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ও রাহুমুক্তি প্রমোদ মুখোপাধ্যায় ৪৮৩ 
শরৎচন্দ্র গ্রন্থাগার তারাপদ সাতরা ৬২৫ 
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শরৎচন্দ্র ও টেগাট ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ৬২০ 


প্রস্তাবনা 


শরৎচন্দ্র ব্যান্তগতভাবে নিঃসন্তান, কিন্তু নিঃসন্দেহে বাঙালীর জাতণয় িতৃ- 
পুবুষ। তার জন্মের শতবর্ধাত্যয়ে পার্বণকৃত্যের আয়োজন করেছেন দেশ- 
বাসী। পতন নমস্যে' স্মরণমনন চলছে । অধ্যাপক ড. রবধন্দ্র গৃপ্ত 
নিষ্ঠার সঙ্গে সময়োচত নিবাপাঞ্জাল সাঁজয়েছেন 'তৃলোকবাসীর উদ্দেশে | 
মাধুকরা-পন্থায় আহত এই অঞ্জল। বিংশ শতাব্দীর গৃরত্বপূর্ণ প্রথম তিনটি 
দশকে শরৎ-প্রাতভার উন্মেষ ও দ্ুত প্রসার উনাঁবংশ শতাব্দীর নবজাগাত 
এবং সাধনার স্বাভাবক ও সুমহান পাঁরণাম শরৎচন্দ্র বাঁলম্ঠ দেশভাবন। 
ও অজন্ অপরূপ কথাসন্তার। বাংল৷ সাহত্যে উপন্যাসশিল্পের শৃন্যাদগন্তে 
বাঁঙ্কমচন্দ্র ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা'র সণ্টার করোছিলেন । সর্ধানৃভূতির কাঁব- 
সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ অগ্রজন্মার পারত্যন্ত কথাসূত্র নিপূণ হস্তে গ্রহণ করে- 
ছিলেন, এবং ছোটগল্পের সৃন্টি করে কথাসাহত্যে কাঁবপ্রাণতার ধারা বইয়ে 
দিলেন । এই দৃই পূর্বস্বরীর সমৃদ্ধিমান উত্তরাধকার শরংচন্দ্রে বর্তেছিল । 
তার নিজেরও 'নজের ছল 'গৃণানুবন্ধী প্রাতভানমদ্ুতম্‌ ॥” পতন-বন্ধুর-ব্যথা- 
বধূর সাম্প্রত জীবন [নিয়ে তান বেহাগ-বাগেপ্রীর অশ্রুত করুণ আলাপ 
করোছলেন। 

নান৷ গুরের প্রবন্ধ-সণ্চয়নের মাধ্যমে শরং-সমনীক্ষার বর্তমান প্রয়াস 
সমাহর্তার একটি পরিচয় ব্যস্ত করেছে । তান তীক্ষধী ও প্রীতহাঁসক 'ববেক- 
সম্পন্ন সাহিত্যের পাঠক । শিক্ষা সংস্কাতলবধ নিবাচন-দক্ষতা ছাড়া এ সংগ্রহে 
তার গবেষণ।শনপুণতার স্বাক্ষর পড়েছে । শরৎচন্দ্রের সমকালে এবং পরবতাঁ 
সময়ের সীমত পাঁরসরে এই অনলস শান্তমান সারস্বৃত কমর্শর সৃদ্টিসস্তার 
কভাবে যুগাঁচত্ত স্পর্শ করে জাতির জীবনগঠনে গতিবেগ সন্টার করোছিল, 
তাপমান যন্দের মতো৷ তার একাট 'নর্দেশিকা তিনি প্রবন্ধসমাবেশের সাহায্যে 
স্ক্ষ্মভাবে গড়ে তুলেছেন । শরৎংচন্ড্রের প্রথম যুগের বস্তপ্রায় স্বাগতকার 
আচার্ধ দীনেশচন্দ্র সেনের একাঁট রচন।৷ এই সংগ্রহে স্থান পেয়েছে । মনীষা 
জননেতা 'বিপিনচন্দ্র পালের একটি সমালোচনাও এর অন্ততুন্ত হয়েছে । 
ধীমান শিক্ষাবেত্ত। ক্ষেব্রপাল দাসঘোষ, প্রবীণ অধ্যাপক নর্মলচন্দ্র ভট্রাচার্, 
নবীনের উজ্জ্বল প্রাতানাধ ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, উৎকলের সাহাতিক 
কাঁলন্দীচরণ পাণিগ্রাহণীর অনাতপারাঁচত শরং-ভাবন। আগ্রহ পাঠকের গোচর 
কর। হয়েছে । বিস্ময়ের বিষয়, বর্তমান প্রবন্ধলেখকের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে 
তার চণল্পশ বছর আগেকার একি 'বস্ত ও বিস্মরণীয় রচন৷ অধুনা-ুপ্ত 


৮ শরং-সম্পুট 


ভারতবর্ষের নাঁথ-সমাঁধ থেকে উদ্ধার পেয়ে এই স-সংকালত প্রবন্ধ-পঞ্জীতে 
শনমজ্জতীন্দোঃ কিরণোত্বাক্ষঃ' কাঁববচনের সার্থকত। প্রাতপন্ন করেছে । 
বল। বাহুল্য, খ্যাতনামাদের সমালোচনাও এই অনাতবৃহং রচন।-সমৃচ্চয়ে অংশতঃ 
সান্নবেশ করা হয়েছে । 

শরৎসাহত্যের মূল্যায়ন আমাদের সাহাঁত্যক জনমতের ম্ল্যমানের 
প্লীতাবস্ব বহন করে। এই মূল্যায়নের এককোটতে স্তরীত, অপর কোটিতে 
দূষণ । ভূতার্থ-ব্যাহ্াত কাঁচৎ দৃন্ট হয় । আমাদের অনাঁতপ্রাচশন সমালোচনা- 
সাহত্য বাঁঙ্কমের যুন্তানষ্ঠ এবং রবশন্দ্রনাথের রসগ্রাহতার পথ পাঁরহার 
করে চলেছে । শরৎচন্দ্র 'অপরাজেয়' কথাশল্পী, এমন 'সিদ্ধান্তবচন আমর। 
আবীত্ত করে চলোছ পুচ্ছগ্রাহতাস্ত্রে। “অপরাজেয় কথাটির য৷ ব্যুৎপান্ত 
শরংচল্দ্রীনজে এবং তার যথার্থ গুণানুরাগীদের কেউ হয়তো তা শরং-সাহত্যের 
পক্ষে দাব করবেন না। বাঁত্কম ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তুলন। 
অসঙ্গত না হলেও (4০010192150 15 00105 আভিমতাঁট পাশ কাটিয়ে) 
তার দায়ত্ব বহন করা 'নতান্ত সৃসাধ্য নয়। প্রাসদ্ধ ইংরোজ পাত্রক। 
+১০০(৪1০'-এর নামপাঁরকজ্পন। বাঁঙ্কমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শনে' ছাপ ফেলেছিল 
কন। সে কথা বাদ দিয়ে বল যায়, “বঙ্গদর্শনে'র প্রাতষ্ঞাতার দেশ-দেখা চোখ 
ও অনুরাগণী কাঁব-মনের তুলন। হয় না । তার প্রমাণ শুধু আসমুদ্র-হমাচল 
ভারতের জাগর মল্ল 'বন্দেমাতরমূ' নয় । ছদ্মনামধারশ কমলাকান্তের গন্তশর 
মধুর তাক্ষ সরস প্রলাপে হাস্যকবুণের অপূর্ব সমাবেশ । তেমনভাবে শ্রীকান্তের 
ছদ্বেশাঁট অপসারিত করলে শরৎচন্দ্র তার দেশের লক্ষকোটি পরমাত্মীয়ের 
সঙ্গে করূপ ননাবড়ভাবে জীবনে জীবন যষোগ' করোছিলেন তার সন্ধান 
মিলবে । বাংলার তথ ভারতের ইতিহাসের যুগসাঙ্ধক্ষেত্রের স্বল্পালোকিত 
রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাঁঙ্কিমের স্চ্ছ সত্যসন্ধানী আর্ধদৃন্টি অনুরাগভরে অনুপ্রবেশ করে 
রোমাণকর স্বপ্ন ও বান্তব জগতের সৃন্টি করেছিল । সে জগতের আধিবাসশ 
 একাঁদকে ্রাতহাসিক পুরুষ লক্ষ্মণ সেন, হলায়ুধ, পশৃপাঁতি, পিতাপৃ্ মান" 
ণসংহ-জগতীসংহ,। ওসমান, কতলু খা, জাহাঙ্গীর, ওরঙ্গজশব, রাজাসংহ, 
সশতারাম, মীরকাশম, ভবানী পাঠক, লেফ টন্যাণ্ট ব্রেনান, অপর দিকে 
মহামাহম কল্পপতার বহুসমাদূত মানসসন্তান, হেমচন্দ্র, নবকুমার, প্রতাপ, 
চন্দ্রশেখর, নগেন্দ্রনাথ, গোঁবন্দলাল, জশবানন্দ, ভবানন্দ, ম্বণালিনী, কপাল- 
কুণুলা, সূর্যমুখী, ভ্রমর-দলননী, আয়েষা, প্রফুল্ল, লবঙ্গলতা, শান্ত, শ্রী, জয়ন্তা। 

বঙ্কিমচন্দ্র দেবতার মেঘের মতো কন্টকক্ষেত্রে করুণার বারনিষেকের 
অনুনয় জানয়েছিলেন। সে আহ্বানে সবচেয়ে অনুরাগভরে সাড়া দিয়ে” 


প্রশ্ভাবনা টা 


ছিলেন শরৎচন্দ্র । কিন্তু রোহণী-চারত্র অবলম্বন করে এই প্রসঙ্গে প্বস্রা 
ও উত্তরসূর” দুয়ের মনোভাঙ্গর পার্থক্যটাই আমরা বড়ো করে দেখে আসাছ। 
শরৎচন্দ্র নজেও এ বিষয়ে সোচ্চার হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে নিকটতর সাধুজ্যের ঝণ স্বীকার করেছেন । লোকায়ত ধারণায় বাঁঙ্কম- 
চন্দ্র ও শরংচন্দ্রের মধ্যে আদর্শবাদ ও বান্তববাদের ভেদের প্রাচীর গড়ে তোলা 
হয়েছে । প্রকৃত প্রন্তাবে ইাতিহাস দ্রুত সমাজাববঙনের মধ্য দিয়ে ভেদের 
এই প্রাচীর বিধ্বন্ত করে দেয়। কাল যা ছিল আদর্শ আজ তা বান্তবে 
রূপায়ত হয় । 

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আর-একটি প্রচালত ধারণা, তান মুখ্যতঃ নারীতত্ব- 
[বিলাস (£607170150)। [বিশেষ করে নারাত্বের পাতত্যের দিকাট তান 
মাহমানত করে তুলেছেন, চ'রব্ুহঈনতা নতা তার সাহিত্যে সংবর্ধনা লাভ করেছে । 
আসল, কথা বোধহয় হু যে, শরৎচন্দ্ু সুন্দর শা জা নিতাপুণ- জাঁবনের 


_ সস লালা 





হাহাকার কান পেতে শুনোছলেন । যে নির্বর্য রা ক্ষমতালোভা | পোরুষ 


নারীর শৃঁচিতা রক্ষার উপযোগী সমাজপাঁরবেশ গঠনের ক্ষমতার সঙ্গে চান 
ও প্রাণসম্পদ হাঁরয়ে বসেছে, নারীর প্রত চরম সামাজক দগ্ডাঁবধানের 
আঁধকার তারই হাতে । এই হ্ৃদয়হীন আবচারের জন্য আঁভমান ও বেদনা- 
বোধ শরংচন্দের মনঃশান্তর অন্যতম প্রধান উৎস। চারতহনতাকে লোভনণয় 
ও মনোমদ করে তুলে ধরা নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্ের উদ্দেশ্য ছিল না। ক্ষাণকের 
ভূলে, অন্যায় আঁবচারে, [নিপীড়নে, অভাবে দুধোগে যথার্থ চাঁরঘ-দগীপ্ত 
যেখানে প্লান হয়েছে, সেখানে শরৎচন্দ্র সহানুভূতি নদ্ধায় অকু" “ভাবে 
সায় হয়ে নরনারী-নার্বশেষে মনৃষ্যত্বের প্রাত্ঠা কামন৷ করেছে । শরৎ- 
সাহত্যে সতী-লক্ষ্মশর চিন্ন কোথাও মান হয়ান। এ-কালের 01281001103 
বা পারপ্রশ্ন-পদ্ধীতির প্রভাবে “শেষপ্রশ্নের কমলের মুখে শরৎচন্দ্র কতক প্রশ্ন 
দিয়েছেন; প্রতি সমাজাববর্তনের ফলে যে সমন্ত প্রশ্ন আজকার সমাজে 
জেগেছে । এই সমন্ত জটল প্রশ্নের সমাধান তান দেননি, সমস্কিন চেয়েছেন। 
আমাদের দেশে পথে-ঘাটে চলতে গেলে মা-বোনের সাক্ষাৎ গাওয়া যায় । 
একথা শরৎচন্দ্র বড়ো গলা করে বলেছেন । আমাদের মনে ইয়, মনোধর্মে 
বাঁঙ্কমচন্দ্রের মতো শরৎচন্দ্র ভারতীয় [হন্দু বাঙাল । রবান্দ্রনাথ ভার তয় 
বিশ্বমানব । বাঁঙ্মচন্দ্রের রসপ্রচ্থান গীতা, রবীন্দ্রনাথের রসপ্রস্থান উপনিষদ । 
শরৎচন্দ্র জীবনরস-রাসিক মনুষ্য্বজিজ্ঞাসু। তার সত্যের স্থান মুখে নয়, 
বুকে। শরৎচন্দ্র পরাধীন ভারতের বাঙালী কথাকার। তাই সংকোচ 


১০ শরং-সম্পুট 


কাটিয়ে এখনও আমরা বলতে পারান : শরৎচন্দ্র ছগো-টলস্টয়ের সগোন। 
স্বদেশের চণ্ডীদাসের মরমের তান আধকার । 

রবশন্দ্রনাথে আমরা শনঝরের স্তপ্নভঙ্গ' পেয়োছ । শরৎংচন্দ্রে পেয়োছ 
সামাঁজক চিত্তে সহানুভূতির স্াপ্তভঙ্গ । যুবজন-চত্তে সহানুভূতির সম্প্রসারণ 
শরৎসাহিত্যের সাক্ষাৎ সুফল । ীনপশীড়ত 'নঃস্ব 1নাঁচ্কণ্ণনের জন্য যেটুকু 
অকীন্রম বেদনাবোধ সামাঁয়ক উচ্ছুঙ্খলতার আড়ালে দেশের যৃবশান্তকে চণ্চল ও 
উন্মনা করে তুলেছে, আমাদের মনে হয়, শরৎসা'হত্য তার জন্য পূবেই ক্ষেন্র 
প্রস্তুত করে রেখোঁছল ॥ উনাঁবংশ শতাব্দীর মানবাভমুখী মনন ও সাধন। 
অর্থ, বিদ্যা, কুল ও ক্ষমতার যো নহ্করুণ উদগ্র আ'ভজাত্যবুদ্ধি উৎখাত করতে 
পারোনি, শরৎসাহত্যের দ্রুত প্রসার অত্যাশ্চর্য ও আবশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে 
তাকে অপসারত করে সহজ স্বতোদশীপ্ত মনবতার জয়গান করে “সবোদয়ে'র 
পথ প্রশস্ত করে দয়েছে । 

স্বাধীন তা-আন্দোলন, সন্নাসবাদ, সমাজতত্লপ্রাতিষ্ঠা প্রীতি সমকালীন 
ভাবনা ও কর্মসাধনার সঙ্গে উপন্যাসীশজ্পণ শরৎচন্দ্রের সহানুভূতির যোগ 
অকৃত্রিম কিনা, এ নিয়ে আলোচনা ও অপরের সঙ্গে তার তুলনা অনেকখান 
'এহে। বাহ্য' নয় কি? প্রত্যেককে তার স্বমহিমায় প্রাতিষ্ঞঠত করে দেখতে 
হবে। শরৎচন্দ্র যতখানি, ততখা"ন 'দয়ে তার ঠোৌলন করতে হবে । তান 
য। নন, আমরা “আপন স্বপন পরকে দোঁখয়ে' তার কাছে যা প্রত্যাশা কার, 
তাই 'দ্য়ে তাকে যাচাই করা নশ্চয়ই সমালোচনার পর্যায়ে আসে না। 
রবীন্দ্রনাথ আতদুঃখে “যথাসাধ্য ভালো" এবং “আরো ভালোর কলহের রূপক- 
সৃষ্টি করেছেন কাঁণকার একটি ক্ষুদ্র কাঁবতায়। সমালোচনার শাস্ত অবশ্য 
গুণ ও দোষ দুয়েরই আলোচনার প্রয়োজন স্বীকার করে। 'গুণদোষান্‌ 
অশাস্তজ্ঞঃ কথং বিভজতে জনঃ।, কিন্তু গৃণগ্রহণসামর্থ্য নিশ্চয়ই দোষোদ্‌- 
ঘাটনপট্রতার চেয়ে বোশ সার্থক । এই গুণগ্রহণক্ষমতাকে আলঙ্কাঁরক 
দৃন্টিশান্তর সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, কমন্ধস্যাঁধকারোহন্তি রূপভেদোপ- 
লাকষু' । দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'র ভূঁমকায় রবীন্দ্রনাথ বলোছলেন, 
প্রকৃত সমালোচনার নাম প্জা । 

শরৎচন্দ্র একখানি প্রখ্যাত উপন্যাসের প্রৌঢ় অকৃতদার নায়ক এক রান্ি- 
শেষে কোন দেবায়তনে সপারবারে সৃপ্ত জনতার সম্মুখীন হয়ে তার যে-সন্তান 
জন্মগ্রহণ করোন এমন সন্তানের জন্য দঈর্ধানঃশ্বাস ত্যাগ করোছলেন । শরং- 
চন্দ্র অ-রাত সন্তানের জন্য দুঃখ অনুভব করোছলেন কিনা, জান যায় না। 
কন একথা সত্য যে, শরৎচন্দ্র সহানুভূতির 'স্পিগ্রীকরণ তার বহুকোটি ভাবী 


প্রন্তাবন। ১১ 


সন্তানের 'চন্তদল কুমুদের মতে। প্রস্ফুটিত করেছিল । স্তর্পভাষী মানুষ শ্রীকৃফ- 
চৈতন্য শশক্ষার্টকে'র প্রথম গ্লোকে শ্রীকৃষ-সংকীতনকে "শ্রেয়ঃকৈরবচান্দ্ুকা__ 
[বতবণমৃ' বলোছলেন । মহাপ্রভুর দেশের মানুষ এবং প্রেমের এরীতহ্যবাহা 
শরৎচন্দ্র সৃকীততে তার দেশের ভাঁবষাং আশা-ভরসার স্থল যুব-সমাজ দেশের 
যেট শ্রেয়ঃ সোঁট বহন করে আনবার কাজে আত্মীনয়োগ করুন। আমার 
সুধী বন্ধ এবং সমানকর্মা বর্তমান সপ্টয়নকর্তা 'নশ্চয়ই আমার সঙ্গে এ প্রার্থনায় 


নিজেকে যৃক্ধ করবেন । 


জনার্দন চক্রবতী ৮- 


ভূমিকা! 

শরংচন্দ্রের শুভজন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হল । নানাভাবে তাকে দেশবাসী শ্রদ্ধার্থ 
অর্পণ করছে । পাঁশ্চমবঙ্গ প্রধানাশক্ষক সাঁমাতও তাদের সামান্য সামর্থ 
অনুধায়ী শ্রদ্ধার ডালি সাজাতে চেয়েছেন । 

বশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে চারের দশক পর্যন্ত তার প্রাতিভা- 
আভিব্যান্তর কাল । নান। প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে পথ কেটে 'যাঁন 
এগয়েছেন, তার পক্ষে তিনটি দশক এমন কন্ু দীর্ঘকাল নয়। 'তাঁরশের 
দশকের উপান্তেই তার দেহান্ত ঘটে। যেন একট। বড় পারবওনের 
মুখোমুখি এসে তিনি থমকে দাড়ালেন । আর অগ্রসর হতে পারলেন না। 
আর আশ্চর্য ঘটনাপারম্পর্ব_ঠার মৃত্যুর পর মান্র বিশ বছরের মধ্ো, 
বাঙালী সমাজে কী গভনর পাঁরবর্তন এসে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ 
হল, আন্তর্জাঁতক শান্তর অক্ষরেখায় ইংরেজ হটে এল মার্কিন সভ্যতার 'নিশ্চিত 
অগ্রগাতর কাছে, অন্যাদকে বূশ সমাজতন্ত্র আদর্শ বস্তুত দুনিয়াটাকেই দু'টি 
শাবরে বিভন্ত করল । 

জ্ঞানের বিভীষণ মারণলঈলায় মানুষের বিশ্বাসের বাঁনয়াদ ধ্বসে গেল । 
শান্তর জন্য সংগ্রামের আহবান জাগল 'দকে দিকে ॥ বুর্জোয়া সভ্যতার সংকটের 
স্বরূপ দেখা দিল নগ্ন হয়ে । এই আন্তর্জাতক পটভূঁমিতেই দাঁড়য়ে বরের 
রন্তম্নোত মাতার অশ্রুজলের 'বাঁনময়ে এল খাওত স্বাধীনতা । তখন “ঘর হৈতে 
আঙিন| বিদেশ । এর কিছুই শরংচন্দ্ প্রত্যক্ষ করেন নি। 

আমাদের পাঁরবার্তত মুল/বোধের আভাসমান্ধ তখনো জাগে নি । এখন 
[শিল্পাবচারে সমাজচেতনা রাজননীতিচেতনারও তোৌলন হয়। কৃষক-শ্রামক 
মেহনতা মধ্যাবত্তের জীবনাচরণের সঙ্গে বশেষ লেখকের শিজ্পকাতির সম্বন্ধ 
খাঁতয়ে দেখা হয়। সাহত্যপাঠের ফলশ্রাাতর সঙ্গে সমাজপ্রগাতর সংযোগ 
আ'বক্কার 'নন্দনশয় তে। নয়ই, বরং অপারহার্য । 

কিন্তু ভাবলে অবাক লাগে, প্রথম আঁবভাবের সময় যেমন মধ্যাহরাবকে 
ছাঁপয়ে শরৎ)ন্দ্রের ঘশ বিকীর্ণ হয়েছিল, অনিবার্ষ এ্রাতহাসিক কারণেই সমাজ- 
পট এবং বাংল৷ সাহিত্যের আমূল বদল হবার পরেও তানি তেমাঁন জনাপ্রয়, 
তেমান যশস্বী । 


কণ তার জনাপ্রয়তার উৎস ? অনেকের মতে তার সহজ সরল অকৃল্লিম 
হৃদয়াবেগযুন্ত অনবদ্য ভাষাই তার জনাপ্রয়তার মুল্লে । কন্তু ভাষাই কি শিল্প, 


১৪ শরং-সম্পুট 


ভাষ! তে। ভাবের বাহন মানত । আধেয় বাদ 'দয়ে আধারাঁবচার তো৷ চলে না। 
আমাদের মনে হয়, শরৎচন্দ্র গড়পড়ত৷ বাঙাল মধ্যাবত্তের দেশপ্রীতিঃ সংস্কার- 
স্পৃহা এবং অন্তরপ্রোথিত রক্ষণশীলতা, পিছুটান, ভাবপ্রবণতা ও স্বভাবদৌর্বল্য 
সবটুকু নিঃশেষে প্রকাশ করতে পেরেছেন বলেই পাঠকের হৃদয়ে তিনি উজ্জ্বল 
স্কটিকাসনে অধিচ্ঠিত। পরিশীলিত মননের দ্বারা কথাশিল্পী চরিন্রগুলি ব্যাখ্যা 
করেন নি ; তাই পাঠক-লেখক এবং তার সৃন্ট নরনারণ একই পর্যায়ে একটি 
অপ্ব চিত্তসাযুজ্য লাভ করেছেন । 

আর-একটু ব্যাখ্য/ করে বলা যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সিংহভাগ 
জাঁমদারর। নিয়েছেন; কিন্তু আমিন মোক্তার ডান্তার শিক্ষক কেরানী ইত্যাদ 
মধ্যাবত্তের নান উপন্তরও কি সেই বন্দোবন্তের ফলভোগা নয় ? প্রমথ চৌধুরী 
"মালিকানার প্রায় বাহান্তর রকম শ্রেণীপর্যায় ভাগ করেছেন । তার মধ্যে আমর 
সবাই অন্ততন্ত। যারা সমাজের অন্যায় ও পাঁড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কার, প্রাতি- 
কার চাই । তাই শরৎচন্দ্র বখন অন্যায় ও পাঁড়নের চিত্র তুলে ধরেন, পল্ল+- 
সমাজের হাওয়া-বদলের কথ বলেন, তখন আমরা উদ্দীপত হই । কিন্তু 
বেণনর বিরুদ্ধে দাড়ায় রমেশ ও বেণীীর মা-__সামন্তসমাজেরই অন্য প্রাতানাধ, 
জীবানন্দ চৌধুরীই তার পুরুষানুক্লামক দেনা শোধে ব্রতী হলেন--এইসব 
দেখেও আমরা খুশী । কারণ নচুতলার মানুষের অভ্ুর্থান সমাজ-সংস্কারের 
পক্ষে তাহলে আনবার্ধ নয় । এই পরম সান্বন৷ মধ্যাবন্তের 'ভীন্ত ধরে নাড়া 
দেয় না ॥। অথচ ববেকের তাড়ন৷ আভব্যান্ত পায় । 


৩ 


অন্যাদকে, রবশীন্দ্রনাথ দূরারোহ শিখর, শরৎচন্দ্র পরিচিত প্রাঙ্গণ; বিদেশের 
কণ্টনেন্টাল হাওয়া-লাগানে। কালিকলম-কল্লোল-প্রগাতির বান্তববাদ এবং রবীন্দ্ু 
[ৰবরোধ সত্ত্বেও তরুণ লেখকর। সকলেই প্রথম পর্বে শরতগ্রভাবিত | গ্রাতহ্যকে 
অস্বীকার করেই ধারা চলতে চেয়েছেন, ধার৷ দেখেছেন, শীবকৃত ক্ষুধার ফাদে 
বন্দী মোর ভগবান কাদে» গেছেন জীবনের সন্ধানে হাঁড়-মুচি-ডোম-বায়েনের 
জগতেঃ লিখেছেন পটলডাঙার পাঁচাঁল, তারাই শরৎচন্দ্র ছাব ছেপেছেন ) 
শরংসংবর্ধনার প্রতিবেদনে প্রশন্তি জাঁনয়েছেন । এ এক বিস্ময়কর জনাপ্রয়তা । 
সবুজপত্র লেখক প্রবোধ চট্রোপাধ্যায় লিখেছেন, সোঁদন শরৎবাবু এনোছিলেন 
গ্রামের গন্ধ । তার দৃষ্টির, ভাষার ও ব্যবহারের ধজজুতায় ছিল গ্রামজীবনের 
আন্তারকতা । এই আন্তারকতাই মৌিসকতার অন্য নাম । 


ভূঁমিক। ১৫ 


চীরপ্সৃন্টির মধ্যে শরৎচন্দ্র এমন কু এনেছেন যা আজকের বিচারে 
আধুনিক নয়, হয়তে। প্রগাঁতশীলও নয়, 'কন্বু সমকালের প্রোক্ষতে অনবদ্য । 
অধ্যাপক মূৃশশল জানাব কথায় : ধলাঁপকৌশল, কাহনকৌশল নয়, এই 
চারন্রস্াপ্টই বাঙালণ মধ্যাবন্তের কাছে শরংচন্দ্রকে শুধু আত্মার আত্মীয় করে 
তুলেছিল একাঁদন, আজও তার শেষ নেই । সে চীরন্রগুলির মধ্যে মহামানবত্ব 
নেই ঠিকই, কিন্তু ছোট বাঙালী পাঁরবারের মধ্যবিত্ত মানুষ আছে ॥' সাধারণ 
বাঙাল মধ্যাবন্তের সঙ্গে গুজরাত মারাতী বিহারী মধ্যাবন্তের পার্থক্য 
সামান্যই । একই জশীবকা, একই জাঁমর উপস্ত্ব ভোগ এবং শ্রেণাগত সীমা 
সকলের চারন্ুলন্ষণ । সেজন্যেই বাঙালীর শরৎচন্দ্র, ভারতবর্ষেরও | ীবখ্যাত 
হন্দী সমালোচক রামস্থরূপ চতুর্বেদীর উীন্ত লক্ষণীয় : শরতের মনন্তাত্ক 
দৃম্টিকোণ সমকালখন অন্য ওপন্যাসকদের মধ্যে দেখা যায় না । ডিকেল্স ডস্ট- 
য়েভাস্ক এবং শরতের উপন্যাসে যে বিশ্বদান্ট এবং আবেগানুভূতির গভীরত। 
দেখা যার, আধুনক লেখকদের রচনায় তার অভাব আছে। 

শরৎচন্দ্রের শিল্পী ব্যন্তিত্বের অসামান্যতা এবং আধধীনক ভারতীয় কথা- 
সা'হত্যে তার প্রভাবের কথা মনে রেখেই 'শরৎসম্পুট” সংকালিত হয়েছে । 


৪ 


সম্পুটের রচনাগু'ল কয়েকটি শ্রেণীতে বিভন্ত । 

(১) স্মৃতিকথা : প্রত্যক্ষদশীদের স্মুতচারণায় শরৎচন্দ্রের ব্যান্তুজীবনের 
উদ্তাসন । ব্যান্তচরন্রের বৈশিন্ট্য থেকে সাহত্যসৃন্টির গভশরে পৌছানে যায় । 
এই পর্যায়ে সেই প্রয়াস আছে । সৃরেন্দ্রনাথ মৈত্র, দীনেশচন্দ্র সেন, স্রেন 
গঙ্গোপাধ্যায়, সাঁবন্রীপ্রসন্ন প্রমুখের স্মৃতিচারণ আন্তারক অনুভুতির স্পর্শ আছে । 

(২) গ্রন্থুবচার : বিশেষ-গ্রন্থকেন্দ্রিক আলোচনা ৷ এই সৃ্রেও সমগ্রভাবে 
তার কথাশিল্পের জগতে প্রবেশাধিকার জন্মায় । পাঁরমল গোস্বামণ, কাজশ 
আবদুল ওদু্দ, 1বমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জীবনময় রায়, অরাবন্দ পোদ্দার 
প্রমুখের শ্রন্থীবচার বশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 

(৩) চারন্রবিচার : চারন্রের মনোলোকেই লেখকের দ্বিতীয় জন্ম ; চাঁরন্রের 
জীবনযন্তণ। [শল্পনীর নজেরই জাবনাঁজজ্ঞাসার প্রাতফলন ৷ সৃষ্ট চারন্রের 
ছকেই লেখকের জীবনাবন্যাস ধরা পড়ে । রাজলক্ষাণ অভয়া কমললতা 
িরণময়ণ প্রভাতি চরিন্রসমীক্ষা শরতমানসেরই বিশ্লেষণ | 

(8) রাজনীত-সমাজচিন্তা : শল্পী যাঁদও মূলতঃ শিল্পী, কিন্তু তান 
স্বয়স্তু নন ; দেশ-কালের পাঁরবেশ তাকে উীদ্ধিগ্ন করে, গ্রীঁড়ত করে। অনুকূল 
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প্রাতকুল প্রাতাক্রিয়৷ সণ্টার করে । বাঁঞ্কমচন্দ্র কেবল ওপন্যাঁসক নন, রবখন্দু 
নাথও যত বড় ম্রণ্টা, তত বড় মনীষী । শরতপ্রাতভ। মনন-নির্ভর না হলেও 
শিল্পী হিসেবে, পরাধাঁন ভারতের মানুষ হিসেবে [তানও রাজনগাঁত-সমাজ- 
সমস্যায় আন্দোলিত হয়েছেন । বলা বাহুল্য, এক্ষেন্নে বিতর্কের সম্ভাবনাও 
স্বাভাঁবক | চরকায় স্বাধীনত। আসবে কি? বিলেত কাপড় পোড়ালেই চরম 
স্বদেশকৃত্য হল ? এরকম প্রশ্ন আমাদের জাতখয় মস্ত আন্দোলন সম্পর্কেই 
প্রশ্ন । শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গেও এসব প্রশ্ন উঠেছে । নেপাল মজুমদারের আলোচনার 
বিপরীত কোটিতে আছেন দেবদাস জোয়ারদার ও তপোবিজয় ঘোষ প্রভাতি ; 
শ্যামসৃন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ও আময়রতন মুখোপাধ্যায় 'ভন্বপন্থায় একধরনের 
'সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন । [তান যে পথের দাবীর পর রাজনৈতিক দাবি 
নিয়ে আর উপন্যাস লেখেন নি, সে কি টেগা্টের ভয়ে ? বিপ্রববাদে শরং- 
চন্দ্রের আচ্ছা ছিল কি? এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে ক্ষেত্রপাল দাসঘোষের 
ও ভুপেল্দ্রকুমার দত্তের লেখায় | 

(৫) সাহত্যাচন্ত। : এ জীবন লইয়া আম ক কারব ? এই জিজ্ঞাসার 
সমাধান খু'জেছেন বাঁঙ্কম জীবনে ও সাহিত্যে । চরিঘ্রবান কে ? কাকে বলে 
চিপ্ুহীন 2 পদস্থালত হলেই ক সে পাতিত বা পাতা? শরংচন্দের বন্তব্য 
ত৷ নয়। সনাতন বিচারশান্ত্রকে পাল্টে দেখো । সামাঁজক ও মনপ্তত্বসম্মত 
কারণগুলির মধ্যেই উত্তর নিহত আছে । এ তো গেল সাহত্যসৃষ্টির কথা । 
তারই মধ্যে উত্কপর্ণ থাকে লেখকের সাহত্যচিন্তা, শিজ্পদর্শন । এ বিষয়েও 
আলোচন। তাই অপাঁরহার্ষ । 

(৬) শরংগ্রাতিভার মূল্যায়ন : এই পর্যায়ে সামাগ্রক প্রাতভার বোঁশল্ট্য- 
বিচার, স্বকৃত নাট্যরপের আলোচনা, হাস্রসসৃচ্টিনৈপুণ্য, শিশুচারপুসৃম্টির 
সাফল্য কেদারনাথ ও শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধ, আঁঙ্গকাবচার, তার শিল্পের জগতের 
পারাধবিচার ইত্যাঁদ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে । নন্দগোপাল সেনগৃপ্ত, 
নারায়ণ চৌধুরী, গোপাল হালদার, রথণন্দ্রনাথ রায় প্রমুখের রচনা এই 


পর্যায়ের অন্তভুন্ত 
৫ 


এছাড়া আছে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শরংচন্দ্রের প্রভাবের প্রকৃতি- 
বিচার | ড. চন্দুকান্ত মেহত৷ গুজরাতী উপন্যাসে শরংচন্দের স্থান নির্ণয় 
করেছেন । কালিন্দীচরণ পানগ্রাহঠ তার জীবনে তথা গাঁড়য়া সাহত্যে 
শরংচন্দের প্রভাবের কথা বলেছেন। কিন্ধু এ বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখ্য, 
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বোধহয় সম্পূটেরও সবোত্তম প্রবন্ধ “বিপদ ভডট্রাচার্ষের “ভারতমানসের 
প্রীণনাধি শল্প ॥' প্রভূত অধ্যবসায় ও অনলস পারশ্রমের ফলে লেখক 
সারাভারতের কথাসাহত্যে শরংচন্দ্রের স্থান নির্ণয় করতে পেরেছেন । 
পারসংখ্যান দিয়ে ছাবটিকে আরে স্পন্ট করেছেন ; শ্রীযুন্ত মেহতার তথ্যগত 
ভ্রমও সংশোধিত হযেছে । 


একাঁট প্রবন্ধে শরংচন্দ্ের ভাষা-স্বরূপ 'বিশ্লোষত হয়েছে_ তার জনপ্রিয়তার 
প্রসঙ্গও এসে পড়েছে । রৎদ্ষণ, শশর্ষক প্রবন্ধে সমালোচকদের শরৎ- 
অনীহার এরীতহাঁসক বিবরণ মাছে । বিবরণাঁটি অসম্পর্ণ হলেও কৌতৃহলো- 
দ্বীপক | “বামুনের মেয়ে" বিচার প্রসঙ্গে আমাদের গ্রামীণ সমাজের যে সমাজ- 
তাত্বক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার অভিনবত্ব নিঃসন্দেহে সৃধী পাঠকদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করবে । অন্ততঃ তিনজন লেখক শরংচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজ 
সম্পর্কে 'বরূপতার উল্লেখ করেছেন । আমাদের মতে, সব প্রশ্নই ষে প্রাসাঙ্গক 
এবং শরৎচন্দ্রের সাহত্যকাতির মূল্যায়নে অপরিহার্ষ-_তা৷ নয় । তব্‌ প্রশ্নাটিকে 
যাচাই করে নেওয়। দরকার ॥। সে-প্রয়াস কতদ্‌র সার্থক হয়েছে জানি না। 

চতুরঙ্গের এলা আর পথের দাবীর ভারতী 'বপ্লবশ দলের মেয়ে । দুজনেই 
খরদশীপ্তময়শ, অশাঁঙনীী নারী । কিন্তু পার্থক্যও গভীর-_সে পার্থক্য দুই 
চাঁরত্রের সজক-পতার দৃষম্টিভীঙ্গগত । বাণী রায় উভয়ের কাল্পানক সংলাপ 
“যাঁদ দেখা হয়* লিখে সমালোচনাকেই রসসৃচ্টিতে পাঁরণত করেছেন । 


আচার্য জনার্দন চক্রবতাঁ “প্রস্তাবনা লিখে 'দয়ে সম্পুটের গৌরব বুদ্ধি 
করেছেন ৷ তাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই । 


রবীক্দনাথ গুপ্ত 


| সম্পাদকমণ্ডলীব পক্ষে ॥ 


কৃতজ্ঞত৷ স্বীকার ॥ অজ্পসময়ে নানা অস্ীবধের মধ্যে 'সম্পুট” প্রকাশনের 
কাজে অনেক দোষন্রুট রয়ে গেল । বিজ্ঞাপিত সব লেখকদের প্রবন্ধ সংকলনে 
দেওয়া যায় নি। আবার গ্রাতিশ্রুত তালিকার বাইরেও অনেক লেখকের প্রবন্ধ 
স্থান পেয়েছে । প্রাতশ্রুত সময়ের মধ্যে গ্রন্থাট প্রকাশ করতে পারা যায়ান বলে 
আমরা আন্তরিক দৃঃীখত | সানর্বন্ধ অনুরোধ, নজগুণে ক্ষমা করবেন । 
ইতিমধ্যে কাগজ, ছাপা এবং আনুষাঙ্গক ব্যয় বেড়েছে । সুতরাং আনচ্ছা 
সত্বেও গ্রন্থের দাম বাড়াতে হল । গ্রাহকরা অবশ্য নির্ধারত মূল্যেই পাবেন । 
এই সংকলনের প্রবন্ধগীলর লেখক ও পন্ন-পান্নকার কর্তৃপক্ষকে আন্তারক 


শ-স-২ 
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ধন্যবাদ জানাই । বঙ্গীয় সাহিত্য-পারষদ এবং চৈতন্য লাইব্রোৌরর সহযোগিতা 
অবশ্য উল্লেখ্য ৷ বন্ধবর তারাপদ সাতরার সৌজন্যে শরংচল্দ্রের হিসাবের 
খাতার ব্লকটি পেয়োছ । বিপ্রবণ নালনধকান্ত সরকারকে লেখা শরৎচন্দ্র চিঠি 
অধ্যাপক-বন্ধু অজয়কুমার ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত । 

পুরনে। প্রবন্ধ অনুলীপর কাজে সাহায্য করেছেন গীতা সরকার, গোর- 
গোপাল সাহা, প্রবীর ঘোষ, আশসকুমার দে, শুভেন্দ্ব গুপ্ত, দেবাশিস 
মুখোপাধ্যায়, প্রাততমা সাহা। ও প্রাতম। ঘোষ । “চতুক্কোণ' সম্পাদকমণ্ডলীর 
শিবপ্রসাদ চক্রবতর্ট, অরুণ রায় তপোবিজয় ঘোষ এবং পল্লব সেনগুপ্তের 
সহযোগিতা ছাড়। সাম্প্রীতক শরৎণাবতর্কের পূণ চিন্র উপাঁচ্ছত করা যেত 
না। শ্রীযুন্ত নারায়ণ চৌধুরী “শতাব্দী স্বাক্ষর, এবং “সাহতাপ্রয়াসী'র 
শরংসংখ্য। দিয়ে সাহায্য করেছেন । চারুপ্রকাশের পক্ষে শ্রীযুন্ত অশোক ঘোষ 
অশেষ ধন্যবাদভাজন ; তিনি ছাড়া এগ্রন্থু প্রকাশ প্রায় অসম্ভব ছিল । 
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[ মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ] 


শরৎচন্দ্র ও ছান্রসমাজ [ ভাষণ-সমান্ট : 

সম্পাদনা _মুরারি দে ] 

ছেলেবেলার গল্গ [ তর্ণপাঠ্য গল্প-সমান্টি] 

শৃভদা [ উপন্যাস ] 

শেষের পাঁরচয় [উপন্যাস ; শেষাংশ 

রাধারাণনী দেবর লেখা ] 

শরংচন্দ্ের পন্তাবল?ী [ সম্পাদনা_ ল্রজেন্দ্- 

নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ] 

শরৎচন্দ্রেরে পুষ্তকাকারে অগ্রকাশত 
রচনাবলনী [ সম্পাদনা- ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ] 

শরংচন্দ্রের চঠিপন্্ [ সম্পাদনা- গোপাল- 
চন্দ্র রায় । পরে এই শরংচন্দ্রের চিণ্িপন্ন' 
গ্রন্থের চিঠিগুলির সঙ্গে শরংচন্দের আরও 
বু চিঠি একন্রিত করে 'শরৎচন্দ্র-_-৩য় 
খণ্ড অর্থাং পন্রাবলন খগগ্রন্থটি প্রকাশিত 
হয়েছে 11 


শরৎচন্দ্রের নারী-চিত্র 
বিপিনচজ্জ পাল 


শরৎচল্দরের গ্রন্থাবলীর প্রায় সবগৃঁলই মোটামুটি পাঁড়য়াছ। ইহাতে আমার 
প্রথমকার ধারণাই বন্ধমূল হইয়াছে । আজ 'নঃসান্দপ্ধ চিন্তে একথা বাঁলতে 
পারি যে, বাংলার বঙমান কথাসাহত্যে সকল দিক দয়াই শরংচন্দ্রের আসন 
সকলের উপর প্রাতাষ্ঠত হইয়াছে । ইংরাজীতে যাহাকে 25501019519] 
1,061 বলে, শরংচন্দ্রের স্বান্ট সেই শ্রেণীরই অন্তর্গত । আর সেই শ্রেণীর 
কথাসাহিতা রচনায় শরৎচন্দ্র যে পাঁরমাণ কৃতিত্ব লাভ কাঁরয়াছেন, অতি 
অজ্প সাহত্যসৃ্টতেই, কি এ দেশে বা অন্যদেশে, এতট। কাতত্বের প্রমাণ 
পাওয়৷ যায়। আত সামান্য ফন্টিনান্টর ভিতর 'িয়। শরৎচন্দ্র তাহার 
নায়ক-নায়কাদের মনের নিগৃঢতম ভাবগুল নপৃণতা সহকারে ফুটাইয়। 
তালয়াছেন, এইরূপ িপৃণতা কমই দেখা ষায়। হালকা কথাবার্তার 
অন্তরালে মানুষের মন কতটা পরিমাণে যে আপনার গ্ট্তম আশা ব। 
নিরাশাকে নৃকাইয়। রাখিতে যাইয়াই ব্যন্ত করিয়া ফেলে, এই সত্যটা শরৎচন্দ্র 
প্রায় তাহার প্রত্যেক সৃন্টিতেই প্রাতষ্ঠিত কাঁরয়াছেন। যাহারা এ সকল 
হালক৷ কথাবার্তা শুনয়। ব৷ ফাঁন্টনাম্ট দৌখয়াই শরংচন্দ্রের স্বান্টর বিচার 
করেন, তাহারা শরংচন্দ্রের প্রাতভার মূল্য বুঝতে পারবেন না। 
অনেকেই পারেন নাই । 


এইরূপ ভাসা-ভাস৷ ভাবে শরংচন্দ্ের বই পাঁড়য়া বুঁচবাযুগ্রন্ত সমালোচক 
শরৎচন্দ্রের লেখাতে কুবুঁচির গন্ধ পাইয়া নাক সিঁটকাইয়৷ উঠিবেন, ইহা কিছুই 
বানর নয়। শরৎচল্দ্রের গ্রন্থের সকলগুল পাঁড়বার পূর্বেই শরৎচন্দ্র সৃষ্টির 
গ্রাম্রচর কথা আমার কানে পৌছয়াছল । এই কথাটা যে কত অসত্য, 
তা আজ নিজে শরৎচন্দ্রের সৃন্টির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া বুিতেছি । তবে 
শরৎচন্দ্র যে তাহার রচনাতে এই আভিষোগের কোনই কারণ দেন নাই, এ 
কথাও বালিতে পার না। এ সংসারে আধকাংশ লোকেই ধর্মাধর্মের বিচার 
করে লোকের বাঁহরের পোশাক দিয়া, সদাচার-অসদাচারের ওজন করে মুখের 
কথা দয়া, অন্তরের ভাব দয়া নহে । মানুষের বাঁহরের কর্মাকর্ম দিয়া ইহারা 
তাহাদের অন্তরের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার 1হসাব কাঁরয়া থাকে । যাহারা আমাদের 
স্মৃতর ব৷ ধর্মশাস্ের বাঁধালঙ 'দিয়৷ মানুষের অন্তরের চার করে, কিংবা 
খীন্টয়ানী বাইবেলের “দশ-আজ্ঞার' ফুট-ফতা৷ ফোলিয়৷ মোরালিটির (70019- 


২ শরৎ-সম্পুট 


110র ) কাল কাঁষয়া থাকে, তাহারা আত সহজেই শরংচন্দ্ের সৃন্টিকে, 
সরাসাঁর বিচারে, অপাঠ্য বা কুপাঠ্য কহিবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য নহে । কিন্তু 
যাহার খোলাতে ফলের আস্বাদন করে না, কু শীস খু'জয়৷ দেখে, তাহার! 
শরৎচন্দ্র স্ৃৃম্টির অভ্যন্তরে কতট। পারমাণে যে চিরন্তন সত্যের ও ধর্মের প্রেরণ। 
আছে, ইহ। অস্বীকার কাঁরবে বাঁলয়৷ আমার বিশ্বাস হয় না । 


৬ 


শরংচন্দ্রের নারী-চারত্র ইহার প্রমাণ । বহুদিন পূর্বে শীবজয়া" পান্রকায় 
একটি সামান্য প্রবন্ধে “কাম, সতনত্ব ও প্রেম” এই তিনের পার্থক্য ও বোঁশন্টোর 
আলোচন৷ কারয়াছলাম । তাহাতে কণ 'লাখয়াছলাম, আজ একটুও মনে 
নাই। কিন্তু বোধ হয় এই কথাটি দেখাইতে চেষ্ট। কারয়াছলাম যে, প্রেম 
সতীত্ব অপেক্ষা ততটা বড়, যতটা সতখত্ব কাম অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । আমাদের 
দেশে ও সমাজে লোকে সচরাচর যাহাকে সতীত্ব বাঁলয়। মর্যাদা করে, 
এবং বুঁচবাদীরা যাহাকে মাথায় তুলিয়া নাচেন, তাহ! ষে খুব একটা সত্য 
বা মহৎ বন্তু, এমন বলা যায় না। বুঁচবাদী কাঁহলাম, নশীতবাদী শব্দ 
ব্যবহার কারলাম না), কারণ আমাদের কোষে যাহাকে নীতি বলে, 
ইংরাজীতে তাহার নাম 07072110 নহে । ইংরাজের [07012110 
আমাদের ধর্ম ; ইংরাজের 5:266014 বা [90110105 আমাদের নরখীত। 
ইংরাজীতে [7.0121159 একটি সত্যবন্ত । কিন্তু এই 7070919116-রও একটি 
আত আঁকণিংকর ভেজাল রূপ আছে, যাহাকে [0012115 ন। বলিয়। 
আম আমার ইংরাজী লেখায় ০0.10151 বাঁলয়। থাকি । 177019111%-র 
প্রাতষ্ঠা মানুষের অন্তরে-_ সেখানে যে সত্যসুন্দর দেবত৷ জাগ্রত রাঁহয়াছেন 
তাহারই পাদপশঠে। আর 90101015)-এর প্রাতষ্ঠা ভগবানের চরণে নয়, 
সমাজের অনুশাসনে । এই অনুশাসনেরও শান্ত লোকানন্দার ভয়ে ; ইহাই 
আমাদের সমাজে প্রচলিত সতীণত্বধন্নকে অমন বড় করিয়৷ ধাঁরয়াছে। ইহাতে 
আমাদের দেশের স্তী-চারতরকে একদিকে যেমন খুব বড় কারয়াছে_ বাহিরের 
ত্যাগে ও সেবায়, সেইরূপ অন্যাদকে আত খাটোও কাঁরয়৷ রাখিয়াছে সত্যকার 
মনুষ্যত্বের বিকাশে | সমাজের দিক 'দিয়া এই সতী ত্ববন্তু যতই বড় এবং পুরুষের 
যতই প্রয়োজনীয় হোক ন। কেন, নারীর আত্মার দিক 'দিয়৷ ইহার মূল্য আত 
আঁকণং। তবে এই সতশত্বও একট। বড় কাজ কারয়াছে। এই 
সতখ.-ধর্মের বু শতাব্দীর অনুশীলনে আমাদিগের দেশের নারা-চাঁরঘরে, বোঁজক 
শীন্ত-গ্রভাবে, এমন একটা সংমম গাঁড়য়া উঠিয়াছে যাহা বোধহয় আর 
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কোন সভ্য দেশের স্ত্ী-চারনে এতটা পারমাণে পাওয়া যায় না ॥। কিন্ু নদী 
যেমন এক পাড় ভারলেই আর-এক পাড় ভাঙে, সমাজ-চারন্রেও বোধহয় 
এইরূপ ঘটিয়৷ থাকে । আমাদের সমাজের আত প্রাচীন কথা বালতে পার না, 
কিন্তু আধুনক কালে, আমাদের সতী-সাধবীরা এতটা সংযত ও নিঃস্বার্থ 
বাঁলয়াই আমাদের পুরুষচারন্র এতটা অসংযত ও স্বার্থপর হইয়াছে । শরংচন্দের 
সৃন্টিতে এই দুইট। বন্তুই সর্বাপেক্ষা চোখে পাঁড়য়াছে /% শরৎচন্দ্রের নারী-চন্্ে 
যেমন এই অসাধারণ সংযমের ছাব ফুটয়া উঠিরাছে, তাহার পৃৰৃষ-চারতে 
সেইরূপ প্রায় সর্বকেত্রে উদ্বাম লালসা ও অসংযম_ দৌখতে পাওয়া 
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যায়। আর পুরুষের অসংযমের পাশাপাশি নারীর এই সংযম ফুটাইয়া, 
শরৎচন্দ্র তার নারখ-সৃণ্টিকে পূজার অর্ধ্য দিয়া মহণয়সণ কাঁরয়াছেন। 
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শরৎচন্দ্রের নারণ-চিন্রের এই সংযম বহুশতাব্দীব্যাপী 'হন্দ্র সতাত্বের 
আদর্শের অনুশীলনের ফল বটে । কিনব আজ বহুশতাব্দীব্যাপী এই সামাজক 
অনুশাসনে আমাদের নারী-চরিত্র যে কেবল এতট। পাঁরমাণে কামগন্ধহীন 
হইয়াছে তাহা নহে, ইহার নকৃন্ট স্বাভাঁবক কামকে নষ্ট কাঁরতে যাইয়াই 
নারী তার আত্মবন্তুকে পর্যন্ত নাম্পিন্ট করিয়। ফোলয়াছে ৷ নারা পুরুষের ছায়। 
হইয়াছে, তাহার ব্যান্তত্ব একেবারে যেন ধুইয়। মুছয়৷ গিয়াছে । আমাদের 
সমাজে শ্রেষ্ঠতম নারী -চাঁরন্র ফলতঃ পুত্তালিকার মত হইয়া পাঁড়য়াছে ; আর 
এই পুতুলের কলকাঠি পুরুষের হাতে সর্বদা নাঁড়তেছে । মনুষ্যত্বের এই অবশ 
মানন। বিধাতা কোথাও সহ্য করেন না । নারণর ব্যান্তত্ব নম্ট কারিতে যাইয়। 
তাহার ভাল কটাই চাপ। রাখা হইয়াছে ; মন্দ দিকটা, ইহার ফলেই, আরও 
বোশ করিয়। খুঁলয়। গিয়াছে । নারী যেখানে আপনার সত্য আধকারে এই- 
রূপ শান্তহশন হইয়া পড়ে, সেখানে তাহার শান্ত কুটিল পথে যাইয়া তাহাকে. 
অত্যন্ত স্বার্থপর ও সংকদর্ণমন! করিয়। তুলে এবং এ অবস্থায় নারী ষতট। 
চালবাঁজ খেলাইতে জানে, সচরাচর পুরুষে ততটা জানে না ও পারে না । 
পুরুষ নারীকে বাহিরে আপনার হাতের কলের পুতুল প্রস্তুত কারতে চাহয়াছে, 
কতকট। পাঁরয়াছে, ইহাও স্বকার করা যায়। বন্তু সেই পুরুষই আবার 
নাত্পন্ট নারণপ্রকীতর হাতে নিজেও পৃতৃল হইয়৷ পাঁড়য়াছে ৷ আত্মবিতা 
নারী পুরুষের স্বার্থসুখসাধনায় আপনাকে বিসর্জন "দয়াই পুরুষের দুর্বলতা 
কোথায় এবং ক হট। ইহ। বলক্ষণ বুঁঝয়াছে । যে নিজের শান্ততে আত্মপ্রাত্ঠ। 
কাঁরতে পারে ন।, প্রাতপক্ষের দুর্বলতাকে অবলম্বন কাঁরয়াই সে আপনাকে 
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প্রবল করিয়। রাখবার চেন্টা করে । এইরূপে প্রকৃতি তার প্রাতশোধ তুলে । 
আমাদের দেশের নারীর চারনেও বছশতাব্দী ধাঁরয়৷ ইহাই দেখ৷ "গিয়াছে । 
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কিন্তু কালপ্রভাবে, আর অন্য একটি দেশের সাধনা ও শিক্ষার সংস্পর্শে 
আঁসয়৷ আজ বাংলার নারীসমাজে একট৷ চাণ্ল্যের সাড়৷ পাঁড়য়াছে । ভিতরে 
1ভতরে চরানাদ্রত। নার আজ বিদ্রোহ হইয়। উঠিতেছে । এ বিদ্রোহ প্রকৃত 
পক্ষে নূতন নহে ; চিরাঁদনই ইহা সমাজে ছিল, প্রচ্ছন্ন হইয়া । যেখানে এই 
[বদ্রোহ প্রকট হইয়া উঠিত, সেখানে নার ঘরের বাহরে যাইয়া আপনাকে নম্ট 
কাঁরত, এবং তাহার নিষ্ঠুর লীলার ফাদ পাঁতয়৷ ঝাঁকে ঝাঁকে পুরুষ ধায় 
মারত । আজ নারীর এই বিদ্রোহ তাহাকে ঘরের বাহর করে না, সমাজের 
বাহরে লইয়। ষায় না, ধর্মের ও সত্য 17018119-র আদর্শকে নন্ট করে না। 
বরণ মিথয। ধর্মের তুচ্ছ আবরণকে 'ছিঁড়য়া৷ নারীর সত্যকার মর্ষদা ও মহত্তুকে 
প্রাতা্ঠত কারতে আরপ্ত কারয়াছে। শরৎচন্দ্রের নারী-চিত্রে এই অপূর্ব 
সত্যটাই খুব বেশী করিয়। ফুটিয়। উঠিয়াছে । 
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১শরংচন্দ্র বতগুীল নাঁয়কার স্ান্ট কাঁরয়াছেন, তার একটিকেও অপাবশ্ন 
বল। ষায় না । যেখানে 'বাহরের আচার-আচরণে অনেক বগাহৃত কর্ম প্রকাশ 
পাইয়াছে, সেখানেও শরৎচন্দ্রের নাঁয়কা-চাঁরত্রে শরীরে বা মনে পাপ প্রবেশ 
করে নাই । শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের “চরিন্রহন' নাম শীনয়। বাঁচবাদীরা যতই 
নাক সিটকান না কেন, ইহাই তাহার শ্রেন্ঠ সৃন্ট। আর এই উপন্যাসে 
দুইটি প্রধান নাঁয়কা__এক সাবঘী, অপর কিরণময়শ । সাবিত্রীর প্রথম 
পাঁরচয় একটি মেসের বাঁড়তে ঝি-রূপে । এই পাঁরচয়ে কিন্তু তাহাকে চেনা 
যায় না। আচার-ব্যবহারের হীক্গতে মনে হয়, সে ফাদ পাতিয়। মানুষ ধরে । 
কাঁলকাতা শহরে সচরাচর ঝগুলি যেমন কদর্য পল্লীতে এবং তদপেক্ষা কদর্য 
লোকের সহবাসে বাস করে, ক্রমে তাহাকে সেই স্থানেই দোখতে পাওয়। 
যায় । মেসে দিনে চাকার কারয়৷ সেই হ্থানেই [গিয়া সে রান্র কাটায়। 
অথচ এই আচার ও আবেম্টনের মাঝেও সাবিন্রশর শরখীর ও মন যে একেবারে 
নিচ্কলঙ্ক হইয়াছিল, ক্রমে ইহাই প্রকাশিত হইয়া পড়ে । আর করণময়ণ 
ঝৌকের মাথায় যাহাই করুক না কেন, মুমূর্ষু স্বামীর ঘরে থাকিয়া হীনচারনত 
ডান্তারের সঙ্গে যে খেলাই খেন্গুক না কেন, তাহার মন যে কত পাঁবন্ত, দেহটা 
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যে কত শুদ্ধ, ইহা! গোপন রহে নাই। তারপর, প্রকৃতপক্ষে যে-স্থামীকে সে 
কোনাদন প্রাণমন দিয়া ভালবাসিতে পারে নাই, সেই স্বামশর পরলোকে বিধবা 
হইয়া সে রাগের মাথায় বা ঝৌকের মাথায় একটি কাঁনম্ঠ সোদরের মতন 
পাতান-দেবরকে লইয়া স্বামীর ঘর ছাঁড়য়া কলকাতা শহর ও বাংলাদেশ পাঁর- 
ত্যাগ কাঁরয়। সমুদ্র পার হইয়৷ আরাকানে যাইয়া উপাঁস্থৃত হয় । এই আবিৃষ্য- 
কাঁরতার ফলে এমন অবস্থায় পড়ে, যাহাতে এই তরুণ ও তরুণী 'বধবাকে 
লোকচক্ষে পরস্পরের সঙ্গে স্বামীন্তীর মতনই ব্যবহার কারতে হয় । কন 
যেখানে ও যে অবস্থায় শতকরা সাড়ে নিরানববই জন নন্ট হইয়া পড়ে, 
কিরণময়ণ কিছুতেই এইরূপ ভাবে নিজেকে নন্ট করে নাই । আর এই রূপ- 
মৃগ্ধ তরুণণটকেও ন্ট হইতে দেয় নাই । তাহার শরীর এ কঠিন পরাক্ষাতে ও 
সে বশৃদ্ধ ভ্রহ্মচারণীর মত পাবল্র রাখিয়াছল । এ পাঁবন্বুতা হাতে-স্তা- 
বাধা সতখত্বের জোরে গড়ে নাই ; গাঁড়য়াছিল পাবন্ন প্রেমের শান্ততে, যেমন 
কিরণময়ী, সেইরূপ সাবিত্রী । দুজনাই কত প্রাতকুল অবস্থার মধো বাহিরের 
সমাজের নিয়ম ভাঙিয়াও অন্তরে নিজেদের পাঁবন্ত রাখিয়াছল, ইহা ভাঁবয়। 
আশ্চর্য হইতে হয় । আর অজ্পাঁবন্তর এই ছাচেই শরৎচন্দ্রের আধকাংশ নারা- 
চিন্ন আঁঙ্কত হইয়াছে । শরৎচন্দ্রের মতে, অপরাধ তাহাদের অন্তরে নহে, 
বাহরের সমাজের স্বেচ্ছাচারের বা অত্যাচারের ফলে । এ অপরাধও 'নতান্ত 
বাহ্যবস্তু, একান্ত সাংসারিক ; আন্তারক বা পারমার্থক আদবেই নহে । অথচ 
এই বাহিরের অপরাধের জন্য ইহার কতটা ক্লেশ, কতটা অপমান, আর স্ত্রী- 
লোকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা 'নিষ্টুরতম যাহা_-কতটা লোকাপবাদ ইহারা সহ্য 
করিয়াছে! এইসকলের ভিতর দিয়াই শরংচন্দ্রের নারী-চন্রসকল ফুটিয়৷ 
উঠিয়াছে । নাঁয়কাদিগের মধ্যে যে সংযম, যে আত্মীবলোপ, যে প্রেমানিজ্ঠা 
ফুটিয়৷ উঠিয়াছে, তাহ] দেখিয়া বাংলার বৈষ্ণব ভন্তের সাধ্য কামগন্ধহশন 
“গোপনপ্রেমের, কথা মনে হয় । বাংলার রসস্ৃম্টিতে প্রাচীনকাল হইতেই, 
কামের যথেচ্ছ ছড়াছাঁড় পাওয়। গিয়াছে । কিন্তু এই 'নত্যাসদ্ধা গোপীপ্রেমের 
সন্ধান মহাজনপদাবলীর ভিতর ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়৷ যায় নাই বাঁললেও 
চলে। শরৎচন্দ্রই বোধহয় সর্বপ্রথমে এই একান্ত কামগন্ধহশীন প্রেম ষে ক 
বন্তু তাহা অসাধারণ 'নপুণতাসহকারে তাহার শ্রেষ্ততম নায়কাদগের মধ্যে 
সুস্পন্ট করিয়া ফুটাইয়।৷ তূলিয়াছেন । শরংচন্দ্রের চিন্তে রন্তমাংসের সহজ 
প্রেরণ উপোঁক্ষত হয় নাই। ইহাতে প্রাচীন আদর্শের সতীত্বের ছবিও 
ফুঁটিয়৷ উঠে নাই ; অন্যাদকে আবার আধুনক যুরোপশয় উপন্যাসে যে কামের 
ছড়াহুড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, রন্তমাংসের তাড়নায় রন্তমাংসকে লইয়াই অনেক 


৬ শরৎ-সম্পুট 


সময় যে কাড়াকাড়ি হয়, শরৎচন্দ্র নারী-চন্রে বোধ হয় কোথাও ইহা দেখা 
যায় না। অথচ শরৎচন্দ্র থে চিন্ন অঞ্কত করিয়াছেন, তাহা। সর্বতোভাবে 
বন্তীনষ্ঠ বা 16911510। এ চিত্র নিতান্ত কান্পত নহে । পুরাতন সতীত্বের 
অনুশীলনের ফলেই বঙ্গনারীতে আজ এমন অপূর্ব প্রেমের সাড়। জাগিয়াছে । 
নারী এতকাল ছায়ার মতন পুরুষের অনুগামিনশ হইয়া চাঁলয়াছল ; নারা 
আজ পুরুষের সহধার্মণন হইতে চাঁলয়াছে । “চারন্রহীনে'র সাবন্ী এ পথের 
গুরু । “পথের-দাবী'র স্মন্রা ও ভারতী এই নূতন নারাধর্ের প্রবস্ত।। 
শরৎচন্দ্রের নারীচারন্র-অজ্কনে ইহাই সকলের অপেক্ষা বড় বস্তু । এ বন্ধ 
বোধ হয় এমন কাঁরয়৷ বর্তমান সমাজের গাঁত ও প্রকাতর সঙ্গে জ্ীড়য়া শরং- 
চন্দ্রই প্রথমে বাংল। স্যাহত্যে প্রকট কাঁরয়। তৃলিয়াছেন । 


শরৎচন্দ্র, মানবহদয়ের রপকার 
কালিন্দীচরণ পাঁণিগ্রাহী 


সৃজনশীল সাহত্য নারী ব৷ পুরুষের আত্মাকে আবশ্কার করেই পারতৃপ্ত হয় 
না, তা বিশ্বসৃদ্টিকেও আঁবিচ্কার করতে চায় । উদাহরণ হিসাবে পণ্টতল্ম, 
আরব্যরজনী বা ঈশপ লোককথার গল্পের উল্লেখ করা যায় । বশ্বসাক্টর 
মর্মানুসন্ধানের জন্য পোকা-মাকড়, পশু-পাঁথ, এমনাক গাছপালা, লতা ব 
ভগবান এবং শয়তানও এক গৃরুত্বপূর্ণ ভূমিক৷ পালন করেছে । 


বাস্তব ও অববান্তব ঘটন। একই সঙ্গে সায় । জীবনের একটি কাহনশ 
কম্পন। ও শোল্পক প্রকাশের সুন্দর বুননে বান্তব ঘটনাকে আরও আকর্ষণায় 
ও প্রীতকর রূপে উপদ্থাপন করে । দৃশ্য, পাঁরাগ্থাত, চারত্রসহযোগে পাঠকের 
জানা-অজান। নরনারী-পশুপাখির এক জগৎ উন্মোচিত হয় যা তার আকর্ষণ 
বা উদ্বেগকে জাগ্রত করে কাঁহননর শেষ দেখতে বাধ্য করে । 


শরংচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অমর মানবাত্মার রূপকার । মানবপ্রকৃতির গভনরে 
তার পরাক্ষ।-নরীক্ষা সত্যই বিস্ময়কর । তার পারণত শিল্পী-লেখনঈর 
সুদক্ষ আচড় পাঠককে কাঁহনীর শল্পকর্জের মধ্যে দ্রুত 'নিয়ে যায় । কাহিনীর 
শিল্পকর্ম _সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণত্ব আঁবত্কার, প্রাত্যহিক জাবন- 
যাত্রার অসাধারণ সৌন্দর্য_-মানবকাঠামোতে অমর আত্মার গোপন অবস্থান । 

তার নরস্তর অনুসঞ্ধান ছল নারা-পৃরুষের আত্মার আঁবক্কার ষ৷ প্রাতাঁট 
অপারাচিত পথপ্রান্তেও পাঁরাচত, নারীপুরুষের অস্তরাত্ম। য। পৃাথবীর শ্রেচ্ত 
সাহত্যের জনায়তা, যা নিরস্তর অচেতনকে হঠাৎ চেতন করে, গভীর 'নদ্রালুর 
নদ্রাভঙ্গ করে, 'নাক্য়কে সদাতৎপর করে তোলে, অন্ধকে চোখ মেলায় এবং 
চারপাশের 'বস্ময়কর পৃথবগকে গভশর অন্ধকারের মধ্যে আলোকিত রূপে 
উপস্থাপন করে, বাঁধরকে বশ্বসংগীত শোনায়, যখন মূক অনন্তজীবনের 
একতানের ছন্দে যোগদান করে। 

গতানুগাঁতিক বাংল। উপন্যাস থেকে শরৎচন্দ্র সৃস্পন্টভাবে সরে দাঁড়য়ে- 
ছিলেন । চারন্রের প্রয়োগে, যা হৃদয় থেকে স্বতোৎংসারত, সেই কাহিনবর 
রূপায়ণে তিনি প্স্রীদের কাঁধত ক্ষেতের গতানৃগাতিকতাকে ভঙ্গ করোছলেন। 

এক অক্রান্ত লেখননর দ্বার এসব কাহনণ বার্ণত হয়োছল। ননাষদ্ধ 
অসামাঁজক প্রেমের সীমানা এই লেখনী ছিন্নভিন্ন করোছল । আমাদের 


২৮ শরৎ-সম্পুট 


সামাঁজক বিধানষেধকে তা নারাপুরুষের জটিল বিস্ময়কর সম্বন্ধের চরম 'নষ্থুর 
বিশ্লেষণের মাধামে আক্রমণ করোছল। আমাদের প্রাচীন সংস্কারবন্ধ 
চিন্তার ওপর তার নির্ভয় আক্রমণ সাঁত্য বিস্ময় উদ্রেক করে। 

এক্ষেত্রে তিনি প্রথানৃগ দৃন্টিভাঙ্গ থেকে সরে গিয়েছিলেন এবং সমকালশন 
যুরোপীয় বা মার্কন ওপন্যাঁসকদের চারন্রচিতণ এবং রশীতর নব্যধারায় ম্সাশ্রয় 
নয়োছিলেন । 

সন্ত বিদেশী পোশাকে বাংলা উপন্যাস তখন সরল একঘেয়ে গাঁততে 
চলাছল । প্রকৃত শিশ্পীরূপে শরৎচন্দ্র বাংলা সাহত্যে নতুন জশবনের 
উদ্দীপনা আনলেন ; সমকালীন বাংলা উপন্যাসে এক ব্যতিক্রমী ব্যান্তিত্ব- 
রূপেই তিনি আবির্ভীত হলেন । 

কিন এটাই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের একমাত্র বিশেষত্ব নয় । তার সৃন্টি- 
কর্মের মন্যদিক হল যে 1তাঁন বাঙলা উপন্যাসের প্বতন এাতহ্যকেও আত্মসাং 
করেছিলেন নতুন দিগন্ত আ'বচ্কারের সাধনায় । 

তার অনেক উপন্যাসেই আমরা আরধীনক সমাধানের উপযোগী সমস্যা 
থু'ঁজে পাই না। তিনি বাঙালী ঘরোয়৷ জীবনের চিরায়ত টানাপোড়েন, প্রেম- 
ঘণা৷ বা জীবনসাধনার সাফল্য-অসাফল্যকে এঁকেছেন । তার উপন্যাসাবলশকে 
এক বৃহৎ প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যায় নৃতন ও পুরোনো চিন্তা একসঙ্গে 
জাঁড়য়ে আছে । 

“চারন্রহন', শ্রীকান্ত" এবং 'গৃহদাহে' তার চারন্-রূপায়ণ-ক্ষমত। 
অনন্যসাধারণ । অন্যান্য সৃজনশীল কাহনীগুলোতে শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট 
_ দুঃখের নীচু তারে প্রথাগত জশবনকেই উপস্থাপিত করেছে । 

দেবদাস, চন্দ্রনাথ, কাশীনাথ, পাঁরণশীতা, স্বামী, গনক্কীত, বড়াঁদাদ, মেজ- 
দাদ, বন্দর ছেলে, বিরাজ বো, রামের সুম্মীত এবং অনুরূপ আরও কাহনী 
অনুভববেদ্য ঘরোয়া সংঘর্ষের স্পর্শসঙ্জাত বাঙালী জীবনের অন্তরঙ্গ 
চতকর্ম | 

একথা ঠিক যে এর মধ্যে কয়েকটি গঞ্প প্রেমের জটিল সমস্য থেকে মুস্ত । 
সেখানে অন্য একটি গোপন ভালবাসার কথা বল৷ হয়েছে যাকে আমর! লঙ্জাও 
বলতে পাঁর-__যা কিনা শুধুমাত্র যৌথপারবারব্যবস্থায়ই সন্তব। 

সমন্ত সামাঁজক সম্পর্কের সীমানা-বিধবংসণী ঝড়ের মতে। প্রেমের অবাধ 
প্রভাব, যা শরৎচন্দ্রকে তার প্বস্রীদের থেকে স্বতন্ম করেছে, তার চিহ্ন খুব 
কম উপন্যাসেই আছে । যুনন্তর চেয়ে অনুভবের কাছে তাদের আবেদন বোশ। 
সীমিত পাঁরাঁচত পাঁরবেশে স্ানপৃণ দক্ষতাযোগে সৃষ্ট এ সমস্যাই পাঠকমনে 


শরৎচন্দ্র, মানবহাদয়ের রূপকার ২৯ 


আবেগ, দুঃখ জাগাঁরত করে । শরৎচন্দ্র অন্যতম লেখনবোশল্ট্য শিজ্পের 
অতৃলনগয় স্পর্শ 'কন্বু প্রতোকটি চারন্রে আঁঞ্কত আছে। 

একথা ন৷ বললেও চলে যে আধুঁনক ভারতখয় সাহত্য ইংরোঁজ সমেত 
বছ ভাষাতেই লেখা হয় এবং প্রগাঁতশশল ঝৌক সাহতোর সাধারণ প্রকৃতি 
হয়ে দাঁড়য়েছে। বন্তুতপক্ষে কোনে সাহত্য প্রগাঁতশনীলত৷ ভিন্ন উন্নাত 
করতে পারে না, কেননা আমরা প্রাচীন ব, আধুনিক যাই বাল না কেন, 
প্রগাঁতশশলতাই সত্যকারের শিল্পের সারাংশ বা টিকে আকে। 

সমকালন দুই প্রাতভাধর রবীন্দ্রনাথ ও শরংচন্দ্রের মধ্যে তুলনার একট 
প্রথা আছে । শরৎচন্দ্রের এক ভন্ত তাকে একবার বলেন যে রবশন্দ্রনাথ যে কগ 
লেখেন তার মাথামুণ্ড বোঝ যায় না, অথচ শরৎচন্দ্রের দৃূঃখভাবনা, পারবারক 
ও জনজনবনের বৈচিন্রের শৈজ্পিক উপস্থাপন৷ যেমন উৎসাহদায়ক তেমান মন 
কাড়ে। এই মন্তব্য শুনে শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়োছলেন-_“হা, আপনাদের 
কথা খুব সাঁত্য। কারণ রবান্দ্রনাথ লেখেন আমাদের মত পাঠকদের 
জনা, আম লাখ আপনাদের জন্য ।' 

এখানেই তার নিজের সাহিতাাবচারের মহত্ব বোঝা যায় । তার গল্পের 
মানাবক স্পর্শ এবং দৃঃখভাবনা বহু বিষয় ও পাঁরাস্থীতির 'িস্তুত ক্ষেত্র উন্মুক্ত 
করেছে । মানবহ্বদয়ের স্ক্মতম তন্দীতে আঘাত দানের জন্য তান সমাজের 
বাভন্ব ভ্তর থেকে চরিন্রগ্বীলকে টেনে এনেছেন । তার িল্পকর্মে দক্ষতার 
প্রধান লক্ষা হল একটি পুরুষ বা নারীর অন্তর অনুসন্ধান । শুরু থেকে শেষ 
পর্যন্ত কম্পনাকে আকর্ষণ করতে প্রাতটি রচনাই জীবনের চেয়ে জখীবন্ত। 

একথা অনস্বীকার্য যে ক্ষয়িফু বৃর্জোয়৷ সমাজব্যবস্থ। শরংচন্দ্রের বহু গল্পের 
মূলে সাক্ুয়। বর্তমান লেখক তার শ্রেষ্ঠ রচনা “পথের দাবগ' ওঁড়য়াতে 
অনুবাদ করার সুযোগ পেয়োছলেন । এই গল্প শরংচন্দর শ্রেষ্ঠ রচনার দশীব 
করে যা সমন্ত গতানৃগাঁতিক সীমানাকে ভেঙে ফেলেছে । 

দৃশ্যতঃ শরৎচন্দ্র নিজেই গল্পের নায়ক অপর্বের ছদ্মবেশে পথের দাবঈ'র 
দৃশ্যে আঁবর্ভৃত হয়েছেন । সে কলকাতার বাস৷ ছেড়ে বামায় এসেছে এবং 
ভারতীর সঙ্গে আলাপ করেছে । ভারতা মুখ্য নারীচরিন্ন, জাতে ক্লাশচান। 
সে ছিল স্কুলের শাক্ষক৷ এবং একটি নৃতন সংস্থা খুলোছিল, যার নাম লেখ৷ 
তাজ। ক্যাসরনা পাতা দিয়ে । 

“কয়েকটি অক্ষরের প্রতি সহস৷ দৃাণ্টপাত কাঁরয়। বালয়া উঠিল, পথের 
দাবী । তার মানে ? 

“ভারত কাহিল, ওই আমাদের সামাতির নাম, ওই আমাদের মল্ল; ওই 


৩০ শরং-সম্পৃট 


আমাদের সাধনা । আপনি আমাদের সভা হবেন? অপূর্ব বাঁলল, আপান 
নিজে একজন সভা নিশ্চয়ই, কিন্তু ক আমাদের করতে হবে £ 

“ভারতা বাঁলল, আমর সবাই পাঁথক । মানুষের মনৃষ্যত্বের পথে চলবার 
সব্বপ্রকার দাবী অঙ্গীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙেচুরে চলবো । 
আমাদের পরে যারা আসবে তার ষেন নিরুপদ্রবে হাটতে পারে, তাদের অবাধ 
মুন্ত গাতকে কেউ যেন ন৷ রোধ করতে পারে, এই আমাদের পণ । আসবেন 
আমাদের দলে? 

“অপূরব কহিল, আমরা পরাধীন জাতি । ইংরেজ নই, ফরাসী নই, 
আমেরিকান নই-_কোথায় পাবো আমরা অগ্রাতিহত গাঁত? স্টেশনের 
একট বেণে বসবার আমাদের আঁধকার নেই, অপম্াানত হয়ে নাঁলশ করবার 
পথ নেই__বাঁলতে বাঁলতে সোঁদনের সমন্ত লাঞ্ুন।, ফারঙ্গগ ছোড়াদের বুটের 
আঘাত হইতে স্টেশন মাস্টারের বাহর কাঁরয়৷ দেওয়া অবাধ সকল অপমান 
কম্ট অনুভব কারয়৷ তাহার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কাহল, আমরা 
বসলে বে অপাঁবন্ধ হয়, আমরা গেলে ঘরের হাওয়। কলষত হয়, আমরা 
যেন মানুষ নই । আমাদের যেন মানুষের প্রাণ, মানুষের রন্তমাংস গায়ে নেই । 
এই যাঁদ আপনাদের সাধন হয়, আছ আমি আপনাদের দলে । 

“ভারতী কহিল, আপাঁন ক মানুষের স্বাল৷ টের পান অপূর্ববাবু 2 সত্যই 
?ি মানুষের ছোয়ায় মানুষের আপান্ত করবার কিছু নেই, তার গায়ের বাতাসে 
আর একজনের ঘরের বাতাস অপাবন্ধ হয়ে ওঠে না ? 

“অপূর্ব তীব্রকণ্ঠে বিয়া উঠিল, নিশ্চয় নয়। মানুষের চামড়ার রঙ ত 
মনৃষ্যত্বের মাপকাঠি নয় । কোন একট৷ বিশেষ দেশে জন্মানই ত তার অপরাধ 
হতে পারে না। মাপ করবেন আপান, কিন্ত জোসেফ সাহেব ক্রাশ্চান বলেই 
ত শুধু আদালতে আমার কুঁড় টাকা দণ্ড হয়োছল । ধর্মমত ভিন্ন হলেই কি 
মানুষে হান প্রাতপন্ন হবে £ এ কোথাকার বিচার ! এই বলি আপনাকে 
আম, এর জন্যই এরা৷ একাঁদন মরবে | এই যে মানুষকে অকারণে ছোট করে 
দেখা, এই যে দ্বণা, এই যোবদ্ধেষ, এ অপরাধ ভগবান কখনে। ক্মা 
করবেন না ।” 

অপূর্ব ভারতী এবং বৃহৎ উপন্যাসের অন্যান্য চাঁরন্রগঁল শরৎচন্দ্র 
অন্যান্য রচনার প্রেক্ষাপট থেকে পৃথক । তিন এখানে চিরাপ্রয় পারাচিত 
অনুভববেদ্য ঘরোয়া আবহাগুয়াকে বিদায় জানিয়েছেন । তান শাশ্বত প্রেমের 
দগন্তসন্ধানী একদল নারাপুরুষের সম্পূর্ণ নবজগং আঁবজ্কার করেছেন। 
প্রাতটি চার এবং পাঁরস্থিতি জীবনের চেয়েও জীবন্ত । পাঁরণত তুিকায় 


শরৎচন্দ্ু, মানবহদয়ের রূপকার ৩১ 


হাল্ক। টানে প্রাত চাঁরঘ্ের উপর মানবপ্রকীতির জটিল মূল্যবোধ অজ্কিত 
হয়েছে । 

ভারত ও সব্যসাচণ প্রেমের এক টাইপের প্রাতীনাধ, যা অবশ্যই মানব- 
চরিন্তায়নের প্রশংসনীয় অন্তর্ভেদ অনুভবে বিদ্ধ । 

বন্তুতপক্ষে শরৎচন্দ্রের চারন্গলর যে কোন আলোচনায় এমন একটা 
ধারণ। হয় যে একজন নারী ব৷ পুরুষের খারাপ বা ভাল হওয়ার জন্য তার 
[বিশেষ পারপার্খ এবং অবস্থাই একমান্র দাসী । প্রকৃতপক্ষে একজন নারশ ব। 
পুরুষের জন্মগ্রহণের কারণ হল প্ৃঁথবীকে ধর্ম, শান্ত, সুখের আবাস করে 
তোলা। মানবচিতে তার সুতণক্ষ অন্তদূণন্টি এবং আবেগদ্বঃখজাড়ত ভাষায় তার 
উপস্থাপনা লেখককে বুঝতে সাহায্য করে যান পৃাথবীর সব কিছুর ওপরে 
প্রেমের পতাকাকে তুলে ধরতে চান । প্রাতিটি নরনার*ঈর ছোটখাটে। 'বাঁধ- 
নিষেধ এবং দুর্ঘটনাই তার পাঁরবেশের জন্য দায়ী-_যেখানে সে বাস করে বা 
কাল কাটায় । তার গল্পগৃলর লক্ষ্য এক শ্রেণাহীন সমাজ সৃন্টি করা যেখানে 
প্রেম সমস্ত বিবেচনার উপর স্থান পাবে । সমন্ত মহৎ সাহিত্ই এই দিকে 
লক্ষ্য করে সৃষ্ট । শরৎচন্দ্র মতে। ন্রন্টার কাছে একজন পুরুষ বা নারী-_ 
জাতধর্মনগোন্র বর্ণভাষানার্বশেষে__একই, অর্থাৎ মানুষ । এটা সাত্যকারের 
সাহত্য সৃন্টির অপাঁরহার্য সারাংশ এবং খ্যাত হতে বাধ্য । তার শ্রীকান্ত, 
অপূর্ব, ভারতী, শশী এবং অসংখ্য চারন্র-_নারী ও পুবুষ-াঁবাভন্ন শ্রেণীর 
প্রাতানাধ 'হসেবে শ্রেণাহীন সমাজের জন্য লড়াই করেছে । 
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টি সহ এ সভা 


শরৎস্ৃতি 
সুরেজ্্রনাথ মৈত্র 


প্রাতাদনের 'বচিত্ত ঘটনার ঘাত-প্রীতঘাতে যে সূরটি একজন মানুষের পতি 
কথায় আচরণে দৃন্টিতে অধরোচ্ঠের ব্যঞ্জনায় ফুটে ওঠে, তার ভেতর সেই 
লোকটির ব্যন্তিত্বের পারচয় পাই । তিনি যাঁদ লেখক হন, তবে নিজ রচনার 
মধ্যে তান আত্মপ্রকাশ করেন । কিন্তু সেটা তার নৈব্যান্তক আত্মকরূপের 
একটি দকৃমান্ত। আসল মানুষটিকে সেখানে প্রত্যক্ষ করতে পার না। 
স্বকীয় র5নার মাধুর্ষে যে গুণী আপামর সাধারণ সকলকে মুগ্ধ করোছলেন, 
[তান আর এ জগতে নাই । তার সংস্পর্শে আসবার সুযোগ ও সৌভাগ্য 
ধাদের হয়েছিল, তাদের স্মৃততে তানি তার ব্যান্তত্বের স্কুলসূন্ষ্ম বহু আঁভঙ্ঞান 
রেখে গেছেন । সেই নিদর্শনগুলি আজ আমাদের কাছে মহার্ঘ হয়ে উঠেছে । 
চকৃমাঁক পাথরে সুপ্ত বাহু থাকে, আর-একট। চকৃমাকর সংঘাতে ও 
সংস্পর্শে যেমন একট। ক্ষাণক আভ। জাগে; তেমান আমরা প্রতিদিনের জীবনে 
যাদের সংসর্গে আস, তার৷ আমাদের সুপ্ত চেতনার পাষাণ ঠুকে ঠুকে যেন 
নানা রঙ-বেরঙের ক্ষণপ্রভা উদ্দপ্ত করে । সেই ক্ষাণক আলোকে আমর৷ 
পরস্পরের পারচয় পাই । আমাদের ভাব চিন্তা সংস্কারশীন্ত দুর্বলত। সব ধর। 
পড়ে সে বিচিত্র আভাসে । শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ধাদের সাক্ষাৎ-পাঁরচয় ঘটেছিল, 
তারা প্রত্যেকেই অল্পাধক পাঁরমাণে তার আত্মপ্রকাশের সহায়তা করেছেন, 
নানা আলাপনের উদ্দীপনার ভেতর 'দিয়ে। তার অমূল্য শ্রন্থাবলী রইল 
আগামী যুগের অধ্যয়ন-আলোচনার জন্য । তাদের মূল্য নিরূপণ করতে হলে 
ষে পাঁরাস্ছতির প্রভাবে ও প্ররোচনায়, সুখদুঃখের 'বাচন্র প্রাতীব্রয়ায় শরৎচন্দ্রের 
সহজাত প্রাতভা ও অনুকম্পা উৎসা'রত হয়েছিল তার অন্তঃসাললার মুস্তধারার়, 
সেইসব অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনাবলী ও পাড়াপড়শনীদের কাছ থেকে মাথট- 
মাশুল কতখান তান আদায় করেছিলেন__তার একটা হাঁদস পাওয়ার 
প্রয়োজন আছে । এইসব মালমসল। হবে তার জীবনসধাহতার ভাষ্য । 
ভ্রমরের আর-একট। নাম মধুলহ, কারণ সে ফুলে ফুলে মধু আস্বাদন 
করে, এবং তার আর-একটা নাম মধুকর, যেহেতু সে স্ান্ট করে নান৷ পুষ্প- 
নির্ধাসে স্বকীয় মধু । শরংচন্দ্র গোঁড়জনের জন্য যে মধুচক্র সৃষ্টি করে 
গিয়েছেন সে মধু কোন্‌ পদ্মবনে কোন্‌ মালণেে কোন্‌ আরণ্য নিভৃতে সণ্টিত 


শ-স-_৩ 
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হয়েছে তার সন্ধান লাভ করলে আমর। দেখতে পাব সমগ্র বাংলার পল্লশশহরে 
তার স্বৃবস্তীর্ণ পটভূমি । 

আবালবৃদ্ধবানতার হৃদয়ে অব্যাহত গাঁত শুধু সাহত্যিকের । বেজ্ঞানিক- 
দার্শানকদের আমর। শ্রদ্ধা কার; কিন্তু তাদের বুঝতে হলে বিশেষ 'িক্ষার 
প্রয়োজন, অধাচীনের কাছে তার! দৃজ্ৰেয় । পাঁগুত্যের একট। তকৃমা৷ আছে । 
চাপরাশের কাছে সবাই প্রণত । 'বশ্বাবদ্যালয়ের বড় ডিগ্রিই হোক বা অন্য 
কোনরূপ বৈদগ্ধের উপাধই হোক-_নির্বিচারেই ত৷ সাধারণের কাছে সম্ভ্রম 
আদায় করে । আমরা মেনে নিই সে লোকট৷ মার্কামারা- মোক নয় । কিন্ত 
অধ্যাপক, উকিল, ডান্তার, হীঁঞ্জনীয়ারদের মতো সাহত্যিক উপাধধারণ 
নহেন। বাঁহরের সম্বলের মধ্যে তার আছে শুধু কাগজ আর কালি-কলম, 
আর আছে অন্তর্গঢ প্রতিভা । নিছক আত্মশান্ত ও অতীন্দ্রত সাধনার বলে 
[তান প্রাতজ্ঠালাভ করেন, ভূবনাবজয়ী হন । নদশর মতোই আপনার খর- 
ধারার আবেগে পথ কেটে চলেন, কূলে কূলে অমৃতধার৷ বিতরণ করে । তান 
স্বয়ংভূ, আত্মন্রন্টা, তার ব্যান্তত্ব তার স্বোপার্জত সম্পাত্ত। 

যে পথ বিপদসঙ্কুল, সাধারণের অগণ্য ও 'নাঁষদ্ধ সেখানে তার অপ্রাতহত 
গাঁত। প্রাণের প্রেরণ। স্থানে অঙ্ছানে তার জীবনতরণশীকে নিয়ে যায় । কত 
ঝড়ঝঞ্জা নৌকাড়ীবর দৃর্বিপাক থেকে আত্মরক্ষা করে তান তার দুর্লভ পসরা 
পর্ণ করে আনেন, আমর৷ 'নার্ধঘ্বে ঘরে বসে তার আনুকূল্য ভোগ কার। 
প্রামান্খিউস স্বর্গ থেকে আঁগ্ন অপহরণ করোছলেন। পুরস্কারস্বরূপ 'গাঁর- 
গহ্বরে বন্দীদশ। ও চিল-শকুনের চগ্ুপ্রহরণ । কিন্তু তার কল্যাণে ঘরে ঘরে 
জ্বলল প্রদীপ, পাকশালায় উনানে সজ্বলল রন্ধনের আগুন । ডুবু'র যাঁদ প্রাণভয় 
ণবসর্জন করে অতলস্পর্শে ডুব ন। দত, তবে সাগরের রত্বরাজকে উদ্ধার 
করত কে? 

শরৎচন্দ্রের অনুভূতি ও ভাবপ্রকাশ ছিল নত্য মুন্ত তার রচনায়, বার্নস ব। 
রবধন্দ্রনাথের গানে যেমন কথা ও সুর যমজ হয়ে দেখা দিয়েছে । ব্যথার 
সঙ্গে অশ্রু, ক্ষতের সঙ্গে রন্তপাত, প্রেমপ্পর্শের সঙ্গে পুলক যেমন চরসম্পন্তু । 
ষে সত্য জীবনে পাঁরপাক লাভ করেছে, ধূমলেশহগীন শিখার মতোই তা 
জ্যোতির্ময় । আগুনটা ভাল করে ধরেনি যে কাঠে, তাতে ফোটে না তো! 
বাহ্দীপ্ত, কুগুলী পাকিয়ে ওঠে শুধু ধত্তরঙ্গাল । 

1শবপুর কলেজে ছিলাম যখন, সেই সময় শরৎচন্দের সঙ্গে আমার প্রথম 
পাঁরচয় ॥ বছর কুড়ি আগেকার কথ। । আম তার লেখার ভন্ত ছিলাম ; 
সশরীরে বখন দর্শন দিলেন তখন তার কল্পমুর্তট পেল তার বান্তুভিটা আমার 


শরৎস্মৃত ৩৫ 
চোখে । ভত্তের সঙ্গে ভন্ত-বৎসলের প্রীত স্বাভাবক, অজ্প দিনেই অন্তরঙ্গ 
পারচয় হল । আম আজন্ম শহরে বন্দী, আর তিনি পথের উদৃত্রান্ত পাঁথক ; 
আমার পল্লীবৃতুক্ষু মন তার মুস্তপ্রাণের খোল। হাওয়ায় হাফ ছেড়ে বাচল। 
সে সময় ঘন ঘন আমাদের দেখাশুনা হত, আর বাধত চিরচাঁলফু জঙ্গমের সঙ্গে 
এই স্থাবরের মল্লযুদ্ধ । স্বতঃস্ফৃত রোডয়ামের কণা যেন অজন্্র বার্ধত হত 
আমার অদ্ধকার মনে পর্দার ওপর, স্ফীলঙ্গে স্ফৃলিঙ্গে উঠত স্বলে জ্যোতার্ধন্ন- 
গ্লীল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলত শুধু গল্প আর তর্ক। তার জ্ঞানবৃক্ষের ডালে 
ডালে ঝাঁক 'দয়ে সংগ্রহ করতাম পরপর অভিজ্ঞতার ফলসন্তার । পুরাথগত 
বিদা। নয়, পরের বাল কপচানে৷ নয়-_তাজ। প্রাণের বহু নসুখদুঃখ-সাঁণ্চত অয্ন- 
কটুমধুর দ্াক্ষাগুচ্ছ ৷ প্রখর স্মৃতিশান্ত ছিল তার । সনেমার ফিল্মে আকা 
অফুরন্ত ন্ত্রাবীল, নান ঘটনার পরম্পরা দরদ হৃদয়ের প্লেহরসে অনুরাঞ্জত । 
স্বাধীন স্বতঃস্ফৃর্ত জীবনে যেমন বিচন্র তরঙ্গভঙ্গ, মুস্তগাতির ললা-_তেমনি 
আবার বু অনুশাসনে 'নাম্পন্ট রুদ্ধশ্বাস প্রাণধারায় আছে প্রবল 'বক্ষোভ আর 
বেদনা ৷ স্বেচ্ছাবৃত দৈনা আর দুর্গাততে কত প্রাণধাদ্ধ আর মহত্ব পুঞ্জীভূত 
হয়ে আছে লোকচক্ষুর আড়ালে এই বাংলার অন্তঃপুরে এবং আন্তাকুড়ে তার 
হীঙ্গত পেতাম শর্ংচন্দ্রের সহৃদয় ঘোষণায় । তার যুন্ত-বিচারের প্রতিষ্ঠা ছিল 
প্রত্যক্ষের মর্মস্থলে, আর অটুট বিশ্বাস ছিল আপনার স্ম্মদশরন্ অনুভাতর 
ওপর । হলে-যা-হতে-পারত সেই সন্তাব্যতাকে দেখে প্রেমকের ষে দৃষ্টি, 
শরৎচন্দ্রের সেই দৃন্ট ছিল। বেসুরো জীবনের অন্তর সূরটি তার কানে 
জাগত। তার প্রবীণ হৃদয়ের এই সহানুভূতি ও আশাশশলতা আমাকে সবচেয়ে 
মুগ্ধ করোছল । মানুষের ভাল ও মন্দ দূইই তান যথেন্ট দেখোঁছলেন, তাই 
খাটি আর মোকর পার্থক্যটা ভালভাবেই বুঝতেন । মতে-আদর্শে-দৃষ্টি- 
কোণের সংস্থানে, জীবনযান্নার পদ্ধাততে আমাদের বৈসাৃশ্য ছিল যথেজ্ট, 
বাদানুবাদের অন্ত ছিল না, কন্তু মনে পড়ে না কখনো নেজন্য কোন মনোমা লন্য 
হয়েছিল আমাদের মধ্যে । তার উদার প্রোমিক হৃদয় সব ব্যবধান আতন্রম 
করে হৃদয়ের মিলনকেন্দ্রুটতে সহজে উপনীত হত । ছোট ছোট দৃ-একটি 
কথার ঝলমাঁলয়ে উঠত আভিজ্ঞ জীবনের দামনশদশীপ্ত । 

মানুষের জখবনে সবচেয়ে বড় ট্রাঞ্জেড বোধকারি আত্মীবরোধ । আদর্শের 
সঙ্গে অন্তরের গভীরতম অনুভীতির সঙ্গে ব্যবহাঁরক জীবনের দ্বন্ব । এ দ্বন্দ 
আজন্মের শিক্ষাদীক্ষা। সঙ্গ-সংস্কার এবং সর্বোপাঁর দৈবানরবন্ধ অন্তরের 'নর্দেশকে 
জখবনের ক্ষেল্নে বার্থ করেন এ ব্যর্থতা আমাদের সকলের জীবনেই অল্পাঁধক 
পাঁরমাণে আছে । ধাদের নাই অথব। থাকলেও ধর্তব্যের মধ্যে নয়, তারা 
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মহাপুরুষ । কিন্তু মানুষের ভ্রুট প্রমাদ ভীরুতা৷ অক্ষমতা যেমন সত্য, তেমনি 
তার আধ্যাত্বক মহত্ব, আভসান্ধির বিশুদ্ধতা, অনায়ত্ত আদর্শের জন্য ব্যাকুলতা 
ও বেদন৷ বোধহয় গভনরতর সত্য । পৃথিবীর নদপর্বত, শ্বাপদসঞ্ষুল অরণ্য- 
বিস্তার, দবারাত্রর আলো অন্ধকার আমাদের দৃঁণ্টগোচর, তার খাঁনজ গৃপ্তধন 
সাগরগর্ভের রত্নাবলী অলক্ষোর অন্তরালে সুরক্ষিত গোপন সম্পদ । 

“আজকে হয়েছে শান্ত জীবনের তুলঘ্রান্ত সব গেছে চুকে ।” শরৎ 
চন্দ্রের নশ্বর জীবনাংশ শ্শানভস্মে বিলীন হয়েছে । আঁবনশ্বর যা, তার 
15ত্তসাত ঝাঁদ্ধসন্তার যা, অপূর্ণ জীবনের পূর্ণতার মূলধন যা, তার যথেন্ট 
নিদর্শন তিনি রেখে গেছেন তার সাহিত্যরচনায়। সেই সম্পদের উত্তরাধি- 
কারী বাংলার বর্তমান ও আগামী যুগ । সাহাত্যকের জীবনের শ্রেষ্ঠ সয় 
তার রচনার সত্যে কল্যাণে ও সৌন্দর্ষে। আসুন আমরা তার বিদেহী 
আত্মিক বোশব্ট্ের পর্যালোচনায় ধন্য হই। ধারা তার ভঙ্গুর জীবনের সঙ্গে 
বন্ধুরূপে আত্মীয়রূপে যুস্ত ছিলেন তাদের অন্তরে মাটির প্রদীপের দ্বিগ্ধোম্্ল 
দীপ্রট্ুকুই অমর হয়ে রইল । 


শরৎচন্দ্র ও তার সমকাল 


সৃগ্রাসদ্ধ সমালোচক লোয়েল তার খ্যাত সমালোচনা-গ্রন্থ 1% 9050 
$%1000৬/5-এ ইংরাজ আঁদিকাব »সারের কাঁবতা জালোচনা প্রসঙ্গে 
বলেছেন : “₹9071109 15 7770176 00119171012 01090 2102 
[0০605 2০ 180 5010001) 10:0019105, 1010 910/ 76310. অর্থাৎ 
মহাকাঁবরা ভূইফৌড় নন্‌, তার! ধীর বিবর্তনের ফলস্বরূপ । এই বিবর্তনের 
ধারা 'বাচন্র ৷ দেশাবদেশের এরীতহাসিক, সামাজিক, অর্থনোতক ও সাংস্কৃতিক 
[বিবন কাঁবমানসের উপর অবশাস্তাবণ প্রভাব 'বদ্তার করে এবং কাঁবর স্বাভাবিক 
শান্তগুল 'বকাঁশত হয়ে নব নব উদ্ভাবনশ শান্ত আয়ত্ত করে। সমকাল ও 
কাবমানসের যোগাযোগের ফলেই সাহিত্যপ্রাতভার স্ান্ট হয় এবং কাঁব নূতন 
সৌন্দর্য স্বা্ট করে অমরত্বলাভ করেন ॥। কাঁব সম্বন্ধে লোয়েল /ষ সূত্র নির্দেশ 
করেছেন ওপন্যাঁসক সম্বন্ধেও ঠিক এঁ কথাই প্রযোজ্য | , ন খ্যাতনামা 
বাঙালী সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সৃজনপ্রীতভা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে 
বাংলার সাহিত্যাকাশে বিশ্বকবি রবঈন্দ্রনাথের আবভাব একটি মহা বিস্ময়কর 
বস্তু; রবীন্দ্রনাথ স্বয়্ব_ বঙ্গসাহত্যে তার আবির্ভাবের কারণ নির্দেশ করা 
উসসবী শ্বীরা াহীত্যক ীববর্তনে শবশ্বাসণ, তারা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উপরোন্ত 
মতবাদ কিছুতেই গ্রহণ করবেন না । দেশাবদেশের ক্রিয়াশশল প্রভাবগল কণ 
রূপে ও কী প্রকারে কবি ও ওপন্যাঁসক' আত্মসাৎ করে নিজ নিজ সৃজন- 
প্রীতভাকে সম্বন্ধ করে তোলেন, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উদঘা'টত করা সম্ভব ন। 
হলেও, সমকালের শান্তশাল প্রভাবাবলীর সঙ্গ শল্পীর মনোবিকাশের এবং 
তার রসস্ম্টির নিকট সম্পর্ক নর্দেশ কর! স্কিন নয় । 

এই দৃন্টিভাঙ্গর দ্বায়। শরৎ-সাহত্যের সমালোচনা বিচার করলে মনে হয় 
যে শরৎ-সাহত্য-সমালোচকদের কর্তব্য এখনও শেষ হয় নাই । যে যুগে 
শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ-করে ছিলেন তাকে বাঙালন সংস্কীতির স্বর্ণযুগ বলা যেতে 
পারে । তখন সুরেন্দ্রনাথ পাণ্জন্য হন্তে রাজনীতির ক্ষেত্রে আঁবর্ভূত 
হয়েছেন । বাঁঙ্কমচন্দ্র সাহত্যে নবধুগের প্রবর্তন করছেন । সেবা ও সমাজ- 
সংস্কারের ক্ষেত্রে ববেকানন্দ ও ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন তখন বেশ ব্যাপকত। 
লাভ করেছে ৷ জাতীয় জীবনের সকল দিকেই ম্ীস্তর বাণী উচ্চারত হতে 
শূরু করেছে । এইরূপ পাঁরবেশের ভিতর শরৎচন্দ্রের শৈশব ও বাল্য আতি- 


৩৮ শরং-সম্পৃট 


বাহিত হলো । যৌবনে শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন যে এই প্রবাহগুলি তাঁব্রতর 
হয়ে বাঙালীর জীবনকে ক্রমে গাঁতিশীল করে তুলছে । রবীন্দ্রনাথের নব নব 
স্ন্ট, 'ববেকানন্দের দেশাত্মবোধের আহ্বান, তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন 
বাঙালীকে প্রগাতর পথে অগ্রসর করিয়ে দেয় । উনাবংশ শতাব্দীর শেষ- 
ভাগের ম্বী-স্বাধীনতার আন্দোলন শরংচন্দ্রের উপর প্রভাব 'বষ্তার করোছিল। 
স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ প্রাতি শীত বাঙালীর অন্তরক্ষেত্র স্পর্শ করে 
আলোড়ন জাগয়েছে ; শরংচন্দ্রের রাজনোতিক মতবাদের ভিতর স্বদেশী যুগের 
বীরপন্থী ক্ষান্তুতেজের প্রকাশ তাই অতি সৃস্পন্ট । তার লেখন+মুখে স্বদেশী 
যুগের এই বীরবাণী অনবদ্যভাবে রূপ লাভ করেছে । অসহযোগ ও আইন 
অমান্য আন্দোলন শরংচন্দ্রের শিজ্পীমানসকে উদ্বৃদ্ধ করতে পারোন ; তার 
কারণ 1তাঁন ছিলেন বাংলার সংস্কীতির ও রাজনৈতিক ধারার বাহক ও 
উপাসক । তার লেখার ভিতর বাঙালীর শান্তপন্থী মনের স্পন্ট পারচয় পাওয়। 
যায় ; গান্ধীবাদের বৈফব মনোভাব সেখানে তাই স্থান পায়ান । শরংচন্দ্রে 
শিল্পের উপজীব্য বাংল।র জাবনধার৷ থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং তা 
[শল্পীমনের অপূর্ব পরশ-পাথরের স্পর্শে সোনা হয়ে সাহতারসে পাঁরণত 
হয়েছে ৷ প্রথম যৌবনেই শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের রচনাভাঙ্গকে আদর্শ হসাবে 
গ্রহণ করেছিলেন । সেই ক্ষেত্রে তান যে অসামান্য সফলতা লাভ করেছেন্‌ 
তা সমার্লোচকমান্েই অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন । ৃ 

সাহতোর ক্ষেত্রে ধার অমরত্ব লাভ করেছেন তার। সকলেই দেশাবদেশের 
প্রভাব আত্মসাৎ করে নৃতন রসসৃচ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন । শরংচন্দ্ুও সেই 
শ্রেণীর মানুষ । সকল অমর লেখকেরই একাট না একটি বিশেষত্ব থাকে যার 
বলে তার৷ পরবতাঁ কালে রসাঁপপাস্দের প্রশংসার হয়ে বিরাজ করেন । 
শরৎচন্দ্র বিশেষত্ব ছিল তার সর্ব মানবের প্রাত দরদ ও ভালবাসা । এই 
দরদ ও মানুষকে সর্ষোচ্চ সত্য হিসাবে বিবেচনা শরং-সাহিত্যকে বাংলার 
সংকশর্ণ আসর থেকে 'শ্বসাহত্যের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে । কারলাইল্‌ 
তার 076:0963 2100. 17610-৬%0151)1]), গ্রন্থে 11610 95 7০961 প্রবন্ধে 
লিখেছেন : “] 15 2, 10121075 91170111920. 06000 01 ৮1510) 
009. 0791555 10117) ৪, 006.” মানুষের প্রতি অন্তহীন দরদের জনাই 
শরৎচন্দ্র পর্বোন্ত আন্তারকত৷ ও দৃষ্টির গভীরতা লাভ করোছলেন । এই 
আন্তারকতা ও দন্টিরি গভীরতাই তাকে দিয়েছে মানবচরঘাবশ্লেষণে 


অসামানা ক্ষমতা । 


পল্লীমমাজের নিজস্ব মূলা 
পরিমল গোস্ব।মী 


পল্পশীপমাঙকে শরৎচন্দ্র সত্যই দেখোছিলেন। তার দেখা পল্লশসমাজের প্রতেকটি 
অংশের সঙ্গে যার সাকাৎ পারচম আছে, তিনিই একথ। স্বীকার করবেন যে 
তার পল্লীঘমাজকাহনীর লোকেরা তাদের বাবহারের মধ্য দিয়ে বান্তব রূপ 
গ্রহণ করেছে । 

পল্লীর মানুষকে তান নানাভাবে দেখেছেন, 'নজেকেও পল্লশীসমাজের পট- 
ভূমিতে দেখেছেন, কিন্বু এই কাহিনীতে তিনি একান্তভাবে পল্লসমাজকেই 
দেখবার চেষ্টা করেছেন । সানুষের দ্রাজেডিতে তিনি বিচালত হয়েছেন বারবার, 
কন্বু সমাজের ট্রাজেডতে বিচালত হওয়ার এমন দৃণ্টান্ত তার আর কোনো 
বইতে নেই ৷ এর চারন্রগলি তাই শুধু কুঁয়াপুরের নয়, সকল পল্লশীসমাজের পট- 
ভামতেই সত্য । বেণী ঘোষাল, মাসী, ভৈরব আচার্য, গোঁবন্দ গাঙ্গুলী, ধর্ম- 
দাস, আকবর প্রভাতি মানুষকে সকল গ্রামেই দেখা যাবে । পূর্ববঙ্গ পাশ্চমবঙ্গ 
সর্বত। এরা বশেষ লোক হয়েও 'নার্বশেষ। শুধু বশ্বেশ্বরী একটি বিশেষ চার, 
স্বতল্, কিন্তু তবু পল্পনীপট ভূমিতে তানও বান্তব | শ্বধু রমা পল্লীসমাজে সম্পূর্ণ 
বাস্তব নয়। সে এত স্বতল্ল যে পল্লশীসমাজে তাকে ঠিক যেন মানায় না। মানুষ 
হিসাবে হয়তো বা তার দেখ সর্বত্র পাওয়। যাবে, কিন্তু যেখানেই সে থাক 
সেখানেই তার মানাঁসক সন্ত একটু হৃরোধ্য। 

সাধারণতঃ মানুষের মনের দুই বিপরীত দিক পরস্পর খানিকটা মিশে 
থাকে, কিন্তু রম৷ যেন সম্পূর্ণ পৃথক দৃই ব্যান্ত ৷ মনোবশ্লেষণে এর অনেকখান 
ব্যাখ্য। মিলবে অবশ্যই, চারিন্ত হসাবেও জীবন্ত, কন্তু তবু পৃথক পূর্বপারচয়ের 
অভাবে অস্থাভাবক । শরৎচন্দ্র একে এনে বনা কোফয়তে রমেশের মুখোমুখি, 
এনে দাড় কারয়েছেন, এটা ঠিক হয় নি। বেণী ঘোষালকে পল্লীসমাজের পট- 
ভঁমিতে দেখলেই চেন। যায় ! রমেশকে চেনা যেত না, কত্ত তার পাঁরচয় 
আগেই দেওয়। হয়ে গেছে, দে শীত, [বদেশে থাকত । কন রমার পারিচয় 
ক? পল্লশসমাজের পটে এই রমাকে চেনা যায় না। 'কন্তু অন্যন্তও কি তাকে 
চেন। যেত ? 

পল্পগপগমাজের লোকের৷ তার িন্দা করছে মনুষ্যত্বের চারে নয়, সামাজিক 
ীবচারে । শহরের সমাজে থাকলেও তারা নন্দা হত, কত্ত তা শহুরে সমাজের 
ণবচারে অবশ্যই নয় । নিন্দা হত তার দুবোধ্য ব্যবহারে । 


8০ শরৎ-সম্পুট 


হ্যামলেট ষখন দুর্বোধ্য হয়েছে তখন তাকে পাগল বলে চিনিয়ে দেবার 
লোক ছিল, যাঁদও বৃদ্ধিমানের মতে 01)০:6 ৮23 7701190 11) 1)15 17700- 
1853 । কিং লিয়ারের “পাগলা'কে শেক্সপীয়ারই 79০91 নামে পাঁরাচত করিয়ে- 
ছেন, টাচ.স্টোনকে ক্লাউন রূপে পারচিত কারয়েছেন, তবে তার তাদের পট- 
ভূমিতে সত্য হয়েছে । শরৎচন্দ্র রমার যে পাঁরচয় দিয়েছেন ত৷ সাধারণত 
মেয়ের পারচয়, সেইজন্যই রম। পল্লশীসমাজে অবান্তব ॥ তার চারণ সম্পকে 
একটুখান পূর্ব পারচয় দিলেই সে সত্য হত। তার দ্বিমুখী ব্যবহারের যেটুকু 
সমর্থন আছে ₹1 অত্যন্ত দুর্বল । শরংচন্দ্রের নিজের মনেও রমা চরিত্র খুব স্পন্ 
এবং পরিদ্কার নয় । 

কি তা সত্তেও পল্লশসমাজে শবৎচন্দ্র যা দেখাতে চেয়েছেন তা আমরা 
দেখোছ। তান এখানে এক ব। একাঁপক ব্যান্তচারন্রকে দেখাতে চান নি, তানি 
সমাজকে দেখাতে চেয়েছেন, সমাজের স্বরূপ উদঘাটিত করতে চেয়েছেন, এবং 
তাতে তান আশ্চর্য সাফল্যলাভ করেছেন। সমন্ত সমাজটিকে যখন দেখি, তখন 
রমাকে আমর৷ অগ্রাহ্য করি । 

রমেশ এই সমাজে কেন বেমানান হল, কেন সে এ সমাভকে কিছু দিতে 
পারল না, তার আভাস শরৎচন্দ্র দিয়েছেন, এবং চিন্তাশখীলেন মতোই দিয়েছেন। 
এ সমাজের উন্নাত করতে হলে কয়ে? টা 'ীনার্দন্ট ধাপ পার হতে হবে, বাইরে 
থেকে এসে, সমাজের একজন ন৷ হয়ে কিছুই করা যাবে না। 

বাংলার পল্লঈসমাজের এমন সমগ্র রূপ আর কোথাও দোঁখান । পল্লী- 
সমাজের এই রূপ শরৎচন্দ্রের মনে ভ্বাল৷ ধারয়েছে, এ সমান্জ ভাঙতে হবে এই 
তার পণ, তাই তিনি এমন শ্ান্তারকতার সঙ্গে, সহানুভূতির সঙ্গে, স্বরূপ চিত্রিত 
করেছেন; কোথায়ও হিংসা! প্রকাশ করেন নি, উত্তেজন। প্রকাশ করেন নি। 
পল্লাসমাজকাহিনীর 'নার্দন্ট ক্ষেত্রে তিনি তার সমন্ত সহানুভূতি ঢেলে দিয়ে 
শিল্পীর একটি বড় কর্তব্যই পালন করেছেন ৷ এর প্রয়োজন ছিল । দুর্ভিক্ষের 
সময় মানুষ শুঁকয়ে শীকয়ে মবলে তার ফটোচিন্র প্রকাশ করার সার্থকতা আছে। 
তাতে লোকে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহত। সহজে বুঝতে পারে ৷  পল্লীসমাক্তও ঘুন- 
ধরা সমাজের ফোটোচত্ত । 

কিনব তথাঁপ একথা স্বীকার করতে হবে, পল্লনীসমাজ মহৎ উপন্যাস নয় । 
মহৎ উপন্যাসের লেখকের দৃষ্টি আরও উধের্ব প্রসারিত হয়। সংস্কারক হিসাবে 
রমেশের যে রূপট তিনি পেতে চেয়েছেন-_অর্থাং পল্লশর একজন রূপে, ঠিক 
সেই রূপেই ভাঁবষ্যতে রমেশ যাঁদ এঁ সমাজে এসে মেশে তাহলে পল্লীসমাজই 
তাকে দীক্ষ৷ দিয়ে ছোটলোক বানিয়ে ছাড়বে । দেখা যাবে রমেশ তাদের সঙ্গে 


পল্লীসমাজের নিজস্ব মূল্য ৪১ 


যথারশীত মামল। মোকদাম। চালাচ্ছে । ব্যান্ত গান্ধী ঘা পারেনান ব্যান্ত রমেশও 
তা পারবে না। তাই গান্ধীজশী বুঝতে পেরোছিলেন এই ব্নপান্তর একমাত রাষ্ট্রের 
হাতেই সম্ভব । ব্যান্তগতভাবে একটা স্কুল গড়। যায় একটি হাসপাতাল গড়া 
যায়, কিন্তু মানুষের চরিত্র নদলাবে কিসে ? তা ভিন্ন শত শত পল্লীর জন্য 
একি করে রমেশকে পাঠাবে কে ? পল্লশ তো একমান্র কুঁয়াপুকুর নয় । সৃতরাং 
ব্যাধির মূলে পৌছানো দরকার | সমন্ত গান্ধীবাদ সেই মূলে পৌছানোর চেম্টা 
মাত্র । শরৎচন্দ্রের দৃ্ট অব্যবহতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে । হা "ভন্ন 
পল্পশসমাজই তো একমান্র সমাজ নয় । শহুরে সমাজ যে তার চেয়েও বিকৃত । 
কোন্‌ রমেশ এখানে মাথা তুলবে ট. একটাকে বাদ দয়ে আর-একটার ছুই 
কর! যায় না। সেইজন্যেই 'পল্লীসমাজ? আাকাডোম-পৃরস্কারপ্রাপ্ত উচ্চশ্রেণীর 
একখানর ফোটোচন্র মানত । 

কিন্তু তা সত্তেও পল্লীসমাজের নিজস্ব মূল্যের জোরে তার আন্তত্ব বাংলা- 
সাহত্যে মাশ্চর্যরূপে সার্থক । 


শরৎচন্দ্র ও সমাজ-্রান্তি 
অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় 


রাজনশীতর নানা পথ, নানা মত। রাজনীতি আজ যোটকে পরম সত্য বলে 
[শিরোভূষণ করে, কাল সোঁটকে চরম মিথ্যা বলে পদদালতও করতে পারে । 
সমসামাঁয়ক সমস্যার ওপর 'ভীত্ত করে রাজনণীত তার রূপ বদলায়, রঙ বদলায়। 
কন শষ্পনীতর প্রকাশ বিচিত্র হলেও অন্তরত তার সমন্ত প্রকাশই এক ও 
আদ্বতীয় তত্বের আভমৃখ । সেই তত্তীটি কী ? না, সে তত্ব হচ্ছে জীবন- 
বেদন৷ ও সমাজচেতনার আনন্দ, যা সুন্দররূপে প্রকাশ পায় বলে সতা ও 
কল্যাণময়__এবং সেই কারণেই তা কোন কালেই নিক্ষিয় নয়, মানস পাঁর- 
বর্তনের মহান কর্মে কখনও পরোক্ষভাবে, কখনও বা! প্রত্যক্ভাবে 'নত্যকালের 
জন্যই তা নিযোঁজজত থেকে যায় । 

যত পথেরই খবর পাওয়া যাক না কেন, শিল্পের একটি পথই আসল 
পথ-_ সেটি প্রেমের পথ ৷ এই প্রেমের পথে শিল্পীর অগ্রাতি-_গতি ছাড়। 
শিল্প হয় না, এবং শিল্পী মানেই হচ্ছে প্রগাততত্বের রসসাধক | কিন এই 
মোটা কথাট৷ মানে না রাখলেই নয় ষে, শল্পের গাঁততত্তে যে পাঁরবর্তন স্চন। 
করে, 'তা আকাঁস্মকভাবে আমূল কোন ধ্বংসাত্মক পাঁরব্তনের ভয়াবহত৷ নয়, 
তা ধীরে ধারে 'কিন্বু নিশ্চিতভাবে জীবনাবচারে পাঁরবঙন, যার গোড়ার কথা 
হচ্ছে শান্তর আশা, আর শেষের কথা হচ্ছে প্রেমের উপলাবা । 

এ-হেন পাঁরবর্তনকে শীবপ্লব” বাল না, বাল 'ক্ান্ত' | বপ্লবে যাঁদ নোতিভাব, 
্লান্ততে তবে ই[তিভাব | 'প্ু-ধাতু থেকে বিপ্লব শব্দটির উৎপান্ত--এর অর্থ 
হচ্ছে প্লাবন । ি-উপসর্গ যোগে শব্দটির নোতবাচকতা খুবই পরিস্ফুট । 
একেবারে প্রাবত ক'রে, কি ন৷ ভাসয়ে, ড্ীবয়ে নিশ্চহের অতলে তাঁলয়ে 
দেওয়ার ভাব আছে পরবে । এশব্দের আঁভধানক অর্থ তাই বিদ্রোহ, উপদ্ুব। 
দেশলুণ্ঠন, ভয়প্রদর্শন, ভয়প্রাপ্ত, হঠযুদ্ধ ইত্যাঁদ । বৈরূপ্যের এই ধ্বংসাত্মক 
লগলায় হিংসাভাবের উৎসাহ যে আছে-_এটী। না বললেও চলে । সময়ের 
প্রয়োজনে কোন কোন রাজনোতিক দল এট চাইতে পারে আবার প্রয়োজনবোধে 
শান্ত শান্ত করে ক্লান্তর আনন্দ গাইতেও পারে। ক্রান্ত কী? '্রমৃধাতু 
থেকে ক্লান্ত । এর অর্থ গাত, অগ্রগাঁত, পাদাবঙ্ষেপ। জ্যোতী্বদরা ক্লান্ত 
বলেন সূর্যসুন্দরের গাতপথকে। সূর্য এক রাশি থেকে আর রাশতে যান, মাসের 
পর মাস হয় গত, আসে সংক্রান্ত) সম্যক ক্রান্তপ্রভাবে সমাগত হয় নূতন মাস। 


শরৎচন্দ্র ও সমাজ-ত্রান্তি ৪৩ 


এইভাবে সূর্যের গাতিপ্রভাবে প্রকীতিতে জাগে নিত্য নূতন ঝতৃলঈলার আনন্দ-_ 
জাগে তপস্বণ গ্রীষ্ব, কাদে বরাহনণ বর্ষা, মাতে মিলনোৎসৃক। শরলঙ্ষ্, আসে 
প্রোষতভর্তৃক। শীত-যৌবনা, হাসে প্রাণচণ্চল গীত-বসন্ত। ক্লান্ত তাই এক 
থেকে আরে যাওয়া, কিনতু ধীরে ধারে নাশ্চতভাবে যাওয়া ৷ হঠাৎ বিদ্রোহে, 
অন্ধাববাদের ঝন্ঝনায় রাতারাত মাতামাতি করে যাওয়া নয়। এক অবস্থা 
থেকে পারবর্তনের দ্বারা অন্যতর অবস্থাপ্রাপ্তির প্রাণপ্রকাশ হচ্ছে ক্রান্তি। এটি 
তাই হীতবাচক অভিধা | বিপ্লবও গাঁত, ক্রান্তও গাত। বিপ্লব যাঁদ বর্জনাত্বক, 
ক্লান্ত তবে সর্জনাত্মক | বিপ্লব যাঁদ বিনাশ, ক্রান্ত তবে বিকাশ । প্রকৃত প্রস্তাবে 
বিপ্লব তাই প্রগাঁতবাদ নয়, ক্লান্তই প্রগাঁতবাদ। বপ্রবের মূল ভরসা হচ্ছে 
জীবপ্রবৃত্তর আকাস্মক আন্দোলন, ক্রান্তর মূল কথা হচ্ছে হৃদয়'উন্মেষের 
দ্বারা অনাগত শিবপ্রকীতির অভ্যর্থন। ! যা ছিল, তাতে যাওয়া, তাকে জাগানো 
প্রগাত নয়; সাধনার দ্বারা য। হয়, তা-ই প্রগাত । এই প্রগাত কান্ত । 

জশীবনাশিল্পন মহান শরৎচন্দ্র বিপ্রববাদশী ছিলেন না, ছিলেন ক্রান্তবাদশী । 
হা কোন অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনে তার আস্থা ছিল না, তিনি বিশ্বাস করতেন 
জনীবনের ক্রমোল্নী ততে, সমাজের রুমোন্নীততে । হৃদয়ের কাছে যেমন জোর 
চলে না, সমাজের কাছেও তেমান জোর চলে না। হৃদয়পারবর্তনের দ্বার! 
সমাজমানসের পারবঙন যাঁদ সম্ভব হয় তবেই সেটা খাটি কাজ হবে, জোর 
করে কিছু করতে গেলো বপরীত ফলই ফলবে । এই জন্যে জীধনক্রান্তর 
সাধক যারা, সাধকের মতেনই তান তাদের মন ও মুখ ও কাজ এক করতে 
বলেছেন ; হৃদয়ের ভাষায় নবেদন করেছেন হৃদয়ের কাছে £ 

“আমি কেবল এই নিবেদনই করব, আপনাদের বৃঝার সঙ্গে যেন কার্ষের 
এঁক্য থাকে । বুঝ, ছোয়া-স্থই আচারবিচারের অর্থ নেই তবু মেনে চাঁল ; বৃঝি 
জাতিভেদ মহ অকল্যাণকর তবু আচরণে তাকে প্রকাশ কর নে; বাঝ ও বাল 
বিধবাববাহ উচিত, তবু ?বলাতা কাপড় পরি, একেই বলি আম অসত্যাচরণ। 
দেশের দুর্দশা ও দুর্াতর মূলে এই মহাপাপ যে আমাদের কতখানি নীচে টেনে 
এনেছে, এ হয়তো। আমরা কল্পনাও কার না ।” 

জাতির এই চারন্রদৈন্য ও কাপুরুষতার কত রসমোহন স্মরণীয় চন্রই তিনি 
আঁঙ্কত করেছেন, কন্্ব কোথাও এক কলমের খোচায় সমাজে ঝা আজও হচ্ছে 
ত৷ ছাড়া অন্য কিছু রচনা করে দেশ ও জাতির ওপর মাতব্বার করেন ন। 
1তাঁন জানতেন, জোর জবরদন্তি করে সামাঁয়কভাবে একট রাষ্ট্রের পরিবততন 
আন। সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু জীবন ও সমাজের পাঁরবর্তন ভিতর থেকে 
হওয়া চাই । আইনের ফতোয়৷ জার করে রাতারাত মানুষগুলোকে এক 
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ছাচের গারদখানায় তালগোল পাঁকয়ে ঢুকিয়ে দেওয়৷ যায় না, তাদের বহু" 
কালের পৃ্জীভূত সংস্কার আইনের বৃ'লতে ?িংব। বন্দুকের গুলিতে উাঁড়য়ে 
দেওয়। সন্তব নয় । এই কারণে সমাজে যা ঘটছে বা ঘটেছে, তা তান সমর্থন 
করেন নি বটে, ক একফু'য়ে ত৷ ডীঁড়য়ে দিয়ে কল্পনায় একট। মনোমত সমাজ 
গড়তে চান নি।..'.এ কথা কে অস্বীকার করবে যে সামাঁজক আইনকানুনে 
ভুলচুক অন্যায় অসঙ্গতি খুবই আছে; কিন্তু এটা কি ঠিক যে আমি বা আমরা 
দলবেঁধে একটা প্রাতিবাদসভা করলেই কিংবা খুব একট। মণ্তরকমের মিছিল নিয়ে 
বড় রান্তায় বার হলেই সেই সমন্ড অন্যায় অসঙ্গাত কর্পরের মতো উবে যাবে 2 
আসল কথা, জীবনপাঁরবর্তনের মূলে আকাস্মক বিপ্লব নয়, সংযত ক্রান্তই 
কাজ করে নিভূলি এবং 'নাশচতভাবে । এইজন্যে যে সঙ্নাজে আছ, তার শত- 
সহন্ত্র ভুলচুকের মাঝখান থেকেই জীবনোন্তরণের কর্মসাধনা করতে হয় জীীবন- 
শিল্পীকে । শরৎচন্দ্র এই কথা বলেন | 

“সামাজিক আইন-কানুনে ভলচুক অনায়-অসঙ্গতি কি আদ্ছ না আছে সে 
ন। হয় পরে দেখা যাইবে_কন্তবু এই সকল থাকা সত্তেও ত ইহাকে মায়া 
চলিতে হইবে । যতক্ষণ ইহা সামাজিক শাসনবিধি ততক্ষণ ত শুধু নিজের 
ন্যায্যদাবীর আঁছলায় ইহাকে আতক্রম কাঁরিয়। তুমুল কাণ্ড কাঁরয়া তোলা যায় 
না। সমাজের অন্যায়, অসঙ্গীত ভূলভ্রান্ত বিচার কাঁরয়। সংশোধন কর! যায় 
কিন্বু তাহা না কাঁরয়। শুধু নিজের ন্যায়সঙ্গত আঁধকারের বলে একা-একা বা দৃই- 
চারজন সঙ্গ+ জুটাইয়া লইয়। বপ্রব বাধাইয়। দয়া যে সমাজ-সংস্কারের সৃফল 
পাওয়া যায়, তাহা ত কোনমতেই বলা হায় না 1” 

শরৎ-সাহত্য পর্যালোচনাকালে শরৎচন্দ্রীয় সমাজবোধের এই বোশন্ট)টি 
আত্মস্থ হয়ে ভেবে দেখতে হয় । তা না হলে তার সাহাত্যিক চরিত্র ও 
পাঁরবেশের মূল রহস্যট্রুকু অনু্ঘাটিতই থেকে যাবে । আর তা যাঁদ থেকে যায় 
তাহলেই তাকে সেকেলে নীতিবাগীশদের মত গাল 'দতে হবে নীতহাঁন 
'ভালগার' বলে, কিংবা একেলে উগ্রপন্থগ বিপ্লববাগশশদের মতে। নাক সিউকাতে 
হবে গাতহীন শরয়্যাকশনার” বলে । কিন্তু দুটোই যে সত্য কথা নয়, ক্রান্ততত্ 
যার বোঝে তারা জানে । ক্রান্তদশর্ঁ ধারা, ব্যান্তগত বা দলগত ইচ্ছা-আনচ্ছা- 
টাকেই তার! প্রবল করেন না, সমন্টগত ও বিশ্বগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার দিকেই 
লক্ষ্য রেখে তারা পথ চলেন । সামাজিক হিসাবে, সমাজের একজন হিসাবে 
শরংচন্দ্রুকে অপেক্ষাই করতে হয়েছে, কর্‌ ব্যান্ত শরৎচন্দ্র, এট। অনেকেই বোধ 
কার জানেন, সমাজে 16001 নয়, 1০৬০10000-ই চাইতেন । 

“আম সংস্কারের পক্ষপাতাঁ নই । পুরাণ ঞ্জনিষটার পোষাক বদলে নেওয়া 
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আমি চাই না। 'পথের দাবী'তে বৃঝিয়োছ সংস্কার জিনিষটার মানে কি ? 
ওট। ভালে। কন নয় । যেট৷ খারাপ 'জানষ অনেকাঁদন চ'লে ধড়ধড়ে নড়নড়ে 
হয়ে পড়েছে সেটা মেরামত করে আবার দাড় করানো । যেমন গভর্ণমেন্টের 
শাসন সংস্কার চ২১০011715 আর এক দল যারা 1২০৮০111101) চাইছে 
1৫৬০191) মানে অন্য কিছু নয়, একটা আমূল পরিবর্তন। আমাদের 
বৃদ্ধের দল এটা চান না, তারা চান 1২০101775 অর্থাৎ মেরামত করা । আমার 
মনে হয়__মেরামত করে জিনিষটা ভাল হয় না। যা আছে তারই পরনাযু 
বাড়য়ে তোল হয় । সেটা বিকল হয়ে পড়েছে, যেটা 1061001 দ্বারা হয়ত 
আপান ধবংস হয়ে যেত সেটা শকু মএ্বুত করে আনার খাড়। করা হয় । বেটা 
খারাপ তাকে মেরামত করে সংস্কার করে আবার দ্লাড় করানো উাঁচিত নয় |” 

কথ। উঠতে পারে, এমন কথা যান বলেন, গল্প-উপনাস লেখার সময় কেন 
তিনি সমাজ মেনে মেনে চলেন 2 কেন নায়ক-না'য়িকারা “রেভোলিউশনারি, 
হলো নাঃ হলে। না এই জন্যে সমাজে আজও তাদ্রে হওয়াটা কিছু বাক 
আছে। হয় নি বলে সমাজহুদয়ে সত্যস তাই যাঁদ প্রাতাক্ুয়া ওঠে তবে বৃঝতে 
হবে শরৎচন্দ্রের ক্রান্তময় পরোক্ষ প্রচেণ্টা ফলবতই হয়েছে । মানুষ মানুষের 
দ্বার৷ অত্যাচারিত হচ্ছে, ভালোবাস। দগ্ধীভূত হচ্ছে নীতর চোখ রাঙানির রন্তু 
আগুনে, কুতাসতমনোবীত্তসম্পন্ন অমানুষের দল গায়ের মোড়ল হয়ে করছে 
হাকডাক-_এসব তান দুচোখ ভরে দেখেছেন, নিপুণভাবে একেছেন ; ইচ্ছ। 
করলে 'ভন্নভাবেও তিন আকতে পারতেন--অবলনলারুমে আকতে পারতেন 
এমন চন্তর যাপাঠ করে উগ্র বপ্লববাদণ তরুণমনও খাঁশতে ঝলমল করে উঠতে । 
এমনটা অণকা ক খুবই কঠিন, যে পার্বতী তার বুড়ো স্বামীর দু-গালে দুটি 
চড় বাঁসয়ে ধা করে চলে এল দেবদাসের বুকে, গ্রনে-গুনে তিন এগারমূ 
তোন্রশটি চুমো দিয়ে বললো, সতীত্বের চেয়ে বড় প্রেম, দেবদা, চলো! চলে যাই 
ণববাহের চেয়ে বড় কোন সুন্দরের ঠিকানায় 2 কিংবা এটা আকাও ক শন্ত 
যে, গফুর লাঙ্গলের ফলাটা নল কীধে, মহেশকে ন৷ মেরে জাঁমদারের মাথায় 
লাফ কেটে বললো হুংকার হেনে : জোত-জাঁমি, ধানচাষ, খড়-ীবিচুলি এ 
সবে আমার আধকার । তুম এগুলো কাড়বার কে ? 

আর্টের বচার এট কেমনতর হলো সেকথা থাক । কন্ত্ব সাম্প্রীতক চাহদা 
অনুসারে কথাট। বোধকাঁর বেশ মনোনতই হয়েছে! এক আচড়েই এটা করা 
কত্ত সম্ভব | তবে বান্তববাদের দোহাই যার। পাড়, তারা৷ এটাতে কী বলতাম । 
সমাজে আজও যা সম্ভব হয়ান তা আকতে গিয়ে রাজনৌতিক বিশেষ 
কোন 'বপ্লববাদিতাকে তৃদ্ট হয়তো কর! "হতো, মনের মতে৷ একট কার্যকরী 
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সমাজের খগ্ডাচঘও হয়তে। প্রদর্শিত ও প্রচারতও হতো, কিন্তু বর্তমান বান্তব 
সমাজের বথার্থ প্রাতকীতি তাতে ফুটতো না, অপাঁরচয়ের অন্ধকারেই 
থেকে যেতো ।. এবং অপারচয়ের অন্ধকারে য৷ থাকে, কে তার সন্ধান রাখে ? 
সুতরাং অধঃপতিত যে বান্তবসমাজকে পরিবর্তনের দ্বারা অন্যতর মানস অবস্থায় 
আমরা নিয়ে ষেতে চাইছি, তা নিয়ে যাওয়া সম্ভবই হতে৷ না। ব্যাপারট। 
যে কত ভয়াবহভাবে জাতীয়তাবরোধী হতো, সহজেই তা আজ অনুমান করা 
যায়। বিপ্লবধমাঁরা রাজনৈতিক কারণে স্বাজাতাবোধাঁবহণন আন্তর্জাঁতকতা- 
বাদী; কিন্তু ক্রান্তিধমাঁরা সামাজিক কারণে আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী হয়েও 
স্বাজাত্যবোধসম্পন্ন । শরৎচন্দ্র ক্রান্তধম । ব্যান্ত হিসাবে বিশ্বাবপ্লববোধে উদ্ব-দ্ধ 
হলেও স্বাজাত্যবোধসম্পন্ন তিনি সামাঁজক । সমাজ-্রান্ততে তার নিষ্ঠা । 
এই 'নষ্ঠাই তার সাহিত্া-শিল্পের প্রাণবন্ত । তার সাহত্যপাঠে বেদনাময় যে 
জবনচেতনার আবেগ পাঠক অনুভব করে তার দ্বারা__বললে কি অতুযান্ত কর৷ 
হবে, যে সমাজহৃদয়ের কিছুটা পরিবর্তন সাঁধত হয়েছে? নারীর জন্যে 
যে বেদনাবোধ অথবা জাঁমহ+ন ভাগচাষীদের জন্যে যে-সমত্ববোধ আজ আমর। 
অনুভব করাছি, সে অনুভব সেকালের সমাঞ্হৃদয়ে কি ছিল? সাহত্যের 
স্বাস্থারক্ষা করার ছলনা কিংবা ব্রহ্মণা ধর্মের মর্যাদা রক্ষ। করার অজুহাতে 
গতানৃগাঁতক মৃত প্রথা ও বিধানগুলোকে আকড়ে থাকার কি উদ্ধত মাতববারই 
না সেকালের সমাজ প্রকাশ করেছে । আজকের সমাজে এটা অবশ্য 
আর নেই । হতে পাবে এটা আমাদের ব্যান্ত-অনুভব । কিন্তু ব্যান্ত-অনুভবই 
তো বিজ্তত সমাজ-অনুভবে, সমাজ-অনুভব বিস্তৃত হতে থাকে 'বশ্ব-অনুভবের 
সামীগ্রকতায় | বিস্তুত-হওয়ার এই দশর্ঘ চিন্তাপথ হঠকারিতার দ্বার পার হওয়া 
যায় না। 5ন্ত। ও সংকজ্প প্রথমে ব্যান্ততে, পরে সমাজে, তারে পরে বিশ্বে 
সণ্গারিত হয়ে থাকে । কাজট৷ কঠিন, কিন্তু সঙ্গত কেননা ম্বাভাবিক। কাজটার 
গতি তাৎপর্য অনুধাবন করলেই বোঝা সহজ হবে, জশবনে ও সমাজ-মানসে 
বপ্রব নয়, ক্রান্তন্ন মাহমাই গ্রাহ্য এবং বরণণয় । 

পঁথবীর ইতিহাসে যতগুি সফল রেভোিউশনের সংবাদ আমার পেয়োছি 
সেগুলির বাঙল৷ পঁরিভাষ। এই ক্রান্ত । বলেছি 'বপ্লব হচ্ছে নোতবাচক একট 
ভাবঃ ধ্বংসের পর স্ৃাম্টর স্পন্ট ধারণা এই শব্দটির মধ্যে নেই। ক্রান্ত 
হচ্ছে সেই জাতের রেভোলিউশন, অন্তরে যার নবস্ৃম্টির সুচারু পাঁরকজ্পনা । 
বর্জন ও সর্জন__এই দই কাজই পাশাপাশ চলে যার মধ্যে তার নাম ক্রান্ত । 
ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে কী সৃত্টি করবো, কোন্‌ কল্যাণের আনন্দকে দেব রূপ, এটি 
যার জানা নেই পাঁরবঙনের নামে ভয়াবহ ম্বতাই ৫. ডেকে আনে । হঠাৎ 


শরংচন্দ্ু ও সমাজ-ক্রান্ত ৪৭ 


তাই কিছুই করার নেই এখানে । বাহ্যতঃ যেট হঠাং হতে দেখেছি, সেটি 
যাঁদ সফল হয়, জাতি ও বিশ্বের কল্যাণকে সত্যসতই প্রতিষ্ঠা দেয় তবে বৃঝতে 
হবে, তথাকাথত সেই আকাঁস্মক পারবর্তনটির মূলে বহুকাল ধরে ক্লান্তর 
প্রাণযৌবন ধীর ও স্থির িষ্ঠায় কাজ ক'রে চলছিল । যে দেশ বা জাত 
অন্তরে-বাহিরে প্রস্তুত নয়, বিপ্লবের আগ্রদাহনে তাকে দগ্ধই করা হয়, তরপর 
সেই দগ্ধভূমির মহাশ্মশানে এসে দাড়ায় নেপোলিয়নকল্প নূতন লুই-এর দল । 
ফলে পাঁরবর্তনটায় রন্তারান্তই সার হয়, মানুষ ও সমাজ যে তিমিরে সেই 
[তাঁমরেই থেকে যায় । তুরস্ফের মনখষী কামাল এট জানতেন ; তাই ধ্বংস 
ও স্ন্টর দ্বই ক্রিয়ার প্রভাবেই দেশমানসকে প্রস্তুত করেছিলেন তান । এ 
প্রস্ততি বহাঁদন ধরে চলেছিল, কামালের চিন্তা সংকল্প ও কর্মপন্থায় সমাজ ও 
দেশমানস টলোছিল, তা নইলে সাফল্য সৃদূরপরাহত হতে তার জীবনে । 
রুশদেশে যে বিপ্লব আমরা দেখোছি তার স্বরূপ একটু স্বতল্ল। দেশীয় 
রাজাকে হটিয়ে রাতারাতি একটা৷ অঘটন সেখানে ঘটেছিল, কিন্তু কবে? ১৯০৫ 
থেকে ১৯১৭ পর্যস্ত-_দীর্থ এই বারো-তের বৎসর ক্লান্তির কঠোর তপস্যা চল- 
ছিল নাত বুশবাসঈর অন্তরে বাহিরে । লোনিনের তপস্যাকে ধার৷ জানেন, 
বাশিন্ট একটা এীতহাসিক দিবসের সাফল্যের চেয়েও দেশমানসের প্রসন্তাীতকেই 
তারা মহত্তর ব'লে স্বীকার করেন । তবু এটা কি মিথ্যা এই রাঁশয়াতেই 
ক্ষমতালোভী দৃটে। দল 'নজেদের মধ্যে লাঠালাঠি মারামারি করেছে বছাঁদন ? 
ঈশ্বরেচ্ছায় বুশদেশ আজ প্রবল শন্তি রূপে প্রাতিষ্ঠত, আজ সে শান্তর কথ। উচ্চারণ 
করছে । শান্তর প্রস্তাব যাঁদ অকৃন্নিম হয়, তবে প্রশ্ন এই, শান্ত কি রাতারাতি 
আসবে, না "চত্ত-প্রন্তীতর প্রবাহে আসবে 2 বাইরের থেকে রাঁশয়াকে যতট। 
সুপ্রাতচ্ঠিত দেখাঁছ, ভেতর থেকে সে যাঁদ সত্যসতাই ততট। সুপ্রীতীষ্তত থেকে 
থাকে, তবে বুঝতে হবে, সে দেশের আভ্যন্তরীণ দুর্দিন গত হয়েছে ফাইভ, 
টেন কি ফিফ.টিন্‌ ইয়াস প্ল্যানে_ অর্থাৎ বর্জনের পর্জন্যানর্ধোষে নয়, স্ষ্টর 
শান্তময় ক্রান্ত-কল্যাণে। ভাসতবর্ষের কল্যাণ ধারা চান, এ কথাগুলি তাদের 
ভেবে দেখতে হবে । অবশ্য ভারতে এখনও, এই চুয়ান্ন খ্রীষ্টাব্দে, স্বাধীনত। 
আসে নি বলেষারা ক্ষোভ করে, তার৷ বর্তমান আধবেশেও নোৌতবাদণ বিপ্লবের 
স্বপ্ন দেখবে, ক্লান্তর কর্ম-সংজ্ঞায় কান দেবে না । শরৎসাহত্য তাদের কাছে 
আজ 'নীন্দতই হবে, শরতের সমাজদর্শন তাদের কাছে ন্যায়সঙ্গত দর্শন বলে 
মৌখিকভাবেও স্বীকৃত হবে না । 

রাতারাতি অপ্রত্যাঁশত ছু একটা করার আনন্দ মানবস্থভাবে ষে নেই, 
তা শরৎচন্দ্র বলেন না। তার কথা এই বিপ্লবাত্মক কর্মপ্রচেন্টা সামীগ্রকভাবে 


৪৮ শরৎ-সম্পুট 


যাঁদ কোথাও কার্ষকরী ও সাফলামাওত হয়, তবে বুঝতে হবে ক্রান্তর দ্বার। 
জনস্বভাব ও সমাজ-চেতন। সেখানে প্রস্তুত হয়ে আছে । অপ্রস্তত চিন্তে বিপ্লব 
অকল্যাণই আনে, কেনন৷ তার প্রাতীক্রিয়া ভয়াবহ । জোরজবরদাঁন্তর দ্বারা ঘ। 
কর৷ হয়) জোর-জবরদান্তির হংসাত্ক আভসান্ধই একদ। প্রাতশোধ নেয় জোরের 
ওপর জবরদাষ্তি বাঁড়য়ে। ফলে; জোরের দ্বার যতট্রকু এগোনে। হয়, প্রাত- 
জোরের প্রত্যাঘাতে তারও চেয়ে ঢের বেশী পেছুতে হয় পরিণামে । 

'এই কথাটা কোনমতেই ভোল৷ চলে না যে, প্রাতিবাদ এক বন্ত্বাকন্বু বিদ্রোহ 
সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু । বিদ্রোহকে চরম প্রাতবাদ বাঁলয়। কৈফিয়ৎ দেওয়া। যায় না। 
কারণ, ইহা অনেকবার অনেক প্রকারে দেখ গিয়াছে যে, প্রাতাম্ভত শাসনদণ্ডের 
উচ্ছেদ করিয়। তাহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেম্ঠ শাসনদও্ প্রবাঠত কারপেও 
কোন ফল হয় না, বরণ কুফলই ফলে ।' 

কুফল ফলে কখন ? না, জাঙকে সত্যকার কল্যাণকর্মের নির্দেশ ন। 
দিয়েই এবং সে সমন্ধে সামাগ্রকভাবে তাকে প্রস্তুত না করেই খন হঠযুদ্ধ 
জাগানো হয়, তখন ফলে । দলগত স্বার্থাসাদ্ধর আঁভপ্রায়ে জাতিকে হঠাৎ 
কোন ব্যাপারে 'বদ্রোহী করে তোলা এক কথা, এবং জাতর সবাঙ্গীণ উন্নাতর 
দিকে লক্ষ্য রেখে ক্রান্তকারক আবহাওয়ার সৃষ্টি-সাধন৷ অন্য কথা । সামায়ক- 
ভাবে সাধারণ একট সমস্যার সুযোগে জাতিকে মারমুখ কয়ে দলগত অভিসান্ধি 
প্রণের প্রচেন্টার দ্বার জনম্বভাবের 'বদ্রোহবীত্তর আগুনে ইন্ধন জোগানে। হয় 
বটে কিন্তু এতে কুফল ফলে এই £ সর্জনাত্মক কর্মপন্থায় জাতিকে সামনের দিকে 
দাড় করানে৷ হয় না, পেছনাঁদকেই কেবল মুখ করতে বলা হয় । সময়ে সময়ে 
বর্জনটা যে দরকার হয় না তা শরৎচন্দ্র কখনও বলেন না, কিন্তু বর্জনের 'বাধ- 
ব্যাপারটা অনাগত সৃন্টির জনক হওয়ার বশর্ষসগয়ে অন্তরত যদ সংযত ও ধীর 
ন৷ হয়, তবে বর্জনটা নোঁতবাদ ছাড়া আর কী? 'িনছক নোতিবাদটা হচ্ছে 
পেছন 'দকে মুখ করে চোখ-কান বৃঁজয়ে উধাও গতি, জাতির ওপর এইটা যখন 
জোর করে চাপিয়ে দেওয়। হয়, জাতি প্রথমটা তখন মনে করে ঠিক চলাটাই 
চলাছ বুঝি ; পরে দিন গেলে বোঝ যায়, অগ্র বলে, যেখানে এগিয়েছি সেটা 
পশ্চাৎ ছাড়া আর কছুই না । তখন ফেরার যাঁদ চেতন হয়, নৃতন করে 
লড়াই-এর দিন আসে । 

ব্যন্তগত ভাবে আঁম হয়তো বপ্রবতত্বে বিশ্বাসী হতে পার কিন্তু ইচ্ছা 
মাত্ই এই বিপ্লবতত্তে সমগ্র দেশ ও জাতিকে ীবশ্বাসী করে তুলতে পার না। 
ধরে ধারে আমাকে কাজ করতে হয়, সমাজে যা ঘটছে তা মেনেও এমনভাবে 
চলতে হয় যাতে আমার চলার ছন্দে বেজে ওঠে ঈপ্দিত সমাজের প্রাতধ্বান । 


শরৎচন্দ্র ও সমাজ-ক্রান্ত ৪৯ 


শরৎচল্দের সাহিত্যে এই চলার ছন্দই বেজেছে। তান সমাজে যেমনটি 
দেখেছেন তেমনটি এ'কেছেন-_কিন্বু এমনভাবে এ'কেছেন যাতে বর্তমান 
সমাজের কাধ কলাপে আমাদের হৃদয়-বেদনায় কল্যাণকর ক্রানস্তর প্রাতীক্রয়। 
ওঠে । এই কারণে যে হিসাবে তান 1629115 সেই হিসাবে [তান একজন 
101021150-ও বটেন । 

“গোটা দুই শব্দ আভ্রকাল প্রায় শোন। যায় 10651]15010 2100 7২6০- 
11010 । আম নাক এই শেষ সম্প্রদায়ের লেখক । এই দৃন্ামই আমার 
স-চেয়ে বেশী । অথচ, ক করে যে এই দুটোকে ভাগ করে লেখা যায়, আমার 
অজ্ঞাত । 41 জানষট। মানুষের সৃন্টি, সে 70206 নয় । সংসারে যা 
ক ঘটে-_£€বং অনেক নোঙরা ানিষই ঘটে, ত। কিছুতেই সাহিত্যের 
উপাদান নয় । আম ৩ জানি ক করে আমার চারত্রগুলি গড়ে ওঠে । বান্ভব 
আভজ্জ্রতাকে আ'ম উপেক্। করাচ নে, কিন্তু বান্তব ও অবান্তবের সংমিশ্রণে কত 
বাথা, কত সহানৃভাত, কহখ নি বুকের রন্ত দিয়ে এরা ধীরে ধারে বড় হয়ে 
ফোটে সে আর কেউ না জানে আম তজানি। সুনীত-দূনর্শীতর হান এর 
মধ্যে আছে, 'কিন্বু বিবাদ করবার জায়গা এনে নেই-_এ বস্তু এদের অনেক 
উচ্চে।” 

শরত-সাহত্য সৃনশীতি নয়, দুনর্শীতও নয়, আসলে দূয়ে মিলে হৃদয়ক্ষেত্রে 
ক্রান্তকারক একটি উপার রসচে তন, যার স্ধদৃন্টতে বতমান সমাজ তথ। অনাগত 
সমাজের পর্ণরূপ দেখ। সম্ভব হয়। একথা ক অসত্ ষে, সমাজে কখনও 
কখনও এমন অনেক মহৎ দৃষ্টান্ত-ও চোখে পড়ে_যা দেখলে হঠাৎ মনে হবে, 
বর্তমান সমাজের যেন এট। নয়। যে সমাজের ধ্যান করোছ অনাগত সেই ধ্যান- 
সমাজের আকাশ বেয়ে অতারকতে নেমে এসেছে ধ্রব-্দৃন্টান্তের এই মহান 
জ্যোতিচ্ক! বল। বাহুল্য, এর আলোয় অন্ধকার সমাজের রূপ খোলে ভাল । 
বেণীর পাশে বিশ্বেশ্বরী, কি গোঁবন্দর পাশে রমেশ থাকায় ছবির চটকটা। বেড়েই 
যায় । একবগগা 1091151) এ যে কাজট। হয় বান্তবের বুকে একফোৌট। 
106211১11)-এর স্পর্শপাত ঘটলে সেই কাজট। স্পন্টতর সৌন্দর্যে আধকতর 
সত্যরূপে প্রাতভাত হতে থাকে ; অর্থাং সাহত্য তখন মান্র নোতিবাদী থাকে 
না, হীত-ধর্মের আনন্দকল্যাণে অনাগত জীবন প্রকাশের প্রবণত। জাগায় । এই 
প্রবণতার প্রাতক্লয়ায় ব্যন্তচেতন। তথা সমাজচেতনার উদ্বোধন হয় । শরংচল্দ্রের 
সাহত্যের তত্তকথা শুধু রসোদ্ধেজনাই নয়, মানাবক মাঁহমার 'িকাশনাও বটে । 

“সাহিত্য রসের মধ্য দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সৃবিমল আনন্দের সৃচ্টি 
করে, তেমনি পারে করতে মানুষের বহু অন্তার্নীহত কুসংস্কারের মূলে আঘাত ॥ 


শা. স_৪ 


&$০ শরং-সম্পৃট 


এরই ফলে মানৃষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার, তার সাহিষু ক্ষমাশীল মন 
সাঁহত্যরসের নূতন সম্পদে এশ্বর্ষবান হয়ে ওঠে 1৮ 

রসসৃম্টির মধ্য দিয়ে এই সমাজক্রান্ত শরৎ-সাহত্যের বোশিন্ট্য ।"*একাদন 
আমরা তাকে নিন্দা করে বলোছিলাম, সমাজকে তিনি অকল্যাণের পথে ঠেলে 
দিচ্ছেন ; আজ আবার তথাকথিত রাজনোতক প্রগতিবাদ শিখে তাকে বলা, 
তান 'ডোমেস্টিক' ঘরকল্নার সন্তাকথ৷ বলেই কিন্তি মাত করেছেন, যথার্থ" 
ভাবে প্রগাঁতবাদী [তান ছিলেন না: তার চেতনায় ও রচনায় পৃরাওন স্থাবর 
সমাজকে পদে পদে মেনে-চলার ভাবটাই প্রবল । তার নায়ক-নায়কারা 
বিদ্রোহিত। জানে না। দুই-একজন, যেমন অভয়।, কি কমল-_সমাজ বিষে 
তর্কবতর্ক করে বটে, প্রাতিবাদও করে নান বিষয়ে, 'কন্তু সাহতাক্ষেত্রে তাদের 
ওপর “পোয়েটিক্‌ জাসটিস্‌' করা হয়নি । 

এই জাতের আলাপ-আলোচনার সম্মুখে প্রশ্ন এই : এসব আলোচন। 
আগে কোথায় ছিল 2 এমন বিচার আগে তো কার নি, বরং তাকে গাঁতবাদশ 
বলে ভয় করেছি, ক্ষোভ করেছি! এর মানে কি এই নয়, সমাজ-চেতনায় 
আমরা অনেকট। অগ্রসর হয়োছ, হয়োছ ক্রান্তি-বলে, রাজাসক কোন আকাস্মক 
বন্তৃতা-উচ্ছ্াসে নয়! শরংচন্দ্রের সমাজবোধের এই ক্রান্তর্মটি বৃঝতে ন৷ 
পারার ফলে সোদন তাকে নিন্দা করোছ গাতিবাদ বলে, আজও ভূল বুঝাঁছ 
রক্ষণশীল ভেবে ৷ ক্রান্ত যে-অর্থে গতি, সেই অর্থে তান পরম অগাঁতিবাদণ, 
এবং আজকালকার প্রগাঁতিবাদগ সাহাত্যিক ও কাববর্গের মধ্যে তিনি প্রাতিভা- 
বান পায়োনিয়ার | 

পর্বেই একম্থানে উল্লেখ করোছ, 7০10177)-এর চেয়ে 7[০৮০1).0101)কেই 
ব্যান্তীচন্তায় তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন । মেরামতি কাজ তার ধাতে সয় না। 
কিন তার সয় না বলে কাবুরই সইবে না-_সমাজের সইবে না, এটা তে দন্তের 
কথা, এট! হঠকারত। । আসলে যাতে কাজ হয় সেটাই ভালো, যাতে অকাজ 
বাড়ে, সেটা যতই বড় অস্ত বা মন্ত হোক না, সময়ের অপেক্ষায় সেটা সারয়ে 
রাখা সমীচীন । এইজন্যে সমাজ-চিন্তায় তিনি মেরামতির কথাও তুলেছেন, 
কথাটা মেনেছেন । তার ধারণাটা এই, সমাজের আইন-কানুন যারা করেছে, 
হৃদয়সাধনায় উন্নততর হয়ে তারাই নিজে থেকে করবে সংস্কার, তবেই কাজট। 
তিক হবে। 

“সামাঁজক আইন-কানূন প্রাতচ্ঠিত হয় যে দিক দিয়া, তাহার সংস্কারও 
হওয়া চাই সেই দিক "দিয়া, শাসনদণ্ড পাঁরচালন করেন ধাহারা, সংস্কার 
করিবেন তাহারাই । অর্থাৎ মনুপবাশরের বিধিনিষেধ মনুপরাশরের দিক 


শরংচল্দু ও সমাজ-ক্রান্ত ৫১ 


দিয়াই সংস্কৃত হওয়া চাই । বাইবেল কোরান হাজার ভাল হইলেও কোন 
কাজেই আসবে না । দেশের ব্রাহ্মণেরাই যাঁদ সমাজ-যল্্র এতাবৎকাল পাঁরি- 
চালন করিয়া আঁসয়। থাকেন, ইহার মেরামতি কার্ধ তাহাদগকে দিয়াই 
করাইয়া লইতে হইবে ॥ এখানে হাইকোর্টের জজেরা হাজার বিচক্ষণ হওয়া 
সত্বেও কোন সাহাষ্যই কাঁরতে পারিবে না ।” 

গৃঢ়ার্থ এই : গতানুগতিক ব্রাহ্মণদের যতদিন না হৃদয়পরিবর্তন সম্ভব হচ্ছে, 
ততাঁদন গৌড়ামির কদর্য শিক্ষা কোন না কোন উপায়ে সমাজশরীীরে জেশাকের 
মত লেগে থাকবে, কেউ সেটা সহজে সরাতে পারবে না । কথাটার মৌদলকতা 
এ-যুগে আর বোধ হয় উপলছ্ধি করছি না-কেনন৷ এ-যুগে শ্রাহ্মণ-শৃদ্র-সমস্যা 
তেমন আর নেই । 'কিনু ধন-দারদ্রের সমস্য তুলে একথাটার তাৎপর্ষটি ব্যাৎ। 
করা চলতে পারে । বল! যেতে পারে যে, এতকাল শোষণ-যন্দের সাহায্যে 
ধনতল্লীদল সমাজ ও রাম্ট্র শাসন করে এসেছে, আজ যদি তাদের হৃদয়ের তথা 
[নচার'বোধের পারবর্তন না ঘটে, তবে তাদেরও সবনাশ, সমাজেরও সবীদক 
থেকে বন্তর অকল্যাণ । কথাটা বোধ হয় বিপ্রববাদদের মনঃপৃত হলো না। 
না হবারই কথা । তারা আসৃরিক 'হংসাপন্থায় বিশ্বাসী । জোর করে বেয়ো- 
নেটের খোচায় রাতারাতি তার ধনঈ-বংশ ধ্বংস ক'রে কার্ষোদ্ধার করতে চান । 
এটা যাঁদ কোথাও কখনও হঠাৎ সম্ভব হয় তখন দেখা যাবে, হৃদয়ের পাঁরবর্তন 
ব্যাতরেকে এটা হলো৷ ব'লে ধনী-পৃর্জের তখন হাতবদল হবে মাত্র । আইনের 
মুখোস পরে তখন কুটনীতিক কয়েকজন বৃদ্ধমান লোক নামে রাজ। না থেকে 
কাজে রাজ হবে, একচ্ছন্র সম্রাটত্বের অসাম সৃখসৌভাগ্য কৌশলে করবে ভোগ 
--আর আইনের চাপে অগাঁণত জনসাধারণ একগাচে গড়া হৃদয়হীন কলের 
জনতা মানত হয়ে রইবে। অতীতের ইতিহাসে এর নজর আছে ৷ নেপোলিয়নের 
ফ্রান্স, ইয়ান-ীস-কাই-এর চান, গোয়েবলসের জার্মানি, বোরয়ার রাশিয়া 
চিরটাকাল এ নাঁজর তো বহন করবে । এইজন্যে আজ শেষবারের মতো 
বপ্লবের রন্তচক্ষুর সম্মুখে দাঁড়য়ে ধনীদের অভিমানের গাঁদ ত্যাগ করতে বলা 
ভালো । বলা ভালো, হয় মৃত্যুর পথ থেকে অম্বতের পথে চলো, নয় লোভ ও 
শোষণের পুরাতন পন্থা আকড়ে থাকো আর দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে মরো । এতে যাঁদ 
ধাঁনকসংঘের হৃদয় উন্মুস্ত হয়, সৃখের কথা । এমনতর হ্ৃবদয়-উন্মান্তর কথা 
পূর্বেও যে উত্থাপিত হয়ান ত৷ নয়, যুগে যুগে নানাভাবে নানা প্রয়োজনে 
হয়েছে, ছু যূগোঁচিত রাজনোতিক পটভূমকায় একবারও হয়ান ; আজ তাই 
মহাযুগের সান্ধক্ষণে বণিকসম্প্রদায় যাঁদ আপনকার বার্জত মনুষাত্বের পুনরু- 
জীবনের উদ্দেশ্যে পুরাতন ধনতন্মের তথাকাঁথত রক্ষাকবচটি ত্যা করেন, 


ই শরংস/পুউ 


যাঁদ বোঝেন, রন্তচক্কর ওদ্ধত্যের সম্্বখে একমাত স্বেচ্ছায় দান ও প্রেমই কার্ষকরা 
তখন তার! ভামহনকে স্বেচ্ছায় ভাঁম দান করে ফকির হয়েও পাবেন সম্রাটের 
সন্মান ; অর্থাং যান সম্মান পাবেন তার হৃদয়ে জাগবে দানমাহমার প্রেমক্রান্ত ; 
যান সম্মান দেবেন তার হৃদয়ে জাগবে সন্তোষ-মাহমার প্রেমক্রান্ত ; ফলে ধনা 
ধন হারয়েও শান্ত পাবে ভূমিহীন অসন্তোষ হারিয়ে ভূমি পাবে শান্ত হবে। 
প্রকৃত শান্তর এই তো পথ | এই শান্তর মূলকথ প্রেমচেতনা | হিংসা) দ্বেষ বা 
বোমা-বিস্ফোরণের বাহাদ্বরিতে এ শান্ত কখনও আসতে পারে না। মহাত্মা 
গান্ধীর চারত-বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে মনীষী শরৎচন্দ্র এই সত্যটি বেশ সুষ্ঠুভাবে 
ব্যাখ্যা করেছেন । 

“লোভ ও মোহ দিয়। স্বার্থকে, ক্রোধ ও বিদ্বেষ দিয়া হিংসাকে নিবারণ 
করা যায় না, তাহ। মহাত্মা জানিতেন । তাই দুঃখ দিয়। নহে, দৃঃখ সাঁহয়া, বধ 
করিয়৷ নহে, আপনাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে বলি দিতেই ধর্মযুদ্ধে তান" অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন । ইহাই ছিল তাহার তপস্যা, ইহাকেই তিনি বীরের ধর্ম বলিয়। 
অকপটে প্রচার করিয়াছিলেন । পৃাথবীব্যাপশ এই যে উদ্ধত আবচারের জাতা- 
কলে মানুষ অহোরান্ত পিষিয়। মারতেছে, ইহার একমান্র সমাধান গ্ল-গোল৷ 
বন্দুক-বারুদ। কামানের মধ্যে নাই, আছে কেবল মানবের প্রীতির মধ্যে, তাহার 
আত্মার উপলাব্ধর মধ্যে, এই পরম সত্যকে তান সমন্ত প্রাণ দিয়া বিশ্বাস 
করিয়াছলেন বাঁলয়াই আঁহংসাব্রতকে মান্র ক্ষণেকের উপায় নয় চিরজশবনের 
একমান্র ধর্ম বলিয়। গ্রহণ কারয়াছিলেন |” 

“কর এই অচণল নচ্কম্প 'শখাটির মাহম। বৃঝিয়৷ উঠা অনেকের দ্বারাই 
দুঃসাধ্য ।”-_শরংচন্দ্র স্বীকার করেছেন । সখের বিষয় এই, শরংচন্দ্রের 
নিজের কাছে এট! দুঃসাধ্য নয়, সৃসাধ্-ই ছিল । জাবনাশম্পীর কাছে 
এটা দুঃসাধ্য থাকার কথাও নয় । 'শিজ্পী তে৷। পার্টর নয় কোন দেশ-এর 
কাছে সে তো দাসখত লেখায় না৷ । অনাবল আনন্দদা্টততে সে জগৎ 
দর্শন করে, জগৎকে সে ব্যাখ্য৷ করে প্রেমচেতনার যুন্ততে । এই প্রেমচেতনা 
অপেক্ষা করতে জানে, জোর-জবরদন্ভি ক'রে রাতারাতি বাঁজমাত করতে জানে 
না। বলতে কি হবে, শরৎচন্দ্র কেন সমাজকে সমর্থন না৷ করেও স্বীকার 
করেছেন, উপদেশ দিতে ন৷ চেয়েও কোন্‌ গুণে 'আমাদের শতাব্দীসন্চিত 
কুসংস্কারের মূলে আঘাত হানতে পেরেছেন গতানৃগাতিকের সঙ্গে যথার্থ 
[বরোধ থাকা সত্তেও কেন বিদ্রোহতা করেন নি, প্রেমামলনের সমস্ত 
মাহমা পর্ণভাবে উপলক্ধি করেও কেন বিচ্ছেদের ব্যবধান করেছেন 


রচলা ? 


শরগচল্দ ও সমাজক্কা নত ৫৩ 


আম, আপাঁন, এ-ও-সে সমাজকে যে ভাবে নিয়ান্ঘত করতে চাই এক 
কলমের খোঁচায় তা করা যাঁদ সম্ভব হতো, তবে সে কাজে আপত্তি ছিল না, 
নু শরংচল্দ্র জীবনকে এবং জাবনের স্বরূপকে ভাবাল্গুতার চোখে কখনও 
দেখেন নি । এবং এই কারণেই, যা হয়, যা রয়-সয় তাই অঙ্কন করেছেন 
এবং সেই অগ্কনের সহায়তায় অনাগত যুগের আশা ও সৌন্দর্য রচনা করেছেন। 
ক্রান্তকারক আবহাওয়৷ সৃঘ্টটাই সাঁহাতাকের কার্ধ-এ কার্ষো তিনি পূর্ণভাত 
সফল হয়েছেন, এইজনো খুটিনাটি ব্যাপারে তার সঙ্গে আক যাঁদ রা 
কু বিবোধিতাও থাকে, ভবে সেটাকে বড় কবে দেখা সাহিত্যবেন্তা ও সমাজ- 
বেন্তার পক্ষে সঙ্গত হবে না। 

সমাজ চলছে, সমাভা চলবে | এই চলাটাই নিয়ম | বেদের যুগ থেকে আজ 
পর্বন্ত সমাজ কত পথ কত মত বেয়ে বেগে এসেছে বেরিয়ে | মানুষেব চণ্চল 
মন বাব বান তাকে বাব কবেছে। 

“মানবের মনে গাত বাচত্ত । তাহার আশা আকাজ্কা। অসংখ্য । তাহার 
সুখ-দুঃখের পাবণা বহুপ্রকার । কালের পাঁববর্তন ও উন্নঃতঅবনাতির তালে 


সগাভের মদ্যে সে ৪ হউিলতার সৃষ্টি কবে চবাঁদন করিয়াছে এবং 
চিরাঁদনই কাঁরবে । ইহাব মধ্যে সমাজ যাঁদ নিজেকে অদম্য জঅপরবর্তনীয় 


সি 


কম্পন কাঁবযা, নিলা ভাবষাৎ-দৃত্ঠর উপল ব্বাত দা নিভে পাথরের 
মতা কঠিন হইয়া থাকবার সঙ্কম্প কবে ত' তাহাকে মাবতেই হইবে | এই 
নিবৃদ্ধিতার দোষে অনেক বিশিষ্ট সমাজও পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়। 
[গযাছে । পৃঁথবীর ইতিহাসে এ দুর্ঘটনা বিবল নয় ; কিন্তু আমাদের এই 
সমাজ, দুখে সে যা বলুক, কন কাজে সে সত্যই মুনকষিব ভবিষ্ং-দৃষ্টর 
উপর 'নর্ভর কারয়া ভাহার শাস্ত্র জানষটাকে লোহার শিকল দয়া 
রাখে নাই, তাহার সকলের চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে সে সমান এখনও পু?কয়। 
আছে । বাহবের সাহত 'ভতরেব সামঞ্জসা বক্ষা করাই ত দি থাকা । 
তরাং সে যখন বাচিয়া আছে তখন যে কোন উপায়ে,যে কোন কল-কৌশলের 
দ্বার সে যে এই সামঞ্জস্য রক্ষা কারয়া আঁসয়াছে তাহা ত স্বতঠাসদ্ধ !” 
“সর্বনুই সমন্ত বিভিন্ব জাতির মধ্যে এই সামঞ্জসা প্রধানতঃ যে উপায়ে 

রাঁক্ষত হইয়া আঁসয়াছে--তাহা প্রকাশ্যে নৃতন শ্লোক রচনা কাঁরয়া নহে । 
কারণ দীর্ঘ আভজ্ঞতায় জান গিয়াছে যে, নব-রাচত শ্লোক বেনামশতে এবং 
প্রাচীনতার ছাপ লাগাইয়া চালাইয়। দিতে পারলেই তবে ছুটিয়া চলে, না 
হইলে খোড়াইতে থাকে । অতএব নিজের জোরে নৃতন শ্লোক তৈরী করা 
প্রকৃম্ট উপায় নহে । প্রকৃষ্ট উপায় ব্যাখ্যা |” 


&৪ শরৎ-সম্পুট 


শরৎচন্দ্র তাই নৃতন সমাজ রচন। করার দন্ত প্রকাশ করেন নি, ব্যাখ্যা দ্বারা 
সমাজকে ক্রান্তপথে পাঁরচালিত করেছেন। এই পাঁরচালনার পথে ধার সাহায্য 
করবেন, তাদের হঠকারী হলে চলে না, ক্রান্তদশন হতে হয়। মানস-পারবর্তনের 
আনন্দসাধনায় তৎপর হতে হয়। তাদের, শুধু তাদেরই উদ্দেশ্যে শরংচল্দের 
আহ্বান এই £ 

“মথ্যাকে তোমর৷ কোনাঁদন কোন ছলেই স্বীকার ক'রো না; সত্যের পথ, 
আপ্রয় সত্যের পথ-_যাঁদ পরম দুঃখের পথ-ও হয় তা হলেও সে দৃঃখ বরণের 
শান্ত নিজেদের মধ্যে সংগ্রহ ক'রো ॥ দেশের এবং দশের যে ভাবষ্যং তোমাদের 
হাতে নির্ভর করছে সে ভাবষং যে কখনও দুর্বলতার দ্বারা, ভীবুতার দ্বার 
এবং অসত্যের দ্বারা গঠিত হয় না, তোমাদের পানে চেয়ে দেশের লোকে যেন 
এই' কথাটা নিরন্তর মনে রাখতে পারে ।” 

রাজনীতি সম্পর্কে এট। প্রযোজ্য কি না রাজনশীতিবিদরাই [বিচার করবেন, 
কিনব শিল্প ও সমাজনীতি সম্পর্কে এটা অবশ,ই প্রযোন্য । এটা যাঁদ মানেন 
তবে বুঝবো শরৎচন্দ্রের চেয়ে আপনি বেশী বুদ্ধিমান । অতএব তর্ক 
করবে না। 


শরতা১ঘ্ের দৃষি মল 
স্থগীল জানা 


কথাটা উঠেছিল বন্দর ছেলে প্রসঙ্গে । একজন খ্যাতনামা প্রবীণ কবি- 
সমালোচক একটু হেসে বলোছলেন» “শরৎচন্দ্রের কৌশল তো! ও হলো 
করুণকে আত-কবৃণ, আর ঘৃণ্যকে অতি-দঘৃণ্য করে দেখানো ।? 

অর্থাৎ তাতেই গিন। বাংলার বৃহন্তম পাঠকসংখ্যা আজও পর্যন্ত হয় কেদে 
ভাঁসয়ে নয় ফুসে ওঠে । 

কিনব সতাই কি'তাই ? এ কি শুধু একজন ওল্তাদ কথ্থাশল্পীর পাঠক- 
ভোলানো কৌশল মান না, তারও গভনবে কাহনী ও কারুকঙ্গের অন্তরালে 
ভাছে আত বড় সত্য কোন একটা প্রাণসপন্দন যা আন পর্যন্ত বাঙলার পাক 
সাধারণকে গভশরভাবে 'ব্চালত করে £ 

বিচলিত যে করে- এ সম্পর্কে বেশী কিছু বলা বাহুল্য মাত । কিন সেটা 
কণ? সেকি তার উপন্যাসের অঙ্গসৌষ্ব বা রূপ-_না উপনাসের চীরঘ্রগত 
গুণ ? এখানে জঙ্গসৌত্ঠব বা কপ বলতে বোঝাতে চাচ্ছি তার কাহননর 
গার্থান, বলার ভাঙ্গ ও ভাষা এবং চরব্রগত গুণ বলতে বোঝাতে চাটচ্ছ তার 
বপ্তব্য । সমালোচনার ক্ষেত্রে এমান ভাবে একটু খুঁটিয়ে ভাগ করে নিতে হচ্ছে 
এই অন্য যে, তার উপন্যাসের ভাব বা ধারাটা ঠিক কোথায় সেইটে বোঝার 
জনা । নইলে এই তক এইখানেই এই বলে খতম করে দেওয়া যেতে পারে যে, 
দেহ ও প্রাণের এই জাতায় ভাগবাটোয়ারার দ্বন্দে দেহহীন প্রাণের যে তত্বতা 
অধ্যাত্ম দর্শনের িচার্ষ বিষয় এবং প্রাণহীন দেহের যে কথা তা কোন 
হাসপাতালের টেবিলে মুল্যবান হলেও সাহত্যের মূল্যানর্ধারণে তার স্থান 
নেই ॥ প্রাতহ্যের ধার বহন করে এনেছেন যেসব সাহত্যগুরু তাদের উজ্জ্বল 
সৃত্টাচহগৃল থেকে একথাটা সাহত্যপাঠকমান্রের কাছেই অত্যন্ত স্পন্ট হয়ে 
আছে যে, সুষ্ঠু দেহ এবং জীবন্ত প্রাণ নিয়েই একটি সৃষ্টি সাহত্কীত বলে 
গণ্য হয়, এবং তার বন্তব্যের গভীরতা ও ব্যাপকতা অনুসারে হয়তে। বা 
আঁবস্মরণীয় হয় মহাকালের দরবারে । সেই সব সৃষ্টর মধ্যে বধৃত হয়ে আছে 
এক-একটি যুগ, যুগমানস, কাল ও সভ্যতার ৩রঙ্গ। যে আধুনক অর্থে 
উপন্যাসকে নবরূপের মহাকাব্য বলা হয়- বিশেষ কোন স্থান কাল ও পার 
যেখানে সৃস্পন্টভাবে তাদের চাহত করে রেখেছে, উপন্যাস-সাহত্যের শ্রেম্ত 
ণনদর্শনগৃীল হলো সেই জাতের ৷ আঁবাঁশ্য এরই পাশাপাশি চরম দেহবাদাী বা 
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প্রাণবাদী ঘ্রদ্টাী এবং সমালোচকও জল্মেছেন অগুনাঁত। তাদের ভ্রান্ত মত, পথ 
সাহিতোর ধারাকে কখনও জনাপ্রয়তার নামে সম্ভা চটকে খেলো৷ করেছে কখনও 
ব৷ নীরস তত্দর্শনের গোলকধাধায় ধেশয়াটে হয়ে গেছে । এ হলো বর্তমান 
সাহত্যক্ষেত্রের একট৷ দিক__বিশৃদ্ধ রসবাদী সনাতনপদ্থীদের দিক । 

এর চাল-দূরস্ভ দেহবাদীদের গৃণকণর্তন করতে গয়ে কিছুদিন আগে 
অগ্রজ এক সমালোচক একটি প্রাচীন উদ্ধাততেই সবট্রকু বলে ফেলেছেন এই 
বলে যে- “সোনা রূপা নহে বাপা৷ এ বেঙা পিতল"' । আর প্রাণবাদীর। 
প্রাতিক্রিয়াশীল গোলকধশাধার আদর্শ-পঙ্কে পড়ে প্রায় প্রাণত্যাগ করেছেন । 
অন্য আর-এক দিকে তীব্র ও তনক্ষ্ম হয়ে উঠেছে সাঁহত্যে বান্তববাদ | 'বান্তব' 
__-এর ক্ষেত্র হলেও সেখানেও সেই পৃরানেো৷ দেহপ্রাণের দ্বন্ব কত তো নয়ই 
বরং জটল আকার ধারণ করেছে । এখানে দেহবাদশদের চরম মুন্সী মরা 
খড়ে চোখ বৃজে 'নরংকুশ চিন্তার দৈন্যে ও পুনরাবীন্ততে কেবাঁল জাবর কাটছ্ছে 
এবং প্রাণবাদ বা “কনটেন্টের নামে বান্তবতার ছদ্বেশে গ্রাম-নগবের গবিপ 
মানুষদের হৃতসর্বস্ব গারবতম জীবনবোধের ওপর খেলো নোংরাম নিয়ে হচ্ছে 
রসসৃচ্টি । গভীর মহৎ জীবনের জন্য আবেগ কোথায় 2 যে শ্রেণী হৃতসবস্বদের 
স্মীকন্যা হাতে পেয়েও সন্তৃত্ট নয়, সামান্য বেশার কথা ন। হয় ছেড়েই 
দেওয়া গেল, পরস্পরেব ম্তীদের বিপথে টানতেও যাদের পরম আনন্দ, 
তাদেরই সৃন্ট এক পাপকল্ষ আবেন্টনশকে বাস্তবতার নামে খাড়া কবে তার 
মধ্যে অসহ্য রোমান্সেরও সৃ্ট করা হচ্ছে । সংগ্রাম নয়, বাচার ভাগদ, সস্থৃ 
জীবনাবেগ নয়, শৃদ্ধ বান্তবতার জন্য যৌন তাকেন্দিক খেলো বান্তবতা -শজ্পেব 
জনোই শিল্প' এই বন্তাপচ৷ বুলি থেকে ওটা আর কত দূরে 2 আর কালজয়ী 
সাহিতাগৃরুদের সৃন্টনির্দেশই বা কত দূরে 2 তথাকথিত ওই খেলো বান্ভবতান 
মধ্যে সাম্প্রতিক সাহত্যে সমাজ-সত্য অনাগত মহৎ ভবনের আবেগ রূপে 
প্রাতফালত ষে একেবারে হয়ান_ভা নয়, হমেছে কিন্তু ভবন সেখানে এক টি 
যুগের লক্ষণাব্রাস্ত চারন্ররূপে প্রতিভাত হয় নি । তাই সে মহাসত্য রাষ্ট্রনশীত্ক 
একটি তত্ব বা তথ্য রূপেই থেকে গেছে, যার আবেদন কেবল জনকযেক 
পাঁরণত বৃদ্ধির খেলোয়াড়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । আমাদের এ অভাৰ বা অনু- 
যোগের অবসান হবে সেইদিন যোদন তথাকাথত বলিষ্ঠ স্থাস্থ্যপূর্ণ সহজ সবল 
একটি দেহ প্রাণ এবং নূতন জাবনাবেগে ও বোঁচন্র্যে লীলায়ত হয়ে উঠবে । 
সৃন্টি হবে চরিত্রের ।__এই চরিঘ্রের মানে ছুটকো-ছাটকা বাকাচোর৷ “অভিনব' 
নামধার” 'টাইপ' সৃষ্টি নয় । লম্ফঝম্পের দ্বারা পবনতনয় যেভাবে সধমাঁয়ত 
-__তাতে তার। “টাইপ' বটে, কিন্তু “চার নয়। 'চারঘ-সৃষদ্টিতে কোন আ'ভি- 
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নবদ্ধের চ্ছান নেই, বিস্মর়কর কু নেই__সে তথাকাঁথত সেই চ্ছান ও কালের 
সমাজসম্পর্ক থেকে আমাদের অত্যন্ত পাঁরাচত অন্তরঙ্গ একজনের মতোই সামনে 
এসে দাড়ায়-_-তার মধ্যেই একট। 'বশেষ স্থান ও কালের সমগ্র আশা, আবেগ 
ও কম্পনা বিধৃত হয়ে থাকে । এই চাঁরঘ্রের আবচ্কারকই হলেন €77011601 
01070 9011], মানবাত্মার সংগঠক, শ্রহ্টা ॥ একাঁদিকে মনূর শাসন আর একাঁদকে 
সাম্রাজ্যবাদের শাসন ৷ একাঁদকে সামন্তযূগের আদর্শ আর একাঁদকে পাশ্চাত্যের 
[শক্ষাদশক্ষা--আমাদের দেশের এই দো-আশলা সমাজব্যবন্থার মধ্যে বলা 
বাহুল্য যে অতীতের সাহত্যে এই "চারন্র' এসেছে সাধারণ মানুষের জীবনের 
নাগালের বাইরে এক আদর্শলোক থেকে _চরম আদর্শবাদ রূপে । ৰাক্কমের 
আ নন্দমঠে ভবানণ পাঠচ্কর কল্পনায় বা গোঁবন্দলাল ও নগেন্দ্রের নিয়াতিলাঞ্ছত 
অনৃশোচনায় । ববীন্দুনাথেব “গোরা'য এবং শেষ বলা যেতে পারে শরৎচন্দ্রের 
হোট ছোট মানুষ, বাঙালী মধাবিত্তের ছোট ছোট ভবূনে, ছোট ছোট আদর্শে 
চিরকালের সামাজক মানব মহাবন্ধনের মেলায় । তারপর আর সেই চ'রিন্ত 
কই 2 কোথার স্থান ও কালের অন্যতর প্রাতীনাধ যাদের মধ্যে একট 
[বিশেষ কালেব মাশা আনন্দ ও বেদনা প্রাণ পেয়েছে 2 
লাপ-কীশল, কাহিন-কোশল নয়, এই চরিন্রসৃষ্টই বাঙালী »শাবভ্তের 
কাছে শরংচন্দ্রকে শুধু আত্মাব জায্মীয় কবে তুলেছিল একাঁদন, আজও 
তাব শেষ নেই সে চাঁবতগৃলির মধ্যে মহামানবত্ব নেই তিকই, "কন 
ছোড বাঙালী পারধাবের মধ্যাবভ্ত মানুষ আছে । বিরাট তাবা কেউ নয় 
ক সুবাট, বাঙালী পাঁববারেৰ ছোট উঠোনে সণ্চরমাণ আজল্ সামন্ত* 
শাসনে নিপশীড়ত মেয়ে, বউ, মা। নগবসভ্যতার কেন্দ্রে উজ্জল মুষ্টিমেয় 
ব্ন্ধদশীপ্ত তাবকার আন্তর্জাতিক ভাবাবলাস তাদ্রে মধ্যে ছিল না বটে, ছল এই 
মহাপৃথবশীব অত্যন্ত একান্তে বাঙউল। নামক একটি দেশ-_যেখানে ইংরাভ প্রভুর 
প্রথম উপাঁনবেশ স্থাপন করে অতাতের গ্রামজীবনকে ভেঙে চুরমার করেছিল, 
সৃন্ট করোছিল নিতান্ত অবজ্কাত মধ্যবিত্তের । চারন্রগুলিতে ছিল সেই সময়ের 
দ্বন্ব ও বেদনা । দ্বন্ব ছিল গ্রাম ও নগরের, অতীতের ভালোর সঙ্গে ভাবনকালের 
ভালোর । তার সামঞ্জস্য করতে চেয়োছিল সেই ছোট ছোট মানৃষগৃ'ল --একট। 
ফয়সাল। করতে চেয়োছল --পারে ন। আত আনন্দেও তাই বেদনাঘন হয়ে 
ওঠে-_নক্কাত' যার চূড়ান্ত উদাহরণ, “পল্লসমাজ'__যা আজও হাজার হাজার 
পাঠক বার বার করে পড়ে । বিরাট পৃথবী-_-অসংখ্য রাম্্র, 'বাঁভল্ব আন্ত- 
জাতক চিন্তার টানাপোড়েন, তার মাঝখানে কোথায় আমরা রাখি 'পোড়া- 
কাঠ'কে, কোথায় বা রাখি 'যোড়শী'কে £ কোথায় রাখ “অন্নদাদিদি'কে, কোথায় 
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ব৷ রাখ জ্যাঠাইমা'কে 2 কেবাল নারীচরিত্রের কথা এসে পড়েছে । হ্যা-_এসে 
পড়েছে এইজন্য যে পুরাতন গালত সামন্তসমাজের প্রাতি ষে ঘ্বণা আর বক্ষোভ 
এবং মহৎ জাবনের প্রাত যে আবেগ, তা কোথাও যাঁদ ভালে। করে ফুটে ওঠে 
থাকে-_ত৷ এই নারচরিব্রেই হয়েছে । চিরকালের সর্বহারার প্রাতরূপরা সেই- 
খানে কথ। বলে উঠেছে তীর স্বালায় । সামন্তসমাজের প্রবল শান্ত ধর্ম, এবং 
সাধারণভাবে ধর্ম নামক বন্তুটা এবং ধর্মধবজাঁদের প্রাত শরংচন্দ্রের বদ্ধোহ বোধ 
কাঁর 'গৃহদাহ' উপন্যাসের উপসংহারেই স্পক্টভাবে বিবৃত হয়েছে । 

বলা বাহুল্য, রোমাণ্টিক সাহিত্য আত্মার যে বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের লক্ষণা- 
্রান্ত, মানবতার ধর্মে আভাসাণত, এবং পুরাতন সমাজশৃঙ্খলের বন্ধনমোচনে 
উদৃপ্রীব-__শরৎচন্দ্রের নারাচারত্রগুলি সেই ধারার । পতৃশাসনের সমাজে 
নারাঁচারন্র যেভাবে প্রাণ পেয়েছে পুরৃষচাঁরন্রে তা হয়নি । পুরুষচরিন্গুলি একমান্র 
জীবন্ত হয়ে উঠেছে সেইখানে যেখানে সামন্তযুগের শয়তান তার দস্তনর 
লুীকয়ে রেখেছে । যেমন রমেশ বা মাঁহমের চেয়ে বেশী-_জাবানন্দ-গোলক 
চাটুজ্যেরা । নরনারীর এইসব চারন্রসমাবেশে বাঙলার একটি কালের কথা 
ববৃত হয়ে আছে । আগেই বলোছি, 'পোড়াকাঠ', 'অরক্ষণীয়।', “ষোড়শী 
“সাবন্লী' বা 'অন্নদাদীদ”দের জঈবনে আন্তর্জাতিক মানবতার আত বড় বড় তত 
বা তথ্য কিছুই নেই__যা আছে তা হল বাঙালী ছোট মধ্যাবন্ত ঘরের পারি- 
বাঁরক জীবনের কথা-_যার মধ্য দিয়ে মহৎ সমাজবন্ধনের জন্য সামন্তশাসনে 
নিপশাঁড়ত বাঙালী মেয়ের সৃচ্থ একটি আবেগ বার বার প্রকাশ পেয়েছে । 
পুরানো হলেও গৃহ ও গৃহধর্মের সৃস্থ কথাটিকে, সামাজিক ও পাঁরবারক 
সম্পর্কের কল্যাণময় মানবীয় আকুতিটিকে তানি এমান সবাঙ্গসুন্দর ভাবেই 
উপাস্থত করতে পেরেছিলেন যাতে সেকালের মধ্যাবন্ত সমাজ বচালত, 
আলোড়ত ন৷ হয়ে পারেনি । শান্ত গৃহপারবেশের সেই হল শেষ চত্ব। অবশ্য 
সেকাল থেকেই বণিকযুগ তীব্র তীক্ষ হয়ে উঠেছে । 

সৃপ্পন্ট হয়ে উঠেছে ব্যন্তি ও ব্যান্তসত্তা, বহুরকমের ফাটল ধরেছে আমাদের 
গৃহে ও গৃহকর্মে । চার্লস ডিকেন্সের 0১০9০ 010 1%17127)0-এর মতোই 
শরংচন্দ্রের সৃন্টিলোক আজ কেবল একট। দীর্ঘশ্বাসমান্র এবং সাহত্যে বাঙালী 
মধ্যাবন্তেরও সেই শেষ সার্থক ভূমিকা আভিনয় । 

এই ভূমিক। সম্পর্কেও একটা প্রশ্ন ওঠে__তা কতথান বান্তবপন্থী । স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথ শোন যায় এ প্রশ্ন তুলোছলেন “ষোড়শী সম্পর্কে এবং মেসের ঝি 
“সাবিত সম্পর্কেও সাধারণ সমালোচনায় এ প্রশ্ন উঠেছে । এ ঠিক যে 
ন্যক্কারজনক কোন পণ্চমকার সাধনচক্ে “যোড়শখ'কে আমাদের দেখতে হয়ান, 


শরংচন্দের সৃন্টিমূল্য ৫৯. 


তার জীবনের আসল সুন্পপাত হলো ধর্নশাসন ও নারাজ্রীবনের প্রথর দ্বন্দ 
থেকেই । তেমান কলকাতার কুখ্যাত মেসের ঝির জাবন শুবু হয়েছে তার 
কল্াষত অতাঁত ও বছ-আকাঙ্ক্ষিত পারপূর্ণ এক প্রেমের দ্বন্ৰের সূত্রপাত থেকে। 
এরই একপাশে সেই বিকৃত জীবনের খণগ্টচিত্র একট দেওয়। আছে বটে 
সেট। তার অবধারত ভাগ্য হতে পারতো, সাবিত্রীর আভমান সেই অত 
থেকে তার প্রেম- ও গৃহ-কামনার ভাবীঁকালে । নোংরামি ও 'ক্রন্নতার স্থুল 
পাঁরবেশ রচনার চেয়ে শরচান্দরের দুষ্ট ছিল চিরকালের আকাঙক্ষত সুস্থ ও 
সুন্দর মানবসম্পর্কের জন্যে যে আবেগ- তার প্রাত দ্বাণ্ট ছিল, সে সম্পর্কের 
বিবৃদ্ধ শান্তর সঙ্গে দ্বন্দের প্রাতও ৷ আবাঁশা পরবতীঁকালের সাহিত্যে বিদেশাগত 
দ্য়িফু ধনবাদের ক্ষতলাগ্ত একটি ধারা এসে তার ছায়াপাত ঘটয়োছল-_ 
যাতে বান্তবতার নামে মানস বিকারের চুড়ান্ত কাণ্ড ঘটে যায়। চাপ। পড়ে যায় 
মানবাত্মার সংগ্রামী বাণ্তবত। _-বড় ও স্পন্ট হয়ে উঠলো খোলসটা এবং 'বস্ময়- 
কর সব শ্রত্চাদের বিকৃত মানস । 

যুগপৎ ধনবাদী ও সামন্তবাদ? সমাজব্যবস্থার ঘৃণিত ক্ষতলাগ্থত চেহারাটাই 
অবধাঁরত সত্যরূপে প্রাতভাত হলো । বান্তববাদিতার এ বিপদ এখনও 
কাটোন, নূতন নূতন বস্ময়কর অ্রন্টাদের গায়ে পুরানো সেই ক্ষতলাগ্থত 
নামাবলী জড়ানো ; আঁধকনু, ক্ষায়ফু একটা সমাজের বন্তাপচা উপকরণ 'পিয়ে 
রং বা রোমান্সের স্ন্ট করে চিরকালের আকাঙ্ক্ষ ১ মানবসম্পর্ক ও গৃহধর্মে 
প্রচণ্ড আঘাত করা হচ্ছে । এঁদক থেকে বাংলার ভেঙউে-গড়৷ মধ্যাবত্ত শ্রেণীর 
ছোট ছোট মানুষগলর মন্ত বড় একটা আবেগ শরৎসাহিত্যে এসে থমকে 
আছে । পরবতাঁকালে এসেছে পরের পর অনেক ধারা, রসতত্তের অনেক ছন্দ, 
অনেক ্রন্টা, কিন্তু আসোন বাঙালীর একটিও চরিন্র+ আর তার নবতর 
পারপ্রোক্ষতে মহান জীবনের আবেগ । সৌদক থেকে শরংচন্দ্র আজও শেষ 
চারিরদ্্রন্ডা। 


১ অতঙন্জ নভে 
হীরেজ্ বন্দ্যোপাধ্যাস্ 


শরৎচন্দ্র আজ নেই । বাংলা সাহিত্যকে অপরূপ সম্পদে সমৃদ্ধ করে বাঙালীর 
চিত্তে তার চিরস্থায়ী আসন রেখে মরমী শিল্পী চিরাদনের জন্য প্রচ্ছান 
করলেন । সাহিত্যের অঙ্গনে এতদিন যে বিশেষ সৃরটি বাজাছল আজ সে 
সুর চিরদিনের জন্য থামল । সমগ্র জাতির মর্মমূলে সেই মহাপ্রতিভার অকাল 
তিরোধান কতখান আঘাত করেছে তা তো৷ দেখতেই পাচ্ছি । কিন্তু শরৎচন্দ্রে 
মৃত্যুতে যে ক্ষাত সবচেয়ে বড়-_বলতে গেলে অপূরণীয় বলে মনে হচ্ছে__ 
ত৷ হচ্ছে তার সাহিত্যের জন্য নয় মানুষটির জন্যও | সে মানুষটি বিলীয়মান 
খাটি বাঙালী মজলিশের প্রতীক ছিলেন। তার জীবনের আত নিকট 
সংস্পর্শে এসে কতাঁদন না আমার মনে হয়েছে-_ মানুষটি যেন একটি অফুবন্ত 
আনন্দের ফোয়ারা, তারই উৎসমুখের ধারাজলে অবগাহন করে যে পুলকে যে 
রসানৃভতিতে টিন্ত ভরে উঠত এই আনন্দহীন জগতে বুঝ সে জীবনানন্দের 
তুলনা নেই । আর সেই জীবনানন্দের নিখু'ত ও পাঁরপূ্ণ প্রকাশ দেখোছলৃম 
তার গল্পে মজাঁলশে । আক সেই সব ছোটবড গল্পের কথাই মনে পড়ে । 
মনে পড়ে সেই গল্পের কথক শরৎ্ন্দ্রকে । তার মুখ থেকে সেই সব গল্প 
ধারা শুনেছেন তাদের কাছে বোধ করি চরস্মরণীয় হযে থাকবে তার অননুকরণসয় 
সরস কথনভঙ্গী। 

তার একটি গল্প মনে পড়ে । শরৎচন্দ্র তখন সবেমান্ত বর্না থেকে 
কলকাতায় ফিরেছেন । থাকেন বাজে শিবপুরে বাড়ি ভাড়। করে । সেখানকার 
এক বুঁড়র সঙ্গে ঠাব পরিচয় হয় । পাড়ায় থাকে, কাজেই দেখাশুনো ও দৃ- 
চারটে কথাবারা হয় রোজই । একদিন তানি দেখলেন সেই নু'ঁড় একটা মাঁন- 
অর্ডারের ফর্ম নিয়ে ভারৰ বান্ভভাবে তার বাঁড়র সামনে দিয়ে চলেছে । শরৎ- 
চন্দ্র তাকে ডেকে এত ব্ন্ততার কারণ ও গন্তব্যস্থানের কথা জজ্ঞাসা করতেই 
বুঁড় জানাল, সে কোন এক ভদ্রলোকের কাছে যাচ্ছে-_-বড় দরকার । শরৎচন্দ্র 
বললেন-_শুনিই ন। বাছ। ক দরকার তোমার । বুড়ি যেতে যেতেই বললে, 
এই মাঁনঅর্ডারের কুপনের ওপ্রর একটা ছোট চিঠি এসেচে, তাই যাচ্ছি এই 
চিঠি পড়াতে সেই ভদ্রলোকের কাছে । শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন : 
বুড়িটা ভাবত এ এক লুণ্চিভাজ। বামুন, কুপনের ওপর দৃ-ছন্তর বাঙলা চিঠি 
পড়ার বিদ্যেও এর নেই । 


চচ্ু অতন্দ্র নভে ৬৯ 


এই বাজে শিবপুরে থাকার সময়কার আর একটি গল্প তিনি বলেন। 
সেই সময় হোমিওপ্যাথ চিকিৎসার ওপর হঠাং তার প্রবল অনুরাগ জন্মায় 
এবং তানি বিস্তর টাকা খরচ করে হোমওপ্যাথ চাকৎসার ভালো ভালো৷ সব 
বই কনে গভশরভাবে সেই বই অধায়ন করতে শুরু করেন এই 'বিদ্যে আয়ন 
করতে । অনেকদিন অধ্যয়ন করার পর তার ইচ্ছ। হলো__নিদ্ধে লোকের 
[চাঁকংসা করে দেখবেন কতখাঁন কৃতকাষ হন । শরৎচন্দ্র বলতে লাগলেন-_ 
বদ্যে তে৷ আয়ন্ত কর গেলে কিন্তু প্রয়োগ করি কার ওপর- পেশেন্ট খু'জতে 
লাগলুম । বাঁড়তে যারা আসে তাদের খু চিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করি তাদের 
কোন অস্গুখ করেছে কিনা । সবাই বলে না, কিছু হয়নি । গরহজম ? মাথা- 
ব্যথা, ঠোয়। ঢেকুর 2 অস্বল? সবাই বলে-_না, কোন অসুখই করে নি। 
বেজায় দমে গেলুম-কিন্তু রুগী খোজায় বিরত হলুম না-শেষে কি রুগী না 
পেয়ে এমন বিদোট। মাঠে মার। যাবে ! যাই হোক্‌ অনেক চেম্টা-চারাত্তরের পর 
বাঁড়র পেছনাঁদকের এক গয়লানীর অসুখ হণে আমার কাছে এল । খুব 
ভালো করে দেখেশুনে তাকে ওষুধ দিয়ে বলন্বুম, দৃ-একাঁদন পরে আবার এসে 
ওষুধ [নিয়ে যেও বাছ1--আর যাঁদ কেউ তোমার জানাশৃনে। থাকে তাকেও সঙ্গে 
করে নিয়ে এস__অমান ওষযৃধ দেব । কন সেই যে সে গেল আর তো৷ আসে 
না । একদিন পেছনাদকের জানালা খুলে দৌখ সে গোবৃকে ঘাস খাওয়াচ্ছে । 
তাকে ডেকে বললুম, হ৷ বাছা তোমার সেই যে অসুখ করেছিল, আমার কাছ 
থেকে ওযৃধ নিয়ে গেলে আর আসো না কেন ? গয়লান বললে, সেই খেয়েই 
সেরে গোঁছ, আর দরকার নেই | য। বাবা, এতে। পড়লুম, অমাঁন চিাকৎস। করব 
ওষুধ দেব-_তাতেও রুগী জুউল না, যাও বা জ্ত্ুটল তাকে চাকংসা করতে 
হলো না, এক ওষুধে সেরে গেলো৷ ! 

শরৎচন্দ্র যখন “অর ক্ণীয়া' গম্পাটর শেষ পাঁরচ্ছেদ ভারতবর্ষে দেন তখন 
তার উপসংহার অন্যভাবে করোছলেন। সেটি পড়ে তার চিরশুভাাঁ বন্ধু 
হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাজেস্ট করেন- এভাবে শেষ না করে এইভাবে 
( বর্তমান গ্রন্থে যে উপসংহার আছে ) শেষ করলে ভালে। হয় । শরৎচন্দ্র তাই 
করোছিলেন । বই বেবুবার কিছুীদন পরেই মফঃস্বলের এক ক্লাবের কতকর্ীল 
ভদ্রলোক 'চঠি দিয়ে জানান যে তাদের ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে তুমুল তর্ক এমন 
গক বাজ রাখতে হয়েছে উপসংহারের বন্তব্য নিয়ে । একদল বলছে জ্ঞানদার 
সঙ্গে অতুলের বয়ে হবে শরতবাবু এই উপসংহারই করেছেন, আর-একদল 
বলছে, না, কখনোই না। অতএব হরিদাসবাবু যেন শরতবাবুকে জিজ্ঞেস করেন 
--জ্কানদাকে অতুল শ্মশান থেকে নিয়ে ষাবার পর তাদের কা হলে৷ এবং 


ঙ২ শর--সম্পুট 


[তান কা বলেন তা যেন হারদাসবাবু তাদের জানান । শরৎচন্দ্র পড়লেন 
[বিপদে ; বললেন, আপনার জন্যই তো এই বিপদ হলো-_বেশ 'দিয়োছিলুম 
জ্ঞানদাকে জলে ডাঁবয়ে মেরে ; অতুলটা কালে মেয়ের হাত থেকে বাচত, 
লেখক বাচত, প্রকাশকও বাচত। এখন এর ক জবাব দেব আমি তো ভেবে 
পাচ্চ নে। এরকম চিঠি রোজ এলেই তো গেছ । বলে হাসতে হাসতে বললেন, 
তারা তো৷ জানতে চেয়েছে জ্ঞানদা ও অতুলের শ্মশান থেকে যাবার পর 
কী হলো? আচ্ছ। লিখে দিন; শরতবাবু বললেন__তারপর তাহাদের 
সাহত আর সাক্ষাৎ হয় নাই; সৃতরাং কী হইল তাহা তান বাঁলতে 
পারেন না । 

এইরকম কত গল্পই তিনি করতেন । কতাঁদন কতরান্ত তার চারপাশে 
বসে তার অনুরাগী প্লেহভাজনরা কী আবমিশ্র আনন্দে আত্মহার] হয়ে উঠে- 
ছেন । প্রাণখোল। হাসি হাসবার কত সুযোগ পেয়েছেন তার বাঁঝ সাঁম। নেই । 
কিন্তু শধূ হাঁসর গল্পই [তান বলেন ন বলেছেন নিজের জীবনের অদ্ভুত সব 
গল্প। রুদ্ধানঃশ্বাসে আমরা তা শৃনতুম, কত মানুষ কত ঘটন৷ ছায়াচিতের 
মতো ভেসে উঠত চোখের সামনে, অন্তর ভরে উঠত সহানৃভাতিতে । সোঁদন 
তার সেইসব গল্পকে গল্পই মনে করতুম ; আজ মনে হয় তিনি নিছক গল্পের 
জন্যই গল্প বলতেন না, সেই গল্পের মধ্যে থাকত প্রচ্ছন্বভাবে একটি দরদণ 
জীবন-রাসক । তার সাহত্যেও এই জীবনরাসকটিকে আমরা শিল্পীর 
ছদ্মবেশে কখনো দেখে থাকব ৷ গঙ্গানদীর তরঙ্গের ওপর দিনান্তের পলাতক 
আলোর আভাসের মতো৷ মাঝে মাঝে নার্বকার শরৎচন্দ্রের মধ্যে সেই দরদ” 
জাঁবন-রাঁসককে দেখতে পেয়োছ । কিন্তু কী কথা তার সাহিত্যে তার জীবনে 
বার বার নান। স্বরে আমাদের বলতে চেয়েছেন ? কী মন্তু জীবনের তিনি 
শৃনিয়েছেন ? 

কীসে? তার সাহত্য আর জীবন উপদ্রত বাণ্চত অপমাঁনত মানুষের 
কথাই আমাদের শুনিয়েছে । বলে গেছে : “সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার 
ওপরে নাই'; বলে গেছে £ জীবনপ্রবাহের আবর্তে মানুষ অসহায়, ঘটনার 
দাস, নিয়াঁতর দ্বারা নয়ল্তিত। তার ভূলঘ্রান্ত সব ক্ষমা করে তাকে ভালবাস। 
জীবনের সবচেয়ে বড় ধর্ম প্রেম, সেবা, ক্ষমা, সব মানুষের মধ্যেই জীবন- 
দেবতার এই শ্রেম্ঠ দানগুঁলি, ধর্মগল প্রচ্ছন্ন রয়েছে । মানুষের ভুলভ্রান্তই 
বড় নয়, তার মধ্যেকার আসল রূপটাই বড়, তাকেই দেখা সত্য দেখা । মানৃষ 


দেবতা নয়, সে মাটির পাঁথবীর মানুষ__দোষে আর গুণে ॥ 4৯ 0101 15 2 
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চল্দ্র অতন্দ্র নভে ৬০ 


শরংসাহত্যের মূল সুর দুঃখবাদের । তবু তার সাহত্যের সুকরৃণ দৃঃখ- 
বাদকে অতিক্রম করে তার বালম্ঠ আশাশীলত। এই ধূলবুক্ষ পৃথিবীর মানুষের 
কানে অভয়বাণাী 'দয়ে বলে, জীবনে গভাঁর নৈরাশ্য অকাথত বেদন।__স্বপ্রভঙ্গ 
আছে জান, কন্ু তাতে বিচলিত হয়ো। না। জীবনের সব বফলতা অসম্পূর্ণত। 
সত্বেও তাকে গভীরভাবে ভালবাসতে শেখো৷। স্কুল বান্তবতার শত আঘাতেও 
যেন স্বপ্নভঙ্গ ন৷ হয়, তাহলে একাঁদন “কার জন্য বেঁচে থাকব ?' এই প্রশ্নাটর 
জবাব জীবন থেকেই পাবে । 


শরৎ-সাহিত্যে নরনারীর নামকরণের রহস্য 
স্বচরিতা রাস 


“কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন”__এই সৃপ্রচালত প্রবাদবাক্টির সঙ্গে 
অপাঁরচয় সাধারণতঃ কারুরই নেই। চেতন অচেতন বনু নার্বশেষে নাম- 
করণ' সেই বস্তুর স্বরূপ নির্দেশ করবার জন্য অত্যাবশ্যক ; কারণ শুধু মাত 
আকাাতিগত নয়, প্রকীতিগত বোশল্টাশাল" হয়ে প্রতোক জীব ও জড় পদার্থ এই 
নাম গ্রহণের সাহাযেই আপন আন্তিত্ব প্রমাণ করেছে । কিন্তু জীবনের জটিল 
পাঁরবেশে “নামকরণ' প্রসঙ্গেও বিশেষ বাতিক্রম লক্ষ্য করা যায় । উপাঁর- 
উদ্ধত প্রবাদবাক্যটি অনুসরণ করে এ জাতায় তথ্যসম্বদ্ধ উদাহরণ স্বরূপ বল৷ 
যেতে পারে, ঘন-কৃষ্ক মেয়েটির নাম বাবা-মা আদর করে রেখেছেন 
'জ্যোতয়াময়' | হয়তে। 'জ্যোতয়াময়' অন্তরের আলোতে তার বাইরের কালে 
আবরণ তুচ্ছ হয়েই যাবে । সুতরাং 'নামকরণের' উদ্দেশ্য যাই থাকুক ন। 
কেন, দৈনান্দন জাবনযান্রায় একে অন্যের পারস্পারক সাম্নধ্যে আসতে পারে 
বলে নামের' অমর্যাদ। খুব প্রধান হয়ে ওঠে না__কারণ এখানে প্রত্যক্ষভাবে 
ব্যন্তসন্তাটিকে অনুধাবন করা যায়। কিন্তু গম্প-উপন্যাসে নামকরণের 
সঙ্জীবত এবং সার্থকত। যাঁদ স্ব স্ব নামের বোঁশিল্ট্য অনুষায়ী পারস্ফুট না হয়, 
তবে সাহত্যরস হয় ক্ষুণ্ন । গম্প-উপন্যাসে বার্ণত পরোক্ষ জগতের পান্র- 
পাত্রীর দৃষ্টির অগোচরে থাকে বলেই তাদের নামের যাথার্থ্য তাদের প্রকীতি-_ 
ভাঁমমন্ঠ হয়ে দেখা যায় । পাকের রসরৃন্টর সামনে তখন তারা প্রাণবন্ত 
হয়ে বরাজ করে । তাই" পদ্মলোচন' যাঁদ একচক্ষাবাশল্ট হয়ে পড়ে তবে 
সাহত্য-সমঝদারকে বড়ই অস্বুবধায় পড়তে হয় । 

শরৎ-সাহিত্য সাধারণতঃ পান্র-পান্রীর নামকরণ তাদের প্রকৃতি- 
বৈশিষ্টোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সম্পাদত হয়েছে । শরংচন্দ্রের শজ্পানুভাত 
এ ব্যাপারে বিশেষ সচেতন । তার সাহিতো পুরৃষ-চরিগ্রগল বেশীরভাগ 
ক্ষেত্রেই 'নাল্ুয় এবং উদাসীন ; নারী-চরিপ্লগাল সাক্রয়, চণ্চল এবং শান্ত- 
সম্পন্ন । পুরুষ এবং প্রকৃতি'র চিরন্তন স্বরূপবৈশিন্ট্ের অনুস্থীত ঘটেছে 
এইসব চীরন্াবলী রূপায়নে । সুতরাং পুরুষ-শ্রেম্ঠ শিব এবং শান্তরূপণণ 
প্রকাতদেবীর 'বাভন্ন রূপের 'বাভন্ন নামে নামাঞ্কিত শরংচন্দ্রের প্রধানতম 
কয়েকটি গল্প উপন্যাসের নায়ক এবং নায়কারা আত্মপ্রকাশ করছে। 

“কাশীনাথ' গল্পের কাশীনাথ কাশীশ্বর মহেশ্বরের মতোই নির্পপ্চ উদার 
প্রাণ। তার অনুচ্ভাসতঃ অটল ছর্যের কাছে সচগুল৷ “কমলা'র উচ্ভোসিত 


শরং-সাহিত্যে নরনারীর নামকরণের রহস্য ৬৫ 


আবেগ প্রাতহত হয়েছে । হন্দদেবতা নারায়ণের পত্নী লঙ্গষ্মশর অপর নাম 
কমলা । কমলা আদ্যাশান্ত মহামায়ার 'চণ্চলা-চপলা” স্থরূপের প্রতিমূর্তি । 
আদ্যাশান্ত সেই প্রকাঁত সুন্দরী ধার নানাবিধ মায়ায় এবং লশলায় উদার 
্হ্মাগধারা হয়েছেন লীলাময় । শরৎংচন্দ্রের “কার্শীনাথ” গল্পের কমল। চরিত্রে 
অগভীর উচ্ছলতা যতথা'ন সাধনার অভাবও ৩৩খানি । হৃদয় অপেক্ষা 
আবেগের বশে কমলা তার প্রেমে কাশীনাথকে আভিষিন্ত করেছে, ধ্যানানম্ঠ। 
দ্বারা তাকে আকৃন্ট করতে পারে নি। পিল্লশসমাজ' উপন্যাসের রিমা” 
কমলারই নামান্তর মাত্র, কি রম। ভার রম্য৩। দ্বাপা চারহের গভীর সৌন্দর্যকে 
ক্ষণ করেনি । রমার স্বত্তাধিকারের যোগ্যত। 'নরে রমেশ উপন/াসের নারক 
_উদার পুরুষ । এখানেও পরমা আঘাত করেছে, কন্ট 'দয়েছে রমেশকে | 
অকৃতার্থ জীবনের প্রাহশোধ নিয়েছে উভয়ের প্রেমকে সবলে আবৃত করে। 
এঁদকে গ্লেহ-মম হা-ক তজ্ঞ তাপূর্ণ রমণীয় রূপটিতে রমার প্রকীতিবোশিন্ড্য উদ্হুল 
হয়ে উঠেছে। 


॥ 


'শু!কান্ত' উপন্যাসে আকান্ত রমেশের রূপান্তর চিরবৈরাগী ভোলা মহে- 
শ্বরের চারতরপ্রারানে পিরাদমান । রাজলক্ষ্মী' বিশ্বের অধিষ্ান্তী প্রাণসত্ত 
জব-গংকে প্রাণহান কবে বাখার জনা বৈরাগী পুরুষকে তার ওরাসীন্যের 
আবরণ খুলতে পাধ্য করেছে ॥ টপধাবন-রাজলন্ষ্ৰবীর প্রেমবোধ তাই শ্রামাপ্ডত । 
এই প্রেমন্র, নিতে শ্রাহ তকে এ, কলেছে তনুরাগী - সেই অনুরাগের বিচি 
রূপ, আশা-নরাশার-বদ্ব, [বরৃহ-মিলনের ঘনঈভূত রস শরৎচন্দ্র "শ্রাকান্ত 
উপন্যাসের মৃূলতত্ত ৷ পুথ্ব-প্রকাতির আদম লীলাকে শরব্ন্দু আধু'নকতম 
প্রেমে স্ম্ম অনুভূতির মাধূর্ষে এই গ্রন্থে উপস্থাপত করেছেন । এখানে 
নারীপ্রকীতর বিচন্র রূপ “বাভন্ন চারন্রকে কেন্দ্রে করে ফুটে উঠেছে । কন 
পুরুষ-চারব্রগল প্রায় একজাতীয়। শ্রীকান্ত, রোহণী, গহর, সন্্যাসীভাই- 

অসহায় নারীনভরশীল উদাসীন পুরুষের লক্ষণগুদল নয়েই কাহনীভাগে 
দেখা দিয়েছে । অন্যদিকে অভয়া আদ্যাশান্তর বরাভয়দাঁয়নী রূপ নয়ে 
সমাজ-ীবভীষকার বিরূদ্ধে জানিয়েছে প্রাতবাদ । রোহণনবাবুর প্রেমকে সে 
অচাঁরতার্থ হতে দেয়ান । নারী এখানে প্রচণ্ড শীস্তর আঁধকারণ । দক্ষকন্য। 
সতী পাঁতানন্দায় শোকাকুল হয়ে প্রাণ ত্যাগ করোছলেন । অন্নদাদাঁদ'র 
আত্মদান ভিখারী অনাবৃত স্বামীকে বরণ করে । সে স্থামসত্তাটিকে ধ্যানের 
মধ্যে স্থাপন করে শত লাঞ্চনাও হাঁসমৃুখে সহ্য করেছে । অভয়া এখানেই 
করেছে 'বিদ্রোহ__একানষ্ঠ প্রেমের প্রীত তার অসাঁম শ্রদ্ধা, কিন্তু নিষ্ঠুর 
স্বামশর অত্যাচার সে অসহায়ভাবে সহ্য করতে রাজী নয় । 


শ-স__& 


৬৬ শারং-সম্পৃট 


'বড়দিদি' গল্পে মাধবাঁলতা নারঁজনোচিত প্রেম-মহিমা নিয়ে রসালববৃক্ষ 
সুরেন্দ্রনাথকে প্রকৃত আশ্রয়স্থল জেনেছে । সুরেন্দ্রনাথ কাশীনাথ নয় বটে, 
পৃরুষ-প্রকীতির বৈশিল্টযগুলি এখানে প্ণতর ভাবেই রূপায়ত । নণলাগ্বরের 
উদার হৃদয়-উন্মুস্তিতে বিরাজ বৌ শান্তর নীড় রচন। করণে পারোনি। 
নীলাম্বরের আপাত কাণ্িন্য থা বৃক্ক্মতা ঘন কন অসীমভাবে নীলাম্বরের 
হৃদয়ে সাত ছিল যে তার পারমাপ পাওয়। দুঃসাধ্য । তাই বিরান বৌ 
ননীলাস্বরকে ভূল বুঝেছে চিরকাল । চন্দ্রনাথ সরযূর জীবনে এনেছে প্রেমের 
জোয়ার, তাই শঙ্কিত চিত্তে সরষ্‌ রিন্ত ভাটাব ভ্রাগমন প্রতীক্ষা করে। 
সাবন্তরী সমাজানান্দিতা, কিতব সভীশের প্রা প্রেম তাকে পাতব্রত্যে উন্নীত 
করেছে । কিরণময়ীর চরিত্রের ওক্ছল্য দরাকনেখ একি্িংকর জীবনে 
এনেছে বোচন্র-_দিবাকর জাঁবনে বড় হয:ন, প্রবত্তর কাছে আত্মসমপণ করে 
ধবংস হয়েছে । িরণময়ীর উত্তাপ লেগেছে কাহিনীর অনান্য চরিত্র- 
গৃলিতেও ৷ উত্তাপ-্দগ্ধ॥ উপেন্দ্রের জীবন ব্ষাপময় করে করণ অবশেষে 
মান হয়েছে । সাবন্রীর চরিত্রে রয়েছে স্ষিগ্ধ দীপ্তি তীক্ষ ওক্জল্য নেই 
সমগ্র কাহনীভাগে তাই সাবন্তীর নিষ্ঠা আল্লা । সমাজ-অনুশাসনরূপ 
মৃত্যুশমন তার ত্যাগরমীহমার কাছে পরাভূত । 

পার্ববত চণল হয়েছে ছন্নছাড়া দেবদাসের জন্য | 'অম্বতস্য পুত্র 
পূর্ণামৃতময় নয় । দেবশাস* বিষামৃত পান কবে নীলকণ্ঠ। চন্দ্রমুখী__শধৃ 
বাহরাবয়বে সীমায়ত নয় তার সোন্দর্য ; অন্তরের 'প্িঞ্লোকে দেবদাসের 
সন্তাপ দূর হয়েছে । নীলকণ্ঠ হয়েছে চন্দ্রচড় । চন্দ্রনুখী সমাজের পদতলে 
স্থান পেলেও দেবদাসের মাথার মণ । সোদামিনশর প্রকৃত শান্তু এবং 
জ্যোতির সণ্চার ঘন-শ্যামের গভীর প্রেমের অজ্ঞাত প্রেরণায় । কালো মেঘের 
বুকেই সৌদামিনীর যথার্থ শোভা । 

“গৃহদাহের” অচলা সর্বংসহা ধারন, সূরেশ এবং মাহম দূজনের প্রতি তার 
সমবেদনা ॥ স্বামী মহিমের ধ্যানমগ্ন চিত্তের আবরণ খুলে নিজেকে অচলা 
প্রীতিষ্ঠত করতে পারোন । তার ফলে যে গভার ব্যবধান উভয়ের মধ্য 
সৃন্টি হয়েছে, সূরেশের আঁবর্ভাব সেই অবকাশটুকু গ্রহণ করতে । সুরেশ 
ভোগপ্রবণ মনের পাঁরপোষক । সে অচলাকে মুস্তি দিতে পারেনি ; ভোগ- 
মুখর প্রেমের সংকীর্ণ পাঁরাধতে অচলার অচলত্ব আরও দৃঢ়ত। লাভ করেছে । 
এদিকে মাহ্‌মের প্রেমের মহিমায় অচলার মাহমাঘ্বিতরূপদর্শন আমাদের পক্ষে 
সন্তব হয়নি । খাঁষ গোৌতমের পরী অহল্যার জীবনে 'সুরেশের, প্রেম আভ- 
শাপ- এখানে প্রেমের ঘটেছে অপঘাত । স্বরেশ অচলার জীবনে দৃগ্রহ । 


শরং-সাহতো নরনারীর নামকরণের রহস্য ৬৭ 


'বামুনের মেয়েতে অরুণ তার নবোদিত উচ্ছাস নিয়ে সন্ধ্যার কাছে 
উপস্থিত হয়েছিল | সন্ধ্য/ ও অবুণ সম্পূর্ণ বৈপরীত্য নিয়ে ক কখনও মিলিত 
হতে পারে 2 সন্ধ্যার গভীর দৃঢ়তার কাছে অবুণ বিচলিত হয়েছে, নিজেকে 
হাঁরয়ে ফেলেছে প্রা “ন্বর অনুচ্ছসত সংকলে্পের কাছে -যেমন ভাবে 
সন্ধ্যার আগমনে সপ্তাশ্ররথণী অবৃণের আন্তত্ব ঘার লুপ্ত হয়ে । 

“শষ প্রশ্নে কমল মধুলোভীদের আকৃষ্ট করেছে ভার তাঁক্ষধীসম্পন্ন 
বাচনভঙ্গবতে এবং সোন্দর্যে । কমলের সান্নিধ্যে যারা এসেছে তারা আহত 
হয়েছে অনেকেই, কারণ তারা৷ দূব থেকেই মুগ্ধ হয়ে সুখী হয়ান, কমলকে 
আঘাত করেছে । হাই মৃণালের কাটায বদ্ধ হতে হঘেছে সকলকেই । আশু- 
বাবু মিন্টভাষী [শবপ্রাতম মানুষ ।  কমলের আন্তারক শ্রদ্ধ। গ্রনথভাগে একমাত্র 
আশৃবাপব প্রাতি উীর্দন্ট হয়েছিল-_অন্যান্য সকলে কমলের প্রতি লুবধ দৃষ্ট 
স্থাপন ক:বছিল বলেহ কমলের কাছে তার। কৃপার পাল । শিবনাথ গুণী 
পুরুষ_কমলের মত মেয়েকে সে আকৃন্ট করোছিল তার প্রাতি, ?কন্তু নিয়াভিম্খী 
প্রবত্তপাশে সে বন্ধনগ্রস্ত । এ যেন সেই অনার্ধপ্রভাবসম্পন্ন শিবের প্রাতরূপ 
_গাঁঞ্জকাসেবী ভোলানাথের স্বরূপ । 

বাঙলাদেশের ধমাঁয় ইতিহাসে মাতৃপ্জার প্রচলন বিশেষভাবে প্রাধান্য- 
শালী হয়েই চিরকাল আত্মপ্রকাশ করেছে । প্রামাণ্য তথ্যেরও ষথেন্টনদর্শন 
আছে । আর্য আর্ষোত্তর, এই দূই শাখার একীকরণের ফলে আমাদের দেশের 
দেব-দেবীর পাঁরকল্পন। 'মশ্রণজাত । তাই মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুঁলির প্রাত 
দাঁন্ট নিবদ্ধ করলে দেখা যায় মহাশান্তর আশ্রয় নারীচাঁরতের দৃই বিপরীত 
স্বরূপকে ভিত্তি করে। কাশীশ্বরগাহণ, কুমারজনন পণ্টতপা৷ গোরাঁর 
লীলামাধূর্য বিষহার মনসা এবং চাঁগুকার মধ্যে বহুলাংশে ক্ষুপ্রতা গাপ্ত 
হয়েছে । মঙ্গলকাব্যের কাঁধর দ্রার্টতৈ দেব মানবীয় দুর্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে- 
ছেন। ত৷ ছাড়া, এই দূর্বলতা মাতৃশান্তর আধার থেকে উদ্ভূত নয়, আধষোত্ুর 
কল্পনায় আধপত্য 'বিষ্তাবের আগ্রহ থেকে দেবাচারন্রে আরোপিত । সুতরাং 

দেখা যাচ্ছে, ক্ষুদ্রতা, নীচভা, এবং হিংসাপরায়ণতার জন্য এক সময় শান্ত'র 
মাতৃত্ব এবং নার'ত্ব স্থানচ্যুত হয়োছল । 

গগাতীয় জীবনে শান্তপজার অপ্রাতিহত আ'ধপত্য স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা সাহত্যেও তাকে স্বীকার করে 'নয়োছ। বাঁঞ্কমচন্দ্র থেকে আধুঁনক 
যুগের সাহত্যে নারসপ্রাধান্যের অপ্রশামত ধারাটি তাই চিরসজীব । শরং- 
সাহত্যে পান্রপান্রীর নামকরণবোশল্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে কয়েকটি পারি- 
বারক "চন্্সম্বীলত গ্রন্থে নারশান্তর দুই বিপরাঁত দিকের পাঁরচয় পাওয়াযায়। 


৬৮ শরত-সম্পৃট 


নামের সঙ্গে চারন্রের স্বাভাবিক সামঞ্জস্য মহাশান্তর নামবৈচিত্যে যেমনটি স্থান 
পেয়েছে, শরৎচন্দ্রও তা যথার্থভাবে অনুসরণ করেছেন । অন্নপূর্ণাসদ্ধেশ্বরী- 
নারায়ণী-বশ্রেশ্বরী-হেমাঙ্গিনব-ভবানব-চরিন্লাবলীর উচ্ছ্বসিত ম্লেহ-মমতা।, কারুণ্য, 
মাতৃত্বের চরম পরাকান্ঠার নিদর্শন । শাসন এখানে প্লেহের বন্ধনে শাথিল, 
কাঠিন্য হৃদয়রসে দ্রবীভূত । পার্থব সৌন্দর্য এবং মাধুর্য একাধারে স্থান 
পেয়ে শরৎচন্দ্রের শিল্পানর্দেশে মাতৃরসে রূপান্তারত হয়েছে । সুখদায়িনন, 
তীপ্তদায়নগ এই মাতৃমূতির কম্পন৷ আমাদের গৃহ-জীবনের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ থেকে 
জাতীয় জবনের বিরাট ক্ষেত্রে ব্রম-প্রসারত । 

এলোকেশখণদগম্বরীকাদস্বিনচরিত্র কটি যে বিশেষত্ব নিয়ে সাহত্যে 
পারস্ফুট হয়েছে, এর বান্তবতা “নামের' দিক দিয়ে যেমন সার্থক, চরিশ্রের দিক 
[দয়েও তেমান । কয়েকটি 'নকৃণ্) প্রবাত্তর পারচয় খহন করে এই চারণ কটি 
নারীত্বের সহজাতগুণের বৈপরীত্য সাধন করেছে । মাতৃত্ব ও নারীত্বের 
স্বাভাবক বিকাণের প্রতিক্রিয়। এবং প্রাতবন্ধকত। স্বরূপ এলোকেশীাদগন্বরী- 
কাদাম্বনশ-নামা্কতাদের আবির্ভাব । এই নাম নর মধ্য দিয়ে তন্জ- 
সাধনার ক্ষেত্রে যে গ্ডতম রহস্যের ইঙ্গিত সাঁচিত হয়, সেখানে সৌন্দর্য পা 
'ক্পপ্ধতার অবকাশ নেই-একটি ভয়াবহ পারমগ্ডলেব সৃষ্টি হয় মাত । শবং- 
চন্দ্রের চিত্রত এলোকেশীদগমুরী-কাদয্নীচপিত্রের সান্নিলে গ্রন্থুভাগে 
একটি অশুভ এবং অনকাওক্ষত পারবেশের প্রবঠনা উপল কব। ধায়) 
যাঁদও তা সহাংশে বাস্তব । 'নানমাহাজ্যগবচারপ্রসঙ্গে আমাদ্রে ধমত্য 
এরীতহ্যের সৃত্রানুসন্ধান করে শরং-পাহতো ভার যংসামান্য আভাসঢকু পার- 
বেশন করতে চে করোছ । 

শরংচন্দ্রের আঁঙ্কত প্রায় সকল চারপ্ের নামকরণেই একটি অন্তানা£ত 
তাৎপর্য লক্ষ্য কর। বায় । তাই তার কয়েকখান বাশিত্ঞ পচনার ভারত সংন্দেপে 
[বচার ক'রে নামকরণের উদ্দেশ্য ও নূল্য নির্ধারণে প্রবৃত্ত হয়েছি । অবশ্য 
কোন কোন চারন্রের নামকরণপ্রসঙ্গে ব্যতিকম যে ঘটেছে একথা অস্বীকার 
করবার উপায় নেই । 


শরৎ-প্রতিভ। 
দীনেশচক্দ সেন 


প্রায় আট-নয় মাস পর্বে শ্রীযুস্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আমার 
প্রথম আলাপ হয় । আম [সিনেট আফসের 'সাঁড় দিয়া নামিতেছিলাম, 
তখন সুধাবাবূ (শ্রীযুক্ত সৃধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) ফুটপাথের উপর দীড়াইয়া একটি 
লোকের সঙ্গে কথা বাঁলতেছিলেন । আমাকে দোখয়৷ সুধগবাবু ন-কটি কথার 
পর বাললেন, আপাঁন শরৎ্বাবুকে চেনেন না2 হান একজন ভালো 
ওপন্যাঁসক । আম বাঁললাম, ইহার লেখ। পাঁড়য়াছ বাঁলয়া মনে হয় না। 
হীন কী বই "লাখয়াছেন ? তখন সৃর্শবাবু ইহার রাঁচত কয়েকখান বইয়ের 
নাম কারলেন । আম ভাহার একখানও পাঁড় নাই । জ্পাঁম বাঁলিলাম, 
হীন ত হ্রাসাকে ইহাৰ কোন বই দন নাই । শরংবা বলিলেন, আম 1দলে 
কি আপাঁন পড়িবেন 2 আমি কতকটা তাঁচ্ছল্যের সঙ্গে বাললাম, ঠিক যে 
পাঁড়ব একথা বলিতে পারি না; তবে আপাঁন বই দিয়া দোখছত পারেন । 
বস্তত আম মনে কারয়াছিলাম অনাড়ম্ধরবেশী শীর্ণকায় ভদ্রলোকটি এখনকার 
সাহত্য-বাজাবের কোন সামানা ব্যবসাদার গল্পলেখক ॥ সুধীবাবু তাহার 
প্রশংস৷ কারয়া চলিত ভদ্রুব্যবহারের পারচয় ?নয়াছেন মানত । আজকাল ত 
গ৮্পলেখক বঙ্গসাহত্যের হাটে পথে । রাধুন বামনের হাতে যাহারা রন্ধনের 
কাজ ও চাকরানীর হাতে ঘরের অন্য কাজ সমন্ত ছাঁড়য়৷ দিয়া, উপাধান আশ্রয় 
কাঁরয়। দিনরাত্রি নিচ্কর্মীভাবে কাটান, এইগ্ীল সেই নব্য সম্প্রদায়ের মাহলাদেরই 
মুখরোচক হয় । 

উত্ত ঘটনার তিন-চার মাস পরে গুরুদ্াস বাবুর দোকান হইতে আম 
কতকগুলি বই পাই । তাহার মধ্যে বিন্বর ছেলে ও রামের সৃমাত-__এই দুটি 
গল্প পাঁড়য়া৷ আম যেন নৃতণ জগতে প্রবেশ করিলাম । চাঁরন্রগাঁল পাঁড়য়। মনে 
হইল তাহারা সজীব হইয়? কথাবার্তা বলতেছে । সাধারণতঃ গম্পলেখকের৷ 
বদ্ধ- পাঁরকর হইয়৷ দুই রকমের চারন্র রচনা করেন,-ভাল এবং মন্দ । যে 
ভাল তাহার গুণের শেষ নাই, যে মন্দ তাহার দোষের সীম। নাই | অত্যাচারী 
ক্রমাগত পীড়ন কাঁরতেছে, সাহঞু ক্রমাগত সহ্য কারতেছে । করৃণরসের সৃন্ট 
কারবার জন্য লেখকদের কেহ কেহ ভাসুরের দ্বারা দেবর-পত্ববীর চুলের মৃত্তি 
ধরাইয়৷ তাহাকে ভিটা হইতে তাড়াইতেছে, ক্ষয়রোগকাতর বিধবা তথাপি 
সেই ভিট৷ আকড়াইয়। ধাঁরয়। স্বামী-ভীন্তর পরাকাচ্ঠ৷ দেখাইতেছেন । কোন 


৭০ শরৎ-সম্পুট 


স্থানে দীন দরিদ্রু জোন্ঠ ভ্রাতা হাল-লাঙ্গল বন্ধক রাখিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার পড়ার 
থরচ চালাইয়। তাহাকে উীকল তৈয়ার কারতেছেন । পরে সেই কণিষ্চদ্রাতা 
শ্বশুরের অর্থগৌরবে এবং ওকালাঁতর পশার জমাইয়া, চিরসাহফু দয়াময় 
জোম্ঠ ভ্রাতাকে পশুর মতো গৃহ হইতে বিতাঁড়ত কাঁরয়। দিতেছে ; বড় ভাই 
তখনও ছোট ভাই-এর মঙ্গল কামনা কারতে ছাড়েন নাই । এইরূপ অত্যা- 
চারের বর্ণন। পাঠকালে সে সত্য সত্যই কোন সময়ে চক্ষুর জল না পড়ে, এমন 
কথা আম বালব না। কিন্তু গ্রন্থকার যাহাকে ভাল করিয়। গাঁড়বেন ভাহার 
মুখে সাদারও ঘাঁষয়। তাহাকে চকৃচকে করিয়। দিবেন; এবং যাহাকে খারাপ 
কারবেন স্থির কারয়াছেন তাহাকে কাল কালিতে ম্লান কবাইয়া বানর বানাইয়া 
ছাড়বেন, ইহাই তাহার প্রাতিজ্ঞা | তাহ। ছাড়া কাগুজ্ঞানহশীন বর্বরতাকে অনেক 
সময় ইহার৷ করুণরসের প্রাতপোষক মনে করিয়া সাহাতিক শিল্পজ্ঞানের 
একান্ত অভাব দেখাইয়৷ থাকেন । একদা কোন একখান প্রাসদ্ধ নাটকের 
আভিনয় দৌখতে গিয়৷ একটা দশা বড় সাংঘাঁতক মনে হইল । স্টেজের উপর 
একটা ছেলেকে শোয়াইয়। তাহাব খুল্পতাত 'বিষয়লোভে গাহাকে বিষ প্রয়োগ 
করাইতেছেন, জোর কারয়া তাহার ঘুখ বন্ধ কাঁরয়। ধরে ধরে ব্যি দেওয়া 
হইতেছে, বালকটি তীব্র যল্তুণায় যতই হাত-পা ছুড়িতেছে, 5তই দর্শকেব দল 
বেজায় উত্তোজত হইতেছে । এইরূপ করুণরসের উদ্রেক করা কঠতকটা সহ । 
যাঁদ স্টেজের উপর কোন আভনে তা বাম করিয়া বীভৎস রস প্রদর্শন কারতে 
চেষ্টা পান, তবে বোধ হয় এইরূপ সহজেই কৃতকার্য হইতে পারেন । 

কিন্তু সাহত্যিক রসস্ৃজ্টর আইন-কানুন অত চুল নহে । রস্তমাংসের 
মানৃষ সৃত্ট করিভে হইলে তাহাকে দোষে-গুণে রচনা করিতে হয় । তবেই 
তাহাকে আমাদের একডন বাঁলয়৷ চিনতে পারি । রাম চারনও অবশ।ই 
আদর্শ চরিত; কিন্তু বাল্মীকির হাতে তিনি রন্ত-মাংসের মানুয হইয়াছেন । 
মহাকীব নিশ্চয় পৃতুল গাঁড়তে চেষ্টা পান নাই । গৃহক চগডালের গৃহ ছাঁড়য়। 
একরান্ি তান একট। বড় গাছের শাখায় বাস কারয়াছিলেন । চারাঁদকে 
স্চীভেদ্য অন্ধকার, পশুর গর্জন, মনোরমা সীতা ঝটকাদলিতা পল্লীর ণ্যায় 
তাহার কণ্ঠলগ্রা-_এমন সময় দুঃসহ কন্টে তীরবিদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস 
ফোঁলয়া রামচন্দ্র লঙ্ষ্মাণকে বাঁললেন এমন কি কখনে। শৃঁনয়াছ লক্ষ্মণ যে কোন 
পিত। জগতে আমার মত ছন্দানুবত পৃ্কে এইভাবে বর্জন কারতে পারে 2 
রাজা দশরথ একান্ত কাপুরুষ ও পণ; তুম অযোধ্যায় 'ফারয়। যাও, নতুবা 
কৈকেয়ী নিশ্চয়ই আমার মাতাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবে । কৌশল্য। রামের 
বনগমন উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, কোমল উপাধানে শির রক্ষা করিয়। রামচন্দু 


শরৎ-প্রাতভা ৭১ 


শয়ন কাঁরতে অভ্ন্ত, সে কেমন করিয়া তাহার লৌহ সাবলের মত দৃঢ় বাহু 
আশ্রয় কারয়। নিদ্ লাভ কাঁরবেন পাছে রামের চিত্র কঠোর হয়? এই ভয়ে 
কান্তবাস এ সকল অংশ বাদ দিয়াছেন 1 লক্ষণ বুখিয়া উঠির; বলিয়াছলেন, 
হানবে পিঠরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসন্্মানসম্‌ 1 একথা বাঙ্গালা রামায়ণে পৌছায় 
নাই । হনুমান রাপণকে গ্রথনাঁদন দেখিমা পাপযানিল কণ গন্ভীর রাচজাচিত 
মূর্তি। কৌপাীনপালগ রামচন্দু ইহার সঙ্গে বিরোধ কাঁরয়া কী কারবেন 2 
সুতরাং বাল্ীকঞ্কৃত বাম শিক ছালোনানূষটি নহেন এবং রাবণও নক 
দুণ্ট লোক নাহ | 

বড় কাব ও পলোখকেরা শ্বাস ও 
কী মন্দ চাহাল একট। নিগঢ তু 


কং1 সালাহভাক 'হসাবে কস ভাল 
ইহ টারন্ত গঠন করেন না। নি 
কল্পনা তাহাপিগাকে এন একা লগা লইহা বায়, যেখানে সজীব ব্যকরা 


৭] 
এম 


এ 


চলাফেরা করে । কার ও হলখকু ভহ স্পহ্গভালে মনশ্চক্ষে যাহা দেখেন, 
জানল দিওনা হয । আাদর্শ অটকমাব চেম্টা কারিষা কেহ 
কখনও খুব উচ্চ ব গ্রন্থ বচন, কাবত পাবেন লাই 1 সখে-দুঃখে, আলো, 
আধারে বোযে-গাণে রঃ শক ইহাতে যাহা উচ্চ ও ঝড়, তাহা কেবলই 


1 


উচ্চ ও বড় শহে। 
পর্যন্ত দেখা যায় । 
বহাদন পনে শরৎ র গলেপি সভগীদ মানুষ দোখলাম 1 দৌখলাম হুদ্ধ 
সার্পণগর নাধ স্মীলোতের হর কুসুমাসুকুমার হইতে পারে । ভ্রাতৃব্ধু 
ভাসুবকে কগোব কথা বলিছেত সরদাই তান দীনহীন ভালো মানুষ গীবত 
ভ্রাতৃপধূব কৃপাপাহ হইবার গ্রহন নহেন | ধড়মানুষ ভ্রাতার বাটীর পারে 
কুটিরে থাকিয়া সার।দিন খাটি ভাণান্ত শ্রমে উপসগীবিকা অশ্রন কাঁরিতে 
পারেন । হৃহাব গল্পে পাড়ার সেরা বম ইশ ছেলেটার মতো এমন কোমল 
চার ধঙ্গসাহ তান্সেছে নাই বাললেও অত্যান্ত হয় না। শরৎবাহুর প্রধান 
চারব্রগুল্রি অনেকের ৯৭ পধান দেষ আছে, তাহা সত্বেও তাহা লইয়া 
তাহার। শ্রেন্ঠ । এমন যে সোনার পুতুল নারায়ণ, সেও ঘ্নেহান্ধ এবং নিজের 
ফ্নেহপান্র সম্বন্ধে দোষ দৌখিতে অপট্‌ । লেখক তাহায় পক্ষ লইয়া তাহার দাবিগুল 
আঁকয়ছেন । তাহার কোনটিই একরঙের হইয়া যায় নাই । দোষেগুণে 
যেরূপ সংসার, শরতবাবূর আজঙ্ক৩ চারন্রগুলতেও সেইরূপ কোনাদকে আলো 
পাঁড়য়। উজ্জ্বল হইয়াছে, কোনাদিকটা আধার রাঁহয়া গয়াছে । মোটের উপর, 
চারন্গৃ'লর প্রতোকের দোষেগুণে এমন একট। বিশেষত্ব আছে যে উহার! 
জীবন্ত মানৃষের মতন হইয়াছে । লেখকের সহৃদয়তা এত বেশী যে একান্ত 


হনালয পর্বত «গুন গহ্বর আছে যাহা হইতে পাতাল 


৭২ শরৎ-সম্পৃট 


কোপন, একান্ত আভমানী ও কাগুজ্ঞানহখন চাঁরন্রের ভিতরকার মাধূর্ষের 
উৎসের তিনি সন্ধান করিয়াছেন । ইউজন সুর, মাদার রজ্জ এবং ভিকটর 
হিউগোর নটারডোমের কুজ বাহিরে কুংাসত হইয়াও ভিতরের সোন্দর্ষে 
অপূ্র হইয়াছেন । লেখকের ভিতর পেখাইয়াছেন বাঁলয়াই আমরা বাহরের 
কুধীসতও যে ভিতরে সৃন্দর হইতে পারে তাহ বাঁঝয়াছ। পাঁগু হমশাই 
গজ্পের নায়কার মতো অতবড় সাংসারক-বুদ্ধিহন। স্ীলোককে প্রধান নায়কা 
কারয়৷ দেখানো সহজ নহে । কিন্তু যে অন্তর্যামী বিধাতা ক্সুমেব হৃদয়ের 
সন্ধান রাখেন 'তীন গল্পলেখকের হাতে ভিতরট। দোখবার দখাইবার চাবিটা 
ছাঁড়য়। দিয়াছেন । কুনৃমের আভমান, কুসুমের রাগ, তাহার মশ্রুতপূৰ ছ্বামশী- 
প্রেমের উপর দীড়াইয়৷ সকল দোষের মধ্যে পূর্ব মাদকতার সৃন্টি কাঁরয়া 
দিয়াছে । আমর দুর্দান্ত বালক রামের দোষগুঁলি পর্যন্ত ভালাঃসতে 
শাখয়াঁছ । লেখকের প্রবল সহানুভীত আমাদের টাক ধবিয়া লইয়া এমন 
সকল 'জাঁনসকে ভালবাসতে শখাইয়াছে, যাহা প্রথম ০৪ একান্ত দোষের মনে 
হওয়া স্বাভাবিক । রাম যে গাহাব 'দাদমাকে ডাহীন বাঁড় বলত, ডান্তারের 
কলমের আমগাছগুঁল কাটিয়া ফেলিবার ও তাহার বাড়তে আগুন ধরাইবার 
ভয় নেখাইত, চুরি কাঁরয়। গৃহস্থের শশা খাইত, এসনাক তাহার মাতৃসম। 
বোৌঁদাদর চোখে পেয়ারা ছঁড়য়া মারিয়া ফুলাইঘা দিহাছল- এ সকল 
আমাদের চক্ষে, তাহার চ'রন্রের অসামানা স্লেহপ্রত্ণতার গুণে, মধুর বোধ 
হইতেছে । জননী যে গুণে ছেলের দোষ দোঁখধাও দেখেন না, তাহাকে 
ভাবের অমতে ডুবাইয়া রাখেন, শরত্বাবৃর ?ভতরে সেই গৃণ, প্রীতি ও সহানু- 
ভীত এত বেশী যে, তিনি পাঠকের 'চত্ত মাতৃহৃদষের নায় স্ুকোমল করিয়া 
গাঁড়য়া ফেলেন । রামের সুমাঁ5 গল্পটির মতো সরবাঙ্গসূন্দর হনোহর গল্প আমি 
বাঙলা সাহত্যে পড়ি নাই । রাম তাহার ভ্রাতৃব্ধকে ভালবাসয়া তন্ময় 
হইয়।৷ গিয়াছল, ইহা সহ্য যে তাহার প্রকৃতির সমন্ত উদাস উচ্ছঙ্খলতা৷ সেই 
ভালবাসায় পুন্টিলাভ কাঁরয়াছল । 

অত অজ্প জায়গায় এরূপ প্রবলভাবের করুণ রূস সৃন্টি কাঁরতে বঙ্গীয় 
অন্য কোন আধুনিক লেখক পাঁরয়াছেন বলিয়া আম জানি না। 

প্রচলিত রাশরাশ ছোটগল্পের করুণরস রামের সুমৃতি গজ্পের তুলনায় 
সিন্ধর নিকট বন্দু । বস্তুত রামের সমন্ত দোষ আমরা জননীর চক্ষে মার্জনা 
কাঁরয়া৷ থাক | নৈতিক 'হিসাবে উহারা যত বড়ই হউক না কেন, লেখক তাহা 
বন্দাবনের লাঁলার ন্যায় মধূর কাঁরয়া তৃলয়াছেন ; সেখানে ছ্রি-মারামার, 
মান-আভমান_ সকলই প্লেহের মূল্য বিকাইয়৷ গিয়াছে । নারায়ণ যোঁদন 


শরত-প্রাতিভা ৭৩ 


স্বামীর শপথ উপেক্ষা করিয়৷ রামের জন্য রশাধিতে বাঁসল, সোঁদন তাহার মুর্তি 
রাফায়েলের অমর তুলিকায় জকা ম্যাডোন। মূর্তির ন্যায় আদর্শ মাতৃমৃর্তি । সেই 
রান্না, সেই পারবেশনের কথা--চক্ষের জলে পড়৷ যায় না । প্রবীণ সমালোচক 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে পাঁড়য়। শুনাইতেছিলাম ; তিনি কাঁদতে কাঁদতে 
বাঁললেন, আপাঁন আমার চক্ষপাঁড়া বাড়াইয়। দিলেন ৷ গল্পগুজির আর-একটা 
বাহাদ্বার এই--উহ। আদৌ ফেনাইয়। লেখা হয় নাই । আজকাল বাজে কথা, 
বিশেষ প্রকাততিবর্ণনা, এত বেশশ দেখা যায় থে উহার দ্বার। গল্পভাগ প্রায়ই উদ্দেশ্- 
দ্রন্ড হইয়। পড়ে । শরৎবাবুব ভাষায় সংযম আছে; সংযত দুই-একটি কথায় 
তাহার চারন্রগুলির অন্তরতম প্রদেশ পর্যন্ত দোখতে পাওয়া যায় । অনেক সময় 
সাধারণ লেখকগণের কথার বাহুল্যে ঠাহাদের নায়কনায়কাগণের প্রকৃতি ঢাক৷ 
পড়ে মাণ্র। পূর্বেই লিখিয়াছি সকল দক দিধা দোখলে রামের সৃমাতি গল্পটিই 
বোধ হয় লেখকের সবশ্রেম্ত গল্প । এই গল্পণ্ট ক্ষুদ্র কন ইহাতে এত ঘটনার 
বাহুল্য আছে যে ইহার প্রত্যেক চিত্ত একট মহাকাব্যের অধ্যায়ের মতো । রাম 
একপায় দাড়াইয়৷ রাহল, িপূপে দাড়াইতে হয় তাহা তাহার পাচ বংসরের 
ভ্রাতুজ্পূদ গোবন্দ শিখাইতে গেলে তাহাব গালে ঠাস কাধিয়া চড় মারল, এই 
ব্যাপারে নারায়ণা একটু হাসলেন । অশ্বথগাছ উঠানের উপব বপনকালে 
রামের আঁবশ্রাম আদেশ প্রদানে, গোঁবন্দেব ছোট একটি ঘাট কাঁরয়া জল 
আনা, এক ডালের পদকে হীর্গত করাষ রামের সতর্ক কাঁরয়া দেওয়া, কারণ 
আঙ্গুল 'িয়। দেখাইলে গাছ বাড়িবে না, কাল? গরুর ভয়ে বাশের বেড়া দেওয়া, 
কোথাও ব৷ রামের কাঠি 'দিয়া বেলের আটা :খাচাইয়া বাহির করা এবং সেই 
ঘটন। শশু ভ্রাতুগ্পুত্রের গণ্তীরভাবে প্রত্যক্ষ করা, কখনও রামের কাণর দ্বারা 
পাঁখর খাচ৷ প্রস্তুত করা, এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাবতে যেন সমন্ত বাল্যলীলার 
একট। জগৎ আমাদের চক্ষের সম্মুখে খুঁলয়া গিয়াছে । এই শিশুলীলার 
মধ্যে মাতৃরাপিণ বউীদাঁদর আদর আব্দার ও বাঁহরের শত প্রকার অসহ্য 
গঞ্জনায় যেন সমন্ত দৃশ্যটি প্লেহাসারে আভীষস্ত কারয়া রাহয়াছে । এই ক্ষুদ্রগল্পে 
লেখক স্ক্মুতুলি ধারয়।৷ যে সকল চাঁরত্র আঁকয়াছেন তাহা কৃষ্নগরের কার- 
গরের হাতের তৈয়ার মাঁটর মুর্তর মতো এক-একটি ভিন্নপ্রকারের এবং 
প্রত্যেকাঁটই স্পন্ট হইয়া উঠিয়াছে । আত স্বাভাঁবক বাঁলয়। তাহাদের গঠন- 
নৈপৃণা আমাদের চক্ষু এড়াইতে পারে ; কব একটু বিশ্লেষণ করিয়া দোঁখলেই 
দেখা যাইবে নিত্য দাসী কিরূপ স্পন্টবাঁদনশ, বহাদন এক মানবের সঙ্গে 
থাকায় গৃহের ধাতাঁটি সম্বন্ধে তাহার কিরূপ আভজ্ঞতা । ভোল৷ চাকর ছোট 
হইলেও 'কিরপ প্রভৃভন্ত, অনুগত এবং সখাভাবে আবদ্ধ । নারায়ণ*র মাতার 
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মতো চরিত্রের বঙ্গীয় গৃহে অভাব নাই; ইহাদের প্রভাবে কত গৃহের শান্ত চলিয়া 
যাইতেছে । বড়ভাই গোবেচারী, কিন্তু তানও [নিতান্ত ভালোমানুষাট নন, 
তাহার ভিতরেও দৃষ্ট পরামর্শ গ্রহণের প্রবুত্তটি বিলক্ষণ আছে ; গাল্নির ভয়ে 
অনেক সময় সেই প্রবীত্তটি খেলা কারতে সাহস পায় নাই । এই সকল 
চরিব্নের আশেপাশে দ্ুই-একটি ছোট চারত্র উকি মারিতেছে ; তাহারা লেখকের 
অবহেলার রেখাপাতেও যেন স্পন্ট হইয়। উঠ্িয়াছে | ডান্তাবশা”র সা'ন্য মান্য 
করিবার ভয়ে একবু'ধ রোগ+ বলিয়া উঠিয়াছিল, উনি বার কি বলিয়াছেন, আমি 
ত তাহা শুনি নাই, কানের ভিতর কুইনাইনে ভে। তো কাবতেছে । এইরূপ 
দ্ব-একাঁট কথায় পাড়াগীয়ে ভীবুস্বভাব গৃহস্থেব ছবি আত সপণ্চভাবে চোখের 
সম্মুখে জাগয়া উঠিয়াছে । এই 'বাচন্ত ঘটনা, চারন্র ও পৃরঞ্জীভূত গৃহচ্ছালীতত্ত 
চলচ্চিত্রের মত, নারায়ণা ও রামের বাংসল্কে মহায়সী শোভা প্রণান কারধাছে ॥ 
বউাদদির শোক এবং সংযত বাক্যে আধ-প্রকাশিত সগভীব মাতৃপ্রেম উদ ল 
হইয়' উঠিয়াছে 1 সেই প্রেমের সংযম কতদূর তাহা ৫ই-একটি ব্যবহার ও খাক্যে 
বাঝতে পারা যায় . নারায়ণীকে তাহার মাতা যখন দৃদ লইয়া খাইবার হানা 
সাধাসাধি, অনুরোধ ও গঞ্জনামূলক বক্তৃতা করিতে লাগলেন, নাবায়ণন ৩খন 
দ্'এক চুমুক দৃধ খাইল ! সাধারণ গল্পলেখকের৷ নিশ্চয়ই এ জায়গায় লাখিতেন, 
নারায়ণী কিছুতেই দুধ খাইতে রাজী হইল না। কিন্তু লেখক শুধু বলিলেন, 
নারায়ণণর কথাকাটাকাি কারতৈ ভাল লাগিল না, এজন্য তিন দ্ধ খাইলেন ; 
দুধ নিশ্চয়ই তাহার বিষের মত ঠেকিয়াছল, ৩থাপ তাহাকে খাইতে হইয়া- 
[ছিল ; ন্ষ হইতে তিন্ত মায়ের কথার জ্বালা এড়াইতে । যখন রামের অবস্থ। 
জানবার জন্য কৌতৃহলে মারয়।৷ যাইতোছলেন, তখনও হৃদয়হণীন। মায়ের 
নিকট সেকথা শুনিলেন না । যাহাতে তাহার হাদয় ভাঁঙয়। যাইতোঁছিল সেই 
কথ। দর্প কাঁরয়া তাহার মাতা ঠাহাব কানে শবজয়ভেরশর মতো বাঞ্জাইতে 
আসয়াছিলেন । নারায়ণ+ ঠাহার প্রধান কৌতুহল চাঁপয়া রাখয়।৷ অন্যাদক 
হইতে রামের সংবাদ জানিতে চেত্টা পাইলেন । আধুনিক পঙ্গসাহত্যে এতবড় 
সংযম প্রায়ই দৃণ্ট হয় না। অথচ গভীরতম বাৎসল্যের ইহাই স্বভাব, শরতবাবু 
অবহেলায় দু-একাঁট কথায় যেরূপ মনন্তত্বের ইীঙ্গত দিয়াছেন, সৃদীর্ঘ বর্ণনাতেও 
অনেক সময় তাহা পাওয়া যায় না। 

রাগের সৃমাঁতর শেষটি বড়ই স্বাভাবক | পূর্বেই বাঁলয়াছ, রাম বউদাদর 
ম্লেহের বলে এতবড় দুর্দান্ত হইয়া উঠ্িয়াছিল। সে কিছুতেই বউীঁদদির পর 
নহে । বউীদাঁদর স্বামী তাহার বেমাত্রেয় ভাই--তাহার পর; কিন্তু বটাদাঁদ 
তাহার মাতৃপমা- তাহাকে ছাড়: সে জানে না. কিছুতেই সে তাহাকে পর 
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ভাবতে পারে না। বডীদাদ বড় হইয়া মাঁরয়৷ যাইবে, একথাও তাহার অসহ্য"! 
বউাদর ছেলোট তাহার নিত্য সহচর, তাহার একান্ত প্লেহাপ্পদ। জাপনার বলিয়। 
এই চিরাগত বিশ্বাস যখন ভাঙিয়। গেল, তখন রাম একেবারে ক একটা হহয়া 
গেল । ক্ষুদ্র একট পুট্টীল লইয়া যখন সে অকুল সংসারের পথে একক দীাড়াইল 
এবং ভোলাকে দয়। বোৌদিদির নিকট হইতে একটি টাকা পাথেয় চাহিল, 
তখনকার তাহার মার্ত ও ডান্তারেব বাড়তে কলমের আমের চাব, কাটিতার ভয় 
দেখাইবার সময়কার মূর্তি-ই দৃহীঢ গা সম্পূর্ণ পৃথক এখনকাক রাম 
আপ সে রাধ নাই ; দু দিনের মধ্যে সপ সম্পূর্ণ পৃথক হইছা গিয়াছে, তাহার 
পায়ের নীচে যে জাম ছিল হাহা সংরণ। গযাছে_ ভ 
কি হাহাতে ভাহার পঞ্ল্ডা একেবানে হুনূরব হইযা পড়ছে এ 
সমম নারায়ণ ঠাহার মাতাকে বিনীত ভাবে হৃগৃহ হইছে বিদাব লইতে 
বলেন | রাম পালল, না রা থাকুন । আম উহাকে জার উৎপাত কাবব 
না। আমি ভাল হইয়াছি । সুতরাং লগম্ুরী ঠাকুর রর থাক না থাকা গল্পের 
উদ্দেশার নিকট তৃচ্ছ হইর। পডল, রামের সুমাঁত হইল অর্থাৎ তাহার লীলা- 
মধৃব, দুর্দান্ত অথচ কোমল, গাব্দার প্রাশত অথচ একান্ত নভবশনীল শিশৃ- 
প্রকীতি ঘ) খাইয়া গন্তীর হইয়া পাঁড়ল । এখন দিগম্ুরী তাহার প্রত যত 
অশ্যাচার কারবেন, মুখ ভেঙাইবেন ও শাপান্ত কাববেন,ৎ সে সকল নবীতরঙ্গে 
শৈলকঠিন তীরভাগের ন্যার সে নীরবে সহা কারবে । ইহ আমরা যখন 
বাঝলাম তখন শ্বাশুড়ী ঠাকুরানীব থাকা না থাকাষ ভামাদের আর কোন 
কৌতৃহলসম্বন্ধ রাহল না । গল্প স্বাভাবিককমে এখানেই শেষ হইল । এই 
গল্পাট বাংসলাভাবের পারণাঁত । সেই বাংসল্য কন গভীর, তাহা যোঁদন 
নাবায়ণণ তাহার মায়ের যূখে রামের মৃত্যুকামনাব শাগ শানয়াছহলন, তখন 
একবার মা কথাট রোষকাম্পত স্বরে উচ্চবণ কাঁরয়া বুঝাইয়াছলেন । মধুর 
মা কথাটি সোদন বজ্রের শান্ত ধারণ কারয়া 'দগম্বরীর অন্তরাত্মা কমপ৩ কারুয। 
দয়াছিল । 

আত অল্প কথায় শরৎবাক্‌ তাহার চাঁরঞ্গুলি এইভাবে জীবন্ত করিতে 
পারিয়াছেন । 

শরতবাবু একট তত্ব বুঝাইয়াছেন---তাহা। আমার নিকট ঝড় আাশ্চর্য বোধ 
হইয়াছে । এটি বৈষবধর্মের প্রধান ভাব; কিন্তু শরতবাবু বৈষব শাস্ত হইতে 
তাহা পান নাই। ইহা তাহার হৃদয়ে স্বতই আত্মপ্রকাশ কারয়াছে । বড় 
রকমের প্লেহ শৃধু রন্তমাংসের সম্পরকজাত নহে । তাহা ভগবানের দান, তাহার 
ইচ্ছায় জন্মে । কোথায়ই ব৷ ইহার উৎপাত্ত না হইতে পারে ? শৃধূ মাতাই ষে 
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প্লেহের আধকারণী তাহা নহে । একটি কালে। ছেলে কোলে পাইয়া গর, 
অভিমান ও রূপের মূর্তিশ্বরূপ বিন্দু তাহাকে মায়ের অপেক্ষা বেশ য্লেহ 
কারতে 'শাখল ; ঘ্নেহের গও্রী কতদূরে টানতে হইবে, কুলজীশাস্ত হইতে 
আমরা তাহ। নির্দেশ করিতে পার । কেহ সে গণ্ড আতিক্রম কারলে মায়ের 
চেয়ে যে বেশী ভালবাসে তাকে বলে ডাইন প্রভাত রূপ কট-ন্ত কারতে পাঁর। 

কিন্তু মনুষাপ্রকাতির ক্ষেত্র অবাধ, সে প্রকৃতির লল৷ কোথায় থামবে, 
তাহা কে বলিতে পারে 2? আমাদের ভিতরে যে আত্মা আছেন, [তিনি পরকে 
আপন করেন, ও আপনকে পর করেন; তিনি আইনকানৃনের ধার ধারেন না। 
বৈষবেরা এই 'নক্কাম প্রেমকে জড় নিয়মের বশবতরঁ মনে করেন না; রক্তের 
সংস্্রবে যে ঘ্নেহ করেন, উহা। তাহ] হইতে বড়। এই কথা বুঝাইতে দৈবকী 
হইতে যশোদার মাতৃভাব বেশ দেখাইয়াছেন । নন্দই আমাদের চক্ষে আদর্শ 
পিতা, বস্দেব নহেন । যখন প্রভাসে যাইয়া তাহারা নিজেদের ভ্ঁল বঝিলেন, 
তখন তাহারা প্রাণ ছাড়তে চাহিলেন, কৃষকে ছাড়তে পারলেন না । শরৎ" 
বাব বিন্দুর ছেলে, রামের স্মৃতি, মেজাঁদাদ প্রভৃতি গল্পে পরকে আপন 
হইতে আপন করিয়া দেখাইতেছেন । কোন্‌ মাতা 'বন্দুর মতো, নাবায়ণণর 
মতো ঘ্নেহশীল। 2 অপার্থব প্রেম কোন্‌ ক্ষুদ্র উপলক্ষে কোন আঁনর্ধচন"য় 
স্ত আশ্রয় কারয়। হদয়ে আসিয়। ীসংহাসন পাঁতবে তাহা বলা যায় না। 
স্বামী হইতেও কেহ বেশী আত্মীয হইতে পারে-__এই তত্তের উপর পরকায় 
রস স্থাপিত ; মাতা হইতেও আধকতর দ্নেহশনীলা হইতে পারেন_-ইহাই 
আমরা শরৎতবাবূর আঁঙ্কত কয়েকটি 'চন্রে দেখিতে পাই । বস্তুতঃ শাস্াবাহত 
বাধা ঘাটে প্রেম ওগঘ্লেহ সচরাচর বিচরণ করে বাঁলয়৷ মনে কারও না যে উহার 
নিগড়বদ্ধ । উহাদের স্বচ্ছন্দ গাঁতীবাধ । কোন্‌ অনির্বচনীয় নিয়মে প্রেম 
কোথায় কাহার জীবনকে ধন্য কাঁরতে উপাঁস্থত হন, সেই াগঢ় তত্ব কেমন 
কাঁরয়৷ বলা যাইতে পারে ? মুস্ত আকাশ ও বারুর ন্যায় প্রেমের ক্ষেত্র অসীম ; 
উহার কোন্‌ দুয়ার দয়া চন্দ্রকরণের মতো কাহার হৃদয় ছু'ইবে-কে বলিবে ? 
ঘ্লেহের এই আঁনর্চনণয়ত্ব, এই গঢ় গাঁতাঁবাঁধ শরতবাবুর লেখায় আমর। দেখিতে 
পাই । বৈষবাঁদগের মুখে এই সুর শুনিয়া বলিয়। উহা। আমাদের কানে এত 
মন্টি লাগিয়াছে । 

আর একটি ভাব আমরা শরতবাবুর লেখায় পাই । তাহা শ্লেহের রাজ্য 
আগনৃকের দৌরাত্মের সাংঘাঁতক বাঁল। একান্নতৃস্ত পরিবার যেখানে প্লেহ- 
মায়ার উপর দাঁড়াইয়া আছে, সেখানে শতদোষ সত্তেও তাহা অনড় অটল । 
রামের এত অনিন্টতা ও আনবার্ধ দোষগুলি লইয়াও নারায়ণীর সংসার বেশ 
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চলিতেছিল । কিন্তু এত আঘাতেও যাহ] নড়ে নাই, সহানুভূতিশন্য আগন্বকের 
নিঃশ্বাসে তাহ। ভাঙিয়। পাঁড়বার মতে। হইল । বিন্দ্ব ও অন্নপূর্ণার বিবাদে 
যে গৃহে সর্বদা ঝড় বাহত, তাহা এলোকেশীর আগমনে কিরূপ হইয়া গেল। 
এটি একটি 'নত্যপরশীক্ষত সত্য যে, কোন পাঁরবারে যদ নোতক মহৎ অপরাধ 
না থাকে, তবে শতদোষ সত্তেও তাহা শুধু মমতার বন্ধনে স্থির হইয়া 
দাড়াইতে পারে ; কন্তু আগন্ৃকগণের অযাচিত আত্মীয়তা তাহা একাঁদনও 
সহ্য করিতে পারে না। যে সকল ভাব অনভ্যন্ত, তাহার উৎপাতে গৃহস্থালী 
চূর্ণাবচর্ণ হইয়া ভাঁঙয়া যায় । রামের সুমাত ও বিন্দুর ছেলে পাড়য়া পাঠক 
এই কথাটি বেশ বাঁঝতে পারবেন । 

শরতবাবুর চন্দ্রনাথ উপন্যাসখান বহু প্র্দেব লেখা ! যতই প্রবণতা ও 
চুলের পরুত] বাড়িয়। যায়, ততই সে লেখা উৎকৃন্ট হয়, এই বিশ্বাস আমাদের 
নাই । চন্দ্রনাথ পুল্তকের উপসংহারভাগ অতুলনীয় । এই উপনাসে একটি 
জাতচ্যুতা মেয়েকে শানিত ও প্রনন যুবক চন্দ্রনাথ ব্বাহ কংরয়াছলেন ; সরযূ 
নিছের কুলকলঙ্ক জানয়াও স্বাণীব নকট গোপন কারয্যাছলেন, কিন্তু দৈব 
দর্ধপাকে হাহা বিবাহের কয়েক বৎসর পরবে ধরা পডয। গেল । তখন চন্দ্রনাথ 
ও সরবধূধ প্রেম গাঢ় হইয়াছে ; সরয নভ পল্কলঙ্কেব কথা সর্বদা হদয়ে 
ঢাঁকদ। পাখয। স্ামীর প্রাত ভালবাসা কাহবে পথাইতে ভর পাইয়াছে । 
তাহার াসেব ঘব কখন ভা'উয়া যায়, সে ভয় তাহার সর্ব ছিল। কিন্তু 
চন্দ্ুন/দেণে সরল অকপণ প্রেম সরধৃকে মথাসব্হ জান কারুয়া তাহাকে যেন 
বকে করিয়া পাখয়াঁছুল | 


শেষের কদিন 
সুরেজ্ধনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


মানুষের জবনে মৃত্যু যে একদিন আসবেই তা জানলেও তার অনিশ্চয়তা 
এবং আকস্মিকত৷ একট৷ পরম স্বান্তর ব্যাপার ; তাই বোধ হয এই বিশ্বলীলার 
পারকম্পনায় তার স্থান এত বড়! 

মৃত্যু তার করালরূপ আরা বরাট রহস্য নিয়ে কবে যে শরৎচন্দ্রের কাছে 
এসে দাড়য়োছল তা আর কেউ ন৷ জানলেও তিনি যে জানতে পেরোছলেন, 
সে 'বষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই । ২৩শে ডিসেম্বর সকালে জনকয়েক 
বন্ধ এসে তাকে সান্তনা দিযে বললেন : নশ্য় সেরে উত্বেন আপনি । 
শরংচন্দ্রের মুখে মান হাসি ফুটে উঠল । বললেন তিনি, আজ কত তারখ ? 

২৩শে ডিসেম্বর | 

২৩শে জানুয়ার আমার কথা মনে কোরো তোমরা, মনে থাকবে ? 
শান্ত হাসিটি! বললেন : কোন সন্দেহ নেই আমার ! 

জানুয়ারর সেই ২৩ আজই ! সে কথা বর্ণে বর্ণে সতা হল ! 

কোথায় শরৎচন্দ্র আজ ! 


পুজোর আগে দিনকয়েকের জন্য এসোঁছলাম, দেখতে তাকে । 

ম্যালোরয়ার কবল থেকে মুস্ত হয়ে তিন তখন ডিস্পেপাসয়া নিয়ে 
মশগুল ! কী করে তাকে বাগে আনবেন তারই উপায় খু'জচেন ! 

শরীরকে তিনি অবহেলা করতেন । খাওয়া-দাওয়ার লেঠ৷ হয়তো ছিল ; 
কিনব ঘট। ছিল না। 

দায়ে পড়ে ডান্তারের নির্দেশমত চা ছাঁড়-ছাঁড় করছেন ; কিন্তু বাদিনের 
পুরোনো বন্ধুটার মায়। ত্যাগ করাও কঠিন । 

চায়ের বদলে বেলপাতার রসের পরা, কিং কাচ। দুধ আর চান 
সহযোগে_-আঁম তখন চালাচ্চি । তান অত্যন্ত আগ্রহভরে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ 
করলেন । 

জিজ্ঞেস করলেন : কতদিন চালাচ্চ ? 

মাস দেড়েক । 

শরীর দেখে মনে হয় এটা তোমার কাজে লেগেছে ; আমাকে অনেকাঁদন 
অনেকে এর কথা বলেছে ; কন জান তো আমার আলস্য । দোঁথ উপকার 


হয় কিনা । 
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এই সময় তান শিশুসাহিত্য নিয়ে মাথ। ঘামাচ্ছেন। বন্ধু নরেন্দ্র দেবের 
অনুরোধে “সোনার কাঁত'র জন্য লালুর গল্প লিখেছেন । 

লালু যে কে তা আম চিনোছ 'কন। জানতে চাইলেন । বললাম £ 
দুটোই সাত] গল্প: তুম বান্তবকে সাহতের পধাস্ততে তুলে রূপদান 
করেছ ! 

বলছেন : বেশ লাগে ছেলেমেয়েদের গল্প 'লখতে ॥ এতাঁদন লিখলে 
কত লিখতে পার হাম । তুম ফিরে এসো, এবার ওদিকে মন দেওয়া যাবে--. 


কী কু ? 

আম পাঁরছকার পুঝোঁছ আমার দন সান্নকট | 
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হেসে বললেন, অব্যর্থ অনুমান, ভুল নেই ; কেনন। বাচার ইচ্ছেও নেই। 
সব গরানসেই একট নদাবুণ ওদাসীন,.. "কেন বলো তো ? 

কথা না কষে খানিকট। সময় কেটে গেল । 

কী; কোন উওর দাও না যে১ ঠিক এমনিট হয়েছিল আমাদের 
মুকুচ্জে মশায়ের । তারও যেন রসবোধ চলে গিয়োছল । 

বললাম : বয়সও তার যথেন্ড হয়োছল ; তার কথা ঢের আলাদা. 
জশবনে কাজ তার ফুীরয়ে গিয়েছিল ; কিন্বু তোমার কাজ যে এখনও বাঁক 
শরৎ! 

কী আর কাজ! রোগের যল্লণা ভোগা ছাড় ? 

দেশ তোমার কাছে সাহিত্যের দক দিয়ে এখনও অনেক কিছু আশা 
করে । 

দীর্ঘ একটা নশ্বাস ফেলে শরৎচন্দ্র বললেন : তা ঠিক; অনেক কিছু 
করতে পারতাম ; কন শরীর খারাপের অন্ত্রহাতে করনি । আজ বুঝোচ 
সাত্যকার শরীর খারাপ কাকে বলে। ওগুলো বায়না ছিল ।--... অনেক 
কাজ বাঁক রয়ে গেল। সময় পেতাম তো অসমাপ্ত বইগুলো" 

সে সময় পাবে হয়তো ! 

আর পেয়োছ! 


ভাগলপুর যাবার সময় এল ; যেতে হবেই । যাবার সময় শরৎ বললেন : 
আমিও যাব বাঁড়, নবমী পূজোর দিন। 
এই শরখর নিয়ে কাজ নেই, শরৎ, তোমার গিয়ে সামতায় । তার চেয়ে 
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ডান্তারদের পরামর্শ নিয়ে চলে। কোথাও চেঞ্জে যাওয়া যাক | বয়স হচ্ছে, আর 
অবহেল। কোরো না । 

সেই বৈরাগ্যের হাঁস ! 
চাঠ পেলাম । িলখচেন শরৎ : ডান্তার-কাবরাজের। বলেন, আমার 
লিভারের শিরোসিস্‌ হয়েছে । রাজগৃহে গিয়ে কিছ্বাদন কাটিয়ে আসা যাবে । 
সেখেনে একট৷ বাঁড়র ব্যবস্থ। করতে হবে ॥ তোমাকে চিঠি দলে চলে এসো । 

সেই চিতি পেলাম ভূতচতুদ্দশীর [দন । প্রকাশ লিখেচেন : দাদার 
শরীর আরও খারাপ হয়েছে । তান আপনাকে আসতে বললেন ॥ খুব 
সব দরকারী কথ। আছে আপনার সঙ্গে । কবে আসবেন জানাবেন । 

কালীপুজোর পরের দন সকালে রওন। হলাম । একখান চিঠি দলাম 
দেশে, আর একখান। বালীগঞে । 

এসে শুনলাম : [তান পরশু আসচেন । নেহাত সোদন না এলে, 
শানবারে নিশ্চয় । 

শৃরুবার সকালে মন চাইলে না জার বের করতে পরগনা হয়ে গেখাম 
ন'টার গাঁড়তে । সাড়ে দশটার সময় সামণার বাড়তে গিয়ে পৌছে দোখ, 
জীর্ণ-শীর্ণ শরংচন্দ্র পুকুরের পারে বসে মাছ ছাড়াচ্ছেণ । আমাকে দেখে 
মালন হাসি হেসে উঠে এলেন। 
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ভালে। ন। | 

মুরেন, আনার পেটে অবস্থাকূশন হয়েছে । 

ডান্তার দোখয়োছলে £? 

না। ও আম জানি। 

কিনব অধন আন্দাজ জানায় তো কাঞ্জ হবে না । চলো কলকাতায গিয়ে 
একট। রীতমত চিকিৎসা করা যাক। 

এ রোগের চিকিৎসা নেই---**' আমায় শান্ততে যেতে দাও না এই পপ- 
নারায়ণের তীরে, প্রভাসের সমাধর পাশে । 

ক যে সব বল তুমি, বলে ঘরে জরাম৷ ছাড়তে পাঁলয়ে গেলাম । 

শরৎ হীজচেয়ারে বাকা হয়ে বসে আছেন । বললেন : আজ এ বাড়ির 
ছুটি। ও বাড়তে সব্বারই নেমন্তন্ন । আজ যে ভাইফোটা । দাদতে। 
এখানে নেই তবু ওরা খুব উৎসাহ করে লেগে আছে.**..-**, তুঁমও যাবে 
তে? 
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ও বাঁড় তে৷। আমার ন্তন নয় । তবে আমিও যাব তোমার সঙ্গে । 
অনেকাঁদন যাইনি ওখানে । 

বেশ যেও। 

বললাম বটে ; নু মন আমার চাইছিল না। যাবার সময় বললুম : 
তোমার আর গিয়ে কাজ নেই শরং। ওরা খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছেন, বলে 
পাঠিয়েছেন । 

কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাঁকয়ে থেকে বললেন : ভারি শ্রান্ত, ক্লান্ত 
হয়ে যাব, না? সেইজন্য যেতে দিচ্ছ না ? 

একটু হাসলাম, এ কথার উত্তর কী দেব ? 

ফিরে এলে বললেন : তোমার সঙ্গে বসে একসঙ্গে খাইনি অনেকদিন ; 
ইচ্ছে করে সেই আগেকার মতো রাতে একসঙ্গে বসে খাওয়ার বাবস্থ। 
করেছেন নিজেই । উপরে গিয়ে দেখি : একখান মন্তড কার্পেটের একপাশে 
একট। তাঁকিয়া, তার ওপর শরৎচন্দ্র হেলে পড়ে খেতে বসেছেন । 

অন্ত যাবার সময় হেলে-পড়। ঠাদের মতোই ঠিক দোঁখয়েছিল কিন 
জাননে ; কন্তু অতিকন্টে অশ্রু সংবরণ করেছিলাম বলেই মনে পড়ে আজ । 

পরের দিন শানবার, কলকাত। আসার কথা । যাত্রার কোন উদ্যোগই 
নেই । খানিকটা বেলার পর বড়'মা এসে বললে : কৈ গো, তুমি ইস্টিশনে 
যাবার জন্যে তো। বললে না ? 

যেতে কি পারব বউ ? শরীর যে ভাল নেই। 

তবে থাক্‌, বলে তান কর্মান্তরে চলে গেলেন । 

শেষকালে কাহারদের কাছে খবর গেল । তার৷ জানে এই মানুষটির কাছে 
পান থেকে চুন খসার জে নেই। তারা তরুন এসে দূরে বসে অপেক্ষা 
করতে লাগল । 

দাঁড় কামাতে কামাতে শর বললেন : দেখ. কালীপদ, আমাকে বাচি 
মাছের পোনা জোগাড় করে 'দতে পারস ? 

বাঁচমাছ বাবু ? কা করবেন ? 

পুকুরে ছাড়ব রে। 

পুকুরে ১ ও মাছ হবে না বাবু । 

তুই তো৷ সব জানিস ; জানস মুকুজ্জেদের পৃকুরে বাচিমাছ আছে ? 

ছ্যা) হ্যা) বড়বাব্‌ ছাঁড়য়ে গেছলো৷ ; সে 'সণ্দুরে বাঁচি । ঠিক বটে। 

তবে ? 

সে তে এখন পাওয়। বায় না। 
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যায় রে যায় । আমাকে আর 'শখোতে লাগবে না । 

কালাপদ অপ্রন্ততের হাসি হাসতে লাগল ; বললে : বাবৃ, আপাঁন সব 
জান ; তোমাকে ফাকি দেওয়৷ শস্ত। 

আচ্ছা এই নে, রাখ তোর কাছে । বাঁচি আমার চাইই চাই ; কবে দাবি? 
আম দু-চার দিনের মধ্যেই ফিরব । 

কাঁলপদ খুশী হয়ে দক্ষিণা নিলে । 

মনে থাকবে £ ঠকাসনে ষেন। 

সময় হয়ে আসছে, বলনুম : তবে আম এগুই শরৎ । ধাঁরে-সৃষ্থে যাব । 

আচ্ছা। তেমায় পথে ধরে নেব । 

হিসেব করে দেখলাম গাঁড় আসার দশ মিনিট আগে নিশ্চয় পৌছাব, সে 
কেন যতই সরাসৃপগ্গাততেই যাই । 

বিজ্তুত মাঠের মধ্যে দিয়ে একেবেকে চলে গেছে পথটি । ধান প্রায় 
পেকে এসেছে । এলোমেলো দ্বপুরের উতল। হাওয়ায় মাটি আর পাক৷ ফসলের 
গন্ধে চারাদক ভরপুর । উজ্জ্বল মধ্যাহ । চলোছ আর ভাবাছ কত কণ। 
কিন্তু মনের এক কোণে প্রকাণ্ড একটা প্রশ্ন তার নাবড় দুশ্চিন্তার জটাজাল 
মাথায় নিয়ে উধর্ববাছ সন্ন্যাসীর মতে। দাঁড়য়ে বলছে : পারাব কি ? বাচাতে 
পারাঁব ক, শরংকে ? 

কোলা ব্রিজের ওপর' গৃম-গুম শব্দ শুনে যেন ছশ হল। তাকিয়ে দেখি 
বারাবন্রমে আসছে ছুটে গাঁড়খানা। ঘাঁড়তে দোখ এখনে কুঁড় মিনিট বাঁকি। 
পিছন ফিরে দৃরদৃরান্তরে দেখলাম প্রদণপ্ত রোদের উত্তাপে কাপছে মাঠের ওপরের 
বাতাস। কিন্তু পালক কই? দেখতে পাওয়া যায় না! কাঁ হল! 
ছুটছু 
প্রাটফরমের ওপর থেকে দেখতে পেলাম দূরে জীবন চাকর ছুটছে কৃষসার 
হারণের মতো__পালাকর আগে আগে । 

জীবন হাঁপয়ে এসে পড়ল । ওঁদকে গাঁড় দাড়াল, কি দাড়াল না_ 
আবার ফু'কে গর্জন করে_ তীক্ বাঁশ বাঁজয়ে চলে গেল । 

শরতের পাল্াকখান! প্লাটফরমের সংকীর্ণ প্রবেশপথে ধন্তাধান্ভ করতেই 
রয়ে গেল। 

পালক থেকে মুখ বায়ে শরৎ বললেন £ সূরেনঃ গাঁড়খানা৷ আটকাতে 
পারলে না, ইস্টশান মাস্টারকে বলে ? 

আমি যে নিজেই এসে পৌছাতে পাঁরান। ট্রেনট। নিশ্চয়ই [বফোর 


টাইম ছেড়ে গেছে। 
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তাই কি? 

ভেতরে গিয়ে জানা গেল ট্রেনের সময়টা পনের 'মানট এগিয়েছে সে মাস 
থেকে ৷ পল্লীতে সে খবর গিয়ে পৌঁছুয়নি আমাদের | 

তবু রক্ষে ! শরৎ বললেন : আম আর লল্জায় যাঁচ্ছলাম না। এমনি 
একটা বদনাম আছে কনা আমার । 

ততঃ কিম্‌ ? 

চলো, ফিরে যাই বাঁড়। আঁম বড় অসৃস্থ ; শুধু বলোছলাম বলেই 
যাচ্ছিলাম ।-*.**.কিন্তব তোমার ষে ভার কম্ট হবে হেঁটে ফিরতে । 

তা একটু হলই বা। জ্তোটা 'ছিড়ে গেছে । খাল পায়ে মাঠের পথে 
হাটতে আরামই'*শীকন্বু পথটা এখনও-__ 

ওটা কি পথ 2 ও যেবীধ -.কত কন্ট দিচ্ছি তোমায় । একটা পালাঁক 
নাও। 

ঘোর আপাত্ত ক'রে দ্রুত পথ চলতে শুরু করে দিলাম । 
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মা-কালণর প্রসাদ খেয়ে আর ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার আতভোজনে শরৎ একটা 
সংকটময় অচল অবস্থায় এসে পড়লেন । কলকাতা যাওয়৷ স্থগিত রাখতেই 
হল। 

পরের দিন সকালে নিচে এসে শরৎ বললেন : দেখো, আমার পেটের মধ্যে 
এই ক'দনের খাবার গজগজ করছে । একটা কিছু উপায় না৷ করলে তে। 
প্রাণ যায় । 

ডান্তার ডাঁক ? 

তার আগেই একটা কিছু ব্যবস্থা করো । 

নুন গরমজল গ্রাস দুই খেয়ে যখন পেটের বোঝাইগৃলেো। উঠে গেল, তখন 
দেখ গেল চার-পাঁচ দিন যা খেয়েছেন-_একটু গলেও নি- সৌনকের মতোই 
সব খাড়। হয়ে রয়েছে । 

সুরেন, 'কিন্ধু একটা উপায় করো । 

কলকাতা যাওয়া এই অবস্থায় সম্ভব নয় ; এখানকার সবচেয়ে বড় ডান্তার 
ডাক ? 

কীকরবেসে? 

আর 'কন্ধু না হয় পথ্যের ব্যবন্থাটা তো৷ হতে পারে । 

ডান্তারবাবু এলেন, ভালোমানুষ লোকাট। 
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অনেক গবেষণার পর চ্ছির হোল : তারতরকার, এমনি ভাতও চলবে 
না । পাঁখর মাংসের জগ. স্প ; দুধে অরুচি ; ক্ষীর*চলতে পারে । 

শরং বললেন, আধসেদ্ধ 'ডম, ডান্তার ? 

তাও খাবেন ? আচ্ছ। চলবে ও। 

না, না) ডিম আমার খুব সহ্য হয় ; পেটে একটুও হাওয়া হয় না। 

বেশ চলুক, দেখুন কী রকম থাকেন । 

ডান্তার গেলে শরৎ বললেন : সবাই ফেলছে অন্ধকারে ঢিল । কোনটাই 
লাগে না । চলেছে এক্সপোরমেণ্টের পর এক্সপোরমেন্ট | 

সাঁতা ! 'দিন চারেকের মধ্যে দেখা গেল, যে 'তাঁমর সেই তিমির । সেই 
বেঁকে বসা ; সেই ঘন ঘন ঢে'কুর ; সেই আইচঢাই, সেই যাই-যাই ! 

একদিন শরং ডেকে পাঠালেন । 

কী শরৎ ? 

ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে দেখালেন £ দেখছে। এই গ্রাছটা 2? এটা ছিল 
একট৷ ল্যাংড়া আমের গাছ__কী দশা হয়েছে এর ? সোজা সৃন্দর ছিল গাছটি 
ঝণকড়া পাতা ভরা ; এখন নিচে থেকে ওপর পর্ধস্ত পাতাগুঁলি শকয়ে গেছে । 
বললেন শরৎ, গত বছর খুব ফলেছিল, চমৎকার এত বড় বড় আম, কী মন্টি 
কী সুন্দর ছিল এর স্বা--আজ কোথাও কিছু নেই, এই দশা । বলে! 
তো ব্যাপার কী ? 

গাছটার দিকে সাঁত্য ষেন চাওয়। যায় না । দেখলেই মনে হয় : নিকট 
ভাঁবষ্যতে একট। মর্মান্তক দুর্ঘটনার অমোঘ সূচনা । 

ঠিক সেই কথাই বোধ হয় তার মনেও জেগোছিল । আম কণ বলি তার 
প্রতশক্ষায় আছেন ষেন শরৎ । একটু অতর্কিতে, একটা উল্টাপাল্টা বলে ফেলাই 
স্বাভাবক ; 'কন্বু আমাকে অতিশয় সতর্ক হতে হয়েছিল । তাই বললাম : 
এদেশের মাটি বোধ হয় আমগাছের অনুকূল নয় । আমাদের ওখানে এমনি 
ফুলেফলে পেঁপেগাছগুলো যায় শুকিয়ে । 

দেখছে। না৷ পোকা কী রকম । একট৷ লাইন ধরে চারাঁদক 'দিয়ে ঘুরে ঘুরে 
কুরে কুরে খেয়েছে ? কা ব্যবস্থা কার বলো তো ? 

পোক৷ মারা, গোড়ায় সার দেওয়া, লোন। কাটানে। এবং মাঝে মাঝে প্রচুর 
জল দেওয়া । 

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন । তবে বাকি গাছগুলোর করিয়ে দি? বোল ধরার 
সময় তে। আলচে। 

পরের দিন থেকে গাছের গোড়া খুড়ে-_খোলেজলর, চুন, শিংএর জল 


শেষের কাঁদন ৮৫ 


দেওয়া চললো | ছাত। মাথায় শরং বসে আছেন । দেখছেন ফাঁকি দেয় কিনা 
লোকগুলো । 

থানিকটা বেলা হলে 'শিয়ে বললাম : আজ আর ওঁদক মাড়ালে না 
বড় ? 

তুম যে খোল৷ হাওয়ায় থাকতে বলেছ । খোলা হাওয়ায় কিছু হয় কনা 
জাননে ; কিন্তু এদের কাজের কাছে থাকতে বেশ লাগছে ; আজ শরারটাও 
ভাল বোধ করছি। অন্ততঃ যলুণা সব তুলে গোছ, সেটাই সবচেয়ে বড় 
লাভ । 

সোদন জানতাম না যে, এ ব্যাধির আর কোন 'চাকৎসা ছিল না; শুধু 
ভুলে থাকাই ভাল থাকার একমান্র উপায় । 

এই খেলাই শর আত বাঁচত্র এবং অপূর্ব ভাবে শুবু করে দিলেন । ফুটে- 
যাওয়া রজনীগন্ধার গ্যাজগুলে৷ রোদ হাওয়া লাগার জন্যে ছাড়িয়ে ছাঁড়য়ে 
দেওয়াতে লাগলেন । কোথা থেকে এল গ্যাদার চারা । মৌসুমী ফুলের বীজ 
ক করে পাওয়া যায় ভেবে ভেবে শরৎ একেবারে অধীর, আকুল, উতলা । 

আম হাঁস। 

শরৎ বলেন : ও আমার একট। মহ] দোষ । যা মনে হবে তা তক্ষান 
চাইই চাই, নইলে গেলাম আর কাঁ। 

ইম্পেসেন্স অব জিনিয়াস্‌ ! 

বড় বদ রোগ আমার ওটা কিন্তু। 

আচ্ছ৷ একট। উপায় দেখা যাক-__ 

উঠে বসে উৎসাহে এবং আনন্দভরা চোখ চেয়ে বললেন : কী বলো তো ? 
সুবোধকে একটা চিঠি লিখে "দিচ্ছি বীজ পাঠিয়ে দেবার জন্য । 

সুবোধ, কে সুবোধ ? 

চুচড়োর গো। 

ও আবার বীজ পাবে কোথেকে ? 

নিজের বাড়তেই, ওদের যে ভাঁর ফুলের শখ । 

তাড়াতাঁড় লেখার সরঞ্জাম বার ক'রে দিয়ে বললেন ঃ বলে দাও আমার ন৷ 
হলেই নয়, চাইই চাই । 

এমান করে পৃকুরে মাছ ছাঁড়য়ে, ফলফুল গাছের গোড়া খুঁড়য়ে__তাতে 
সার দিয়ে, বিকেলে দাবা খেলে, শরৎ নিজেকে ভোলাতে লাগলেন । কন রোগ 
তাকে ভূলে রইল না। 

এর ওপর চলেছে দুর্দান্ত আত্মীচাঁকৎস। ; ট্যাকাজাইম থেকে 'িঙ্কু অব 


৮৫ শরৎ-সম্পরট 


ম্যাগনেসিয়। ; থাব। থাবা সোডা, গোট। দুই করে একসঙ্গে জেনাস্পারন, এমন 
দ্বচার বার দিনে । অবসন্ব বোধ করলে_ উন্কানশ নিজল। । 

নিচে নেবে এসে সোঁদন শরৎ বললেন : যে রেটে আমার জোর কমে 
আঙচে তাতে আর দু-চার দিনের মধোই ওপরে উঠতে পারব ন দেখাঁচ। 

সাঁত্যই জোর কমে আসছিল | চলন আর তেমন বলদৃপ্ত নেই । পা-দৃখান 
শীর্ণ সরু হয়ে গেছে__আর তাতে একটা অবসন্ন লটপট ভাব । মনে হয় ওর! 
চায় এবার সুদীর্ঘ বিশ্রাম । 

বললাম : তোমার এই আন্দাজ চিকিৎসায়) পেটেন্ট ওধধের বান ডেকে 
যাওয়ায় বার্থত। হওয়াই তো স্বাভাবক | বিজ্ঞান ভালবাস বল, এ কণী 
অবৈজ্ঞানকের কর্মপদ্ধত 2 তুমি এদেশে ৰসে যাঁদ জাহাজ জাহাজ পেটেণ্ট 
ওষুধ খাও তো৷ টাকার শ্রাদ্ধ ছাড়। আর ছুই আশ। কর যায় না । 

চেয়ারের ওপর শুয়ে পড়ে তিনি বললেন : বান্তবক । বোধহয়, এই 
ক'মাসে তিনশে। টাকার বাজে ওযুধই ফেললাম খেয়ে । 

সেইখানেই যাঁদ লেঠ৷ চুকে যেতো! তো৷ বেঁচে যেতুম । ওগুলো৷ তোমার 
পেটে ঘ। না করে দেয়-__-এটাই আমার সবচেয়ে দুর্ভাবন। । 

মানা কর না কেন ? 

শুনবে তুম ? 

নিশ্চয় । 

বেশ, আম বাল ছাড় আগে সোড। আর জেনাস্পারন । 

রাজী আছ তাতে যাঁদ ঘুমের অসীবধা না হয়। 

খাওয়াও তোমার বদলাতে হবে ॥। তোমাকে সম্প্ণ তরল খেয়েই থাকতে 
হবে। কঠিন জিনিস যে কিছুই সহ্য হয় না। 

কনু ওতে যে আমার কিছুমান বাঁচি নেই। 

জানি, কিনব ভাত ক লাচ-_শন্ত জনস খেলেই তো৷ তোমার কন্টের শেষ 
থাকে না__তা৷ তে বুঝতেই পার শরৎ ! 

মুশীকল করলে দেখাঁছ, বলে চুপটি করে বসে রইলেন শরৎ । 

আকাশে মেঘ ছেয়ে এসেছে ৷ নদাঁ থেকে ঝড়ের ঠাণ্ড হাওয়। উদ্দাম 
হয়েই ছুটে আসছে__সোঁদন আর ঘরের বাইরে যাওয়। যায় না। 

লেখার ছোট ঘরটির সামনে শরৎ গৃটিশৃ্টি হয়ে চেয়ারের ওপর শুয়ে 
আছেন ॥ ঘরের মধ্যেও যাবেন না, বিছানাতেও শোবেন না। 

ঘেঘমঙ্গিন ছায়াজ্ছরর দিনের জবসানে ডান্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করছি £ 


শেষের কদিন ৮৭ 


ক্ষীর সহ্য হয়না, দুধে অরাঁচ, শুধু ওট-মীল পাঁরজ থেয়ে ক চলে, 
মশাই ? 

কিন্তু ডান্তার বলেন : উপায়ও তে৷ নেই, কলকাতায় নিয়ে যান ন।। 
একটা সুচিকিৎসা না হলে---*-" 

এমন সময় ঝড়ের গাতিতে একট। পালক এসে পড়ল ॥। তা থেকে নেবে 
এলেন মাথায়-টঁপি-পর৷ একজন হিন্দ্বস্থানী যুবক । 

এঁগয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন : শরৎবাবুর বাড় 2 তার সঙ্গে দেখ। 
করতে চাই । 

[তিনি বড় অসূস্থ-_এঁ বসে আছেন । 

ক্ষণমান্র বিলম্ব না করে যুবকটি কাছে গিয়ে বসে বললেন, এ কাঁ হয়েছে 
আপনার ? 

শেষের পথে যা্লা শুরু করে 'দিয়োছ । দেখছে ন। ভাই । 

যুবকঁট ম্তন্ধ হয়ে কাছে বসে রইল ॥। আলো এলে দেখা গেল, শরং 
চোখ বৃজে শুয়ে আছেন । একখানা হাত টেনে 'নয়ে বিদেশী বন্ধাটি বললেন : 
চলুন আমাদের দেশে । সেখানকার জল, সেখানকার হাওয়ায় আপাঁন মোটা 
তাজা হয়ে উঠবেন । 

এই বয়সে ? শরৎ জিজ্ঞেস করলেন । 

ক বয়স আপনার ? আমাদের দেশে সত্তর বছরের বুড়োর ছাতও (বুক) 
এত্তখান উচু-*"চলুন আপাঁন সেই দেশে ! 

সেই আবশ্বাসের হাঁ? | 

লক্ষৌএ যুবকটির বাঁড়। কনখলে তাদের হাওয়া বদলাবার বাঁড় 
আছে । সেইখানে 'গয়ে থাকার অনুরোধ করলে, শরৎ উৎসাহভরে উঠে বসে 
বললেন : 

কিত্ব ভার যে শীত হবে সেখানে । আম কি সে শীত সহ্য করতে 
পারব ?.""আচ্ছা ভেবে দেখি । পরশু আম কলকাতা যাব । সেখানে গিয়ে 
তোমায় চিঠি দেব । তারপর তুমি সব ঠিক কোরো । 'িন্তেখানেক লুচি 
উাঁড়য়ে নবল-সুন্দর দেহ নিয়ে যুবকাঁট পালাকতে চড়ে বসে ঝড়ের মতোই 
ইস্টশনের 'দকে ছুটলেন শেষ ট্রেন ধরবার জন্য । 

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একটি ছোট্র গবাক্ষ খুলে দয়ে ষেন তারার আলে। 
দেখে আর মুস্ত আকাশের হাওয়। খেয়ে আমর! ষেন স্বষ্তির নিশ্বাস ফেলে 
বাচলাম ! 

তা হলে পরশু যাওয়৷ হচ্ছে কলকাতা । 


রি শরত-সম্পুট 


অটল হয়ে দেশের বাড়তে থেকে মৃত্যুকে কঠোর আলিঙ্গন করার এবং 
দু সঞ্ষজ্পের নিষ্পেষণে আমরা যেন দম আটকে মারা যাচ্ছিলাম | 

ডান্তার যাবার সময় কানে কানে বলে গেলেন : আর-একদিনও দেরি 
করবেন না_ এই সুবর্ণ সবযোগ ! 

আশা হল ; কিন্ত তার চেয়ে বড় ভয় : মত বদলাতে কতক্ষণ ! 


শরৎ-কথ। 
মনোজ বস্ু 


আকাশের দিকে চেয়ে মনে হয় ঠাদ 'প্পিগ্ধ চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে ; এ 
*আমার-_ একেলা আমার । ভাবতে হয়তে। বাথ। লাগে, ঠাদের এই 'স্মতদাক্ট ? 
“সকলেরই ওপর । শরৎচন্দ্রের কাছে গেলেও অমাঁন একটা ভাব মনে হত। 

মানুষের ওপরে এমন দরদ আর কোথাও দোঁখনে 1) তান মুখেও বলতেন 

মানুষ ছাড়া আর কিছু বাঝনে । আমার সব গল্পই মানুষের গল্প । মুখে যাই 
বল না কেন, তোমরা মানুষের গল্প শুনতে চাও) তাই আমাকে এত ভালবাস । 

সামতাবেড়ের পাল্লবাসে শরৎচন্দ্রকে দু-একবার দেখেছি । বাঁলগঞ্জের 
শরৎচন্দ্র ছিলেন চাল-চিন্রহান প্রাতমার মত। পল্লীর আবেষ্টনের মধ্যে তাকে 
যে না দেখেছে সে তাকে উপলাব্ধ করবে কী করে 2 মনে পড়ে সেটা শীত- 
কাল । উঠান ও বারান্দ৷ ভরে গেছে, গ্রামের নানাবয়সাঁ স্লী-পুরুষের মাঝখানে 
ইণজচেয়ারে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র । পাশেই এক বাশের চোঙাভরাতি ফাউন্টেন 
পেন। স্টিমার থেকে নেমে অবশেষে বালর চড়া ভেঙে উঠানে পৌছনো 
গেল। সপ্নেহে আহবান এল-_-এসো এসো এসো | 

সৃদ্‌র গ্রামপ্রান্তে দাদাঠাকুরের গোপন কাত অনেকক্ষণ ধরে প্রতাক্ষ কর৷ 
গেল । শুধু পয়স। 'দিয়ে দায় সার৷ নয়; ঘরগৃহস্থালীর সব খবর নিয়ে তবে এক 
একজনের ছুটি । একজনকে বললেন, তোর মেয়ে কেমন আছে রে ছাঁবর ম৷ ? 

_-ভাল আছে দাদাঠাকুর, তোমার ওষুধ ধ্বস্তার । 

কিন্তু ছেলেটিকে তোরা এমন অসাবধানে ফেলে দিলি । ভেসে ভেসে শেষে 
এঁ চড়ায় এসে আটকাল। কাকে, শকুনে এসে ভিড় করে এসেছে_ দেখে 
থাকতে পারলাম না-_তুলে আবার মাঝনদীতে ফেলে দিয়ে এলাম- বামুনকে 

দয়ে শেষে মড়া৷ ফোলয়ে ছাড়াল, হ৷ রে ছাবর মা 2 

বুড়ে৷ ছবির মা৷ আচলে চোখ ঢাকল। 
সোঁদন সন্ধ্যাবেলায় কলকাতায় কিসের একট। সভা শরংচন্দ্ু সভাপাঁত । 
খাওয়।-দাওয়ার পর কনে মিলে রওন৷ হয়োছি_ _দেউলটি এসে ট্রেন ধরতে 


_দাদাঠাকুর-_ 
সর্বনাশ, পেছন ডাকে ! তুলসীবাবু সভয়ে বললেন_াঁবপদ-টিপদ ন। 
ঘটলে বাঁচি। 


৯০ শরৎ-সম্পৃট 


শরতচন্দু বললেন- ঘটবে বলেই তো৷ ঠেকছে। সভাপাঁত করেছে_ 
বক্তুত। ন৷ শুনে কি ছেড়ে দেবে সহজে ? 

দ্ব-তিনটে লোক মাঠের দিক "দিয়ে রান্তায় এসে উঠল । একজন হুক্কার 
দিয়ে উঠল-_ আবার চলেছ কলকাতায়? এই যে বললে পায়ের ধূলে৷ দেবে 
সকালবেলা । 

শরৎচন্দ্র বিব্রতভাবে বলে উঠলেন_ দেবো দেবো । রানেই ফিরে 
আসাঁছ-__ 

লোকটা কিন্তু একাবিন্থু প্রত্যয় করল ন৷। ঘাড় নেড়ে বললে__হু ঃ আসতে 
দিচ্ছে তারা ? বেচারা আমি, আমার দিকেই তারা কটমট করে তাকায় । 
বোঝা গেল অপরাধ আমাকে ঠাউরেছে । কলকাত৷ থেকে এক-একটি দ্বপ্রুহ 
এসে তাদের দাদাঠাকুরকে টেনে নিয়ে যায়, এটা তার৷ কিছুতেই বরদান্ত করতে 
পারে না। 

শরৎচন্দ্র বললেন- _-দেখ হে তুলাঁস_ শিগগির ষাঁদ কাজ চুকে ধায় 
আজই ফিরতে হবে কিন্তু 

তারপর এঁ চাষাভুষোদের কথাই চলল । তার! জানে না৷ তাদের 
দাদাঠাকুরের আলাদা কোন রকম স্বতল্লম আন্তত্ব আছে। সভাসামাত 
উপলক্ষে যারা এসে শরংচন্দ্রকে গ্রাম থেকে টেনে নিয়ে যায়, তাদের উপরে 
এদের মহা রাগ । হাঁসমুখে শরৎচন্দ্র বলতে লাগলেনঃ একাঁদন কিন্তু 
আমার সাঁত্য সাঁত্য বড় দুঃখ হয়োছল । একখানা টোৌলগ্রাম এসেছে, সেট। 
পড়াবার জন্য ছুটোছুটি পড়ে গেছে । এমন কি মাইল দেড়েক গিয়ে ভিন্ব গ্রাম 
থেকে পাঁড়য়ে আনবার ব্যবস্থা হচ্ছে । আম সেইখানটায় বসে। অথচ 
এতগুলোর মাঝে একট৷ লোকেরও মনে এই কথা জাগল না যে টেলিগ্রাম 
পড়ার মতে। ইংরাজ-বিদ্যা দাদাঠাকুরের থাকলেও থাকতে পারে । 

সকালবেলাকার সেই ছাঁব মেয়েটির প্রসঙ্গ উঠল। মেয়েটি কুলীন জাতের 
নয় । বছর আহ্টেক বয়সে বিয়ে হয় । পাঁতটি পিতামহকল্প-__আন্তত বয়সের 
দিক দিয়ে__সত্বরই পরমাগাঁত লাভ করলেন ; রইল মেয়েটি আর তার অটুট 
স্বাস্থ্য । সম্প্রীতি ঘরের চাল কেটে মেয়ে ও মাকে পাড়ার মধ্য থেকে তাঁড়য়ে 
দেওয়া হয়েছে । তার৷ নাঁক কোন কোন সমাজমাণর বংশদুলালকে খারাপ 
করেছে । বংশদুলালেরা সে পাড়ার বাইরের পথ না চেনেন এমন নয় । বিপন্ন। 
মা-মেয়ের দিন কাটছিল দাদাঠাকুরের দয়ায় । মেয়োটর অনেক দুঃখের ধন 
একাঁট ছেলে- সোৌঁটও আগের দিন মার গেছে । 

সেই ছাব ও তার ম৷ কোথায় আছে কেমন আছে জানি ন।। দাদাঠাকুরের 


শরৎ-কথ। ৪৯ 


বিয়োগব্যথা তারা কিভাবে নিয়েছে! আমাদের কাছে শরৎচন্দ্র বেচে আছেন 
তার চিরজীবা সাহিত্যের ভেতর দিয়ে । তাদের তো৷ কিছুই রইল না। 

সেকালে দেশে অল্নের অভাব ছিলো না, হাদয়েও ছিলো তেমান অবাধ 
প্রাচ্য । ভ্ঞাতি বন্ধু আপনার নিয়ে বৃহৎ সংসার, অগুনাত ঘর, বাঁড়তে 
আতাঁথ এলে ঘরের গোলকধাধা ভেদ করে সে বেচার।৷ আর বেরুবারই পথ 
পেত না। আর কম্টে কন্টে পথ যাঁদ বা মিলল, গৃহকর্তা অমান আগলে 
দাড়ালেন না হে, এতবেলায় আর যায় না চলো) চলো, চণ্ডীমগুপে গিয়ে 
বাঁসগে ॥ আমার মনে হয় শরৎচন্দ্র সেই মজালশী জাতের শেষ বংশধর । 
বিংশ শতাব্দীর কর্মব্যস্ত মানুষ আমর।__কিন্বু তার কাছে গেলে সাধ্য কি ষে 
উঠে আসি । ঘণ্টার পর ঘণ্ট। লঘ্বপক্ষ পাখির মতো উড়ে পালাচ্ছে কাজের 
ক্ষত হচ্ছে মন ব্যস্ত _তবু বসে থাকতে হবেই । কত গজ্প, নিজের সম্বন্ধে; 
আশেপাশের দশজনের সম্বন্ধে, সাধারণ সাধারণ কত ক কাহনী। একদিন 
তাকে বলোছলাম-_আপনার গল্প মগ্ন হয়ে শান, কিন শ্বাস কারনে । 

শরৎচল্দু বললেন- জীবনটাই তে৷ ফাঁক 'দিয়ে কাটিয়ে গেলাম ভাই। 
তোমরা সব স্কুল-কলেজে কত খাট্রীন খেটে পড়াশুনা করেছো, সে সময়টা 
আম ফাক মেরে তামাক খেয়ে কাঁটয়োছ ।*.*.*-তারপর খালি মিথ্যে কথ! 
লখে-লখেই এত ভালবাস! কুড়িয়ে গেলাম । 

আর-একাঁদন বলেছিলেন__ আমার লেখার মধ্যে সবাই আমাকে খোজে ॥ 
কেউ বলে আম গৌড়৷ হিন্দ, কেউ বলে আম একজন নান্তিক । কেউ বলে 
চারন্রহখন' বইটায় আমার 'নজের কাহননী রয়েছে, কেউ বলে শ্রীকান্ত 
আমারই আত্মজশীবনৰ । আমায় নিয়ে সবার কথ। কাটাকাট চলে, আম 
দূরে দাঁড়য়ে হাঁস । 

আম বললাম, আপাঁন মায়াবী । চারন্রগুলোকে এমন জীবন্ত করে 
এ'কেছেন যে মধ্যে বলে কেউ মানতে চায় না। 

একটুখান ভেবে নিয়ে তান বললেন__মিথ্যাও হয়তো তার৷ নয়, জীবনে 
কত মানুষ দেখলাম, কত রকম মানুষের সঙ্গে মশেছি । লিখবার সময় সেই 
সব মানুষের মধো ডুব মেরে বাঁস। তখন আর সাম্বং থাকে না। 

মনের মধ্যে আসন জুড়ে বসবার শান্ত যে তার কত বড় সমগ্র দেশের 
মানুষ আজ তার সাক্ষী দিচ্ছে। শিল্পী পরৎচন্দ্রের কোন 'দন স্বৃত্যু হবে না, 
নব মানুষ শরৎচন্দ্র সঙ্গ যারা চিরাঁদনের মতো৷ হারাল; তাদের দৃঃখের 
পাঁরসীম৷ নেই । 


ঘরের মানুষ শরৎচন্দ্র 
প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায় 


যার জন্য সাধনা নেই ঃ আয়োজন নেই, প্রয়োজনের আঁতীরন্ত, সে বন্ত্রকেও 
মানৃষের আদর কত! র্লেশলেশহাঁন সুদূর যার্রাপথের নিঃসঙ্গতার পথে যাঁদ 
সাথী এসে জোটে; অনেকের কাছে সে যেন পরম বিত্ত। যান্তাশেষে সে 
সাথীর জন বৃঝি ব৷ বিচ্ছেদবেদনাও জাগে । 

কিন্তু সে ঈীসত যাঁদ মনের মতো হয়ে আসে তার চেয়ে আর প্রিয় কে 
আছে ? যার জন্য প্রদীপ স্তবেলে পথ আলো করে রেখোঁছ, পরম আকাক্্ষিত 
মানুষটি ষদ লগ্ন মেনে নাচ-দরজায় এসে দীড়ায়__হাঁসমুখে বলে “এসেছি” 
তাকে কি না ভালবেসে থাক। যায় ? 

বাঙালশর জীবনে শরংবাবূর আবির্ভাব আমার মনে এমাঁন একটি ছবি 
ফুটিয়ে তুলে । বিয়ের রাত্রে বরের আঁবর্ভাবের মতো-_আবশ্যক-_ 
অবশান্তাব+, প্রিয় এবং প্রার্থত হলেও এ আগমন আকাঁস্মক । চাইছি 
বলেই পাব এমন সৌভাগা কয়জনের ? কিন্তু পাওয়া গেল! 

এমন শরৎ-সংবর্ধনায় তাই আনন্দের সঙ্গে বিস্ময়ের উৎসব মিলে একটা 
উচ্ছাসের স্ান্ট করোছিল-_ প্রশ্ন, সন্ধান আর কৌতৃহলের অন্ত নেই__এবং 
যোদন জান৷ গেল অপারচিতের বেশে এলেও তার চারপাশে কোন রহস্য নেই, 
জটিলতা নেই, আমাদের ঘরের মানুষ, বাঙালী-_ _সোঁদন মনেপ্রাণে সৃখশ 
হয়োছ । আত্মীয়াবয়োগের মতোই আজ শরৎবাবুর তিরোভাব তাই মর্মান্তক । 


শরৎবাবুর উদয়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা আঁনবার্ধতা ছিল । তান 
আপন মাঁহমায় ষে আসন দখল করেছিলেন বাঙালীর মনে সে আসন পাত। 
ছিল, এই আগমনের অপেক্ষা করে | না এলে যেন চলত না__অসম্পূর্ণতা 
থেকে যেত। 

শরংবাবু এলেন যাকে বলে সাজানে। রঙ্গমণ্ে । একশ বছর ধরে বাংলায় 
নব-জাবনযজ্ঞ চলেছে-_বিরাট সব মানুষ বাংলার মাটতে 'বচরণ করেছেন-_ 
রামমোহন এসেছেন, বাঁচ্কম এসেছেন, ভূদেব, মধুস্দন, সুরেন্দ্ুনাথ বিবেকানন্দ, 
রবীন্দ্রনাথ__ শান্তর মন্য নয়, বিশুর মত সকলেই এনেছেন-__নাশত তরবারি । 
আত্মবিস্মুত জাতিকে নবজাবনের দীক্ষা দেবার সে কাঁ মহামাহম আয়োজন | 
আকাশে বাতাসে বিপ্রবের বাণ), জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিদ্রোহের দ্যোতনা । 
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বাঙাল ভয় পেয়েছে, আঁভমান করেছে, দ্বন্থ করেছেন বিরাটের 
আহ্বানে সাড়া না দয়ে পারোন- অপ্রস্তত স্ৃপ্িমগ্ন গ্রামে বন্যার অভার্কত 
আক্রমণের মত এসেছে বরোধী ভাবের প্রাবন । ভাবালুতার অন্ধকারে শরম 
নির্ণয় হয়ত কঠিন হয়েছে_-পথ ভুল করেছে, কন বাঙাল" যৃদ্ধবিরাঁতর সাদ 
পতাক। হাতে নিতে লঙ্জা পেয়েছে । সে এক অপূর্ব কাঁহন- বাঙালণীর 
বিতর হীতিহাসে সে এক নব-পর্যায় | 

প্রাবনের শেষে পলির মত ভাব । দ্বন্দের বিরাঁতিতে দেখা গেল জাতি 
লাভ করেছে__নৃতন মাত, নৃতন গাঁত, নবানম্ঠা ও আভনব দৃষ্টি__এবং 
সবচেয়ে নূতন যে, এই পরম প্রাপ্তিকে ব্যস্ত করবার মত সে পেয়েছে শান্তমতশ 
বাণী। “আবার মানৃষ হবার” আশ। নিয়ে জাঁতর অগ্রসর হওয়ার কাহনন 
হয়তো অনেকের কাছে অপাঁরচিত নয় । 

কিন্তু বিরাটের জয়তিলক ।আক। এই বীরের ভিড়ে সাধারণ বাঙালী যেন 
অস্থষ্তি বোধ করাছল । বাংলার সে যৃগের এই অসাধারণ মানুষগুঁলি যেন 
পর্বতঁশিথরের মতো দূরাধগম্যতার মাহমায় আসান । নাগাঁরক জীবনে মানুষ 
মানুষকে জানতে পায় না, জানবার চেষ্টাও করে না__এই না জেনে থাকায় সে 
অভান্ত । গ্রামের গপ্জীর মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধের অভাব অপারচয়ের অপর্ণত। 
মানুষকে পণড়। দেয় ৷ পাঁরচয়ের বা আয়ন্তের অতীত লোকে ষে থাকে তাকে 
ণনয়ে অনাগারকের অস্থবান্তর আর সীম নাই | 

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ঠিক এমান একটি অস্বন্তি বাঙালীকে ক্ষুব্ধ করোছল । 
দুরূহ ভাষা, দুরারোহ ভাবাঁশখর এবং সৃদুর্লভ সঙ্গ রবীন্দ্রনাথকে অনেকাঁদন 
তাদের কাছে পর করে রেখোছল । 

সাল্লধ্লোভী বাঙালী তাই এমন একটা মানুষের আশায় মনে আসন 
সাজয়ে বসেছিল-_বাইরের হলেও 'ধান ঘরের বলে উৎসব কর৷ যায়। 
“দাদা” বলে একছুটে কাছে যাওয়। যাবে, হাঁসমুখে কথা৷ কইতে বাধবে না৷ এবং 
ভেবে কথা বলতে হবে না--তবে না আপন ? 

এ হেন সময় এলেন শরৎচন্দ্র প্রার্থত এ আঁবর্ভাব__এমন আপন করে 
এ অসামান্যকে বাঙালী কোনাঁদন তার চগ্তীমণ্ডপে পায়ান। যতটা আশা 
ছিল, শরংচন্দু নিঃশেষে ত। পূরণ করেছেন এবং কৃতার্থতার নর্বাধ আনন্দে 
জাতি তাকে আদর করেছে । 

শরংচন্দ্রের আঁবর্ভাবের একটি 1বশেষত্ব-_ত। আকস্মিক । ছোট বড় ভাল 
মন্দ রচনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধারে তাকে জানতে হয়ান। তান এলেন 


সাজানে রঙ্গমণ্ডে পাঁরপূর্ণ সজ্জায় পারপূর্ণ ভূমিকায় । 


৯৪ শরৎ--সম্পৃুট 

“মান্দর”, “বড়াদাঁদ” হয়তো সাধারণ বাঙালগ পাঠকের অন/মনস্ক দৃষ্টি 
এঁড়িয়েছে, কিন্ত “বন্দর ছেলে”, “রামের স্মৃতি” প্রমুখ রচনাবলী থেকেই 
জাতির শিক্ষিত দলের সঙ্গে শরৎচন্দ্র পারচয়ের স্ন্পাত । বাণীসেবায় 
বালন্ঠ নিষ্ঠায়, নৃতন দ্ৃত্টিভাঙ্গতে, অপূর্ব প্রকাশকৌশলে তান যেন সামামা 
কাজের মধ্যেই চিরপারচিত হয়ে উঠলেন । 

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য নিতান্ত অল্প, বেশী 
করে হিসাব করলেও ত৷ ঘণ্টা দশেক হবে িন। সন্দেহ ৷ কন শ্রীষৃন্ত প্রমথ 
চৌধুরী মহাশয়ের পড়ার ঘরে প্রথম পাঁরচয়ের চিতটি আজও আমার মনে 
য্লান। 

সোঁদন শরৎবাবু এনোছিলেন গ্রামের গন্ধ । তার দৃষ্টির, ভাষার ও 
ব্যবহারের ঝল্ৃতায় ছিল গ্রামজীবনের আন্তারকতা । সে সন্ধ্যার আবেন্টনের 
মধ্যে শরৎবাবুকে খাপ খাওয়ানো ম্বশকিল । অথচ বুঝতে দোর হয় না ষে 
তার মধ্যে কায়দা' ছিল না। যাঁদ কোথাও 01121719110 থাকে সে তার 
911)06171%র রূপভেদ মান । 

প্রত্যেক মানুষের একটা 'বাঁশন্ট গাঁত আছে। গাঁতর নিয়মে ছন্দ 
মেনে চলার মধ্যেই যেন জাঁবনের সার্থকতা । ছন্দচ্যাতর মধ্যে থাকে 
পারণাত-হীনতার দ্যোতন। । আমার মনে হয় শরৎচন্দ্র ছন্দ ছিল এই 
আন্তরিকতায় । 

মুখোশ পরে বিরাটের আঁভনয় করবার যার সাধ, সে শুধু বিদ্বপ কুড়োয় 
__মানুষের যাঁদ কোন সাধনা থাকে সে কেবল আপন হবার । আপনাকে 
অতিক্রম করবার কল্পনা, পৃথিবীর বাইরে যাবার ইচ্ছার মতোই অসার, 
হাস্যকর । 

যে সকল রচনায় শরৎচন্দ্র দেশের দুলাল তার মধ্যে তার এই আন্তারকতা 
সরল ও সবল আবেগে রূপায়িত হয়েছে । বোধ ও দৃষ্ট এত পারচ্ছন্ন যে 
আয়াসের চিহমান্র নেই । বিরাট বোধের জটিলতাহান রচনাবল? বাঙাল 
পাঠককে সোঁদন অপ্র তৃপ্ত দিয়োছল । অপাঁরচিতের সঙ্গে পারচয়ের 
“দুর্বোধ্য রস গ্রহণচেক্টার ক্লেশ থেকে শরংচন্দ্র তাকে মুন্ত 'দয়োছলেন । 

আতসাম্বধ্যের ফলে বা ছিল নগণ্য, আঁতপাঁরচয়ে যা ছিল অবহেলিত 
তার সৌন্দর্য ও মহত্বের আবেশ শরৎচন্দ্র রচনায় যে লালায় প্রস্ফৃটিত তেমন 
আর কোনাঁদন “বাংলায় হয়ান। বাঁচ্ষমচচ্দ্র ও রবাল্দ্ূনাথের উপন্যাসের কথা 
বাংলার ঘরের কথা, কিন্তু সে ঘরে থাকে পুরন্দর আর শ্রীর্গোরা আয় 
িনোঁদনণ ইন্দ্রনাথের "দাদি'র সেখালে যাবার সাহস হত কি? বিশেষ 
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নয়, কাল বাঙালা 'নার্বশেষে ষে ঘর আশ্রয় করে আছে শরৎচন্দ্র তাদের 
কথাই বলতে চেয়েছিলেন । 

বাঙালাঁকে শরংবাবু দিয়েছেন তার আশার আঁতরিন্ত__কনু মনে হয় 
তার অপেক্ষা এবং তার সাধ যে তানি প্রণ করেছেন, এতেই বাঙালী চির- 
কৃতজ্ঞ. 'চিরকৃতার্থ । 


সাহিতাচিন্তা : শরৎচন্দ্র 
ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় 


যুগটা ছিল রবীন্দ্রনাথের । 'বিশ্বসভায় বাঙলা সাহিত্যের মাহাত্ম্য প্রাতিষ্ঠ। 
করেছেন 'তান। স্বদেশে তখন তাকে 'ঘরেই চলছে নানা উত্তপ্ত তর্কাবতক ॥ 
রবাল্দ্র-বিরোধী ও রবীন্দ্ুভস্ত স্পম্টতঃ এই দৃইভাগে বিভন্ত হয়ে গেলেন বাঙালশ 
পাঠকেরা । রবীন্দ্র-বিরোধাীঁদের মধ্যেও অবশা প্রচ্ছন্ন রবীন্দুভস্ত ছিলেন অনেকে । 
বাঙালীর ভান্তপ্রাবিত মনে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ “গুরুদেব' হয়ে উঠলেন । ফলে 
রবীন্দুপ্রোমকের ম্ততিবাদ কখনও কখনও সাহত্যাবচারের সীমা আঁতক্রম করে 
গেল । আবার অন্যাদকে রবান্দ্র-বিরোধার ক্রোধও সাধারণ যুন্তবৃদ্ধর শাসন 
গেল অস্বীকার করে । রবনন্দ্রনাথের বিবৃদ্ধে বিরোধীর৷ উপম্িত করতে চাইলেন 
কোন এক শান্তমান লেখককে । শরৎচন্দ্র তখন বিন্দবর ছেলে', “রামের সৃমাত' 
লিখে যশ কুঁড়য়েছেন, “চরিনুহীঁন', শবরাজ বো”, 'পল্লী-সমাজ' লিখে অপযশ 
কুঁড়য়েছেন । 'যশ' ও 'অপষযশ' দুইয়ের পিছনেই কিন্তু ছিল সাহত্য- 
সমালোচকদের তথাকাথত নখীতির প্রাতি অন্ধানজ্ঠা, সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে 
সদামনস্কতা । অর্থা শরৎচন্দ্রকে ঘরেও চলছিল 'বাভল্ন ধরনের মতবাদের 
ঝড় । রবীন্দ্রনাথের তৈরী - পথে তিনি চলছিলেন না। যা হোক 
কিছু নতুন ঢঙে নতুন কথা বলার চেম্টী করছিলেন। তথাকিত পাব চারতের 
অধিকারণ ছিলেন না। জাঁবনের নান। ঘাট থেকে জল তুলেছিলেন এবং সে 
জল তার্থ সালল-এর মত পাঁবতত ছিল না। ফলে একদল রবশন্দ্র-ীবরোধশর 
কাছে শরৎচন্দ্র ক্রমে তাদের যুদ্ধাস্তে পরিণত হলেন । কিন রবান্দ্ু-বিরোধাঁদের 
মধ্যে অনেকে ছিলেন শরৎচন্দেরও বিরোধী । অন্ততঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাম 
এই প্রসঙ্গে করা বায় ধার রবীন্দ্রীবরোধিতা সর্জনাবাদত এবং যান শরং- 
চন্দ্রের চারনুহীন' উপন্যাস কিছুতেই তার “ভারতবর্ষ” পান্রিকায় প্রকাশ করতে 
সম্মত হন 'ন, যেহেতু এই উপন্যাসে নশীতিশাস্তের ও তথাকথিত সমাজ- 
স্বাচ্ছ্যের পক্ষে ক্ষাঁতকর কিছু বার্ণত ছিল । কিন্ু ১৩৩০-এর পর যখন বাঙলা 
লাহিতোর জগতে কালাপাহাঁড় প্রমন্ততা নিয়ে “কল্লোল' 'কাঁলকলম' ও 
প্রগ্গাত'কে নির্ভর করে এলেন নব্যতল্ীরা তথন শরৎচন্দ্র হয়ে দাড়ালেন 
তাদের প্রধান ভরসাম্থল ॥ বল৷ যায় নবীনের৷ রবান্দুপ্রভাবকে আতন্রম করে 
মাথা তুলে দাড়াতে চাইলেন শরংচন্দ্রকে সামনে দাড় কাঁরয়ে তারই আড়াল 
থেকে । ১৩৩৪-এর শ্রাবণের 'কল্লোল'"এ রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লেখ! হল “তাহার 
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চিত্ত হোমানলের মত উপর দকে উঠিয়া সুন্দরের মাঝে সত্যকে খু'জয়াছে, 
মালন'ঠার [ভিতর নাঘয়া তাহারও ভিতর যে পরম সতা লুকাইয়া আছে__ 
তাহার সঙ্ধান-লুরূ হয় নাই ।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে কাজে সাফল্য লাভ করতে 
পারেন শন, নবীনদের মতে, শরৎচন্দ্রের অসাধারণ শান্ত প্রমাণিত হয়েছে 
সেশেতে - ভাীবনের এই পাপের দিকটার চিন্রণে শরৎচন্দ্রের অসাধারণ শান্তর 
পারচয়ে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়” । স্পন্টতঞই নবাতল্ত্রীদের আকর্ষণ দেখা গেল 
শরৎচন্দ্র সম্পর্কে । এাঁদকে “পথের দাবী'র (১৯২৬, ৩১শে আগস্ট) প্রাতি 
রাদরোধ এবং এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আনুকূল্য কামনা করেও 
শরংচন্দের ব্যর্থত। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র হ্বদয়ে আভমান পুজীভূত 
করে তুলোছিল । রবান্দ্-বিরোধীর৷ রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করার জন্য এতদিন 
থু'জছিলেন একজন শান্তমান লেখককে আর শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের আচরণে 
ভিতরে [ভতরে অত্যন্ত ক্ষুবূ হয়ে উঠেছেন । স্ৃতরাং ষাকে বলে দই-এ দৃই-এ 
মিল চার" হরে গেল । রবীন্দ্রণাবরোধীদের ভরসা হসেবে শরৎচন্দ্র আত্ম- 
প্রকাণ করলেন । যাঁ,.ও শরৎচন্দ্র নিজে রবশন্দ্রভীস্তর কথ। বারবার জানিয়ে 
এসেছেন বন্ধুগনেন কাছে, তবু এবার সাহত্যের আদর্শ নিস্লে শরৎচন্দ্রের রবান্দ্র- 
বিরোধিতা উগ্র হয়ে উঠল । বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের 'সাহত্যধন্।”( ১৩৩৪ 
শ্রাবণ ) প্রকাশের পর । 

তার “সাহতাধন্ন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নব্যতল্লীদের বিদেশ থেকে ধার-কর। 
“বে-আগ্তা"র বিরুদ্ধে আভিযোগ তুলে বললেন- “সম্প্রতি আমাদের সাহত্যে 
[বিদেশের আমদানি যে একটা বে-আকব্লুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ 
কেউ মনে করেছেন নিত্যপদার্থ ; ভূলে যান, তা অতাতকে সম্পর্ণ প্রাতবাদ 
করে না।----- এখানকার িজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্লাঁস তাল ঠুকে বলছে, এ 
আক্রটাই দৌর্ধল্য, 'নার্ধিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌর্ষ।, এই “আধুীনক 
সাহত্য'কে রবীন্দ্রনাথ তুলনা করলেন "হোল খেলার দিনের চিৎপুর রোড'-এর 
সঙ্গে। বললেন, আধানক সাহাত্যকের। বিদেশের হাট থেকে হট্টগোল আমদান 
করছে । রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ প্রকাশের পরের মাসেই শ্রীষুস্ত নরেশচন্দ্ু 
সেনগুপ্ত তার “সাহতাধর্মের সীমানা” প্রবন্ধে রবান্দুনাথের প্রবন্ধটিকে আক্রমণ 
করলেন “রসরচনা' বলে । ঝুন্ত, যুন্তহীন উত্তেজনা সব মলে নরেশচন্দের 
সেই রচনা ধাঁবত হল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তীক্ষ শায়কের মতে । নরেশ- 
চন্দ্র প্রবন্ধাট স্মরণে রেখে শরৎচন্দ্র আক্রমণ করলেন রবশল্দ্নাথকে | প্রথমত, 
নব্যতল্গীদের কাছে তান ছিলেন আদর্শস্থানীয় এবং তখন তারাই তার প্রধান 
পৃচ্ঠপোষক | দ্বিতীয়তঃ, “পথের দাবী'র আঁভিজ্ঞতাও তার মধ্যে রবাঁন্দুনাথ 
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সম্পর্কে বেদন। সৃন্টি করেছিল । তৃতায়ত, সাহত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
তার মতপার্থক্য মৌলিক ন৷ হলেও কিছু গৃরৃতর প্রডেদ ছিল উভয়ের মধ্যে। 
'াহিতোর রীতি ও নশীত' প্রবন্ধে ( ১৩৩৪-এর "বঙ্জবাণী' আশ্বিন ) শরৎচন্দ্র 
রবণল্দুনাথের নবাতন্ত্ীদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যের কঠোর সমালোচন। করে 
বললেন, 'কাঁব তে। থাকেন বারে। মাসের মধ্যে তেরো মাস বিলাতে । কি 
জানেন তিনি,কে আছে তোমাদের খড়াহস্ত। শুঁচি-ধমাঁ অনৃরূপা, আর কে আছে 
তোমাদের বংশীধারী অশ্বাচধম শৈলজা। প্রেমেন্দ্রনজবুল-কল্লেজল কালিকলমের 
দল 2? সর্বোপরি *আধুীনক সাহাতিকণের প্রাত কবির এত বড় আবচারে 
শুধু নরেশচন্দ্র নয়, আমারও বিস্ময় ও ব্যথার অবাধ নাই ।' রবীন্দ্রনাথের 
বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের এই আক্রমণ কিছুটা ব্যন্তিগত হয়ে দাড়াল । আসলে নবা- 
তন্দীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ষেমন মাঝে মাঝে নির্দয় মন্তুবা করেছেন, স্বদেশে 
ও অন্যত্র বক্তৃত৷ প্রসঙ্গে এদের সাড়ম্বর আঁবর্ভাবের দিকে কটাক্ষ করেছেন, 
এদের পরিণতি সম্পর্কে সংশয়জাঁড়ত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, তেমান 
নবীনদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন ধারা, তারাও রবীন্দুনদূষণে মানা রক্ষা 
করতে পারলেন না ফলে সাহত্য-সমালোচনার নান্দনিক দিকটা তিরস্কৃত 
হল; সাহিত্য-তত্বের মূল সত্য সম্পর্কে সকলেরই অল্পবিস্তর 'বস্মরণ 
ঘটল । রবীন্দ্রনাথ অবশ্য, প্রথমাবাধ রসের সপক্ষে তার বন্তব্য জানিয়ে 
এসেছেন এবং তথাকাঁথত রাষ্ভবত। সম্পর্কে বিরূপতা । বান্তবের যে সংজ্ঞ। 
সাহতোর জগতে 'তীন গ্রহণীয় মনে করতেন তা মুরোপায় 7691157-এর 
সঙ্গে মিল খায় লা। যুরোপায় শরয়ালিজম', 'ন্যাচারালিজ্,ম্, এবং আরও 
পরে “ডাডাঁয়জ.মৃ' বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ, প্রাচীন মূল্যৰোধের প্রতি বিরূপতা, 
অর্থনোতিক কারণে জীবনের মান্া পাঁরবর্তনের স্বরূপ বিষয়ে স্ঞানবোধ নিয়ে 
সাহিতোর জগতে গভাঁর ও ব্যাপক আন্দোলন জাগিয়ে তুলোছল গত শতকের 
মধ্যভাগ থেকে বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যে । সা'হত্যের জগতে 
বৈজ্ঞাঁনক বিষয়বস্তু ও ধ্যানধারণার এই অনুপ্রবেশ রবীন্দ্রনাথ কদাঁপ সহজ 
মনে মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু পাশ্চান্তা শরয়ালিক্,.ম্‌'এর ভন্ত বাঙালী 
সাহিতারাঁসক ও প্রন্টারা চোখ ফেরালেন পাশ্চান্ত্য সাহত্যের এই নবীন জীবন- 
ভাবনার দিকে । শরৎচন্দ্র মনের দিক থেকে ছিলেন এদেরই একজন । তিনি 
রবীন্দ্রনাথের মতের বিরোধ্তা করে জানালেন, বিজ্ঞান তো৷ কেবল অপক্ষ- 
পাত কৌতূহল মাই নয়, কার্ষকারণের সত্যকার সম্বন্ধাবচার” । শরৎচন্দ 
পবজ্ঞান'কে যেভাবে ব্যাখ্যা করলেন তা নিঃসন্দেহ গ্রহণযোগ্য । হয়তে। 
জ্ঞানের যাবতীয় আবিক্কার সম্পর্কে এক ধরনের সম্রদ্ধ কৌতুহল নিয়ে 
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'মোরনোত্ত'র মতে। কাবির৷ কাব্যের ক্ষেত্রে শৃধূই যান্মিক শব্দের সান্নবেশকে 
কাঁবতা বলে চালাতে চেয়োছলেন এই শতকের গোড়ার দিকে ( বাঁদও তারা 
1নজেরাই এক সময় এইজাতাঁয় প্রচেক্টার সীমা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে” 
ছিলেন )। কন বিজ্ঞান সম্পর্কে অন্য ধরনের প্রাতক্রিয়াও আমাদের চোখে 
পড়েছে পাশ্চান্তা সাহত্যেই । নেরাশ্য ও নিঃসঙ্গতার যল্মুণা 'বজ্ঞানেরই' 
আনবার্ষ কুফলরূপে অনুভূত হতে লাগল একদল সাহাত্যিকদের মধ্যে । কিন্ত 
জ্ঞানের আঁবহ্কারকে সাহিত্যের বিষয়রূপে স্বীকার করে নেওয়৷ আর 
জ্ঞানের প্রথম শর্ত কার্ষ-কারণে বিশ্বাস দূটো আলাদা জানস। 
রবীন্দ্রনাথের আপান্ত ছিল, ইকন্মিকসের অধ্যাপক, বায়োলোজর 
লেকচারার ও সোঁসওলো গর স্বর্ণপদকপ্রাপ্তের সাহিত্যের প্রাঙ্গণে ভিড় করে 
আসার বিরুদ্ধে ( দঃ “সাহিতো নবত্ব' )1। শরৎচন্দ্রও সাহিতোর ক্ষেত্রে এদের 
আঁবর্ভাবের সপক্ষে কোন ওকালাঁত করেননি, কিন্তু তাই বলে বিজ্ঞান সম্পর্কে 
শুঁচবায়ুগ্রন্তের সংকীর্ণতাকেও মেনে নিতে পারেন নি। বিজ্ঞানের নাম করে 
যা-ইচ্ছ। সাহত্যে আমদান করা এবং বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে সাধারণ যুক্ত 
বৃদ্ধকে সাহত্যর রাজ্য থেকে দূর করা-_কোনটাই শরংচন্দ্রের আভপ্রায় 'ছল 
না। অর্থাৎ বিজ্ঞান ও সাঁহত্যের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক যেমন তান 
মানতেন না, তেমনি বিজ্ঞানের দোহাই নিয়ে সাহত্যে নোংরামর অনৃ- 
প্রবেশকেও সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না-_'নোঙর।মি যে সাঁহত্যের অন্তর্গত 
নয়, একথা আম পূর্বেই বলিয়াছি। বিজ্ঞান হইলেও নয়, আবজ্ঞান হইলেও 
নয়; সত্য হইলেও নয়, মিথ্যা হইলেও নয়। গল্পের ছলে ধা্রী-বদ্যা 
1শখানকেও আমি সচাহত্য বাল না, উপন্যাসের আকারে কামশাস্ত প্রচারকেও 
আম সাহত্য বাল না। ( *সাহত্যের রীতি ও ননীতি' )। মোটকথা, 
জ্ঞান সম্পর্কে বশেষ কোন অনুরাগ বা বরাগ প্রকাশ না করে সাহত্য তার 
ণনজের ধর্ম যথাযথ পালন করবে, সাহত্যের রীতি ও নশীতি সম্পর্কে এই ছিল 
শরংচন্দ্রের শ্বাস ও ঘোষণ। । বিজ্ঞানের নাম করে সাহত্যে নোঙরামকে 
টেনে আনার 'ববুদ্ধে যেমন শরৎচন্দ্র তার স্পম্ট বন্তব্য জানয়ে 'দিয়োছলেন 
তেমান জীবননীত সম্পর্কে সনাতননদের সংকীর্ণ ধারণার বিরুদ্ধেও নিজের 
আভমত অসংকোচে ব্যস্ত করোছিলেন। বঁ্কিমের কৃষকান্তের উইলের 
রোগহণীর পারণাম শরৎচন্দ্রের যে ভালে লাগে নি ১৩৩১ বঙ্গান্দে বঙ্গণয় 
সাহত্য পারষদের (নদীয়া শাখা) বার্ক আধবেশনে সভাপাঁতর আভভাষণে 
সে কথ। জানিয়ে বললেন, 'যা কিছু ঘটে তার নিখুত ছাবকেও আম যেমন 
সাহতাবন্তু বালনে, তেমান ষ। ঘটে না, অথচ সমাজ ব৷ প্রচালত নীতির দক 
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দিয়ে ঘটলে ভাল হয়। কঙ্গনায় মধ্য দিয়ে তার উদ্দুঞ্খল গাঁততেও লাহতোর 
বিড়ন্না ঘটে। রোহিণীয় মৃত্যুকে শরৎচন্দ্র আর্টের আনবার্ধত। 1হসেবে 
মানতে পারেন নি। তার মতে, এই পাঁরণামের পিছনে আছে সমাজের 
স্বান্থারক্ষার জন্য বাঁঙ্কমের নশীতবোধের সঙজ্জাগ উপাস্থাত। এই নশীতকে 
শরৎচন্দ্র নিতান্ত ০097৮670101) ছাড়। কিছু ভাবতে পারেনান । নীতি ছাড়া 
জীবন নেই, খুব সত্য এই কথা । কিন্তু ভূল হবে যাদ নীত বলতে ০০7- 
ড])0101)কে বোঝানে। হয় ।  ০018৮০181101)কে শরৎচন্দ্র যে 'নীতি' বলে 
গ্রহণ করেন নি, বরং ০০1)৮০176101)-এর খাতিরে জীবনের অনিবার্ধতাকে 
প্রতিরোধ করার বাসনার বারবার সমালোচনা করেছেন এতে শরতচন্দ্রের নিজের 
সম্পর্কে দাবি সত্য বলেই মনে নয়--'আমি একজন 1501)105এর 5107001)1 
সত্য 505001)1 150])105 বুঝি এবং কাহারও চেয়ে কম বৃঝি বালয়া মনে 
কার না । ১৯১৩ খ্রীন্টাব্দের এ্রল মাসে লেখা একাট চিঠিতে শরংচন্দ্র বন্ধ 
প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে জানিয়োছলেন এই কথা | প্রসঙ্গটা ছিল “চরিন্রহখন; 
উপন্যাসের প্রকাশ । দ্বিজেন্দ্রলাল 'চরিন্রহশীন' তার “ভারতবধে' ছাপতে 
চান নি। কারণটা ছিল ০0)105-ঘাঁটিত । কিনব এই ০0105 যেহেতু 
001)৬67)0101)-এর নামান্তর মাত এবং কোন মহৎ সাহত্যেই সমাজের ০0017- 
৬1101॥কে ধ্রুব বলে মেনে নেওয়া হয়নি, হলে পরে সাহতের প্রগাতির 
পথ রুদ্ধ হয়, অতএব 'চরিন্রহবন'এর বিরুদ্ধ ০0)1০5-এর দোহাই পাড়া 
শরৎচন্দ্র; বরদান্ত করতে পারলেন না । এই বছরই ১৪।৯/১৯১৩ তারিখে 
“যমূনার' সম্পাদক ও একান্ত সুহৃদ ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখলেন “ভাল বই 
যাহা ৪] হিসাবে [955০1910952 হসাবে বড় বই তাহাতে দৃশ্চরিন্রের 
অবতারণ! থাঁকিবেই থাকিবে । কৃষ্ণকান্তের উইলে নাই ?, 'কুষ্ণকান্তের উইল; 
ছাড়া টলস্টয়ের “রেজারেকশন'এর কথাও উহ্থাপন করলেন আত্মপক্ষ সমর্থনে । 
দুশ্চারত্রের অবতারণ। থাক। ব৷ না-থাকার দিকে তাঁকয়ে ধার। সাহিত্য বিচার 
করেন তাদের 20105 নামক ০091৮101010 চিরকাল আর্টের বিচারকে 
চোখ রাঁওয়ে এসেছে । সামাঁজক প্রথার প্রাত আনুগত্য 26301)61105-এর 
শন্রুত। করে এসেছে চিরকাল । এই প্রথানুগতরাই কি বাঁঞ্কমের 'দুর্গেশনন্দিনন'র 
আত্মপ্রকাশে চমকে ওঠেন নি ? রবান্দ্রনাথের 'সোনার তরখ'র অসংগতি ও 
পচন্রাঙ্গদা'র অশালীনত। নিয়ে সাঁহত্যের 'আসর উত্তপ্ত করেনান ? শরংচল্দর 
“চরিনহশন' সম্পর্কে সনাতনধঁদের আপান্তর প্রধান কারণও ছিল সামাঁজক 
প্রথার প্রতি অন্ধ আনুগত্য | খুব সংক্ষেপে হলেও শরৎচন্দ্র ঠিক কথাই 
বললেন : “0$0191 হৌক £017)072] হোক, লোকে যেন বলে-_হ্যা ,একট। 
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লেখা হয়েছে বটে ।” অর্থাৎ আর্টের বিচার যেন আর্টের দিক থেকে হয় এবং' 
তারপর যাঁদ লেখাটা উত্তীর্ণ হয় তাহলে নশীতর (প্রচালত অর্থে ) প্রশ্ন 
অবান্তর । এই ছিল তার বন্তবোর নাহতার্থ । সাহত্য কোনাঁদনই সমাজে 
গরাগর করে নি। অতাঁতে করে নি, ভাবষ্যতেও করবে না। অতএব 
সমাজের স্বাঙ্থ্যরক্ষার জন্য তথাকাঁথত নখীতর স্বার্থেও সাহতোর আঁনবার্ষ 
পাঁরণাঁতকে লেখকের স্বমতে পরিচালিত করার প্রয়াস অবশ্যই নান্দানক 'বচারে 
ক্ষমার অযোগ্য । শুধু তাই নয়, সাহত্যের জগৎ তা-ই যথার্থ অনোতিক 
যেখানে স্বাভাবিক পরিণাতকে লেখক সমাজের বুচি অনুষায়ী নয়, অন্য কোন 
তাগিদে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে দেন । আমাদের মন্তব্যের সমর্থন লরেন্স-এ 
(ডি. এইচ, লরেন্স ) মিলবে-__019116 17) 006 00৬6] 19 076 
[16701311106 17512101110 01076 102121006 ৮5116] 0176 10৬61151 
[0015 1119 07101771010. 006 50916, 10 700]] 00৮৮1 07610212706 
10 1715 0৮৮. [00011600010, 0806 175 10017012110 উপন্যাস 
প্রসঙ্গে লরেন্সের এই মন্তব্য আসলে সমগ্রভাবে আর্ট সম্পর্কেই প্রযোজ্য । 
সমাজ ও পারপার্থের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের যথার্থরূপ যে ক্ষেত্রে বর্ণনায় 
সেছেত্রে লেখকের পক্ষপাতিত্ব অনৌতকতা 

সমাজ কোনাদনই নবশনের তভ্যাগমকে সংশয়লেশহীন দৃষ্টিতে 
দেখে নি। সৃতরাং পাঁরবর্তনের প্রথম ধাপে সমাজের স্থাবর আদর্শগুলি 
চিরকালই নবীনকে আঘাত হেনেছে মর্মীস্তকভাবে । সমাজের এই আঘাত 
যাঁদ সাহিত্যিকের কাছেও চাঁলত প্রথার স্বাথে সমানভাবে সমর্থন ও প্রশ্রয় লাভ 
করে তাহলে সাহত্যের সেই নিষ্ঠুরতা রাঁসকদের, বিশেষতঃ উত্তরকালের 
পাঠকদের, বেদনার কারণ হয় 1.সমাজে অকালবৈধব্য একদা ছিল সমস্যা । 
বদ্যাসাগর চাইলেন বধবাদের সেই যন্ত্রণা লাঘব করতে, সামাঁজক 
উৎপধড়নের বিবৃদ্ধে লড়তে । কাজট। সহজ ছিল না। িধবাববাহ আইন- 
সম্মত হলেও সমাজ মেনে নিল না । তার 'বাধাঁনষেধের বেড়া ভেঙে আইন 
ঢুকতে পারল না। এমন সময় বিষবৃক্ষে ও কৃষ্ণকান্তের উইলে দুই বিধবার 
জীবনতৃষ্কার বেদনাদায়ক পাঁরণাতর ছাব আকলেন বাঁঙ্কম । এ ক্ষেত্র 
লেখকের ভূমকা হল কী2ঃ অবশাই সমাজের স্বার্থ রক্ষা । বাঁত্কমের এই 
কাজের সমালোচনা করে শরৎচন্দ্র বললেন, রোহণণীর পারিণাঁততে 'সমাজের 
বাঁধ ও নশীতর ০01/৬1)6101) সমন্তই বেঁচে গেল সন্দেহ নেই, কিন্তু স'ল 
সে, আর তার সঙ্গে সত্যসৃল্দর আট । শরংচন্দের এই বিচার ঠিক হল কি 
না, প্রচ্জ উঠতে পারে । রোহণণকে 'তাঁন যেভাবে ঝোঁছলেন সেটাই ১রোহিণণর 
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সঠিক পরিচয়, না, শরৎচন্দ্র নিজের মন দিয়ে রোহিণাঁকে কিছুটা বানিয়ে 
নিয়েছেন, এ প্রশ্নও অবান্তর হবে না একেবারে | কিন্ত্বু পরেও রোহিরণীর 
পারণাত নিয়ে মোহিতলালের সঙ্গে কথোপকথনকালে নিজের পূর্বের সিদ্ধান্তে 
অটল থেকে শরৎচন্দ্র পূনরায় অভিযোগ তুলোছিলেন : “ধর্ম ও নীতি-শাস্তের 
অনুরোধে মানৃষের প্রাণকে ছোট কাঁরয়া দেখিতে হইবে-__নারীর জাঁবনের 
ষেটা সব চেয়ে বড় ট্রাজেডি, তাহাকে একট। কুৎসিত কলজ্করূপে প্রকাশ 
কাঁরতে হইবে_ ইহাতে কাঁবপ্রাণের মহত্ব বা কাবকম্পনার গৌরব কোথায় 2, 
বিচারে তার যেমনই হোক, আমরা একথা বলতে পার, মানৃষের কোনরকম 
অবমাননাকে শরৎচন্দ্র আর্টের নীতি বলে গ্রহণ করতে পারে নি। হয়ত তার 
দনজের উপন্যাস প্রসঙ্গেও বলা যায়, তিনি নিজে কি সমাজের ০017৬1)1101)-কে 
ভেঙে এমন কোন পারিণাত তার উপন্যাসে সম্ভব করতে পেরোছলেন যার দ্বারা 
তার উীন্ত “ভাবে, কাজে, চিন্তায় মুন্ত এনে দেওয়াই ত সাহিত্যের কাজ' সত্য 
হয়ে উঠতে পেরেছিল ? যেশ্মুন্তর কথ শরংচন্দ্র বলেছেন তার কোন্‌ উপন্যাস 
সেই মুক্তির পথ দৌখয়েছিল, কোন কোন মহলে এ প্রশ্নও উঠেছে । তা-ও 
নিশ্চয়ই 'বিচার্য বিষয় । কিন্তু সাহত্োর আদর্শ প্রসঙ্গে তিনি যে জীবননশীতির 
প্রীতষ্ঠ। ও মুন্তর কথ। বলেছেন, তত্ব হিসেবে তার গুরুত্ব ষে অনেকখাঁন ত৷ 
মানতে হবে । ত৷ ছাড় বাঁ্কম-রবশন্দ্র গীতিহ্যে লালিত বাঙালী পাঠকদের 
সামনে শরৎচন্দ্র সমাজের" এমন ম্তরের কাহনী ও চরিত্র অনাবৃত করেছিলেন 
যা অনেকাঁদক থেকে ০01৮৮০.)0101)বরোধশী ছিল । শিল্পকর্ম 'হসেবে 
“চারন্রহীনে'র সাফল্য যাই হোক, ১৯১৩ সালট। মনে রাখলে এই উপন্যাসের 
জাঁবনায়নে যে নবীনত্বের চমক ছিল তা নিশ্চয়ই মানব । তা যাঁদ নাই 
থাকত তাহলে চতুর্দিক থেকে সেকালে অত 'বরোধতা এল কেন? শুধু 
তা-ই নয়, প্রচালত অর্থে যা ভাল বা যে গল্প লিখলে সমাজের স্বার্থরক্ষা হয় 
সে রকম কিছু যে তান লেখেন নি, তা অন্ততঃ শল্পী 'হসেবে তার চিন্তার 
মস্ত ঘোষণা করে । চিন্তার দিক থেকে যথাসাধ্য প্রথামুন্ত হতে চেয়েছিলেন 
বলেই একাঁদন নব্যতন্তীদের আদর্শের সঙ্গেও তার এঁকাবন্ধন ছিন্ন হল। 
&৪তম জন্মাদনে প্রেসিডেন্সি কলেজের বঁজ্কম-শরং সাঁমতির আয়োজত 
সভায় তান নবানদের লক্ষ্য করে কিছু কথ৷ বললেন। কথাগুলো অবশ্য 
রবীন্দ্ুনাথের মুখেও শোভা পেত । 

(ক) 'লেখার শান্ত তোমাদের আছে স্বীকার কার, কিন্তু অন্য জানিস 
তোমরা ধরলে না । পরাধশীন দেশে কত রকম অভাব আছে- নানান্‌ দিক 
আছে- এটা যেন তোমর] একেবারেই অস্বীকার করে চলেচ । অর্থবা (খ) 
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“এখন তাদের সংযত হওয়া দরকার । আর রসবন্তু যে কি, বান্তাবক কি হলে 
মানুষ আনন্দ বোধ করে মানুষ বড় হয়, তার হৃদয়ের প্রসার বাড়ে _এসব চিন্তা 
করা দরকার, ভাবা দরকার ॥' অথব! (গ) “একট৷ মানুষের হৃদয়বীত্তর বত ভাগ 
আছে, তার একটা ভাগ যেন, তারা অনবরত পুনরারীত্ত করে যাচ্ছেন, সে যেন 
আর থাষে না।' প্রথম ও তৃতগয় উদ্ধাতটিতে শরৎচন্দ্র নবশনদের 'বরুদ্ধে যে 
আপাঁন্ত তুলেছেন সে আপান্ত একদা রবধন্দ্ুনাথই উত্থাপন করে শরৎচন্দ্র 
ঠিরাগভাজন হয়োছলেন । একই ধরনের বিষয়বস্তুর প্রাত নবীনদের অনুরাগ 
রবধন্দ্নাথ পছন্দ করেন নি, কারণ নবীনেরা বিশেষ একধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে 
সাহত্যরচনাকেই মনে করছিলেন “আধৃীনক' হওয়ার একমাত্র উপায় । তিনিও 
তো৷ নবশীনদের শান্ত ফেক্ষেত্রে সপ্রমাণিত হয়েছে সেখানে অগ্রজ হিসেবে তাদের 
আভনন্দন জানাতে কুশ্ঠিত হন নি। আসলে লরেন্স যাকে বলেছেন 
1)76011001101)', যেখানে অসজ্ঞান অনুবর্তিতাই প্রধান, সেখানেই শিল্পীদের 
নট ও দুর্বলতা ধরা পড়ে । রবীন্দ্রনাথের আপাঁত্তর কারণও ছিল তাই । 
গোড়ার দিকে নবীনদের 4076011001101)1-কে শরংচন্দ্র 19:০5" (সজ্ঞান 
ক্রিয়।) বলে ধরে নিয়ে যে ভুল করেছিলেন পরে তা সংশোধন করে নেন । 
এবং তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার মতভেদও দূর হয়ে গেল। দ্বিতীয় 
উদ্ধীতটিও স্পক্টই রবঈন্দ্রনাথের মতের অনুরূপ একটি উীন্ত। শরৎচন্দ্র রসবস্তু'র 
প্রীত নবীনদের আগ্রহী হতে বলেছেন। অথচ মানত চার বছর আগে রবান্দ্রনাথ 
ব্যবহৃত “রিসস্সান্ট' “রসোদ্ধোধন' প্রভীতি শব্দগৃুলির “রস'কে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন 
“ধেশয়াটে বস্তু" ৷ সুতরাং সাহত্যের বিষয়নির্বাচন ও রসসৃষ্টি নয়ে রবীন্দ্রনাথ 
ও শরংচন্দ্ের প্রথম দিকের মতভেদ একটি পর্বে দূর হয়ে গেল। পূর্বেই বলোছি, 
সাহত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও শরংচন্দ্রের মতের পার্থক্য মৌলিক ছিল না। 
আভমান এবং পরিপার্খের উস্কানও কিছুটা শরংচন্দ্রকে অনেক সময় রবীন্দু- 
নাথের বিরুদ্ধে সরব করে তুলোছল । অথচ রবীন্দ্রনাথের প্রাত কট মন্তব্য 
ব্যবহার করার জন্য তান অমল হোম ও দিলীপকুমার রায়ের কাছে কতই ন৷ 
অনুতাপ করেছেন! তারপর ৬২তম জন্মাঁদনে বেতার-প্রাতিষ্ঠানে প্রদত্ত সন্তাষণে 
স্পম্টই বললেন, “আমার গৃরুদেব 'বশ্বকাব রবনন্দ্রনাথ | 

সাহত্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরংচন্দ্রের মতের প্রথম দিকের বৈষম্য 
পরবতর্শকালে দূর হয়ে গিয়োছল "সাহত্য' ও “সত্যের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে 
আলোচনাতেও । ১৯১২ শ্রীন্টাব্দের ১৭ই এপ্রল প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের কাছে 
লেখা একাঁট চিঠিতে শরৎচন্দ্র জানিয়েছিলেন-_“নিরপেক্ষ সত্য-_এইটাই আম 
সাঁহত্যে চাই । এর মধ্যে খাতির চাই না । এই চিঠির সতেরো বছর পরে 
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লেখেন, 'সত্য আর সাঁহত্য আলাদা ৷ সত্য সাঁহতোর বনেদ, কি সেইটেই 
সব নয় ।******সত্ের দিক দিয়ে গেলে, আর যাই হউক, ভাল সাহত্য হয় না' 
( ১৩৩৭-এর আষাঢ় সংখ্যা 'উত্তরা'য় )। পুনরায় ১৩৪১"এর ৪ঠ। মাঘ 
'বাতায়ন" পান্নুকায় লেখেন, 'সাহিতোর ব্যাপারে গোড়া থেকেই বলেছি যেন 
আম কখন মথ্যার আশ্রয় না নি। অবশ্য সাঁত্য জিনিসটাই সাহত্য নয়? | 
বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই সমন্ড মন্তব্যের মধ্যে প্রথমটিতে শরৎচন্দ্র অনেকট। “ন্যাচারা- 
লিস্ট'দের মতো নিরপেক্ষ সত্োর প্রতি তার আগ্রহ জানিয়েছেন । কিন্তু দ্বিতাঁয় 
এবং তৃতাঁয় উদ্ধৃতি দ্বটিতে সাহিত্যে সত্যের যথাস্থিতমূর্তি রূপায়ণের 
বিরোধিতা ক'রে শরৎচন্দ্র বিশেষ ধরনের "সত্যকে কামনা করেছেন, যে-সভ] 
কিল্পনা'র বিরোধা নয় । বস্তুতঃ এই সত্যই সাহিত্যের সত্য ব। 4990110 
(80), বলে কাথত । কিন্তু 'ন্যাচারালস্ট'দের আপাত্ত ছিল এই ৭006010 
0701)-এর বিরৃদ্ধে এবং তাদের অনুরাগ ছিল 50101070100 000৮ 
সম্পর্কে । একদা *5০161)0190 000] বা নিরপেক্ষ সত্যের প্রাত অনুরাগ 
থেকেই 'কল্লোলে'-এ রবনন্দ্রনাথের উধের্ব শরৎচন্দ্রকে স্থাপন কর হয়েছিল । 
'কল্লোলে'র ধারণা ছিল এই 5০016770190 00, যাকে তারা বলেছেন 
জীবনের “পাপের দিকটা”, তার চিত্রণে শরংচন্দ্রু অসাধারণ বস্ময়কর শান্তর 
আঁধকারী । কিন্তু এদের ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণত হল উপাঁর-উদ্ধত "দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় টীন্ত দুটিতে । তথাকাথত “সত্যকে শরৎচন্দ্র বলেছেন '“সাহত্যের 
বনেদ” । “বনেদ' যেমন ইমারত নয়, তেমান প্রচালত অর্থে যা “সত্য? তা-ও 
সাহত্য নয়, সাহত্যের ভীত্তমান্ত | বনেদ-হীন ইমারত রচন। সম্ভব নয় তেমান 
সম্ভব নয় "সত্য -সম্পর্ক-শৃন্য সাহত্য রচনা | কিন্তু যাঁদ 'নরপেক্ষ সত্যের প্রতি 
অট্ুট আগ্রহ বরাবর বজায় রাখ! হয় তাহলে চূড়ান্ত বন্তুবাদও একটি ম্তবের পর 
পরাজিত হতে বাধ্য । জোল। এবং তার অনুবতর্ঁদের অনেকের পক্ষে পরে 
মার প্রকৃন্ট অর্থে “ন্যাচারালস্ট' থাকা সম্ভব হয় নি, কারণ যথার্থ ন্যাচারা- 
'লাস্টক সাহত্য লেখাই অসম্ভব । নিরপেক্ষ সত্য', বৈজ্ঞানিক সত্য' কথা- 
গুলো সাঁহত্যের রাজ্যে আরও অনেক চমকপ্রদ শব্দের মতোই চাণ্ল্য স্ট 
করোছিল, কন স্বল্পকালের মধ্যেই এই সমস্ত শব্দব্যবহারের সীম৷ স্পন্ট হয়ে 
টঠল । এই সমস্ত শব্দের আঁভধাগত অর্থের চাহিদা পরণ করা কোন মহৎ 
নাহত্যের পক্ষেই সম্ভব হয় ?ন ৷ কারণট। খুব অল্পের মধ্যে শরৎচন্দ্র বলেছেন 
গবং তা নির্ভুল _ 4১ জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি, সে 1726016 নয় | সংসারে 
| কিছু ঘটে,এবং অনেক নোঙর জিনিসই ঘটে।_তা কিছুতেই 
দাহত্যের উপাদান নয়। গ্রকাঁতি বা স্বভাবের হুবহু নকল কর 
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[31006085175 হ'তে পারে, কিন সে ?ক ছাঁব হবে? (সাহিত্য ও 
নশীত )। 

নিরপেক্ষ সত্যের প্রাত যখন শরৎচন্দ্র তার আগ্রহ প্রকাশ করোছলেন তার 
অনেক আগেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জানয়োছিলেন, ষ৷ ঘটে তা-ই সাহিত্যের সত্য 
নয়, কবির মনোভূমি রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য এবং সাহিত্য ব। 
কোন কলাবদ্যাই প্রকাতর আরশি নয়, অথবা সত্য ষে গাঁত ও স্ফিতির 
সামঞ্জস; তা জানাবার জন্য অন্য শাস্ল আছে, কিন্তু সাহিত্য বলছে যা আনন্দ- 
রূপে, অস্বতরূপে বিডাসিত তা-ই সত্য । এরপর ১৩২১ (১৯৪) থেকে 
বাস্তব শব্দটাকে বভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছেন রবীন্দুনাথ । 
কিন্তু তার প্রথম দিকের সিদ্ধান্ত বদল করেন নি। রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 
সুরেশচন্দ্র সনাজপাতি বা বাঁপনচন্দ্র পালের আক্রমণেও রবীন্দ্রনাথ কন্টোরভাবে 
নিজের সদ্ধান্তে অটল ছিলেন। নু শরৎচন্দ্র, ধার রচনার উপর 
রিয়ালিজমের তকম। এ'টে দিয়ে একদল রবীন্দ্রীবদ্ষণে মেতে ছিলেন এবং 
অন্যদল এরৎ দূষণে পণ্নুখ হযে উঠোছলেন, ঠার। “নিরপেক্ষ সত্য সন্ধানী 
শরৎচন্দ্রকেই জেনোছলেন ॥ ১৩৩১-এর চৈন্রমাসে মুন্সগঞ্জের সাহত্য-সভায় 
সভাপাঁতর আভভাষণে শরৎচন্দ্র বলোছলেন £ “ইংরেজীতে 70621015010 ও 
1০2119010 বলে দুটো কথা আছে । সম্প্রাত কেউ কেউ এই আভযোগ 
উত্থাপিত কববেন যে, আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য আতমান্ত্রায় [5211901০ হয়ে 
চলেছে । একটাকে বাদ দিয়ে তার একটা হয় না; অন্তত উপন্যাস ষাকে 
বলে, সে হয় না ।' মন্তবযট৷ ১৩৩১-এর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের 'সাহত্যধম' 
রচনার তিন বছর আগে । সাহত্যধর্ম প্রকাশের পর শরৎচন্দ্র রবীন্দ্র- 
[বিরোধিতা উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, কিন্তু মুন্সীগঞ্জে পাঠিত প্রবন্ধেই 
“কেউ কেউ' বলে ধাদ্র দকে শরৎচন্দ্র অঙ্গলা নর্দেশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ কি 
তাদের দলভূত্ত ছিলেন না? ববীন্দ্রনাথ যে 70%11571)-এর প্রতি বিমুখত৷ 
প্রকাশ করোছলেন তা ছিল পাশ্চাত্য থেকে আমদান-করা এবং শরৎচন্দ্র যাকে 
বলেছেন 'বনেদ তা-ই । আহীডয়ালজমের 'ববৃদ্ধে পাশ্চান্তা সাহতো যে 
'রিয়ালিজমেব ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছিল সে দেশের সামাঁজক ও অর্থনৈতিক 
কারণে যা যত আনবার্ষই হোক বাংল। সাহত্যে তা ছিল ধার-করা। অন্ততঃ 
রাধাকমলবাবু যে-পাঁরমাণে বুশ সাহত্র এবং অন্যান্য পাশ্চান্তা সাহত্যের 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করোছিলেন তাতে তো৷ তাই মনে হয় । কিন্তু একজন প্রাতাচ্ঠিত 
সাহতাতাত্ক না হয়েও শরৎচন্দ্র শৃধুমাত্র নিজের উপলান্ধ থেকে স্পন্টভাষায় 
সত্য কথাটি বলেছেন যে, আহীডিয়াল'স্টক এবং 'রয়ালাস্টকের মধ্যে 'একটাকে 
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বাদ দিয়ে আর একটা হয় না ; অন্ততঃ উপন্যাস যাকে বলে, সে হয় না । তবে 
কে কতট৷ কোন্‌ ধার ঘে'ষে চলবে; সে নির্ভর করে সাহাত্যেকের শান্ত ও বাঁচর 
উপরে ।, আসলে শরয়ালিজম' ও “আইিয়ালিজম' শব্দ দুটো দর্শন থেকে 
ধার-করা, ফলে তা নিয়ে কচকচিও মারাত্মক । শিল্পীর উপলাবধতে ছাড়। 
এই সব সমস্যার সমাধান সহজে ঘটে না । ভাববাদণরা শিল্প-সাহত্যের 
দ্বারা যে কোন জাগতিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না সে কথা কাণ্টের সময় থেকে 
বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলে আসছিলেন । এমন কি বাম্তববাদীরা-_বিশেষতঃ 
গোঁর্ক ধাদের বলেছেন 0110109%] 7621155 সেই বালজাক, ফ্লোব্যারও-_ 
স্যাহতোর ছ্বারা জাগাঁতক কোন কাজ হাসিল হয় বলে মনে করতেন না। কন 
ইবসেন বা শ-এর নাটক থেকে এমন কিছুর হাঁদশ মিলল যাকে তথাকাঁথত 
বিশৃদ্ধ শি্প বল৷ চলে না। শিল্পের জগতে “প্রোপাগ্াণ্ডা' কথাটা চালু হল 
ধীরে ধীরে । তারপর গোর্কর *সমাজতাল্প্িক বান্তববাদীরা" তো৷ সাহিত্র 
দ্বারা সমাজপাঁরবর্তনের কথাও বলতে লাগলেন । স্ৃতরাং 21 007 21705 
586১ মতবাদ ধাকা খেল ৪11 10 110০5 38০? তত্তের কাছ থেকে । 
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধানতঃ, শিল্পের সার্থকতা শিল্পেই,_এই মতবাদে 
বিশ্বাসী । তার মতে শবশুদ্ধ স্াহত্য অপ্রয়োজনীয় | অবশ্য এই কথ। 
বলার সমকালেই কাঁলদাসের শকুন্তলা" এবং “কুমারসন্তবে'র সমালোচনায় 
রবশন্দুনাথ 2.630)6045-কে ০001০5এর সঙ্গে মাশয়ে 'দিয়োছলেন অনেক- 
খান। কিনব কোন দিনই [শল্পের দ্বারা জীবনের কোন উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব 
তা তান বিশ্বাস করতেন না। শরতচন্দ্র বললেন, “য। অসৃন্দর, যা 107170121, 
য। অকল্যাণ, কিছুতেই তো তা 2 নয়, ধর্ম নয় । 46 002 2005 52156 
কথাট। যাঁদ সত্য হয়, তাহলে কদ্তেই তা৷ 10710121 বা অকল্যাণকর হতে 
পারে না ; এবং অকল্যাণকর এবং 1110019] হলে 20 001 265 586 
কথাটাও কিছুতে “সত্য নয়' (১৩৩১ বঙ্গাব্দ, ১০ই আঁশ্বন)। সুতরাং [শিল্পের 
লক্ষ্য নরশীত প্রর্ঠার এবং শিল্পের সার্থকতা শিল্পেই এই দুই মতবাদের আপাত 
বিরোধিতা শরংচন্দ্রু মানলেন না, যেমন মানেন নি ভাববাদের সঙ্গে বান্তববাদের 
প্রচালত দ্বান্বিকসম্পর্ককে ৷ বন্ুতঃ, যে সনাতনণীর। নীতপ্রচারকে সযাহত্োর 
লক্ষ্য বলতেন তাদের কাছে “নরীত' শব্দের যে তাংপর্য ছল শরংচল্দের কাছে 
“নশীতি' শব্দের মর্মার্থ ছিল তার থেকে পৃথক | সৃতরাং প্রচালত অর্থে নীত- 
বাদগ ধার। তাদের সঙ্গে কলাকৈবল্যবাদদের যে দ্বল্মূলক সম্পর্ক ছল 'নাঁতি 
শব্দের অর্থের ভিন্নতার ( ব্যাপকতাও বল। চলে ) ফলে, শরঞচল্দের স্যাহতা- 
ভাবনায় সে দ্বল্য দূর হল। মোটকথা, স্যাহত্যতত্বের জগতের দুটি প্রধান 
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সমস্যার আত সহজ ও সৃন্দর সমাধান করে দিলেন শরৎচন্দ্র । একটি ভাববাদ 
ও বান্তববাদের দ্বন্ব, অন্যটি কলাকৈবল্যবাদ ও নীতবাদের দ্বন্ব ॥ বন্তৃতঃ এই 
“বাদ? বা 49) -গ্ললোকে জল-অচল শ্রেণীতে ভাগ করার দার্শানক প্রয়াস 
আপাতভাবে যত স্ম্মঘ তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার বলেই মনে হোক না কেন সাহিতোর 
জগতে খুব শন্ত ভীন্তর উপর এই ভাগগুলো দাঁড়য়ে আছে বলে মনে হয় না। 
এই সমন্ড আন্দোলনের জল্মকাল ও পরিনেশ বিচার করলে এদের নিয়ে গোড়াম 
কত মথ্য। তা] স্পন্ট হয়ে ওঠে । তাছাড়া সাহিত্য যখন বৈজ্ঞানিক বীক্ষণাগারে 
জন্ম নেয় না তখন 'বাভন্ন বিপরীতের একন্ সমাবেশ সাহত্যের জগতে কোন 
বড় রকমের 'বস্ফোরণ ঘটাতে পারে না। অথচ সাহাতাকেরা বশেষ মানীসক 
প্রবণত৷ অনুযায়ী এক পক্ষের প্রাত অন্ধ অনুরাগ এবং অন্য পক্ষের প্রত বিরাগ 
প্রদর্শন করেছেন । এমন কি রবীন্দ্রনাথও ষে একদেশদর্শিতার ভ্রট থেকে মুস্ত 
ছিলেন তা নয় । রোমাণ্টক কাব্য-কাবত৷ সম্পর্কে তার যে আস্থা ছিল সেই 
আস্থা ছিল না ইবসেনের নাটক প্রসঙ্গে । অন্য অনেক বিদেশশী লেখকদের 
প্রাত তার অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে অথচ টলস্টয় ও গোর্কর প্রসঙ্গ তিনি 
বিশেষ উল্লেখ করেন 'নি বা সাবন্তারে আলোচন! করেন নি। অন্য দিকে, 
টলস্টয়ের রেজারেকশন'-এর কথ। শরৎচন্দ্র আত্মপক্ষ সমর্থনে উল্লেখ করেছেন 
একাধকবার । গোর্কি-প্রসঙ্গে বলেছেন, “সাহিত্যের মধ্য 'দয়ে রাশয়ার গার্ক 
প্রভীতিকে ভাল লাগে-_তাদের সঙ্গে আমাদের কোন মিল নাই তবৃ তাদের 
210701216 কার (১৩৪৩, ১৯ ভাদ্র, বাতায়ন )। সমগ্রভাবে বুশ সাহত্য 
সম্পর্কে আকর্ষণ প্রকাশ করে লিখেছেন ( ১৩৩২-এ ) 'আমাদের স।'হত্য বৃশ 
সাহত্যের মত যৌদন সে আরও সমাজের নীচের শ্তরে নেমে গয়ে তাদের সৃখ, 
দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাড়াতে পারবে, সোঁদন এই সাহত্যসাধনা কেবল 
স্বদেশে নয়, 'বশ্বসাহত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে ॥ এর তিন 
বছর পরে (“সাহত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে ) রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'রাঁশয়া বা আর 
কোনো পাশ্চম দিগন্তে যাঁদ গুরা নবীন বেশে দেখা দেন, লাল ট্রীপ পরে বা 
যে-কোনো উগ্র সাজেই হোক, তবে আমাদের দেশের ইস্কুল মাস্টাররা অভিভূত 
হয়ে পড়েন এরপর রবীন্দ্রনাথ 'উপরওয়াল। রাঁশয়ান হেডমাস্টার' কথাট। 
ব্যবহার করেছেন । সমাজতান্মিক রাশিয়। ভ্রমণের আঁভজ্ঞতা তখনও হয় 'ন 
রবশন্দরনাথের। কিন্তু বূশ ভ্রমণের আঁভজ্ঞতালাভের পরও ষে তান তার বন্তব্য 
পারবর্তন করেছিলেন তা নয়। আসলে টলস্টয়, গোর্কি বা ইবসেন রব*ন্দ্র- 
নাথের চেতনার উদ্দীপনে সাহাধ্য না করলেও শরৎচন্দ্রকে প্রাণত করেছিলেন 
এ'রা । কারণ অন্য অনেক বিষয়ে রবীল্দ্ুনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রাথামক মতদ্বন্ 


দূর হলেও এ বিশ্বাস একান্তই শরৎচল্দের নিজস্ব ছিল যে 'ভাবে। কাজে, চিন্তায়, 
বত এনে দেওয়াই তো সাঁহাতোর কাজ ।' রবীল্র-ন্দনতত্বে এই মন্তবোর 
সমতুল উান্ত আমাদের চোখে পড়েনি । সুতরাং সাহিত্যের উদ্দোশা সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্র মতাদর্শগত প্রভেদ বেশ গভশর ছিল বলেই 
মনে হয়। 

জীবনের বাভন্ন পর্বে বিভিন্ন প্রসঙ্গে রবান্দ্রনাথ সাহিত্য সম্পর্কে তার যে 
সমন্ত আভমত প্রকাশ করেছিলেন তার ভিতর গুরুতর পাঁরবর্তনের সূত্র চোখে 
পড়েছে অনেক রবীন্দ্র-সমালোচকের । এমনকি রবধন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় 
রবীন্দ্র-বিরোধাঁদের একদল কাবির  মতপরিবর্তনের উপর নির্ভর করে তাদের 
আক্রমণের অস্বে শান দিয়েছিলেন ! শরংচন্দ্রের সাহিত্য সম্পর্কে লেখা সমগ্র 
একটি প্রবন্ধের সংখ্য। নিতান্তই অল্প। তার আধকাংশ মতামত বক্তৃতায়, 
নয়ত বা চিঠিপন্ে ধর। পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহত্যতত্ব নিয়ে দশর্ঘ 
গবেষণার যে অবকাশ আছে শরংচন্দ্রের ক্ষেত্রে অবশাই তা নেই । রবাীন্দুনাথের 
মতপারিধর্তনের ভিতর থেকেও তার বিশ্বাসের একট এ্রক্যমৃর্ত খু পাওয়া 
সম্ভব । সাহত্যের উপাদান, গঠন ও উদ্দেশ্য নিয়ে তার বন্তব্য একটি সৃগঠিত 
ভীন্ততে স্থাপত ছিল 'কন্বু শরংচন্দ্রকো শজ্পণ হিসেবে 'বচার করতে আমাদের 
যত স্বাবধা, শিজ্পতাত্তক হিসেবে 'বচার করার অসুবিধা তার চেয়ে অনেক 
বেশি । যুন্তবৃদ্ধি-শাঁসত তত্ব-গর্ভ বাক্য উচ্চারণে ঠার দক্ষত। স্বীকৃত সত্য 
নয়। অথচ যেহেতু নিজে হিলেন অক্লান্ত সাহত্যসেবী তা-ই সাহত্যের 
উপাদান, উদ্দেশ্য প্রীতি মৌলক সমস্যাগ্ীলর একট৷ সমাধান গড়তে পেরে- 
ছিলেন নিজের মত করে । উপাদান ও উদ্দেশ্যেই সাহত্যজগতের প্রধান 
দ্বুটি সমস্যাকেন্দ্র। এব্যাপারে রবান্দুনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্র মিল ও অমিল 
আমর আলোচন। করলাম । 'কন্তু শিষ্পী হিসেবে শরৎচন্দ্রকে নিম্াণের কু 
সমস্যার মুখোমীথ হতে হয়েছিল । এ বিষয়ে তার বন্তব্যের মূল্যও অস্বীকার 
কর! বায় না। 

প্লট ও চারন্রের মধ্যে কার গৃরৃত্ব অধিক, এ প্রশ্ন বছ প্রাচীন । আযারস্টটলের 
সময় থেকে নাটকের প্লট ও চারত্রের আপোঁক্ষক গুরুত্ব নিয়ে যে সমস্যা ঘনণভূত 
হয়োছিল ধশরে ধীরে সেই সমস্যাই রূপ নিল উপন্যাসের ক্ষেত্র। ধার! মধ্যপন্থাী 
তারা 'প্লট' এবং চরিত্র পৃথকৃভাবে কারুর গুরুত্ই কম বা বেশি বলতে সম্মত 
নন। বন্ুত প্লিট এবং "ীরন্র'কে বাচ্ছন্ন করতে গেলে দৃর্মোচ্য সমস্যা 
ঈনয়ে বিব্রত বোধ করেন, ভারত হন । এ বিষয়ে শরংচন্দেরও একটি বন্তবা 
ছিল । তার নির্দেশ ছিল, “গল্প 'লাঁখতে গিয়। প্রথমে যাহাকে প্লট বলে 


সাছাতোচিন্ত। £ শরৎচন্র ৯০৪ 
তাহার প্রাতই আতারগ্ত মন দেবার দরকার নাই । তান নিজে নাকি প্রথমে 
কিছু চার স্থির করে নিয়ে তারপর প্লট গঠন করেন। গল্প চারনকে ফেন্ু 
করে নিজে থেকে গড়ে ওঠে । তার এই পদ্ধাত আমাদের তৃর্গেনেভের পদ্ধতি 
স্মরণ কাঁরয়ে দেয় । 

তুর্গেনেভ সম্পর্কে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা প্রবন্ধে হেনার জেমৃস্‌ 
জানয়োছলেন--01)6 66] 01 5107% ৬510) 1177 9025 06৬০ 
2) 20607 01 [0106৮-0786 ৮/85 006 1950 00005 175 07০21 
0 1 525 (1১0 [01016561)19,11018 0 0612172 706150179 চাঁরন্ 
নিবাচন ছিল, হেনার জেমৃস্‌ এর মতে, তুর্গেনেভের প্রধান সমস্যা । শরৎচন্দ্ুও 
চারত্র-ীনর্বাচনকে গণ্য করতেন ওঁপন্যাসিকের প্রধান ও প্রথম সমস॥ বলে। 
অবশ) চরিত নির্বাচনের পর যে কাহনশীর জাল গড়ে তোল! হয়, তার 
টেকানক-গত যে সমস্য প্রধান হয়ে ওঠে সে বিষয়েও সতর্ক ছিলেন তিনি । 
'রচনার বোৌঁশল”, তার মতে, এমন এক) গুণ যা শিল্পথকে যত্ত করে আয়ন্ত 
করতে হয়। আরম্ত এবং শেষ করা--ও্পন্যাঁসকের কাছে দুটোই সমসা।। 
কোথায় শু এবং কোথায় শেষ করতে হবে না হানলে শিল্পী হিসেবে সাফল্য 
লাভ সম্ভব নয় ।--'কেবল লেখাই ত নয় ভাই, না-লেখার বিদেটাও যে 
শিখতে হয়! অসংষত ভাবে রূপরচনা কোন মহৎ শল্পীর্ই কাজ নয়। 
গ্রহণ এবং বর্জন কবার পদ্ধাত- দুই'ই জানতে হবে লেখককে । আবেগের 
আঁতশয্য শিল্পীর উদ্ুঙ্খল বিবেকের পাঁরচয় বহন করে । আবেগের যৌবন- 
সুলভ আঁমতাচার যুন্তসংযমের গ্রৌডত্বের তর্জননীসংকেতে নিয়ান্মত হওয়া। 
উাঁচত। শরংচন্দ্রের ভাষায়, 'ম'নুষের মধ্যে শুধু লেখকই থাকে না, 'ক্রাঁকও 
থাকে | বয়সের সঙ্গে এই ক্রিটিকই বাড়তে থাকে ॥ এই ক্রিটিককে শরৎচন্দ্ু 
অবশ্য রসসৃত্টির ক্ষেত্রে খুব অনুকূল বা সহায়ক মনে করতেন না । "তাই 
আমার বশ্বাস যৌবন উত্তীর্ণ করে ষে ব্যন্তি রস-সৃষ্টির আয়োজন করে সে তল 
করে? । কথাট। একাঁদক থেকে যথার্থ হলেও এই ধরনের "সিদ্ধান্তের যৌন্তকত। 
সম্পর্কে কিছু সন্দেহ থেকে যায় । মানৃষের 'ক্রুটিক সত্তা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে 
বাড়তে থাকে একথা যাঁদ মেনে নেওয়। যায় তাহলে বলতে হবে শত্রুটিক সত্তা" 
আছে বলেই অসংযত ভাবপ্রকাশের অশোভন চাণল্য থেকে শল্পী নিজেকে 
মুন্ত রাখতে পারেন । অতএব ক্রিটিক সত্তা বর্জনীয় নয়__ বরণীয় । বন্তৃতঃ 
শরৎচন্দ্রের নিজের শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে যুন্ত অপেক্ষা আবেগের প্রাধান্য ছিল 
বলে তান যৌবনকেই মনে করতেন শিজ্পসাধনার মাহেল্দ্ক্ষণ। কিন্তু 
1বপরণতটাও ক সত্য নয়? পাঁরণত বয়সের প্রজ্ঞা কোন কোনা শঙ্পকমাঁর 


৯১১০ শরৎ-সম্পৃট 


যৌবনের অপারণত উচ্ভাসকে পরবতঁ পর্বে মাহমময় তাংপর্ষে অভিষিন্ত 
করেছে, এ ঘটনাও তে৷ সত্য । তবে যেহেতু শরৎচন্দ্র মনে করতেন উপন্যাসের 
ক্ষেত্রে 01910606 ছোট্র হওয়। চাই, মান্ট হওয়৷ চাই__কিছুতেই না মনে 
হয় এ প্রয়োজনের অতিরিন্ত একটা অক্ষরও বেশী বলেছে । এ হল 21115010 
10117)এর ভিতরের রহস্য. স্বৃতরাং তার কাছে যৌবনই যে রস-সাহিত্য সৃম্টির 
উপযৃক্ত সময় এ বিষয়ে সংশয় নেই । 

সাহতোর তত্ব নিয়ে লেখ শরংচন্দের রচন। অপ্রচুর হলেও দেখা যাচ্ছে 
সাহত্যের 'বাভন্ন দিকের সমস্যা 'নয়ে তান ভেবেছিলেন । এবং তার 
সদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রেই দুরূহ সমস্যার চমকপ্রদ সমাধান । তান (ক) বিজ্ঞানের 
সঙ্গে সাহতো]র দ্বন্বমূলক সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন না ; (খ) বিজ্ঞানের দোহাই 
দিয়ে অশালীনতা আমদানি করা পছন্দ করতেন না; গে) মানবজশবনের 
কোনরকম অবমাননা, সাহত্যের ক্ষেত্রে, বরদান্ত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। 
তার কাছে (ঘ) “সত্য' হচ্ছে সাহত্যের বনেদ ; (ও) কলাকৈবলাতত্বের সঙ্গে 
নীতির কোন বিরোধ সত্য ছিল না; (5) ভাবে কাজে ও চিন্তায় মুন্ত এনে 
দেওয়াই সাহিত্যের কাজ; (ছ) ভাববাদ ও বাম্তববাদের দ্বন্ব মোটেও 
গ্রহণযোগ্য নয়; (জ) প্লট অপেক্ষা চারত্র-রচনাই প্রধান সমস্যা, এবং 
(ঝ) প্রয়োজনাতরিস্ত একটি শব্দও সাহত্যের রূপের ক্ষেত্রে গ্রহণষোগ্য নয় । 

এই সমস্ত তত্ব তার্কে ভাবতে হয়োছল কখনও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মত- 
দ্বন্থের সময়, কখনও নবীনদের একই সুরে সাহত্যচর্চার মান্লাতারন্ত প্রবণতার 
সমালোচনার কালে, এবং কখনও সমকালীনদের আতিশযাদোষদৃণ্ট সাহত্য 
সমালোচনার মুহূর্তে । প্রতিষ্ঠিত তাত্ক ছিলেন ন৷ শরৎচন্দ্ু । তার সমস্ত 
ভাবনা এসোঁছল তার শ্রদ্টাব্যন্তিত্বের মধ্যস্থতায় । সূতরাং সমর্থনীপপাসায় 
তিনি অপরের দ্বারস্থ হন নি। নিজের উপলান্ধ থেকে প্রাপ্ত সমাধান নিজের 
মতো করেই প্রকাশ করেছেন । কার্‌ৃকে 501৮17)06 করার কোন দায়ত্বও 
ফুটে ওঠে নি তার রচনায় । তার আলোচনার ঢঙে এই স্বাতল্প্য বঙ্কিম ও 
রব"দ্দ্নাথের আলোচনাপদ্ধাত থেকে এক পৃথক দিগন্তের নির্দেশ দান করে । 


শরৎচন্দ্র ও যুগচিত্ত 
জনার্দন চক্রবর্তী 


বাঙালীর পাঁহাত্যক ন্ত যেমন গীতমুখর তেমন কথাপ্রবণ । পদর্গাতি- 
মুখারত বঙ্গদেশে ব্শ্বসভার গায়ক-কাঁবর আবির্ভাব সুন্দর ও স্বাভাবিক ঘটনা । 
তেমন মঙ্গলকথার 'ল্পপ্ধ সরস ক্ষেত্র আমাদের এই বাংলায়, বাঙ্কিম-রবশন্দের 
অনুগামী শরৎচন্দ্রের নবকথার প্রবর্তন একটি সৃসঙ্গত সহজবোধ্য ঘটনা । 
দেশবাসীর 'বয়োগ-বিক্ষধ চিত্তে আজ নৈরাশ্যকর একটি প্রশ্বই জাঁগতেছে । 
লোকায়ত সাহত্ের অপূর্ব পাঁরণাঁত ধান করিয়া যে শান্তমান বাণীপন্থুণ 
আজ িরাবদায় গ্রহণ কাঁরলেন, তাহার নরদেবপৃজার প্রন্বলিত দীপাশখা 
কে আর আনর্াণ রাখবে 2 


সংসারে আভিজাত্যের প্রয়োজন আছে । কিন্ত নর্মম আভিজাত্য মানব- 
মনের ব্যাধাবশেষ | ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র শিক্ষা, সাহত্য প্রভৃতি জীবনের 
বাভন্ন ক্ষেত্রে আভজাত্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকটিত হয়। যুগে যুগে, দেশে 
দেশে উৎকট হৃদয়হীন আ'ভজাত্য যে 'বক্ষোভ বিলড়ন, যে প্রলয়ঙ্কর প্রাতি- 
ক্রিয়ার সৃষ্টি করে, মুখ্যতঃ তাহার কাহন লইয়াই আধুনিক সভ্যতার 
ইতিহাস । চিরন্তন মানবের না হইলেও, অধ্নাতন মানবের দৃঃখদ্বন্-আর্তি- 
বেদনার মূলেও এই নিক্কর্ণ উদগ্র আভিজাত্য । আঁভজাত্যব্যাঁধতে ব্যাঁধত 
হয় যখন জাতীয় চিত্ত, তখন তাহার চিন্তাছন্দে হয় প্রতিপদে ষাঁতভঙ্গ, ভাব- 
প্রবাহও হইয়া আসে পাঁঙ্কল, প্রাতিহত-গাঁত । কর্মশান্ততেও আঁসয়া পড়ে 
অবসাদ, চিত্ততল হইয়। উঠে 'রিস্ত, নর্বিত্ত | জাতীয় মনের এইরূপ অবসাদ ও 
দখনতার মৃহূর্তে আিয়াছিলেন কথাশল্পী শরৎচন্দ্র তাহার অপারসীম 
সহানৃভূতির হাঁরামুস্তামাণক্যের ঘটা লইয়া । হায়, “যেন শূন্য 'দগন্তের ইন্দ্র 
জাল ইন্দ্রধনৃচ্ছটা” _তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল ? 

মৃখ্যতঃ রাষ্ট্র ও শিক্ষাকে উপলক্ষ কাঁরয়া প্রতীঁচর সাহত আমাদের ষে 
কিিদাধক সার্ধ শতাব্দীর সংস্কীতগত পাঁরচয় তাহাতে জাতায় জীবনে 
উপাঁচত হইয়াছে একটি লভ্য । তাহাকে বাঁলতে পার ষায়, জাতীয় যৌবনের 
সৃপ্তিভঙ্গ অথবা যুবজন-চিত্তে সহানৃভাীতর সম্প্রসারণ । বাঙালীর নবাঁন 
সাহত্যে, সমাজ-সংস্কারে, শিক্ষাপ্রসারে, রাম্ম্রগঠনপ্রচেম্টায়-- এককথায় 
নবাসংস্কতি গঠনপ্রয়াসে, সর্বন্র আঁভবান্ত হইয়াছে এই সৃপ্তোখিত, ক্রম- 
প্রসার্মান সহানুভূতি । আবার এই লভ্যটুকু অর্জন কারতে গিয়া আমাদের 


জ্ধচহ শরৎ-সম্পুট 


চিত্ত থে নবতর সঙ্কীর্দতার অধিষ্ঠানভূঁম হইয়। উঠে নাই, তাহাও বল চলে 
না। তবে সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর ৷ 

দরধর্ষ স্বাধীনতা ও অলোকসামান্য প্রাত্ভার আঁধকারণী মহামনীষা 
আশুতোষ অহংমৃখী আত্মীবকাশের পথ না খুশজয়। দৃদ্টিহীন আত্মন্রহগণের 
অপষশ ও বৈরবৈরূপ্যের বোঝা চিরজখবন মাথায় বহিয়৷ “নবনালন্দা শিক্ষােহ' 
গঠনে তাহার জিতজর কর্মশান্ত ও প্রাণপাতশ সাধনা নিয়োজত কারলেন। 
তাহারই রচিত বিশ্বাবদ্যার জাতীয় “চত্বর' "বচিন্্কলা-বিলসিত' করিতে গিয়। 
এই মহাপুরুষ বিগত শতাব্দীর অর্ধশিক্ষিত রামনাধির “বনে স্বদেশী তাষ। মিটে 
কি আশ।”সৃত্রের জীবন্ত ভাষ্য রচন৷ করিয়া পরকাঁয়া-ভাষারস-রসিক দিবান্ধ- 
শক্ষাবিদ-বধুয়াগণের স্চিভেদ্য মোহতিমির অপসারি৩ কারয়া বিদ)ভিসারের 
নরপাঁতবত্নিম্মাণের সূত্রপাত কারলেন । 

রামকৃফসহচর [গারশ কেন রঙ্গে মা:৩হ। উঁঠিযাঁছলেন ৮ রাম ফ 
পারকর জবন্মৃস্ত পুরুষ কেন জনসেবাকেই 'দেশ-আগ্ার কু'্ঠা' হরণে ও 
সুপ্তাববেকের আনন্দ জাগরণের “নানঃ পন্থাত। বলিয়া সিংহবিক্মে প্রচার 
কারলেন ? দ্বার্ভ ক, প্লাবন, বন্ধুহীনতা, বীন্তহখনতার মমভেদী হাহাকারে 
থাঁকয়। থাকিয়া কেন ভারতীয় বিজ্ঞানসাধনার পিতৃস্থানীয় আচার্যদেবের 
সমাধভঙ্গ কারতেছে 2 আর রাজনশীতক আন্দোলন-শ্রান্ত “কটিমাহবস্পাবৃত' 
গুজরাতী মহাত্ব। কেনইণবা মৌথল 'বদ্যাপাতির বছজন-কীর্ত৩ প্রাচীন পদটির 
ঈষৎ পাঁরবর্তন কাঁরয়া৷ আসমুদ্রাহমাচল ভারতবর্ষকে শুনাইলেন, হার (জন) 
বিনে কৈসে গোঙায়বি দিন রাতিয়া' ? 

এখন বোধ হয় আমর। অসংকোচে বাঁলতে পার, জাতীয়ত। সাধনের 
যুগপ্রচেক্টা এবং শিক্ষা ও সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে শরংচন্দ্রের সম্তাবন। স্ঁচিত 
হইয়া উঠিতেছিল, তাহার আগমনী গৌরচন্দ্রিক। দিকে দিকে ধ্বানত 
হইতোছল । তরুণ বাংলায় ক্লবৃণ হিয়ার সবটুকু আময়৷ মাঁথয়। তাবুণোর জয়্- 
গাঁতিকার এই কথাশিল্পী সাহাত্যিক কায়৷ পাঁরগ্রহ করিলেন। এই 
সহ্বদয়াগ্রগণ্য ব্যন্ত সাহত্য-সাধনার ক্ষেত্রে সন্তাবিতকে অভাবতরূপে, 
প্রত্যাশিতকে অগ্রত্যাশিতরূপে সফল করিয়৷ তুলিলেন। তাই বাঁলতে প্রবৃত্তি 
হয়, “ছন্নছাড়া জীবনের দরদা-বন্ধুর বঙ্গদেশে আবির্ভাব ছন্নছাড়া 415018060 
7০ নহে । পাশ্চাত্য 'সাহত্যসমালোচকের ভাষায়, শরৎচন্দ্র 1780 10 
8:51190101 /10) 006 001556000 200 086 [093.+ 

শরৎচন্দ্র সন্তন্ধে আমরা একট৷ মন্ত ভুল কার তাহাকে জশবনের একাংশ- 
দর্শরূপে বুবিতে গিয়া । তিনি সমাজের উপরিচর ব্যান্ত নছেন। তলদশণ ও 


শরংচচ্ ও বুগচিত উঠি 


তলাবগাহা ব্যান্ত। তাহার সাহত্যসাধনা জবনের দুরবগাহ রসলাধনা, 
পারতের সাধনা । তাহা একান্ত ভাবেই মরমের সাধনা, মরম না জানিয়া 
ধরমবাখান নহে । প্রাণের হার'কে উপেক্ষিত উপোধিত রাখিয়। তিনি 
পীরাত-তত্ বুঝেন নাই । "গাঁড়তে বিষম আঁতশয় শ্রম” কাঁরয়৷ তিনি এ 
তত্ব বাঝয়াছিলেন, তাই সেকথা 'শৃনিতে জগত্বশ' । তাই বুবচিন্তে তাহার 
একাধিপত্য সাম্রাজ্য । দেশদর্শনের উদান্ত-গন্তখব আহ্বান বাঁঙ্কমের বঙ্গদর্শনে 
জাগিয়াছিল। সে আহ্বানে সত্য করিয়া সাড়া দিয়াছলেন, সাহত্যসাধনার 
ক্ষেত্রে এক। শরৎচন্দ্র । জাবনেব স্থল সুম্ষ্র, প্রখ্যাত অখ্যাত, সৃখ্যাত কুখ্যাত 
সবকিছ্ুকেই তিনি ভালবাসযাছিলেন, বুঝিয়াছিলেন, আকিযাছিলেন । 

বিষয়টির একটু স্পদ্ট আলোচনার প্রয়োজন । সংসারে শ্রীমান ও শ্রীহীন, 
শাঁচ ও অশৃি পাশাপাঁশ বাস কারষা থাকে । গৃহসুখানরত শুচিশুন্র 
শালীনতার মধ্যে যে সৃশৃঙ্খল সুন্নয়ত জীবন স্ফর্ত হয়, তাহার শান্তপ্রী নরনারখ 
উভয়কে বেন্ডন কারয়৷ সংসারে বিরাজত । দাম্পত্যে ইহার সুশান্ত সৃন্দর 
আভব্যান্ত । দাম্পত্যানষ্ঠ পৌবৃষ, পাতিত্রত নারীত্ব ভারতবর্ষে বড় হ্ৃৃদ্য 
মনোজ্ঞ । বধূরর্মচাঁবণীর 'অচলাশ্রী', জরাযৌবন, শদতবসন্ত, সৃখদূঃখ, মিলন- 
বিরহ, আবাহন-ানধাতন প্রভাতি অবস্থাবিপর্যয়ের মধ্যেও এদেশে অপরিয্লান 
রাহয়াছে। এই অপবপ কল্যাণী মুর্তর 'সৃধাঁপ্পগ্ধ হৃদয়ের আময়াধারায় 
ব্যাস-বাল্মীক, কাঁলদাস-ভবভূতি, কীত্তবাস-কাশশরাম, কেতকাদাস-কাবকঙ্কণ, 
মধুস্দন-দীনবন্ধু, হেম-নবশীন, বাঁও্কম-রবীন্দ্রনাথ সকলেরই রসচৈতন্য গাঢ়- 
নিষাত । আমবা সাতা-সাবিত্রঁ, দ্রোপদণ-দময়ন্তণ, মালাবকা-শকুন্তলা-বেছলা- 
খুলনা, প্রমীলা-লীলাবতী, শচন-ভদ্রা্রমর-সূ্যমুখী আরও কত দেবামার্তর 
সাক্ষাংলাভ কারযাছ। কে বাঁলতে পারেন, এই চিরভাস্বর দেবামৃ'র্তর 
পাদমূলে দাড়াইয়।৷ শরৎচন্দ্েব “মা? বাঁলতে প্রাণ 'আনচান' কাঁরয়া উঠে নাই ? 
প্রাত্যহক জীবনের এই দেবশীনবহের সোদরা-কন্যকাগণকে শরৎচন্দ্র পাঁত 
পাত কাঁরয়া খৃ'জয়াছেন, আঁবহ্কার কারয়াছেন। ইহাদের সৃবর্ণপ্রীতম। 
গাঁড়য়াছেন, 'প্রণাতনম্্ শিরোধরাংস' হইয়া ইহাদগকে স্ত্ীত প্রণাঁত জানাইয়া- 
ছেন। শরংচন্দ্রের গল্প উপন্যাস ক পাঠকাঁদগরকে চোখে আঙল "দিয়া 
দেখাইয়। দিতে হইবে 2 আমাদের দেশ ষে সত্যই “মা-বোনের দেশ, একথ। 
এমন গর্বোদ্ধেল হর্যাপ্নুতীচন্তে কে বাঁলয়াছেন ? 

তবে এই প্রসঙ্গে একটা আঁভযোগ বোধ হয় তাহার ছিল । এই বন্দ্য- 
বরেখ্য নারণ মূর্তির পার্থে আধানক পৌব্ষ কিরূপ প্রাতভাত হইবে ঃ এদেশে 
পৌর্ষের বর্তমান স্বরূপ ক? নারীর এই চিরন্তন প্জামূর্ত নিরাক্ষণের 


শ-স-_৮ 


৩১১৪ চায়ং-সম্পৃট 


নৌতক আঁধকার পুরুষ কতটকু বজায় রাঁথয়াছেন 2 পৌরুষের ক্ষেতে বাচিক, 
মানাঁসক ও কাঁয়ক বাভিচার যাঁদ মার্জনশয় হয়, শুধু মার্জনণয় নহে, প্রশংসনীয়ও 
ধাঁদ হয়__তবে নারীর মানসব্যাভচারটুকুও কেন অমার্জনীয় হইবে ? যে 
পাশব পোরুষের “কলুষ-পরুষ” স্পর্শ এই পৃজনায় মূর্তি অশুষি করিয়া তুলে, 
যে নিবর্য পোৌরুষ এই দেবাপ্রতিমার পবিভ্রত৷ রক্ষণে অসমর্থ, তাহার পক্ষে 
নারর শোৌচাশৌচ বিচারের স্পর্ধা কি পরম অধর্মাচার নহে, ঘৃণ্য নির্ভচ্জ 
কাপূরুষতা নহে 2? আভিমানদৃপ্ত অকপট সংশয় যাঁদ শরৎচন্দ্রের এবং তাহার 
প্রভাবে যুবচিত্তে জাঁগয়া থাকে তবে সেইজন্যই কি শরৎচন্দ্র ও শরৎসাহত্য 
অপাওক্তেয় ? 

পূর্বেই বলিয়াছি, শরৎচন্দ্র জীবনের একাংশদশন উপারচর ব্যান্ত নহেন। 
গৃহসুখাঁবহীন অনিয়ামত উচ্চুজ্খল জীবনেরও একট। মর্মভেদী সংগীত আছে । 
সে সংগীতের প্রাত কি চিরকালই আমাদের 'কণোৌ৷ তন্ন পধাত্যব্য" ? জীবনের 
এই 'দিকৃটার সাঁহত চলার পথে সকলেরই তো অন্পাবন্তর চাক্ষুষ ও শ্রোত 
পারচয় ঘটিয়৷ থাকে । অবশ্য আঁভজ্রতালব পাঁরচয় অনেকেরই থাকে না। 
থাকার বিপাত্ত আছে, শওকা আছে । কিন্তু তাই বাঁলয়া সহানুভাতর পারচয়ে 
আপাতত কি? শৃধু আপাতত নাই, তাহাই নহে । ইহা সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যসাধনের 
একটি অপরিহার্য কর্তব্য ও দায়ত্ব । হৃদয়ব্তার ইহা একটি চিরন্তন স্বধর্ম ৷ 
এই স্বধর্মের পথ বাহিয়৷ নিজ্ঞরঁক জীবন-পাঁথক শরৎচন্দ্র আমরণ চাঁলয়াছেন। 
স্বধর্মে নিধন বুঝ 'তান শ্রেয়রূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্বু আমর৷ 
বালব, তাহার নিধন নাই । সে অমিত অভয়মন্্রোদ্দীপত দুর্জয় প্রাণের 
নিধন নাই । তাহার নিত্যত৷ অতীতে বর্তমানে প্রাচখতে প্রতীঁচতে স্বদেশে 
সর্বকালে স্বীকৃত । 

শরৎচন্দ্রের জীবনে যাঁদ কোন স্থায়শভাব থাকিয়া থাকে, তবে তাহ। 
সহানুভূতি । কা সুদ্‌রপ্রসারী সুগহনচারী ছিল তাহার এই সহানুভূতি ! 
পূর্বেই বালয়াছি, জীবনের প্রখ্যাত অখ্যাত সবাঁদকেই ব্যাপক এবং অন্তর্নীবন্ট- 
ভাবে ছিল তাহার সমদৃষ্ট। মনাস্বত৷ ও হৃদয়বস্তার আমত এরশ্র্যদপ্ত, 
নরনারা চিত্তের অতিগহনতলে অবতরণ করিয়া খুীজতেন তান অন্তরের দৃঃখ- 
দ্বন্ব, স্লেহপ্রপীতি, ঘাত-প্রাতিঘাতের সবটুকু রহস্য । আবার অবজ্ঞাত, অনভিজাত 
অথবা সমাজের প্রত্যন্তচর ক্ষুদ্রজীবনের সবটুকু রসমাধূর্ষের তান ছিলেন 
বিলাস ভোস্ত। ও সুনিপুণ পরিবেজ্টা ৷ দূর্দান্ত দুরধর্য কৈশোর আকিতে গিয়া 
তান যে রূপদক্ষতার পারচয় রাখিয়৷ গিয়াছেন, তাহার জড় মিলবে কোথায় ? 
ইন্দ্রনাথের আভাস কুই শুধু আমরা পাইয়াছি কবিকঙ্কণের শ্রীমন্ত চিত্রে । 


শরৎচল্দু ও যৃগাঁচত্ত ১১৫ 


প্রাচীন প্রাকৃত বাংলার জীবনরস-রাঁসক কাঁবির শিশূক্ষীড়া-বর্ণনায়-__“জলে 
খেলে মাছ মাছ, ঝালি খেলে চাঁড় গাছ, জীবন মরণ নাহ জানে" যাহার 
প্রাতধবান আমর! পাই একালের “জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য” উীন্তটির মধ্যে, 
'পরেশের মায়ের পরেশে'র বাতাসালোলুপ ক্ষুদ্র মনটুকুর সমস্ত চাতুরি-মাধুরণ 
ধরিয়া ফেলিলেন শরৎচন্দ্র কিরূপে? মহেশ গাভাঁটির সুকরুণ শোকাবহ 
জীবনাবসান ও তাহার মালিক কৃষকপ্রজা গফুরের সবটুকু দৃঃখব্যথা কি করিয়া 
[তান বুঝলেন ১ দুর্ভিক্ষ-পণীড়ত, মারী-তাঁড়তঃ অজ্ঞান অশন্ত জনানবহ 
কিরূপ শোচনীয় জীবনযাপন করে, আর দলে দলে কিরূপে আঁত বন্য পশৃর 
মত মৃত্যুকবলিত হয়, পল্লশচিত্র আকিয়। তাহার এইরূপ নিদারুণ মর্মঘাতা 
বিবরণ আর কেহ কি দিতে পারিয়াছেন ? 

দেশের শিক্ষিত যুবকগণের কাছে শরৎচন্দ্রের বোধহয় একট। আবেদন 
ছিল। সে আবেদন অনেকটা বাংলার অকীন্রম যুবজন-সুহৃৎ 'শক্ষান্রতা 
পুরৃষপ্রবর আশুতোষের পদবাসম্মানীবতরণী সভার জলদ-গঞ্তীর অনুযোগ- 
মধুর বক্তৃতার মতই শৃনায়। অথবা জাত ও সাহত্যের শৃভ স্বপ্নদশা এই 
মহামানবের সাহাত্যিক আধবেশনসমূহের ওজোগুণশালী সুচিন্তিত অভিভাষণ- 
গ্ীলর মত কতকটা শুনায় । অবৈতাঁনক পাঠশালার বৈরাগী শিক্ষক বৃন্দাবন, 
দিলাতফেরত বাঁজাণু-গবেষক, কৃষকসহচর কীষাশক্ষক, আপনভোলা নরেন্দ্রনাথ 
পীঁড়ত ও পণড়নকারণ পল্লশসমাজের উচ্চীরাক্ষত, একাঁনন্ড আঁভজাত সেবক 
রমেশ-শরৎচন্দ্রের এই কল্পনাবগ্রহনিচয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কি এদেশে হইবে 
না? তাহাদের পারকল্পন ক লঘু শরদভ্রখণ্ডের মত আকাশেই মিলাইয়া 
যাইবে 2 দেশের সুঁশাক্ষিত সুপ্তোথত যৌবন ক অজ্ঞতার গুরুভার 
জগদ্দল দেশের দীর্ণপঞ্জর বক্ষঃস্থল হইতে নামাইবার এতটুকু প্রয়াসও 
পাইবেন না ? 

শরৎচন্দ্রকে শৃধু নারাতত্ীজিজ্ঞাস্ন অথবা পাতত্যপ্রোমক বাঁলয়া জানিলে 
যেমন ভুল হইবে, পাশিম সাগরের বীঁচগণনাকার আত্মদর্শনাবমুখ প্রগাতবাদী- 
দিগের সঙ্গে সমপর্যায়ভুন্ত কাঁরয়া দৌখলে তেমনই কৃতগ্রতার পারিচয় দেওয়। 
হইবে । এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিজ্পণীর একটি সৃস্থির সমাহত সোন্দর্যাপপাসূ 
কাবব্যান্তত্ব ছিল। নসর্গতন্ময়তা, বন্তুসম্পর্ক-নরপেক্ষ ভাবাকুলতা, বিমান- 
বসার্প-কল্পনা-জশীবিত৷ হয়ত সে ব্যান্তত্বের বৈশিল্ট্য ছিল না । বান্তব সাম্প্রত 
জশবনরসে ছিল সেই ব্যান্তত্ব ভরপুর, দুঃখ ও কারুণ্যের অনুভূতিতে তাহা ছিল 
তন্ময় । তাই তাহার বাগভাঙ্গ ছিল সহজ অথচ সুন্দর, বস্তু অথচ ছন্দোময় । 
ভাষা! ছিল তাহার গনরলঙ্কার অথচ শাপত, সধাক্ষপ্ত অথচ দৃপ্ত । ভাষা ও 
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পারশেষে একটা কথা বন্তব্য। পাঁততোর প্রাত শরংচচ্দের ঘুণা হয়ত 
আমাদের অপেক্ষাও তীব্রতর ছিল। কিন্তু সে ঘৃণা সাত্কার পাতিত্যের 
প্রতি। পতিত-জ্ঞানে অবিচারে নির্মমভাবে উপেক্ষিত মহত্তের প্রতি নহে। 
শ্রদ্ধাও ছিল তাহার মাহাত্ব্-বমাগত তথাকথিত পাতিত্যের প্রতি । পরম শুচি 
ও অকানিম তাহার এই শ্রদ্ধা ঘ্বণাটকু । এই ভাবটুকু ফুটাইতে গিয়।৷ তান 
জীবনের বিষাম্ৃতের একন্র মিলন ঘটাইয়াছেন । সৃ-কু পাপ-পৃণ্যের এই একস্ছ 
দিদৃক্ষা £ক অধ্যাত্ব-সম্পকাঁ নহে ? 

শরৎচন্দ্র সেইদেশে জল্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, যে দেশের বহুজন ধিক'ত 
আদম স্মার্ত ধর্মকে “হৃদয়েনাভানৃজ্ঞাতঃ' বলিয়৷ নির্দেশ দিয়াছিলেন, যে দেশের 
পুরাণকথায় মধুকৈটউভ বিষুণকর্ণমলোভূতরূপে পাঁরকাষ্পত, যে দেশের প্রচণ্ড 
মনোহর' দেবতা শবগণের করসংঘাত' ( সুকাীত-দ্রক্কীত 2) কাণ্চী করিয়। 
পারধান করেন এবং যে দেশের দেবাীপ্রশন্ডিতে সকৃতিগণ-ভবনের শ্রী-ূপিণীর 
সঙ্গে পাপাত্মা-সম্ভবা অলন্ম্বীঁ মূর্তিও বান্দতা হইয়া থাকেন । শরংচন্দের 
জল্ম সেই দেশে, ষে দেশের রামকৃ্ণের আধ্যাত্রক আকুঁলাবকুলির ভাষা, 
“নে মা আমার পাপ» নে মা আমার পুণ্য'_যে দেশের আঁদ-গনীতকবির 


আত্মনবেদনের সহজ' "সবর 
সত বা অসতনী তোমাতে 'বাদিত 
ভালমন্দ নাহ জান । 
কহে চণ্াদাস পাপ পুণ্য মম 


তোমার চরণখানি । 


যদি দেখা হয় 


(“পথের দাবী'র ভারতী ও “চার-অধ্যায়ে'র এলালভা ) 


এলা | 


ভারতশ । 


এল। | 


ভারত । 


এল | 


ভারত । 


এল । । 


বাণী রায় 


ভারত, তোমার সঙ্গে আমার যে এমন হঠাং দেখা হয়ে যাবে তুমি 
কি জানতে ? 

হ্যা এলা, আম জানতাম । আমাদের দুজনের জশবনই ষে একই 
গাতি ধরে চলেছিল । 

তাহলে, তুমি বলতে চাও যে আমাদের বিশ্বাস, আমাদের ধারণা 
এক রকমের ছিল 2 কিন্ত তা তো নয়, ভারতী । দবজনেই রাজ- 
নীতির পথে চলেছি সাঁত্য, কিন্তু পথ তো ছিল আলাদ] । 

জান এলা। তোমার পথ ছিল সর্বনাশের পথ । তোমার গৃর 
ইন্দ্রনাথের নির্দেশে তুমিও ধ্বংস হলে, সঙ্গে সঙ্গে যাকে সবচেয়ে 
ভালবাসো, সেই অতীন্দ্রকেও ধ্বংস করলে । 

ধবংস তে। তাঁমও কম করতে যাওান, ভারতী । সব্যসাচীর কৃপায় 
অপূর্ব রক্ষা পেল, নইলে সৌদন পথের দাবার গুপ্ত সভায় তার তে৷ 
প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েই গিয়োছল। অমন দুর্বলচেতা লোককে 
দিয়ে ক জীবন-মরণের খেল। চলে ? 

আমার ভূল হয়োছল । আম পথের দাবীতে যোগ দিয়েছিলাম 
কুলি-মজদূরের দুঃখ দূর করতে-_নরহত্যা ব। গুপ্ত ষড়ষন্ত্রের বাম্পও 
ওর সঙ্গে জাঁড়ত আছে, আম জানতাম ন।। স্বীমন্রা আমাকে 
পিম্তভল নিয়ে চলাফেরা করতে বলতেন । আম ভেবেছিলাম সে 
আমার আত্মরক্ষার জন্যে, অনাকে হত্যা করতে নয় । বেচারা 
অপর্ব ! সে আমাকে বড় বশ্বাস করেছিল, অথচ আমি অজ্ানতে 
তাকেই অত বড় বিপদের মধ্যে টেনে নিলাম । সব্যসাচ শুধু বুঝে- 
ছিলেন আমার কথা । 

সব্যসাচীর মুখের কথ। আমও ষে শুনতে পাচ্ছি আজ-_“এর জন্য 
তোমাকে আম হত্য। করতে পারব না, বোন, তোমার মধ্যে যে হাদয় 
য্নেহে, প্রেমে, করৃণায়, মাধূর্ষে এমন পাঁরপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সে আমার 
প্রয়োজনকে আতিক্রম করে বহু উধর্বে চলে গেছে- তার নাগাল আম 
হাত বাঁড়য়ে পাব না ।» 
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পরত-সম্পট 


ভারত । আমাকে লঙ্জা দিও না, এল। ৷ দাদা আমাকে বাঁড়য়েছিল । তাই 


এল। । 


ভারতী । 


এল | 


ভারতশ । 


এল। ॥ 


ভারত । 
এল। । 


ভারতশ । 


তো৷ সমতা মুহূর্তের জন্যও আমাকে ঈর্ষ। করবার উপক্রম করে- 
ছিলেন । আম তো সমতার পদনখের যোগ্যও নই । 


কেন নও? স্বমন্তরা পাথরে তৈরী দেবী- গুরু সব্যসাচীর উপযুক্ত 
[শষ্য । তাকে সবাই ভয় করে দূরেই রাখত, কাছে টেনে আনবার 
সাহস হত না। সুমিন্লা আগুন । কিন্তু, ভারতাঁ, তুমি জল | সহজ- 
সাদা জল, িপাসার শান্ত । সকলেরই তোমাকে প্রয়োজন । 
এলা, আমার প্রশংসা করবে বলে কি স্থির নিশ্চিত হয়ে এসেছ £ 
একটু আগেই রাজননীতর কথ। হচ্ছিল না। 


আমাদের জীবনের বড় সত্য । কিন্ত্ব তুমি যা বলেছ ঠিক। আমি 
চলোছলাম ধ্বংসের পথে, তুমি চলেছিলে কল্যাণের পথে । আমার 
থেকে শান্ত তোমার বেশী। স্বয়ং সবাসাচও তোমাকে পারেন 
নন নজের বিশ্বাস থেকে ভ্রন্ট করতে । 

ছি এলা, ছি । 'নজেকে অপমান কোরে না । আম আঁত দুর্বল, 
অতি সাধারণ। সাংসারক হাঁড়বেডর মোহে আমার জনবন 
কাদত | দাদ। তাই তার দূরূহ ব্রতে আমাকে ডাকেন নি । জানতেন 
আম পারব না । তোমাকে ইন্দ্রনাথ যে বেছে নিয়োছলেন । 'তাঁন 
কী বলোছলেন মনে আছে ? 

নেই ? সেই তার কথাই তো৷ আমার শিরায় শিরায় আগুন ধারয়ে 
আমাকে সহজ পথ থেকে ভ্রন্ট করোছল । ইন্দ্ুনাথ বলোছলেন, 
“ভালোবাসার গুবৃভার তোমার ব্রত ডোবাতে পারে, তুম তেমন মেয়ে 
নও 1” আহা, সেই গৌরবের ভারেই তো৷ জন্মের মত ডুবে গেলাম । 
ডুবে গেলে, মানে ? 

“চার অধ্যায়ে'র অধ্যায়ে লেখা আছে আমার 'নর্বদ্ধতার ইাঁতহাস। 
আঁমও নারী । তোমার মতই কোমলতা ছিল মনে, শপথের 
বেদীতে আত্মীবক্য় করোছিলাম । বলেছিলাম দেশের কাজে আম 
বাগ্দত্তা । ওঃ । 

অধীর হয়ো, না, এলা। রচনাকার সব নায়কার জশবন তো 
'মলনান্ত করতে পারেন না। দুর্নভ তৃমি | রবধন্দ্রনাথ তাই তোমাকেই 
বলি দিলেন। শরৎচন্দ্র আমাকে বাচিয়ে রাখলেন অসহায় অপ্রর 
সারা জীবনের ভার নিতে । 


এল | 


ভারতাঁ। 


এলা | 


ভারত । 


এল ॥ 


ভারতাঁ । 


এল। | 


যাঁদ দেখা হয় ১১৯ 


মৃত্যুই দুঃখ নয়। আমার প্রয়তমের হাতে মৃত্যু আমার স্বেচ্ছাযৃত্যু 
“নোংরা হাত লাগতে দিহীন গারে'_ তার হাতে মৃত্যু আমার 
সৌভাগ্য । কিন্তু তা নয়,_অতীন্দ্রকে, আমাকে অবুকে আমি 
তার জর্খাবকাভ্র্ট করেছিলাম__এই তে আমার দৃঃখ, আমার গ্রান । 
সে তে৷ বলেই ছিল যে তোমার দোষ নেই। সে রান্ত। ছিটকে 
পড়েছিল আপন অন্তরের বেগে, তুমি উপলক্ষা মাত্র । 

ভূল কোরো না, ভারতী । আমাকে ভোলাবার জন্যেই ও বলেছিল । 
বারে বারে স্বীকার করেছে ও আমাকে ভালবেসেই এসেছিল গৃপ্ত 
রাজনশীতর রন্তসঙ্কুল পথে । প্রতি মৃহ্র্তে ওর ঘৃণা হয়েছে, ওর কাঁব 
মনে বেধেছে বিরোধ, তবু তীর লক্ষ্য হারাতে পারে, তৃণে ফিরতে 
পারে না। নিজের আত্মাকে হত্য। করেছিল ও । সেই ভূত একাদন 
আমাদের দূজনকেও হত) করল । 

কেন তাহলে টেনোছলে অতীন্দ্রকে তোমার সর্বনাশা পথে 2 আম 
জানতাম না তাই অপূর্বকে পথের দাবীতে এনোছলাম। তুমি 
তে জেনেশুনেই অতীন্দ্ের সর্বনাশ করেছ, এল । 

ভূল বুঝো না আমাকে | সত্যই বলোছলে তম, আমাদের দুজনের 
জীবন একই গাতি ধরে চলোছল । সে গাত প্রেমের । ফাস্টক্রাস 
ডেকের বেতের কেদারায় বসে ছিল অতীন্দ্র । জীবনে সেই আমার 
সব চেয়ে আশ্চর্য এক চমকের চিরপারচয় । তখনই মনে মনে 
পণ করলাম এই দুর্লভ মানুষাটকে টেনে আনতে হবে, কেবল আমার 
[জের কাছে নয়, আমাদের সকলের কাছে । তাই ইন্দ্রনাথের- 
স্বদেশীদল তাকে পেলেন । 

সেই তো ভূল হল। সে তোমার অন্তরের মানুষ, তাকে হাটের মধ্যে 
ছেড়ে দিলে নিম্মম হয়ে । সে তা চাইবে কেন ? 

জানি, ওখানেই আমার ভূল হয়েছিল। সকলকে সব কাজ মানায় 
না, আগে বুঝ নি। তখনও বোক৷ ছিলাম । মনে ছল গর্ব, 
আমার ব্রত আমারই ষোগ্য ৷ তার পরে গর্ব হারালাম । ভালবাস! 
আমার বুদ্ধ ফাঁরয়ে দল। অন্তুর যথার্থ স্বরূপ ক চিনতে পারলাম। 
কিন্তু তখন বড় দেরি গিয়েছিল । 





ভারতী । কিন্তু এলা, শেষের 'দকে তো৷ তোমার চিরকুমারীত্বের পণ তুমি 


ভাসাতে চাইলে । তাহলে কি, মনে তোমার প্রথম থেকেই সংশয় 
[ছিল ? 


১২০ 


এজা। | 


ভারতা । 
এল ॥ 
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না, না। ইন্দ্রনাথকে যখন কথ। 'দয়ে দেশের কাজে নিজেকে 
উৎসর্গ করে দিলাম, তখন আমি ছিলাম অন্য মানুষ । কিন্তু, 
অবশেষে আমারও ষে ঘটল পাঁরবর্তন । আঁমও বুঝলাম ও পথ 
আমার পথ নয়। ভয়ঙ্কর একট। ট্রাজোঁডর চেহারা আমারও চোখে 
পড়োছল । 

ঠিক পথে চলে গেলে না কেন তবে ? 

চেন্টা তো৷ করোছলাম । অতীন্দ্রের বনবাসে ছুটে গেলাম । নিতে 
চাইলাম তাকে বরণ করতে । সে আমাকে ঠেলে ফেলে চলে গেল 
কর্মের নির্দেশে । 


ভারতী । অথচ একাদন সেই তে৷ তোমাকে পণ ভাঙতে বলেছিল, না ? 


এল । হ্যা, তখন আম বুঁঝান । যখন বুঝলাম তখন দো হয়ে গেছে । 
মরতেই হল । 

ভারতী । আহা ! 

এলা। ওই তো তোমার দোষ, ভারতী । তুমি বড় নরম । 'কন্তু, সব্যসাচী 


তোমাকে অত শ্লেহ করলেন ক করে ? 


ভারতী । আম দুর্বল বলেই । 


এলা | 


ভারতাঁ। 


এলা | 


ভারত । 


না, ভারতী, তোমার মধ্যে ছিল দুর্লভ শান্ত নির্বিচারে ভালবেসে 
যাবার । অত রুাছে তাই টানতে পেরেছিলে নির্মম বিপ্রবাঁ 
সব্যসাচীকে বোনের মায়৷ দয়ে। অপূর্ব অপদার্থ জেনেও ভালবাসতে 
পেরেছিলে তাকে । এতক্ষণ তো আমার ভূলেরই আলোচনা 
হল । তুমি কেন বৃদ্ধমতী হয়ে অপূর্বকে ভালবাসার ভূল করলে ? 
আমি কী করব ? যে মানুষ অত অসহায়, অত পরনির্ভর, আমারি 
ওপরে যে সামান্য কয়েকদিনের দেখায় নির্ভর করে বসল, তাকে 
দূরে সরাব ক করে ? 

তারপরে যখন শুনলে সে বশ্বাসঘাতকত। করেছে, দলের নামধাম 
বলে দিয়েছে, তখন ? তোমার অত শ্রদ্ধার পান্র সব্যসাচা বিপন্ন 
হতে পারেন, তখনও তে তাকে ভালবাসতে ছাড়লে না ? 

আম তো৷ 'তলমান্র প্রশ্রয় দিইনি অপূর্বকে তারপর | কিন্তু দাদ। 
সব্যসাচীই তে। বোঝালেন আমাকে | অপর্ব সাঁত্য অকাজের নয় । 
আরো দশজন বাঙালণী ছেলের মত সে স্বদেশের উন্নাতি কামন। 
করে। আরে তো সেবা করেছে সে। আমাকে বিশ্বাস করোছল, 
ভাবোন আম হঠাৎ তাকে মরণের মধ্যে ঠেলে দেব । 


এলা। | 
ভারতী । 


এলা। 


ভারতশ। 


এলা । 


ভারত 


এল | 
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এ সমন্ত কথাই তো সব্যসাচীর কথা । 

হা, তার মতো বুদ্ধি কার আছে বলো! ? অপর্বকে তৃমি যাঁদ সেই 
ভয়ানক দিনে দেখতে, তাহলে বুঝতে সে যা করেছে, না বুঝে 
করেছে৷ অস্বীকার ছুই করতে চায়ান। কেমন িহবল হয়ে 
আমাকে থু'জছিল। সে ছিল দুর্বল-_এই তার দোষ । বিশ্বাসঘাতক 
সে নয়। যাঁদ হত, সব্যসাচী তাকে প্রশ্রয় দিতেন না। 

আম তো ভেবেই পাই না, অত দল মানুষকে তুম ভালবাসলে 
ক করে? 

এলা, অপূর্বের দুর্বলতার মধ্যেও নিষ্ঠা ছিল। সকলের ঠাট্রা, 
বদ্রপের মধ্যেও সনাতন হিন্দ্রধর্মকে আকড়ে ধরেছিল ও মায়ের 
প্রীতর জন্যে, মাকে সুখ করবার আশায় । প্রকৃতপক্ষে ওর মা-ই 
ওর দুর্বলতার জন্য দায়ী । সর্বদা মা যেন তাকে আবৃত করে 
থাকতেন । মা মারা যাবার পরে সে অন্য মানুষ হয়ে গেল । 
আমাকে িধমর্স খীব্টান বলে দূরে সাঁরয়ে রেখোছল অপূর্ব মায়ের 
জন্যেই ৷ তারপরে সব বাধাই তো ভেসে গেল । আমারি হাতে 
আত্মসমর্পণ করল সে। 


এতক্ষণে বুঝেছি, ভারত । যে বিশেষত্ব ছিল তোমার মধ্যে, তারও 
মধ্যে ছিল তাই | ভালবাসার ক্ষমতা, যে ভালবাসা সম্পর্ণ আত্ম- 
সমর্পণ করে, বিচার না করে৷ তাই তে৷ অপূর্ব মাকে অমন করে 
ভালবেসৌছল । তাই তো সে অনাত্মীয়াকে অমন করে আত্মসমর্পণ 


করতে পেরেছিল । ধন্য তোমাদের ভালবাসা । 


আর তোমাদের ভালবাসা ? নিজের হাতে 'প্রয়াকে সে-ই হত্য। 
করতে পারে, যে বেশী ভালবাসে । গবপদ থেকে বাচাতে তোমাকে 
হত্যা করোছল সে অত ভালবাসে বলেই । 

আমাকে সবাই তো ভা'সয়ে দিয়েছে । তোমার 'প্রিয়কে রক্ষ। করে 
তোমাকে বাচাবার জন্যে সব্যসাচন নিজের জীবনকে বিপন্ন করে 
তুললেন । আর আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন ইন্দ্রনাথ নিয়োজিত 
করলেন আমার 'প্রয়কে আমার ধ্বংসের আয়োজনে । 


ভারতী । পাথর ইন্দ্রনাথ । সবাসাচীও পাথর, কিন্বু সে পাথরের নশচে 


ঝরন। ছিল ম্লেহ-প্রণীতর | ইন্দ্রনাথের পরণক্ষা চলাছল তোমাদের 
নিয়ে । অতশন্দ্রুকে শেষ পরাক্ষা করে নিলেন ডান। 
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এল । সে পরাক্ষার আর কোন ফলই তিন পান নি। আলাখত 
থাকলেও সকলেই জানে, আমার সঙ্গে অতীল্দের জীবনও শেষ 
হয়ে গেল। সর্বনেশে ব্যামোতে ধরেছিল ওকে । মৃত্যু নাশ্চত 
জেনেই এসেছিল আমাকে পথের সাথী করতে ॥ একদিন অস্বীকার 
করে ঠেলে 'দয়ে কাজে চলে গিয়েছিল। শেষাঁদনে কাজ হল 
আমাকে সঙ্গে নিয়ে মৃত্যুসাগর পাড় দেওয়া । ভারতণ, ভারতাঁ, 
শেষ দিনে অনুর বলা কথা আমি যে এখনও শুনতে পাচ্ছি, "মৃত্যু 
সব চেয়ে নিশ্চত-জীবনের সব গাতিম্লোতের চরম সমুদ্র, সব 
সত্যামথ্যা, ভালোমন্দর নিঃশেষ সময় তার মধ্যে 12 সেই 
বিরাটের প্রসারিত বাহুর বেন্টনে আমর! দ্জনে |” 

ভারত । ধন্য তোমাদের ভালবাসা ! আর আমার দৃঃখ নেই তোমার জন্যে । 

এলা । কিন্তু, ভারতী, আমিও তে মেয়ে । বড় দেরিতে বুঝলাম সে কথা । 
বুঝলাম আমার জাবনের চরম সার্থকতা কী। কঠিন পরাক্ষায় নয়, 
মাধৃূর্ষের সাধনায় । কল্যাণের পথ আমার, সর্বনাশের পথ নয়। 
অনুর তখন 'ফরবার পথ ছিল না। সর্বনাশের হীঙ্গতৈ বিপথে 
চলোছল ও । তাই, সঙ্গে নেয়ান। 

ভারতন । এলা, ইন্দ্রনাথ তোমাকে নিয়েছিলেন ছেলেদের অনুপ্রেরণা জোগাতে, 
সব্যসাচী আমাকে রেখোঁছলেন সেবা করতে । প্রথম থেকেই পথ 
ছিল পৃথক । তুমি ছিলে সর্বনাশের দূত । সব-হারানোর খেলায় 
সবই হারালে শেষে । 

এলা । মনে পড়ে অনু বলোছল :-_ 

প্রহরশেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈতুমাস, 
তোমার চোখে দেখোঁছলাম আমার সর্বনাশ |” 

ভারত । এলা। সাধারণ মেয়ের মতো, আমার মতে। সংসার করতে পেলে ন৷ 
বলে দৃঃখ কোরে না । তুমি যে স্বতল্পঃ তুমি যে দুর্লভ । 

এল। । কিন্তু, ভালবাসায় যে আঁম সাধারণ হয়েই গয়েছিলাম, ভারত, 
পাগল হয়ে সামান্য মেয়ের মতে। অতীন্দ্রের পায়ে পড়োছলাম 
আমার সব কু উপহার দিতে । 

ভারতণ। তা হলেও তুমি আম নও। জনল্মলগ্রক্ষণ থেকেই রবঈন্দ্রনাথ 
তোমাকে অসামান্য করেই সৃন্টি করেছিলেন_ রূপে, গুণে, বিদ্যায় । 
আমি ছিলাম আত সাধারণ শরৎচন্দ্রের কলমে-_ভালবেসোছ, 
ঝগড়া করেছি কেঁদেছি এই মান্ত। তুমি যাকে ভালবাসলে সে-ও 
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অসামান্য । আম ভালবাসলাম সাধারণ মানুষ অপূর্বকে | আমার 

রাজনপাঁত হল 'নরম্ন দুঃখখদের নিয়ে । তোমার রাজনশীতি ভারত- 
বর্ষের ভবিষৎ 'নয়ে । সব 'দকেই তুমি যে অসামান্য ছিলে, তাই 
অসামান্য পারণাতি তোমার । 

এল] । কিন্তু, ভারতী, পাঠক কাকে মনে রাখবে 2 অসামান। আমাকে, যে 
যমকন্যার কালে। জলে বিফল জ্রীবনের নিম্কলতা ডুবিয়ে নাশ 
হয়ে গেল? না, তোমাকে, যে তার ছোট সেব। দিয়ে, প্রীত দিয়ে 
ছোট গৃহকে স্বর্গ করে তুলল ? 

ভারতগ ॥ সে ভার পাঠকের ওপরেই ছেড়ে দিয়ে চলোঃ এল । 


দত্ত” প্রসঙ্গে 
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


প্রতচল্দের 'দত্তা' এমন একথাঁন উপন্যাস ধার জনাপ্রয়তা সম্বন্ধে কোনও 
সন্দেহ-্রগ্ন ওঠে না । আজ পর্যন্ত বতবারই উপন্যাসখানি পড়োছ, ততবারই 
শরৎচল্দের কাহিনীর একটানা গতি এবং সংলাপের অনায়াস সাফল্যে মুগ্ধ 
হয়োছ । এই বইয়ে শরৎচন্দ্র ছোটখাটো খুঁটিনাটি অর্থাৎ 91911-এর প্রাত 
যথেষ্ট মনোযোগ 'দিয়েছেন। তাই তারই সাহায্যে চার আর ঘটন। 
পরস্পরের ঘাতপ্রাতঘাতে এমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে যে মনে হর, 1701- 
010 ও 012720167, এই দুটি উপকরণের শোভন ও সময় রূপায়ণেই 
কমোড জমে ওঠে । বস্তুনিষ্ঠ হয়েও শরৎচন্দ্র “দত্তা'য় একখানি রোমাপ্টিক 
উপন্যাসের মূল্যবান খসড়া রেখে গেছেন । 

শিল্পের দিক থেকে 'দত্তা' উপন্যাসখাঁন যে একেবারে 'নু'ত কিংব। 
শরংচন্দ্রের পূর্ণাবকশিত প্রতিভার ছাপ এতে পড়েছে, একথা তার গৃণমুগ্ধ 
ভন্ত পাঠকও হয়তো! বলবেন না। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে এ 
বইয়ে শরৎচন্দ্র তার পাঁরণাঁতকাম শিল্পের পথ খুঁজেছেন। তিনি সন্ধান 
করেছেন সাহত্যের এমন একটি বিশিম্ট আকার যাতে তার কথাচন্র সার্থকতা 
পায়। দধর্থ উপন্যাস তার শিল্পমার্গ নয়, যাঁদও সেখানে কয়েকটি 
অবিস্মরণীয় চরন্র তিনি সৃম্টি করেছেন । আবার প্রকৃত ছোট গল্পও তার 
1বশেষ ধরনের শান্তমন্তার যথার্থ ভাষা নয় । তার প্রাতভার উপযুস্ত বাহন 
হল বড় ছোটগল্প অথব। পারামিত উপন্যাসের ফর্মে সুবান্ত ও সৃস্পন্ট কাহন?, 
যার মধ্যে ছোটগল্পের রেখা, সংলাপের স্চাগ্রতা এবং জশবনের একটি 'বিশেষ 
ভাবে 'চাহত পাঁরধর মধ্যে চরিন্ত-চিন্রের বিবর্তন সংযুস্ত হয়। এককথায় 
17016006-ই হল তার কৃতিত্বের ক্ষেত্ত। তাই “দত্ত” উপন্যাসে যতক্ষণ 
পর্যন্ত ছোট গল্পের মর্ম-আবেদন অক্কগ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত বইখানি 
চন্তাকর্ষক এবং উপভোগ্য । কিন্তু বখনই বন্ানঘ্ঠতা অথবা সন্ভাব্যতার 
সীম! আতক্রম করে কাহন1ট অনর্থক জটিল অথব৷ দীর্ঘ হতে চায়) তখনই 
স্ক্মরাচ পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে ৷ উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে 
'দত্তা'র উপসংহারে এমন একটি পারাশ্থাতির সৃদ্টি কর! হয়েছে যাতে সাধারণ 
গজ্পলোলুপ পাঠক হাপ ছেড়ে বাচে, উচাটন মন বলে “সব ভালো যার শেষ 
ভালো" । কিনু রস পাঠকের মনে কেমন একট৷ স্স্ম অতৃণ্তি থেকে যায় । 


'দত্তা* প্রসঙ্গে ১২৫ 


মনে হয়) জীবন বেগলন হলেও কমেডি এতটা আবেগবান না হলেই মানাত 
ভালো । সন্দেহ হয়, সচায়েশন'ট েন একটু জোর করেই তৈরী করা। 
মিলনান্ত বিবাহ-বাসরে চাঁরঘ্রধান্‌ আখ্যান যেন অনুষ্ঠানপ্রধান হয়ে ওঠে, যাঁদও 
শরংচল্দ্ু বারে বারেই বলেছেন যে মিলন 'জানসট। আনৃষ্ঠানিক প্রারিয়া মার 
নয়॥। পাঁরকল্পিত চার্লি লেখক-তাঁড়িত ঘটনার একাগ্রচাপে কেমন যেন 
একট অস্বাভাঁবক রকমের সুখী হয়ে ওঠে । গল্পের মোড় আশ্চর্য সাবলণল 
ভাঙ্গতে ঘুরে গিয়ে বিবাহের দৃশ্যে এমন একটি ধার-কর৷ সার্থকতা লাভ করে 
যেটি সহজ ও অনিবার্ধ বলে মনে হয় না। 

তবু এ উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব কম নয়। শিল্পপরাীক্ষার অবসরে 
[তান এই সহজ সত্যটি উদ্ঘাটিত করেছেন যে জীবনের অন্ধ গাঁলতে মানুষ 
পথ হাতড়ে বেড়ায় বটে কিন্তু সেটা অভ্যাস ও সংস্কারের সনাতন কারসাজ । 
অপ্রত্যাঁশত এসে ধর! দেয় বারে বারেই, আলোর আভাসও ফুটে ওঠে, যখন 
সামাঁজক মুঢ্তা অথবা অসঙ্গাতগুলো৷ ঝেড়ে ফেলার মতন সংসাহস থাকে 
মনে । আশ্চর্য এই যে, মানুষ ঠেলে ফেলে দেয় অন্তরসত্যের মতন এমন দৈব 
এশ্বর্ । বোঝে, কন্ট পায়, তবু কদর দেখায় না, অথব৷ গ্রহণ করতে কুশ্ঠিত 
হয়। '“দত্তা'য় নারীচরিত্রের চিপ্রণকৌশলে অক্ষ আছে শরৎচন্দ্রের সুনাম । 
পুরুষ চারন্র মোটামুটি 'টাইপ', তাই তাদের বৃঝতে বেশী বেগ পেতে হয় না। 
নরেন ও 'বলাসাবহার? এক হিসাবে “ফয়েল' ব। প্রতিতুলনা । দয়াল ও 
রাসাবহারণও তাই, যাঁদও রাসাবহারীর মতন [বিষকুম্ত-পয়োমুখ চারন্র 
অনেকটাই মৌলিক স্বান্ট । কিন্তু বিজয়ার মতন একটি স্বললিতার বিসঙ্গত 
লীলা, খেয়ালী গাঁতাবাঁধ ও কার্ষকলাপ বুঝতে অনেকগুলি পুরুষ হিমাসম 
খেয়েছে “দত্ত” উপন্যাসে । রোমাণ্টক কথাবস্তুর উপজীব্যই হল “আভ- 
মাঁনক প্রীতি" । এই ভাবংপ্রাতিজ্ঞাঁট আত প্রাচীন, বাংস্যায়নের আমল থেকে 
আধুনক কাল পর্যন্ত নায়ক-নায়কার হৃদয় নিয়ে এর অফুরন্ত খেল৷ । ফলে 
আঁভমাননীর স্বেচ্ছাকৃত বাধারচনায়, অন্তরায় সৃন্টতৈ আর অবশ্যন্তাবী ভূল 
বোঝাবৃঝির পালায় এমন একট৷ পারমগ্ল গড়ে উঠেছে যাতে গল্পের গাঁত 
ঘোরালে। হতে বাধ্য ॥ গল্পের শেষ যে ভাবেই হোক্‌ না কেন, উপন্যাসখাঁন 
মোটের উপর কোমল-করুণ ও মধুরই লাগে । 

তরুণ অবস্থায় যখন প্রথম দদত্তা' পাঁড়, তখন অত্যন্ত ভালে। লেগোছিল, 
একথ। বলা বাহুল্য । বিজয়ার মত মেয়ে ঘরণী হলে কা পারাস্থাতর উদ্ভব 
হতে পারে, তার অস্থান্তকর পারণাত অপারণত কল্পন৷ তখনও ঠিক ধরতে 
পারোন। কিন্তু পুম্তকচারণীর অকারণ ক্রোধন্রন্দন, অহেতুক প্রীত-তরস্কার, 


১২৬ শরং-সম্পৃট 


প্রকাশ ও অবগৃণ্ঠন, এক কথায় তার লীলাবৈচিন্রয যে আত সহজেই মনোহরণ 
করোছল, একথা সৃনিশচিত। কিন্তু নিছক পাঠক হিসেবেও একথা মনে 
হয়েছিল ষে এই কাঁহনীর গাঁতি, ঘটনাসংস্থানের আকাঁস্মকত। এবং কথাবার্তার 
সংযোজনায় এমন একটি প্রয়োগকোশল রয়েছে যাতে উপন্যাসের চেয়ে নাটক 
হলেই বইখানি জমত বেশী । সত্য কথা বলতে গেলে, '“দত্তা'য় অনেকখানি 
নাটকীয়ত্ব বা দৃশ্রস আছে যার যথার্থ চিন্রণ উপন্যাসের লিখনভাঙ্গতে 
ততখান পূর্ণ হয় না, যতখানি হয় রঙ্গমণ্ের পাদপণঠে । তাই শিশিরকুমার 
যখন 'দত্তা'কে শবজয়া"য় পাঁরণত করলেন, নাটকখাঁন মনের তৃপ্তিসাধন 
করোছল, যাঁদও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পাঁরান। এই আংাশক অতৃপ্ত 
আভিনয়ের দোষে নয়, নাট্যরূপে গ্রহণ-বর্জনের পালাটা মাল্লাধক্য ছাঁড়য়েছিল 
বলেই । শাশরকুমার ও চারুশশলার কাতিত্ব আত উচ্চাঙ্গের হলেও সমগ্র 
আভনয় সমানুপাত হয়ান। সম্প্রীতি এ উপন্যাস ছায়াচিন্নেও রূপান্তারত 
হয়েছে । কিন্তু কতখানি সফল হয়েছে, তার বিচার করবেন রসজ্জ সমালোচক । 
কেবল বলতে পার, ছায়াচিন্র সংস্করণটি অমনযোগ+ প্রযোজনার পারচয় । 
এর চেয়ে প্রায় পাঁচশ বছর আগে প্রোসডোন্স কলেজের তরুণ ছান্নর। 'দত্তা'র 
ষে নাট্যরূপ দিয়েছেন, তার স্মৃতি আমার মনে এখনও উজ্জ্বল । শোঁখন 
আভনয় হলেও ছাত্রদের আভনয়দক্ষতা এবং সর্বোপাঁর তাদের 1০22 ৮০1] 
এবং 05091] এর প্রাত স্ম্ষ্ম ও.সশ্রদ্ধ দৃষ্টি যথার্থই ?শজ্পসম্মত হয়েছিল । 

'দত্তা'র আলোচনা প্রসঙ্গে একখান ইংরোজ উপন্যাসের কথা স্বতঃই মনে 
পড়ছে । অনেক দিন আগে 'দত্ত।' পড়বার পর যখন হার্ডর 'ট্য অন এ 
টাওয়ার" পাঁড়, তখন মনে একটা গভসর দাগ পড়োছিল যেটি আজও নিশ্চহ 
হয়ান। একটু 'বাস্মত হয়েই লক্ষ্য করোছলাম, এ দৃখানা উপন্যাসে অনেক- 
থানি গরমিল থাকলেও কয়েকট্র বড় রকমের মিল আছে । প্রথমেই বলে 
রাখ, এই প্রসঙ্গে শরংচন্দ্রের মৌলকত। অথব। িল্পকীতত্ব কম করে দেখানোর 
উদ্দেশ্য আমার নেই । বরণ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একটা পার্থক্য আছে 
যে সাহিত্যিক প্রভাবের কথ। উঠতেই পারে না । উপন্যাস দৃখানির তুলনা- 
মূলক আলোচন৷ করাই আমার নির্দোষ আভগ্রায়। কেন না, অনেক সময়ে 
বড় শিল্পী বা সাহাত্যিক অক্ঞাতসারে একই পথে খাঁনকটা চলেন । 

হার্ডর বইখানি 'দস্তা'র মতই প্রণয়-সম্পার্কত কাহনী। সাংসারক 
অবস্থার তারতম্য সত্তেও ১%/10)17 ও ৬1716006, অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার 
পারস্পারক আকর্ষণট। তার । অনেকটা "দত্তা'র নরেনের মতই হার্ডর নায়ক । 
মানুষের সংসর্গ এবং সর্বপ্রকার সামাঁজক জটিলত৷ থেকে সে দূরে সরে এসে 


'দত্তা' প্রসঙ্গে ১২৭ 


আশ্রয় নিয়েছে এক পৃরানে৷ টাওয়ারে ৷ তারই চূড়ায় বসে চলে আকাশচারণ 
গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে তার মৌন আলাপ । সৌরজগতের রহস্যে সে আভিভূত 
এবং জ্যোতষ শাস্ল হল তার চরম নেশা । ১৬101] প্রথমটা জানতেই 
পারে নি, কেমন করে ৬1716106-এর মতন সম্ভ্রান্ত এক মাহলার কৌতুহল- 
দৃষ্টি সে ইতিমধ্যে অর্জন করেছে | 1710060 বিবাহতা রমণণী, 731001)এর 
মতন ধনী ও অভিজাত মানৃষের পত্রী, এবং প্রচুর বিস্ত ও রূপের আঁধ- 
কারণ । 'দত্তায় বিজয়াও অর্থ ও রূপের দিক থেকে কিছু কম নয়। 
উপরনৃ, নরেন তার কাছে পিতৃখণের জন্য অধমর্ণ। তবে বিজয়া কুমারী, 
যাঁদও সে বাগৃদত্ত। এবং যার সঙ্গে নীরব প্রাতিশ্রাত এবং রাসাবহারীর 
ফাকর-জালে আবদ্ধ, সে আর কেউ নয়, স্ুল ও জৈব প্রকৃতির মানৃষ_ 
ধবলাসাঁবহারী । কুটিলতায়, দন্তে, বদ মেজাজে এবং শান্তপ্রয়োগে সে 
[310)1-এর সগোন্র । বজয়ার মতন তেজৰ মেয়েকে সে দাঁবয়ে রাখতে 
চায়-_যেটা শেষ পর্যন্ত অসন্তব হল। উভয় নাঁয়কারই ক্ষেত্রে হৃদয়ের পথে 
মন্ত সামাঁজক বাধা এবং সেই কারণেই গল্প জমে উঠেছে ও অভাবিতভাবে 
নতুন সমস্যার সৃন্ট হয়েছে । স্ত্রীলোকের স্বাভাঁবক কৌতূহল থেকে শুরু 
করে এমন একট৷ মনোভাবের উদ্ভব হয়েছে যেটা শুধু প্রণয়-আকর্ষণ নয় তারও 
আঁতীরন্ত কিছু । নরেনের প্রাত বজয়ার আর ১%৮1011৮-এর প্রতি ড171666ৈ- 
এর মনোভাব মুখ্যতঃ সমবেদনা । দুজন নারীই সহানৃভাতিপ্রবণ, উভয়েই 
চায় আর্থিক অসচ্ছলতায় যেন বিজ্ঞানচ্৷ ব্যাহত না হয় । 

১1011) ও নরেনের চরিন্রে একটা মোটামুটি সাদৃশ্য আছে । উভয়েই 
জ্ঞান ; একজনের নেশা আকাশতত্ব, অপরের জীবাণৃতত্ব । ১10))] 
জানতে পারোন ড৬1710106-এর ক্লমশঃ ঘনায়মান শ্রদ্ধা ও প্রীতি, যেমন নরেন 
ঠাহর করেনি বিজয়ার মতন উন্নতশির আঘাতপট্ট মেয়ের মনে কেমন করে 
গভীর আসান্ত বেড়ে উঠেছে। দুজন পুরুষই সরল, আত্মীবস্মত, নারীর 
আঁভমানে ও রমণীর ছলাকলায় অনাঁভজ্ঞ । কিন্তু এখানে আমার মনে হয় 
শরংচন্দ্রের লেখনীতে নরেন যতখান চারন্রগুণ লাভ করেছে এবং চারন্্ হসেবে 
4:5011560” হয়েছে, হাঁর্ডর উপন্যাসে ১1017 ততখান সার্থক হয়ে ওঠে 
[নন । আড়াল যখন দুর্ভেদ্য হয় মানুষের প্রেম তখন একটা পথ খুঁজে নেয়। 
এবং সে পথটা সঙ্কঈর্ণ, সঙ্কোচভর। অথবা বিপচ্জনক বলেই মনোরম । হার্ডর 
উপন্যাসে এই সামাজক প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধে অনেক স্চান্তত আভমত আছে, 
এবং সে সব মন্তব্য বোৌরয়ে এসেছে ৬171০00-এর অন্ত্যাহ-সৃচনায় । যে 
খীষ্টান আইনের কবলে পড়ে ৬171০0৩ তার প্রথম বিবাহ-বন্ধন থেকে মৃক্তি 


৯২৬ শরত-সম্পৃট 


পাচ্ছে না, উপরন্তু অন্যায় সন্দেহ ও দুর্নাম কিনছে, তার বিরৃদ্ধে তার কঠোর 
মন্তব্য খুবই স্বাভাবক । আর বিজয়াও ভ্রাঙ্ষধর্মের নামে যে সঙ্কীর্ণতা ও 
গৌড়ামির পাঁরচয় পেয়েছে, তার বিবৃদ্ধে সে মাথা তুলেছে । তবে 
৬117606-এর অদৃষ্ট মন্দ, সে তার বাছ্ছীত জনকে পেল না। স্বামীর মৃত্যুর 
পর ১৮/16117) কে না পেয়ে এক বিশপের কাছে সে আত্মসমর্পণ করল । 
[বিজয়া উদ্ধত তেজস্বী ঘোড়সওয়ারের মতোই জীবনের বাজি জিতে নিল, 
পেল নরেনকে | কেন না, শেষ মুহূর্তে দাঁব জানাবার ও মানাবার মতন উন্মৃন্ত 
মনের শান্ত সে প্রয়োগ করতে পেরেছে । ইংরেজী উপন্যাসে সামাঁজক 
কাঠামোখানা আলাদা, তাই তার সুর ও পারবেশ বিয়োগান্ত । বাংল৷ উপন্যাসে 
সমাজঘটনার চক্রান্তে ত৷ হয়ে দাঁড়য়েছে মিলনান্ত। এই প্রসঙ্গে আর-একটি 
কথা বলবার আছে । দৃখানি উপন্যাসেই ধর্মের নামে অন্ধ সংস্কার, মানবাত্মার 
অপমান এবং সমাজেব অছাগারর বিরুদ্ধে তীব্র আলোঠ)ন।৷ আছে । কিন্তু 
যে অর্থে দ্য অন এ টাওযার? 00101) 01 1505181)7-এর বিরুদ্ধে 
প্রোপাগ্যাণ্ড নয়, সেই অর্থে শরং5ন্দ্রে *দত্তা'ও ব্রাহ্মধর্মের বিপক্ষে বাঁঙ্কম 
প্রচারকার্য নয় । ওপন্যাঁসক সংস্কারক নন, সমালোচক | তাই সমালোচনাটাই 
শিল্পীর ও 'শল্পের অস্তর-অলঙ্কার | 

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, উভয় ক্ষেত্রে নারী এসেছে এাগয়ে । পুরুষ 
দুজনেই অসাংসারক, আত্মরত ; তাই নায়কার এই অগ্রণী ভাবটুকু বেমানান 
মনে হয় না। বরণ ভালোই লাগে । অর্থের অভাব যখন নেই, কৌতুহল 
যেখানে প্রচুর, অন্তর যখন ভদ্র সমবেদনায় পূর্ণ, প্রেমের জন্ম সেখানে সহজ । 
তাই ৬171০06 চায় ৯%10710-এর বৈজ্ঞানক স্পৃহা যেন নন্ট ন৷ হয়। 
বিজয়ার আশঙ্ক। পাছে অর্থের চাপে নরেনের কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং 
গভনরতর দৃশ্চন্ত। যখন নরেন গ্রাম ছেড়ে বিদেশে পাড় দেবার চেষ্টা করে । 
9৮/101)17) ও ৬11161066-এর হাদয়ঘটিত ব্যাপারে একটি দূরবীক্ষণ যল্ল আর 
নরেন ও বিজয়ার মধ্যে একটি অণুবাক্ষণ যল্ চমৎকার ঘটকতা করেছে । 

উপন্যাস দুখানর মধ্যে বড় রকমের পার্থক্যও অবশ্য রয়েছে। একটি হল, 
হার্ডর চেয়ে শরৎচন্দ্র বান্তবনিষ্ঠার যেন একটু বেশগ পারচয় পাওয়া যায় 
“দত্ত।'য় | উভয় গ্রন্থেরই মধ্যে রোমান্স ঘানয়েছে । অতএব ঘটনার বাহুল্য এবং 
িছুটা আকাস্মিকতা আনবার্ষ । “4:035-001)936 না থাকলে গল্পের গাঁত 
যায় থেমে, জীবনের 101. অথব। পাঁরহাস জন্মে না। উভয় শিল্পী এগুলি 
সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন । তবু পাঁরবেশ-ৃষ্টিতে শরৎচল্দ্ের লেখনশ 
জারো৷ যেন সহজ ও বন্তুনিষ্ঘ ৷ লদ্বু কৌতুকে, বিমল হাস্যরসে, করুণ প্রসম্মতায় 


দত্তা' প্রসঙ্গে ১২৯ 


এবং উচ্ছল স্ীবতায় “দত্তা' যেন আরও উদ্ভ্বল মনে হয়। হার্ডির টা অন 
এ টাওয়ার' কিছু বেশণ গান, অন্তর্নীহত [বয়োগের ভ্তরূতায় ভারাক্রান্ত । 
দৃই সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গণ ও মানাঁসক সংস্থান স্বতল্ম, যাঁদও আঁঙ্গক-কোশলে 
অনেকটা মিল আছে । তা ছাড়। হার্ডির জীবনদর্শন হল নিজস্ব । সমকালখন 
ইংরেজী সাহিত্যেও তার আসন স্বতল্ল এবং বিশিষ্ট । নিয়তির অমোঘ 
ট্রাজেডি এমনভাবে ঘনিয়ে ওঠে যে সন্দেহ হয় 40119790167 15 900 
নাকি হার্ডির নিজস্ব 'শল্পমার্গই সেই নিয়াতর অগ্রান্ত ইঙ্গত 2 দুখানি 
উপন্যাসই লেখকদের পাঁরণত রচন। নয় । তবু পরিণাঁতর আভাস আছে উভয় 
গ্রন্থেই এবং পাঠকের চিন্তজয় করে অনেকটা একই উপায়ে । তবে হার্ডর 
উপন্যাসে একটি মৌল প্রেরণ। উদ্দেশ্যের মতই পিছন থেকে কাহনগর অগ্রগ্গাত 
নিয়লণ করেছে । এ সম্পর্কে হার্ড নিজেই মুখবদ্ধে পারচ্কার মন্তব্য 
করেছেন : 

6৮119 101721706 ৬125 016 0010০0]6 019, ৬/15]) 109 96 
[1৩ 61070011012] 10150017501 (410 1171111651702] 11555 2,2911091 
0) 50106100015 10201210070 01 0) 5161127 0171৮6196 
2170. 00 1100210 00 7520675 016 56100106170 0090 01 00956 
00120250105 702.670100.0655 0170 51791161 17010176 1706 096 
0620]. 

কন শরংচন্দ্রের দত্ত।' বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয় ন। এ 
উপন্যাস সমস্যামূলক নয় । ইটের পরে ইট সাঁজয়ে একটা ইমারত গড়ে তুলে 
মানবজীবনের ব্যর্থতা এবং তার অনিবার্ষ পারণাঁত বিফলতার ধবংসন্ভূপে চাঁরন্ত 
দ্টিকে এনে ফেলতে চান নি শরৎচন্দ্র । ঘরোয়৷ ছিলে, সামাঁজক পাঁরবেশে 
1নয়াতর 'তর্ষকললায়, ঘটন। ও চরিজের দু'টি বিপরীত স্ত ধরে তিনি রোমান্সের 
একটি অপ্রত্যাশিত পরিণতি 'চান্তত করেছেন তার অনায়াস ভাঙ্গমায় ও ভাষার 
নজস্থ প্রসাদগৃণে । যু অন এ টাওয়ার, আর "দত্তা'য় লেখকদের দর্শন ও 
দৃ'ষ্টন্ঙ্গ পৃথক, এ কথা মেনে 'নয়েও বল। চলে ষে দান উপন্যাসই প্রসঙ্গ 
ড্লাদে পদ্ধাতির সমধার্মত্বে মনকে সমানভাবেই আকর্ষণ করে । 


শা, সস” 


একটি দিনের স্মৃতি 
শ্রীনূপেজ্জকষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 


বছাঁদন আগেকার কথা । শরৎদ তখন বাজে শিবপুরের গাঁলর ভিতরে 
থাকেন। একাদন দৃপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর, তিনি কলকাতা আসবার 
জন্য প্রস্তুত হলেন । সঙ্গ নিলাম । 

হাওড়ার ত্রাম লাইন পার হয়ে কলকাতা খাম লাইনের ধাবে এসে 
দাড়ালাম । হ্যারিসন রোডের ট্রাম ধরবো । গ্রাম আসতে প্রথম শ্রেণীর দিকে 
এগিয়ে চললাম । পাশে চেয়ে দোখ, শরৎ-দ। "দ্বিতীয় শ্রেণীর দিকেই চলেছেন 
এবং "দ্বিতীয় শ্রেণতেই উঠে বসলেন । অগত্য। আমাকেও তাই করতে হলো । 
দ্রামে উঠে আমার দিকে চেয়ে বললেন, এই ভাল ! 

কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম পাল্টাবার জন্যে নামলাম । রান্তার ভিড়ের 
মধ্যে কেউ ওপন্যাঁসককে চিনতে পেরে সম্ছমে নমস্কার করলো । আমার 
দিকে চেয়ে বললেন, পথ হাটার এই বিপদ । 

[বগদট। যে সত্যই বিপচ্জনক, তা তার মুখ দেখে বোঝা গেল ন।। 
বললামঃ হেঁটেই যাণ্েন নাকি 2 

বললেন, কেন, হাটতে তোমার আপান্ত আছে নাকি ? 

_ মোটেই না! আপনার কন্ট হবে, তাই বলছিলাম । 

__কন্ট হবে ? কেন ? হাটতে কণ্ট হয় বড়লোকদের, সাধারণ মানুষের 
আবার হাটতে কন্ট হয় নাক! 

বুঝলাম, আজ [ত'ন সাধারণ মানুষের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন । একদিন 
যাদের সঙ্গে এক হয়ে ছিলেন, তাদের সঙ্গেই একসঙ্গে হাটতেশফরতে আজ 
তার ভাল লাগছে । তান যে সাধারণ মানুষদের ছাড়িয়ে উঠেছেন, সে কথাটা 
ভূলে যেতে আজ ভাল লাগছে । কর্নওয়ালিস স্ট্রটের ভিড় ঠেলে শ্যাম" 
বাজারের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম । 

ই, কোথায় যে আমাদের গন্তব্য, তখনো তা জান না। জিজ্ঞাসা করেও 
উত্তর পাহীন, লেখার মতন জীবনের, প্রীতাঁদনের কথাবাঠাতেও তিনি 
সাস্পেনস্‌ বজায় রেখেই চলতে ভালবাসতেন । 

সকিয়৷ স্ট্রীট পার হয়ে আবার জিজ্ঞাস। কার, শরং-দা, কোথায় 
যাবেন 2 উত্তর এলো) কেন? তা না জানলে কি তুমি আমার সঙ্গে 


যাবে না? 


একটি দিনের স্মৃত ১৩১ 


বুঝলাম, সাস্পেনস্‌ ভাঙবার সময় এখনো আসোন । এ আর্ট তার 
অভ্যাসসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলে। | 

ফুটপাথ দিয়ে চলেছি । পাশের এক বৃহৎ বড়লোকের বাঁড়র সামনে 
হঠাৎ দাঁড়য়ে পড়লেন । কান পেতে কী যেন শুনছেন । রান্তার কোলাহল 
ভেণ করে কানে এলো, কাকাতুয়। জাতীয় কোন পাখর আর্ত চৎকার । 

সেই চঈংকারের দিকে কান রেখে বলে উঠলেন, শুনছে 2 

দেখলাম, রাগে তার মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে । 

_-বড়লোক ! পাঁখ পোষবার শখ ! সঙ্গে সঙ্গে দেখি হন্‌ হন্‌ করে সেই 
বাঁড়র ভেতর ঢুকে পড়লেন । আমি কিছু বলবার আগেই দোঁখ, বাড়ির 
দরোয়ান তাকে আটকেছে । তখন তার পোশাকের ওপর পড়েছে কংগ্রেসের 
প্রভাব । এবং সেই পোশাক ঠার চেহারার ব্যন্তত্হনতাকেই আরো পারিস্ফুট 
করে তুলেছে । তার ফলে হিন্দৃন্তান দরোয়ান রশীতমত রুক্ষকণ্ঠে তাকে 
প্রীতরোধ করে গর্জন করে উঠলো১-আরে বাবৃ, ক্যায়া ম্যাংতা 2? শরৎ-দা 
ব্ঙ্গের সূরে প্রত্যুত্তর দিয়ে উঠলেন, ক্যায়। ম্যাংতা ! 

সামনের উঠোনে একট কাকাতুয়া ঘুরতে ঘুরতে কিভাবে একটা দাঁড়তে 
নিজের গলা জাঁড়য়ে ফেলেছিল এবং তার ফাস থেকে নিজেকে উদ্ধার করবার 
বার্থ চেষ্টায় যল্লণায় আর্নাদ করাছল। 

শরং-দা দারোয়ানের বাধাকে ভ্রাক্ষেপ না করে, উোনে সেই কাকাতুয়ার 
কাছে এাগয়ে গিয়ে তাকে ফাস থেকে মুস্ত করলেন । 

দরোয়ান ততক্ষণে ধরে নিয়েছিলো, বোধ হয় কোন দুঃসাহসিক চোর 
তার মানবের কাকাতুয়াটিকে চু'র করতে এসেছে, বা অনুরূপ একটা কছু। 
তাই হাত পাঁকয়ে সেই শদকে অগ্রসর হলো । আমি বাপা দয়ে বলে 
উঠলাম, আরে ভাই ! জান্ত। হ্যায় কৌন--*** আমার 'হন্দস্থানীকে গ্রাহা না 
করে দরোয়ান-পুঙ্গব প্রায় একটা কাণ্ড বাধিয়ে তোলে, এমন সময় বাঁড়র 
[ভিতর থেকে এক সৌম্যদর্শন প্রো ব্যান্ত শৌরয়ে এসে বাঁড়র প্রাঙ্গণে দুজন 
অপাঁরাচত লোককে সেইভাবে দেখে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, 
আপনার! 2 কীব্যাপার 2 কাকে চান? 

ভদ্রলোক নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্রের প্রাতকাতির সঙ্গে বশেষভাবে পাঁরচিত 
ছিলেন না। 

শরং-দা ভদ্ুলোকের প্রশ্সের উত্তর না দিয়ে উল্টে ভদ্রলোকটিকেই প্রন 
করে উঠলেন, .এ পাঁথখ বুঝ আপনার? পাঁখ পোষবার খুব শখ 


আপনার, না ? 


১৩২ শরং-সম্পুট 


হঠাৎ একজন অরপ্পারাচত ভদ্রলোকের মুখে সেই ধরনের রুক্ষ প্রশ্ন শুনে 
ভদ্রলোক তো৷ অবাক ! প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে না পেরে ভদ্রলোক বলে 
উঠলেন, আপাঁন কণ বলছেন ? 

শরং-দা তিন্ত ভর্থসনার কণ্ঠে বলে উঠলেন, জীবজন্তব পৃষতে হলে, 
অন্তরে মমতা থাক৷ চাই, বৃঝলেন 2 কতক্ষণ ধরে পাখিটা ষল্পণায় ঠেঁচাচ্ছে, 
সৌঁদকে কারুরই ছ'শ নেই। 

ভদ্রলোক এতক্ষণে হয়তো ধরে নিয়োছলেন যে ভৎসনাকর্তা 
পাগল । 

আম তাড়াতাঁড় ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বললাম, বোধহয় চেনেন ন৷ 
গুঁকে, উন হলেন শরৎচন্দ্র-_ 

ভদ্রলোক বলে উঠলেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 2 ওঁপন্যাঁসক ? 

আমি বললাম, হা । 

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ হাতজোড় করে শরং-দার কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন, 
এভাবে ষখন এসে পড়েছেন গাঁরবের বাঁড়তে তখন-__ 

নিমেষে শরং-দার গলার সূর বদলে গেল । একান্ত পাঁরচিতের মত বলে 
উঠলেন না হে না, 'বশেষ দরকারে বেরিয়োছি-****. হয়তে। দোর হয়ে গেলে। 


বলিতে বলতে শরৎদা৷ একেবারে রাষ্তায় বেরিয়ে পড়লেন । তাঁড় 
ট্রাম স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে চললেন । 

_এহে! বন্ড দৌর হয়ে গেল! হয়তো আর দেখ হবে না! 

__কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন ? 

_ আরে চলোই না, দেখতে পাবে । 

রাম আসতে উঠে বসলাম । বেলগাছয়ার দ্রাম। ট্রাম থেকে নেমে 
বুঝলাম আমাদের গন্তবয-_বেলগাছিয়ার পশূ হাসপাতাল । হাসপাতালে 
ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কে আছে শরৎ-দা ? 

মুখ ভার করে কাতর কণ্ঠে শরং-্দ৷ বললেন, ক যে হয়েছে ভোলর, 
কিছুই ঠিক করতে পারলাম না-- খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিল'-'বাধ্য 
হয়েই হাসপাতালে দিয়েছি..এ-ক'দন, রাত্তরে এতটুকু ঘুমুতে পারিনি ! 

এমন সময় ভোঁলর ওয়ার্ডের সামনে এসে দাড়ালাম । উঠোন থেকে 
কয়েকট। ধাপ, তার উপর বারান্দার ধারে ভোলর ওয়ার্ড । 

শরৎ-দ। হঠাৎ আমার কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি, আত হ্বদুকণ্ঠে 
রললেন। আন্তে এসো যেন পায়ের পর্দ নাহয়। 


একটি 'দিনের স্মৃতি ১৩৩ 


দেখলাম, স্বতো৷ খুলে পা টিপে 'টিপে শরং-দ। ধাপগুলোর ওপর দিয়ে 
বারান্দায় উঠে চুপটি করেদীড়য়ে পড়লেন । তারপর আমার 'দকে চেয়ে 
ঠোটে আঙল দিয়ে সংকেত করলেন, কথা বোলো ন৷ । 

চুপাট করে দীঁড়য়ে রইলাম । শরৎ-দা কিছুক্ষণ ধরে চুপটি করে সেই 
ঘরের 'দকে চেয়ে থেকে তেমাঁন পা টিপে টিপে আত সন্তর্পণে ফিয়ে এলেন । 
আমার কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বললেন, ঘ্ুমৃচ্ছে, আহা ! হয়তে। 
ঘদিনের পর আজ একটু শ্বমৃচ্ছে। আমার একটু সাড়া পেলেই উঠে 
পড়তে।! শব্দ কোরো না--*আন্তে আন্তে চলো" 

আন্তে আন্তে পা টিপে টিপে শরৎ-দা ফিরে চললেন । এক পাকয়ে 
এগিয়ে চলেন আর ঘাড় 'ফারয়ে পেছনে চেয়ে দেখেন । 

এইভাবে পা টিপে টিপে শরৎ-দা গেট পর্ষস্ত এলেন । গেটের বাইন়ে এসে 
হাফ ছেড়ে বললেন, আর ভয় নেই, এবার কথা বলতে পার ! ওখানে একটু 
কথ। বললে আর নিনন্তার ছিল ! ও নিশ্চয়ই দ্বম ভেঙে উঠে বসতো! 

তারপর হঠাৎ কণ মনে করে জিজ্ঞাস। করে উঠলেন, হ্যা হে! তৃঁমি এই 
হাসপাতালের খবর কিছু জানো? এরা নিশ্চয়ই বৃগদের খুব ষত্র করে, না ? 
কণ বলো 2 কথা বলছে না যে 2 এরা নিশ্চয়ই খুব যত্র করে, কা বলো 2 

ছুই জানতাম না । তবৃ বললাম, নিশ্চয়ই, যত্ত করবে বৈকি। 

আবার দ্রীমে উঠে বসলাম ॥। চুপ করে বসে আছেন। মুখ অন্ধকার ! 
হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, বত্র এরা করে 
[নশ্চয়ই ! কা বলে 2 

দেখলাম, শরৎ"দার চোখ ছলছল করছে । 


বলবার কথা 
শ্রীমতী বাঁণী রায় 


শবংচল্্র সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, অনেক সভা ডাকা হয়েছে। 
'দাশ্বজয়শী পাঁগুতেরা কথার বাণে ঘ। শরং-সাহত্যে নেই তারও আন্তত্বকে 
সপ্রমাণ করেছেন, অথচ যা আছে তা বাতাসে তুষের খোসার মত উাড়য়ে 
দিয়েছেন । তাতে বলার কিছু নেই। সাহত্য ০01৮7:010 বন্তু নম অত্যন্ত 
21050790 বহু ব্যান্তই বহু দিক থেকে দেখবেন । কিনব এক-একজন 
পগুতম্মনযোর লেখনণর আত্মপ্রণত মতামত সহনশখলতাকে আতক্রম করে যায়। 

কিছাদিন পূর্বে একখানি সুপ্রসদ্ধ পান্ুকায় শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বেপবোয়। 
প্রবন্ধ পাঠ করে 'বাস্মত হয়েছি । প্রবন্ধকারের নাম এখানে উল্লেখ করাছ ন। 
কারণ 47720 %/৪75 100 ১111) 10110 06৪80. কিন্তু সেই সুপ্রসিদ্ধ পাঁঘিকাটি 
আজও স্বগোরবে প্রতিষ্ঠিত আছে । সেই মারাত্মক ভ্রমসঙ্ষুল শরৎ-সাহিত্য 
সম্পকীঁয় প্রবন্ধটির অদ্যাপি প্রাতনাদ ছাপা হয়নি । 

সাধারণ পাঠক হিসাবে প্রাতিবাদ করোছলাম । কিন্তু, উন্ত পাঁপুকার 
কর্তৃপক্ষ স্বীয় গোম্ঠীর মতগোরব রক্ষার্থে বিলম্বের অন্ত্হাত দেখালেন । 
তারপর সারা জীবন শরৎচন্দ্র যে পাকার সেবা করে গেছেন, সে পান্রকার 
সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়ও প্রাতবাদ [হসাবে প্রবন্ধ ছাঁপয়ে সহধমর্পর রোষ 
উপেক্ষা করতে সম্মত হলেন না । আমাকে বললেন, প্রবন্ধটির প্রাতিবাদ অংশ 
বাদ দিয়ে দিতে । আম সম্মত হহাীঁন। অতঃপর, আনাঁড় লেখকের মতে। 
প্রাতবাদহন্তে অন্য পান্রকার দ্বারস্থ হওয়া আমার পক্ষে স্ভবপর হয়ান। 

বাংল সাহত্যে প্রাতিবার্দ হয় কম, যাঁদও ক্ষেত্র থাকে অসংখ্য । কারণ 
অনেক । প্রাতিবাদ-প্রবন্ধে পয়সা পাওয়। যায় না, আপ্রয় হতে হয় । বিনি 
পয়সার বেগার এদেশে আর যে কেউ খাট্ুন না কেন, খ্যাতনাম৷ সাহাত্যক 
থাটবেন না। তার ওপরে, দ্ব-চারটি বড় বড় কথা ও বৈদেশিক কোটেশন 
দেখালে আমরা হক্চাঁকয়ে যাই । সাধারণতঃ, যারা সেই সব কোটেশনের 
মরমগ্রহণ করতে পারবেন, তারা৷ উনাবংশ-শতাব্দীসুলভ উন্নাসকতায় বাংল। 
সাহত্য পড়েন না। ফাঁদ বা পড়েন, তাহলে সেই রাবঠাকুর পর্যন্ত আদ 
ও অন্ত। ধারা অত্যন্ত আগ্রহে সাময়িক বাংল! সাহিত্য অনুধাবন করে চলেন, 
তার। সাধারণতঃ [1 /১5517501) 1৬75 ৬৫615 7906655192 
[০0115 17015 ইত্যাদর সঙ্গে এতবেশশ সপ্র্ক রাখেন ন। যে সেই সব 


পুম্তক সন্পকাঁ়ি উত্তির ভুল ধরতে পারেন। সুতরাং ঝানু সমালোচকের৷ 


বলরার কথ। ১৩৩৫ 


আমাদের গ্ললদ ধরতে পেরে এমন টোনে সৃগন্ভীর নবন্ধ রচনা করে যান, যা 
আমাদের আপাতদৃষ্টিতে অকাট্য মনে হয়। 

উল্লাখত প্রবন্ধটির প্রাতবাদ বর্তমান প্রবন্ধ অবশই নয়। বিশেষ কোন 
কারণে আমার প্রাতবাদের ইচ্ছ। নেই । তবৃ, কতগৃল উীঁন্তু পেয়ে ছলাম, বা 
খগুন করা উাচত। বাভন্ব সমালোচকদেরও অনেক মন্তস্য দেখোছ, এইসঙ্গে 
সেগুলির ভ্রান্তও দেখানো দরকার । আমরা ধাকে শ্রচহ্ধ। কার, তার সম্বন্ধে 
আমাদের করব্য শুধু শ্রদ্ধাজ্ঞাপন নয়, অপরপন্ধের ভশ্দ্ধাকেও খণ্ডন করা। 
শরতচন্দ্রকে আজ দেশ ও জাতি নিঃসন্দেহে শ্রন্ধা দিসেছে, তবু ভূল বোঝার 
অবকাশ আছে । তবু আমার ভানার মধ্যে গলদ নাই । সক্চেয়ে বড় কথা, 
আমরা শরতচন্দ্রের সম্পর্কে অত্যন্ত সম্ভা সাধারণ ভাব গ্ুকাশের প্রতিবাদ কার 
না। যখন প্রাতমুহতে আমাদের কর্তব্য প্রকাশা প্রতিবাদ করা তখন নির্লিপ্ত 
ওদাসীন্য ক্ষমার নয় । 


আম নিজের কানে শুনোছ 'মাস্ট্র অব. দি কোর্ট অব. শুন রচ়ত। 
রেন্ল্ডস্*এর সঙ্গে শরংচন্দ্রের তুলনা ৷ পড়োছ শরৎসাহত্যের পটভূঁমিক। নাকি 
[দেশ সাহত্যের প্রভাব । জ্েনোছ উচ্ছু্খল সাহাতাক পতিতা-সাহিত্য 
রচন। করে জনাপ্রর় হয়েছেন । সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য কথা, ১৩৫৩ সালে 
সেই প্রাসন্ধ পান্তকার আশ্বন সংখ্যায় এই সব ভ্রান্ত ও চিন্তাশন্য উীন্ত কার 
হরফে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তার চেয়েও বিস্ময়, কেউ ছু বলেনি; 
পাত্রকার তরফ থেকে কোন শুট স্বীকার কর! হয়ান। যাষা পর্বে ঘটেছিল, 
পর্বেই বলোছ । যে সমস্ত সাহতাসম্রাটের৷ পৃ্ণপোষকতা করে উত্ত পান্রকার 
প্রীর্বাদ্ধ করেন, তারাও নির্বাক ছিলেন । ম্বৃত লেখককে 'নয়ে অত মাথা- 
ব্যথার প্রয়োজন কী? কারণ তার কাছ থেকে তে৷ কোন ছাড়পন্ত পাওয়ার 
আশা নেই । 

একটি 'গবশেষ কারণেও উন্ত প্রবন্ধের আর প্রাতবাদ কারান । আজও 
করাছ না । প্রাতবাদ করা এখন সম্ভব নয়, মনৃষ্যোচতও নয় । তবৃ, চোখে 
ভূল যখন পড়েছে, তখন একেবারে চুপ করে থাক! পাপ। তাই, এখন 
[লিখতে হচ্ছে 'বশেষ ধরনে । অনুরোধ, প্রবন্ধটি সাহত্য সমালোচন। 
[হিসাবেই গ্রহণ করা হয় যেন। যা বলবার কথা সেটাই বলা আমার 
উদ্দেশা । 

শরৎচন্দ্র সম্বদ্ধে বছ ভ্রমাত্মক ভীন্ত 'বাভন্ন পান্ুকায় প্রকাশত হয়েছে । 
“ধার মাছ না ছু'ই জল গোছের গেছো। সমালোচন। বু সাহাতাক করে 
গেছেন । প্রকৃতপক্ষে, শরংচল্দ্রের রচনাঁদ আমরা যথেন্ট পাঠ করেছি, কিন্তু 


১৩৪ শয়খ-সন্দূউ 


বদ্ধ দিয়ে শরৎসাহত্য বিচারের প্রকৃত সময় উপশ্থিত। প্রথমেই শরৎ- 
সাঁহতোর পটভূমি বিচার করা যাক। 

শরৎচল্দের সমসামায়ক বাংলা সাহিত্যের আমরা যে পটভূমিক। পাই, সেই 
সাহত্যের সঙ্গে অথবা বাংল দেশের সঙ্গে শরৎচন্দরের সাহিত্যজীবনের প্রারস্তে 
কতটা যোগ ছিল তা বিবেচ্য। বর্মাতে শরৎচন্দ্র তার জীবনের বছাদন 
নির্বাসিত ভাবে কাটিয়োছলেন । সেই সময় মনে হয়*****-“ইতিমধ্ো কবিকে 
কেন্দ্র করে যে নবশন বাংলাসাহত্য দ্রুতবেগে সম্বদ্ধতে ভরে উঠল, আমি তার 
কোন খবরই জানিনে |” 

রবীন্দ্রনাথের সামান্য কয়েকখানা বই ছিল তার অবলম্বন"....“কি 
কাব্য কি কথাসাহত্যে আমার এই ছল পৃর্শীজ।” **-( জয়ন্তী উৎসর্গ )। 
যমূনা-সম্পাদক ফণান্দুনাথ পাল মহাশয়কে লাখত পনর থেকে জান। যায় 
***“আম প্রচালত মাসিক কাগজগুলো সম্বন্ধে প্রায়ই কিছু জানিতে পার না 
বাঁলয়া সমালোচনা লিখিতে পারি না 1৮:০১ অন্য একটি পন্নে'-.“আপনি 
আমাকে পুরৃষ লেখকদের সমালোচন৷ লিখতে বলেছেন, কিন্তু আমার বাংলা 
বই নাই। মাঁসক পন্নও একটা লই না 1৮-.--- 

নানাদক থেকে আলোচনায় দেখা ষাবে শরৎচন্দ্র তখন বর্মাতে নিরুপদ্রব 
কেরানণ-জাবন গ্রহণ করে বঙ্গসাহত্যের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন অবন্থাযর় যাপন 
করোছলেন । রবীন্দ্রনাথের যে কয়েকটি বই শরংচন্দ্রের সঙ্গে ছিল সেগুলোতে 
তৎকালান বঙ্গসমাজের পরিবর্তনশীল অবচ্ছা কতটা প্রাতফলিত হয়েছিল, 
তা আলোচনাসাপেক্ষ | 

তাহলে শরৎসাহত্যের প্রকৃত পটভূঁমিকা কী? শরৎচন্দ্র যে “ভ'ইফৌড়' 
লেখক নন এই উীন্তর সমর্থন স্তর ধরে বছ প্রবন্ধকার পাশ্চাত্যচিন্তার গোলক- 
ধাঁধায় পাঠকদের আহ্বান করেছেন । কিন্তু শরংসাহতোর প্রকৃত পটভুক্রকা 
আকবার জন্যে শরৎচন্দ্রের ফিশোরকালের পঠন-পাঠন এবং জশবনযান্াই 
ণবশেষভাবে অনুধাধনের প্রয়োজন ৷ ১৯১৩ সালে সদাঃপ্রকাশত “যমুনা 
পাঁপ্নকার জন্য বন্ধুদের অনুরোধে শরৎচন্দ্র সাধারণ সাহিত্যিকরূপে প্রথম কলম 
ধরলেও প্রকৃতপক্ষে সেই স্মরণীয় সাধনার সুদীর্ঘ আঠারো বংসর প্বে 
শরৎচন্দ্র সাহতাজশীবন স্চিত হয়। 

1কশোর বয়সে শরৎচন্দ্র 'কাশীনাথ'১ 'দেবদাস+, চন্দ্রনাথ ইত্যাদি ছোট 
উপন্যাস ; “অনুপমার প্রেম” “বেনাবন', প্রভৃতি গল্প রচনা করেছিলেন । পরে 
সেগুলি যথাযথ অথব। সামান্য সংশোঁধত অবস্থায় প্রকাশিত হয়। তারপর 
দশর্ঘাদন বাংল সাহত্যের চর্চ। শরংচল্দু রাখতে পারেনান ।*****.“আম যে 


বজবার কথ! ১৪৭ 


সাহত্য পারচয়'_শনিবারের চিঠি মাঘ, ১৩৫২ )। কিন্তু “দেবদাস? 
চন্দ্রনাথ প্রভৃতি লেখাতেই শরৎচন্দ্রের রচনার মর্মবাণশ বেজেছে । সেই সুরের 
ক্রমাববর্তন শরৎচন্দ্রের সমন্ত রচনার মূল । সুতরাং এই সময়ে ভাগলপুরে যে 
সব আন্দোলন চলেছে সে-সব, এবং শরংচন্দ্ের উপর যেসব সাহিতোর 
প্রভাব পড়েছিল তার সম্যক আলোচনাই বাংলা সাহিত্যে শরৎসাহত্যের 
আবির্ভাবের কারণকে প্রকট করবে, ইউরোপণয় সাহত্যের বিশ্তত আলোচনা 
নয়। পাশ্চান্য প্রেরণালব্ধ বাংলার নব্যভাবের জন্য অসহিফু প্রতপক্ষা1”__ 
তার কাছে পৌছতে পারোন । তাকে মুখর করোছিল স্বকীয়তার সঙ্গে কয়েক- 
জন বঙ্গীয় পূর্বস্রীদের প্রভাব মিলিত হয়ে। সে সমন্ত সাহত্যিক প্রভাব 
শরৎচন্দ্র অকপটে স্বীকার করেছেন এবং যেসব প্রভাব তার উপরে সৃস্পক্ট 
দোথ সে সব সাহত্য এই বাংলার প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য । শরৎচন্দ্র 
স্বীকার করেছেন ষে কিশোর কালে তিনি স্বীয় পিতা মাঁতলাল চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের অর্ধ-সমাপ্ত ছোটগল্প, উপন্যাস নাটক ইত্যাঁদ নিয়ে ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা, কাটিয়ে দিয়েছেন, ( “বাতায়ন'_শরৎস্মৃতি সংখ্যা, ১৩৪৪ )-*-৮-" 
“অসমাপ্ত অংশগ্ৰীল দি হতে পারে ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্ব 
রজন” কেটে গেছে । এই কারণেই বোধহয় সতের বৎসর বয়সে আমি গল্প 


দ্বিতীয় প্রভাব, কতকগ্ীল তৎকালীন প্রাসদ্ধ বাংল৷ পুষ্তক ।__-“বাবার 
ভাঙ। দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম '“হারদাসের গৃপ্তকথা' আর বেরোলে। 
'ভবানশপাঠক'__ওগৃুলো বদছেলের অপাঠ্য পৃষ্তক |” 

তৃতীয় প্রভাব, রবীন্দ্রনাথ। রবান্দ্নাথ শরৎচন্দ্র উপরে গৃষৃত্পূর্ণ 
প্রভাব ফেলেছেন শরৎসাহিত্যের বিশেষ রূপে । শরৎচন্দ্র বলেছেন : 
“রবঈল্দ্রনাথের “প্রকীতর প্রাতশোধ” আত্মীয়ের মুখে শুনে তার আমারও চোখে 
জল এল ।” এই প্রভাব কিশোর-রচনা “চন্দ্রনাথে' কৈলাসখুড়ো। ও বিশুর 
কাঁহনখতে ধরা পড়ে । ঘটনা-সংস্থানের ওপর নির্ভর না করে চারল্রের অন্তল'ন 
ভাবাবন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর পাঁরণাঁত দেখানোর ভাঙ্গটিও রবাজ্দ্রনাথ 
থেকে শরৎচন্দ্র নেমে এসেছে । 

“চোখের বালি ষখন 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়েছিল তখনকার কথা স্মরণ 
করে শরৎচন্দ্র বলেছেন :__“সে দিনের সেই গভার ও স্ৃতীক্ষ আনন্দের স্মৃতি 
আম কোনাদন ভূলবে। ন।।'** *. এতাঁদনে শৃধু কেবল সাঁহত্যের নয়, নিজেরও 
যেন একট পাঁরচয় পেলাম ।* 


২3৮ শরংসম্পূট 


তারপরেই শরংচন্দ্ের সঙ্গে “সাহিতোর ছাড়াছাড়ি” হলেও এই প্রভাব তার 
অন্তরমন পূর্ণ করেছিল। তাই ১৯১২-১৩ সালে লেখ। পাঁরণত বয়সের 
উপন্যাস চীরঘহাঁনে' "চোখের বাল'র সৃস্পন্ট প্রভাব দোখ। বিধবার 
ভালোবাসার তৃফার আকণ্ঠ শুকিয়ে যাওয়ার ইঙ্গত ও প্রেমাস্পদের উপর 
প্রাতশে।ধের উদ্দেশ্যে প্রেমাস্পদের গ্লেহপ্রণীতর জনকে প্রেমের আভনয়ের দ্বারা 
আঘাত-_এ চিন্ত, জনৈক প্রবন্ধকারের সাফাই পাওয়া সত্তেও, “মহার্ধ দেবেন্দ্ু 
নাথের পরিবারে অসম্ভব” হয় নি। 'নণ্টনীড়', “ঘরে বাইরে', “নৌকাডুবি? 
চতুরঙ্গ” ইত্যাদি আখ্যায়িক। যথেক্ট পরিমাণে বান্তববাধখ। আতিশখগলত 
সেখানে শিল্পকলাকে ব্যাহত করেনি । শরৎচন্দ্রের গৃহদাহে' নৌকাড়ীবর 
রূপস্থান্ট দেখি, “স্বামণ' ঘরে বাইরেকে মনে করায় । 

চতুর্থ প্রভাবঃ বাণ্কিমচন্দ্র । হরিদাসের গুপ্রকথার পরের পর্যায়ে ' “এইবার 
পেলাম বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাবলী '-। পড়ে পড়ে বইগুলো৷ যেন মুখস্থ হয়ে 
গেল ।"--সয় মনের মধ্যে আজও অনুভব কার |”. ( জয়ন্তী উৎসর্গ ) 

বহু সমালোচক 'বাঞ্কমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে কোন যোগস্তর খু'জে 
পানান, পেয়েছেন সাগরপ্রমাণ ব্যবধান । এইখানেই আপাত্ত। লেখক 
ৰলেছেন-_“বাঁষ্কমচন্দ্র ইউরোপায় ওপন্যাসকদের মত কোন সমস্যা ব৷ প্রশ্নের 
ভড়ং তোলেননি |” 

তাহলে বিষবৃক্ষ', চন্দ্রশেখর”, “কৃষ্ণকান্তের উইল', 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি 
বইগৃলির সার্থকতা কী? প্রত্যেকখানিতেই ইউরোপ+য়-সাহওাসুলভ প্রচালত 
্িস্বজের অঙ্গীভূত নায়ক-নাঁয়কা ও ননাঁষদ্ধ প্রেম । এ ভিন্ন, আমাদের 
পাঁরবারক ও সামাজ্ক নান। সমস্যার সাক্ষাৎ বাঁজ্কমচন্দ্রে পাই । বঙ্কিমচন্দ্র 
সে পূর্ণত। লাভ করোছলেন চতুষ্পার্শের জগতের মাঁটতে দীড়য়েই- 
“বশ্বামন্রের মত স্বীয় সৃষ্ট জগতের িজনতায়” নয় । 

শরতচন্দ্ুও তার পুষ্তকে এই সমন্ত সমস্যা, যা চতুষ্পার্শেই ছিল, নিয়ে 
নাড়াচাড়া করেছেন কিবু সমস্যার সমাধান তান খু'জে পানান। প্রভেদ সেই- 
থানে, সমস্যার অভাবে ব৷ উদ্ভবে নয় ॥। যথা £ বিষবৃক্ষের সমস্যা শরৎচন্দু 
নানাভাবে অবলোকন করেছেন, কিন্তু বাঁঞ্কমী সমস্যার পারাস্থাতি ছিল ভিন্ন । 
বাঁঞকমচন্ে সূর্ধমখ ছিল, কুন্দনন্দিন? ও সূর্যম্থখীর সংঘাত সেখানে অবশ্যন্তাবণ, 
লোৌঁকক মতই সেখানে বড় কথ নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র “মাধবধ' “হেম 
“অপর্ণ। এই জটিলতার অঙ্গীভূত নয়) তবু তাদের প্রেম বা জখবন কোনটাই 
সফল হল না। অথচ শরৎচন্দ্রের মতে ভালোবাসা জীবনের চরম বিকাশ, 
তাহলে এই তাগের সার্থকত। কোথায়? শরংচন্দ্ুকে বু লেখক সাহসণ ও 


বলবর ফথ। ১৩৯ 


উচ্ছু্খল সাঁহীত্ক বলেছেন। 'কন্ব লোকমতকে 'শরোধার্ধ করে 'ধাঁন 
রামচল্দের ত্যাগে প্রশ্রয় দিলেন, তান “বৈরাগ্যের ভড়ংকে ধূলাশায়গ করেছেন” 
বলা চলে না; শরৎচন্দ্র “নতুন শান্ততত্বের উ্তার মধ্যে বার্ধত হয়েছেন-_ 
দারৃভূত বৈষ্ণবাদর্শের নিঃশেষ সমর্পণের মধ্যে নয় 1” কথাগুলি ষথার্থ নয়। 
বাঁঞ্কমচন্দ্র থেকে শরংচন্দ্রের অগ্নগাঁতি কতদূর দেখা যাক । 

শরৎচন্দ্র “নমাজস.স্কারক” বা বিপ্লবী সাহিত্যিক নন সত্য; কিৰৃ তিনি 
কোন “নোতক স্বাধীনতার নূতন তত্ব উপস্থাপিত করেননি” একথাও 
চিন্তশীলের পক্ষে বল! সন্তব নয়। বরণ সমস্যার সমাধানে পশ্চাৎপদ 
হলেও শরৎচন্দ্রের রচনার প্রাতাট অক্ষর বলে দেয় তার মনের সহানুভাত 
কোন দিকে । আধারে আলো'র বিজলা, 'গ্রাকান্তের" পিয়ার গৃহলল্ষ্মর 
মর্যাদা পায়নি, কন তাণ্র সৃদ্টিকর্তার মত যে ছিল অন্যরূপ, একথা অন:ভজ্ঞ 
পাঠকের চোখেও ধর। পড়ে । সেখানেই শরংচন্দ্রের প্রকৃত 'বশেষত্ব । সমাজের 
বাধাপর। রূপ বাসনই শরৎচন্দ্রকে সন্ন্ট করতে পারোন । আপাত দৃষ্টিতে 
লক্ষণীয় বিচারাবাঁধর পশ্চাতে যে আর-একটি সক্ষম বিচারাবাধ আছে, এবং 
সেই বাধতে বহু জিজ্ঞাসার উদ্ভব হতে পারে, সে বিষয়ে শরৎচন্দ্র অবহিত 
ছিলেন । সেই জন্য তাকে নাক্ষিয় সমাজসংস্কারক বলাও চলে । দেবদাসের 
সঙ্গে চন্দ্রমুখখর ববাহ ও পার্বতরর গৃহত্যাগ তান ঘটাতে পারেননি, 
সাঁবতীকে যঙ্ষ্মারোগীর সেবায় নিয়োজত রেখে, কিরণময়ঈকে উন্মাদ করে ষ। 
নিন্দিত, গাহত ও তুচ্ছ, তাকে মাল্যভূষত করবার দায় এড়য়েছেন । 'পথ- 
নির্দেশের গুণনীকে বৈরাগ্যগ্রহণ, 'বামুনের মেয়ে'র সন্ধ্য-জ্ঞানদাকে দেশাস্তরে 
গমন করিয়ে শরৎচন্দ্র নাক্রুয় সমাজসংস্কারক সেজেছেন, কিন্তু অন্যায়ের 
সমালোচনা করতে বরত হনান। প্রীতটি বন্তুর সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য শরৎচন্দ্র 
অন্বেষণ করতে চেয়েছেন । ধর্ম, নীতি, সমাজ-_সমগ্ত কিছুর অন্তলন ফাকি 
বিচারের কান্টপাথরে যাচাই করে নেবার ক্ষুং ছিল শরংচন্দ্রের। এই জন্য 
তার মানাঁসক প্রবণত। কুট আন্তর্জাতক প্রবণতার সঙ্গে তুলনীয়__ অর্থ 
সত্যান্বেষক । মানুষের দুঃখবেদনার সমাধান যে হৃদয়ের হইী্গত মেনে চললে 
অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপর এবং শুঙ্ক বিচারবুদ্ধির পনড়নে বাণত মানৃষের হৃদয়দাহ 
যে চিরন্তন দ্রযাজোড-_এই তত্ব উপস্থাপিত করবার মধোই শরৎচন্দ্রের আধৃনিক- 
তার অগ্রগাত। শরৎসাহত্যে দোঁখ, হৃদয়ের যেসব বৃত্ত জনমতঅনৃ- 
মোদত নয় সেইসব বৃত্তর প্রাত লেখকের প্রগাঢ় সহানুভূতি । প্রেমের 
আলোচনায় দোখ শরৎচন্দ্রের নায়কনায়কার স্থানকালপান্রভেদে সামাজিক 
শাসন সম্প্ণ অগ্রাহ্য করে নিরিচারে ভালোবেসেছে । সেই প্রেমে মিলন 
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শরৎচন্দ্র দেখাতে পারেননি, কিন্ত প্রেমকে স্বীকার করতে তিনি দ্বিধা করেনান। 
শেব পর্ন্ত লৌকক ও সামাঁজক অনুশাসন শরংচল্দ্ের নরনারা গ্রহণ করেছে 
সত্য কিন্তু শরৎচন্দ্র নিজে গ্রহণ করতে পারেননি । 

বঙ্কিম? বৃগের প্রধান আবেদন মানুষের আদর্শবাদের মহনাঁয় গোরবে__ 
“যাও প্রতাপ**"***সেখানে ইন্দ্ি়িজয়ে কম্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ 
নাই, সেইখানে যাও ।:--**'লক্ষ শৈবালনী পদপ্রান্তে পাইলেও ভালবাসতে 
চাহবে না।” 

কিন্তু দূর্বল মানুষের দোষর্রেট, স্খলনপতন নঃসক্কোচে ক্ষম। করে পাঁতিত 
মানবাত্বার সঙ্গে সহানৃভাতির অশ্রাবসর্জনে শরংচন্দু একপদ অগ্রসর হয়ে 
এলেন-__ 

“দেবদাসের জন্য বড় কষ্ট হয় ।***.*"মরণে ক্ষাতি নাই, কিন্তু সে সময়ে 
যেন একটি শ্লেহকরস্পর্শ তাহার ললাটে পৌছে,-***" মারবার সময় যেন 
কাহারও এক ফৌটা চোখের জল দোঁখয়৷ সে মরিতে পারে ॥' 

শরংচন্দ্রের মত, সতীত্ব অথবা সাধারণ-স্বীকৃত কোন আদর্শচ্যুত হলেও 
মানুষের মনৃষ্যত্বের মূল্য দিতেই হয় । মানুষের মূল্য সে মানুষ 'হসাবেই, 
নোৌতিক আদর্শের মাপকাঠির হিসাবে নয় । এই সমবেদনা ও সহানৃত্ভীত শরং- 
সাহিত্যের প্রাণ । এইখানেই তার সাহাতি)ক মূল্য স্থাপিত । কশ্চিৎ প্রবন্ধকার 
বার্পত “পৃতিগন্ধমর় কামনঈ কাণ্চনে ভরপূর রাজত্বের ঝরোক৷ উন্মত্ত 
করবার জন্য” এবং “যোৌনতত্তের হেরফের প্রকাশের জন্য” নয় । 

শরৎসাহত্য প্রসঙ্গে বছু সমালোচক ক্রমাগত পাঁততার নামোল্লেখ করে 
1বরত হয়েছেন । 

কিনব শরৎসাহত্যে প্রধান সমস্যা পাঁততা নয়, বিধবা, বিশেষতঃ বাল- 
বিধবা! ! পাঁতিতা দেবীরূপ ধারণ করলেও শরৎচন্দ্র তাকে পাঙ্স্তেয় করেননি 
--সমাজের বাহিরে তাকে চরমদণ্ডে আভশপ্ত করে রেখে দিয়েছেন । উচ্ছু্খল 
দেবদাসও চন্দ্মুখীর সেব। একান্ত প্রয়োজন জেনেও তাকে সঙ্গে নিতে অস্বীকার 
করল। “আর যাই হোক, এ জগতে তাহার সম্মান নাই ।” শরংচল্দর 
সাবঘীর মুখে শুনি, “একট। বেশ্যাকে ভালবেসে ভগবানের দেওয়া মনটায় 
কাল মাখও ন। |” বাধাবন্ধনহান শ্রীকান্তও 'পয়ারীকে তার গ্রামের বাড়তে 
নেওয়ার প্রন্তাবে শিহারত হল। সমাঞ্জ যাকে বাহিরে রেখেছে অথব। যে 
একদিন স্বেচ্ছায় বহির্গামনণ হয়েছে, কোন রকম কর্মের দ্বারাই যে সে মনুষ্যত্বের 
দাঁবতে সমাজব্যবচ্ছায় গ্ছান পেতে পারে না এই সামাঁজক শাসন শরৎচচ্ছু 
দুর্জ্যয বলে মেনে নিয়েছলেন । তাই এইসব অপাঙ্ন্তেয় চিত্র সমাজের 
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বাহরেই পড়ে আছে । শরৎচন্দ্র সাহত্যে কতটা “উচ্ছঙ্খল” ছিলেন অথবা 
অবনত, গালত-রাজ্য সাহত্যে পাঙ্স্তেয় করেছিলেন” সে বিষয়ে এখন 
[বিবেচা । সেই পাত্িকাটিতে প্রবন্ধকার শরৎচন্দ্রকে “পাঁতিতাদের নম্টন+ড়ের 
এই তথাকথিত ঝাঁষ” “পাতিতাদের অন্তরঙ্গ তথ্য উদঘাটনে শর” ইত্যাদি 
িশেষণে ভাঁষত করেছেন । কিন্তু, শরংচন্দ্র পাঁতিত৷ 'দিয়ে কাহিনী আরম্ত 
করে দেবখতে শেষ করেছেন । এ কথা শরংসাঁহত্যের পাঠকমানেই জানেন । 
এ [বিষয়ে শরংচন্দ্রের নাঁজর__“সকল সম্প্রদায়ের গাঁণকাদের মধ্যেও উচ্ভুনীচু 
আছে”-__(শ্রীষুস্ত দলীপ রায়কে লাঁখত পত্র )। “কোন কয়লার খান হইতে 
কি অমূল্য হীরামানক ওঠে” [শ্রীহুত্ত উপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়কে 'লাখত পন্ন)। 

শরৎচন্দ্র যে অন্তরঙ্গ তথ।-উদঘাটন করেছেন সে তথা পাঁততার নয়__ 
প্রোমকার | 

অন্যদিকে. বিধবাকে নিয়ে শরৎচন্দ্রের মনে নানাবূপ প্রশ্নের আবির্ভাব 
হয়েছে । সমাজের একাঙ্গ বিধবার হতণ্রী জীবনপ্রণালীতে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। 
বিফল হয়ে যাওয়ার দণ্ড শরৎচন্দ্র গুরুতরই মনে করেছেন । কেন এরকম 
হবে? পপল্লঈসমাজে' বিশ্বেশ্বরীর প্রশ্নের পৃনরাবান্তি শরৎসাহত্যে ক্রমান্বয়ে 
কর হয়েছে । 

শরৎসাহত্যের এই প্রধান সমস্যা বাংলাদেশে একান্ত নিজস্ব । জাতিভেদ 
ও বধবা সমস্যা আকারে বাংলাতেই আছে । ইউরোপীয় সাহত্যে ফলিত 
পারবারক সমস্যার রূপ শরৎচন্দ্র এদেশে এনে জনাপ্রয় হয়েছেন; এরকম 
অশ্রদ্ধার কথ৷ বহুবার পড়োছ। কিনব বিধবা পাশ্চাত্য সমাজবক্যবন্ছায় সমস্যাই 
নয়। এদেশে “কৃকান্তের উইল”, 'বষবৃক্ষ' প্রতি আখ্যাঁয়ক। এই সমস্যা 
[বিশদভাবে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে । রমেশচন্দ্র সমাধানের 
চেণ্টা করেছেন (সংসার ও সমাজ )। শরৎসাহিত্যের অন্যান্য সমস্যারও 
জন্ম দোখ এই বাংলার মাটিতে ( বামুনের মেয়ে, পল্লশসমাজ, দ্তা ইত্যাঁদ )। 
প্রবল স্বকীয়তার সঙ্গে দেশের মাটির যোগ শরংচন্দ্রকে বাংলার প্রাণউৎসের 
সন্ধান দোখয়েছে । পাঁতিতার সমস্যার আভাস পাই “কপালকুগুলার লৃৎফ- 
উন্নেসা চিন্নে। 'রাজীসংহে'র জেবউন্মেসাও এদিকে আলোকপাত করে । 
শবষবৃক্ষেণ হখরার গৃহবর্ধনার অঙ্কুর বিকাশত রূপ ধারণ করেছে যাতে সাহত্ে 
পাঁতিতা সম্পর্কে লিখবার প্রেরণা শরংচন্দ্রকে এদেশই দিয়েছে কোন পাশ্চাত্য 
সাহত্যপঠন নয়। শ্রীষৃত্তা লশলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লখত পন্র-_ 
«আম নিজে একবার ছেলেবেলায় ৬।৭ শত বাঙালণী কুলত্যাগনীর হীতহাস 
সংগ্রহ করোছলাম ।” 
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'চল্দ্রনাথে' সরযূর সমস্যার অগ্রদূত পুর্গেশনন্দিনখ'র বিমলা । কল্যাণী 
প্রাত ভবানন্দের, জাহাঙ্গঈর ও মেহরের নিষিদ্ধ প্রেম পূর্বস্রণ বাঁঙ্কমচন্দ্রে দোথ । 
জগৎাসংহ-তিলোত্তমার, হেমচন্দ্র মণালিন?র পূর্বরাগের বিশদ চিন্ত বাঞ্কিমচন্র 
পাই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, “পাশ্চাত্য প্রেরণাক্ষু্ধ দেশের অনুভূতিকে প্রকট 
করবার জন্য” শরৎচন্দ্র এক সম্পূর্ণ বিজাতীয় পথে চলে গিয়ে সম্ভা নাম 
করেনান । সে পথের চিহ বাঙ্কিমে ছিল, রবশল্দ্ুনাথে ছিল । শরৎচন্দ্র ন'ন৷ 
বয়সে বৈদেশিক সাহত্য অল্পাঁবন্তর পাঠ করলেও প্রভাবগ্রন্ত হনান । সাহত্য- 
সাধক চারতমালার ৫২ নং পুন্তিকায় দোঁখ রায়বাহাদ্বর শ্রীযতীন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় “শরৎচন্দ্রের বাল্যকাহিন৭' প্রসঙ্গে বলেছেন+-“শরৎচন্দ্র যখন 
1লাখতে আরন্ত করেন এবং তাহার জীবনের যে অংশে তিন তাহার আধকাংশ 
উৎকৃন্ট' গল্প রচনা কাঁরতেছিলেন, তখন আম তাহাকে কখনও কোন পুন্তক 
অধ্যয়ন কাঁরতে দোঁখ নাই ।» 

এদেশে পাশ্চাত্য ভাবধার। কু বিন্তার লাভ করলেও শরৎচন্দ্রকে খার্টা 
বাঙাল বল। চলে । কারণ, বাংলার 'বচিন্তর সমাজব্যবস্থার আলোচনা এবং, 
মধ্যাবত্ত সমাজের হৃদয়মূলক নান। সমস্যা দেখা দিল শরংচন্দ্রের সাহত্য-সীমায়। 
আতসাধারণ নরনারী, আঁতপাঁরাচত গৃহ আলোকসম্পাতে উচ্জ্ধল হল। 
একটি 'বরাট পল্লশসমাজ নাগ্নারকের চক্ষে প্রথম আত্মপ্রকাশ করল । অথচ, 
এখনও কারো কারে মৃখে শোনা অসম্ভব নয় যে, শরংচন্দ্রের প্রকৃত সমাজ- 
চেতন। ছল না ! 

আতবান্তব [বদেশ সাহতে)র সঙ্গে শরৎচন্দ্রের তুলনা করা চলে না। 
ইউরোপে যেসব সাহাত্যক নব চাণ্চল্য এনেছিলেন এবং বঙ্গীয় সৃধী-সমাজে 
প্রভাব ফেলোছলেন, ঠাদের সাধনপথ শরৎচন্দ্র থেকে ভন্ন ॥ তাদের সঙ্গে 
শরৎচন্দ্রের তুলন। শৃুনোছ যথেষ্ট । মোটামুটি ভাবে কয়েকজনের কথ৷ 
আলোচন। কর। যাক । 

জোলার “নানা' সৃখে, দৃঃখে, সম্পদে-দা'রদ্র্ে, প্রেমেবিরাগে শেষপর্যন্ত 
অপারবাতত রয়ে গেল। শরৎ-সাহিত্যে পাঁতিতা পাঁতত রইল না শেষপন্ত 
আমরা দেখোছ 1 [,4855010017017-এর আলোক-চিন্রধমর্ণ রচনা শরৎচন্দ্র 
রচন। নয় ॥ প্প্রকীতি বা স্বভাবের হুবহু নকল করা [1)919815091)5 হতে 
পারে, সে কি ছাঁব হবে ?”-( সাহিত্য ও নীতি )--শরৎচন্দ্র। রাঁসক- 
মাত্রেই স্বকার করবেন এ উীন্তর যাথার্থ্য । “অবনত গালত রাজ্যকে পাঙ্ন্তেয় 
করে শরৎচন্দ্র জনাপ্রয় হয়েছেন'__ এ ডীন্ত সম্পূ্ণ ভ্রমাত্বক । 

ফ্লোবারের “মাদাম বোভারি' শরৎসাহত্যের সহধমর্ট নয়। ফ্লোবার 


বলবার কথা ৯৪০ 


নিজেও নিরপেক্ষ চিত্র গ্রহণ করেছেন । ইবসেনের সঙ্গে শরংচন্দ্র সমপ্রেণাঁতে 
পড়বেন না। কারণ, ইবসেনী সাহিত্যের আবেদন বৃদ্ধিতে, শরৎসাহিত্যের 
আবেদন হাণয়ে। 

শ-এর সঙ্গে শরতের পার্থক্য একটি বই দেখলেই বোঝা যাবে । “বামুনের 
মেয়েতে সন্ধ্যা তার পিতার জল্মকাহিনী শোনার পরের প্রাতাক্িয়ার সঙ্গে 
ণমসেস ওয়ারেন্স্‌ প্রোফেশন' পুন্তকে ভিভী ওয়ারেনের নিজের জন্মরহস্য 
শোনার পরের গ্রাতাকুয়। তৃলনীয় । 

যাঁদ বল। যায় শরৎচন্দ্রের মধ্য দিয়ে বৈদেশিক কতকগুলি ভাবধারা এসে- 
ছিল যার জন্য দেশ অজ্ঞাতসারে প্রস্তুত ছিল, তাহলে ঠিক বলা হবে কি ? 
পূর্বেই দেখোছ শরংচন্দ্রের পুন্ভতের সমস্যা, চরিন্র, আবহাওয়া, টেকনিক, নসাতি 
_সবাকিছুই ছিল এদেশীয় | বিশ্ব-সাহিত্যে সর্হারাদের ষে বশেষ স্থান 
আছে, শরৎসাহত্যে সেই জনতা দ্বিতীয় স্থানাধকারী । প্রবল ব্যান্তম্বাতল্ল্য 
[তান স্বীকার করেছেন, যাঁদও ব্যান্তগত 'বদ্রোহে প্রকাশ্যে উৎসাহ দেখান নি । 
সমাজের [ণম্নন্তরর পক্ষে ওকালাত তার বত ছিল না। তার প্রিয় গৰেষণা 
ছিশ মনোলোক । একখান পন্রে তিনি জানয়োছলেন-__“আম মানুষের 
হৃদয় বাঝ ।” একথ। সঙ । 

ধানক-শ্রীমকের সংগ্রাম, নিঃস্ব নরনারীর অনটনের ব্যথ। তাকে যত না 
মুখর করোছল, তার থেকে অনেক বেশ মুখর করোছিল সামাজিক শাসনে 
বপর্যন্ত তবুণজীলনের ম্ন্তপ্রয়াস। সমাজাবচ্ছন্ন নরনারী তান অক্কন 
করতে চানান । তাই শেষ মৃহৃতে গ্রাব। নাটকের 10160 €[ 072.01017767- 
এর প্রয়োজন হয়েছিল তার রচনায় । 'পথানর্দেশে' জটিলতার বাহরে পথ 
শারত5ন্দ্র আত সহছেই নির্দেশ করেছেন । যথ। ₹-“অতৃপ্ত বাসনাই মহৎ 
প্রেমের প্রাণ, এর দ্বারাই সে অমরত্ব লাভ করে, যুগে যুগে কত কাবা, কত মধূ, 
কত অমূল্য অশ্রু সন্টিত করে রেখে যায়__ রাধার শরতবর্ষব্যাপঁ বিরহ 
বৈষবের প্রাণ *-সে প্রেম মিলনের অভাবেই সসম্পূর্ণ, বিরহেই মধুর |” 

এই বৈষ্বীয় নিহ্কাম জাীবনবাদকে ক্রমাগত প্রাধান্য দেওয়ার জন্য শরৎ- 
সাহতোর ষে সৃর, তাকে উচ্ছুঙ্খল বা দৃঃসাহসাী বল চলে না । বাঁক্ষমে যে 
সব সমস), শরৎচন্দ্রে কিন্তু পারাস্থিতি ভিন্ন । তবৃ, শরংচন্দ্রের সমস্য 
সমাধানে নোৌতবাচক মনোভাব দেখে তার প্রগ্াতিবাদের অসম্প্র্তাই চোখে 
পড়ে । কাজেই “শরংসাহত্যে বৈরাগ্যের ভড়ংকে বিনা সঞ্কোচে ধূলাশায়ী 
কর। হয়েছে” একথ। পড়লে বাস্মত হতে হয় । 

“পাত মশাই তে দোখ সর্বস্ব ত্যাগ করে কুমুম ও বৃক্দাবনের জন হতার্থে 


১৪৪ শরৎ-সম্পৃট 


দেশাপ্তর হাত । বাজজম্মীর সার্থকতা। শ্রীকান্তের গৃহে রাজরানীী রূপে নয়ঃ 
আল্রমচারিণী কমললতার শিষ্যারূপেই । মালের নিজস্ব রূপ সুরেশ 
মাহমের সম্ভবপর। বধূরূপে নয়, সর্ববন্টিতা ব্যাথতা রূপেই ৷ বিরাজ সংসারে 
1ফরতে পারল না, যাঁদও লঘু পাপে গুরুদণ্ড তার পূর্বেই হয়োছল, “বামূনের 
মেয়ে'র সন্ধ্যাও শেষে তুচ্ছ প্রেমের উধের্ব বড় কিছুর আশায় যায করল । “পল্লা- 
সমাজে'র রম! রমেশ দত্তের সৃধার মত সগৌরবে সমাজে স্থান পেল না। 
চন্দ্রন্খশী, সাবিত্রীর পারণাঁত দেখলাম । বাঁঙ্কমী পথেই শরৎচল্দ অবশেষে চলে 
গেলেন_ সে পথ ত্যাগের । বঞ্কিমচন্দ্র চিত্তশৃদ্ধির দ্বার। মানুষের পাপের ক্ষালন 
করেছেন, রবান্দ্রনাথে বৃহত্তর শক্তিকে প্রণামের সঙ্গে চিন্তশৃদ্ধির বিধান 
দেখেছি । শরংচন্দ্রে সেই শৃদ্ধি ত্যাগে। উৎকট দুঃখের পরও সৃখের বা 
ভোগের যোগ্যতা পাওয়া গেল না । তাই িরাজকে মরতে হল, ফিরণময়শকে 
পাগল হতে হল। গৃহদাহের অচলার দৃঃসাহসের পারণাত চন্দ্রশেখরীয় . 
যুগের শৈবালিনীকেই মনে করায় । শরংচন্দের প্রগাতিশীলতা বৈরাগ্য বা 
নিক্ষাম জীবনবাদের সঙ্গে সংগ্রামে পরাজিত । “দৃক্টভভিঙ্গর আমূল পারবর্তন” 
সম্ভব হল না। “শরংচন্দ্রের পরকীয়া কীলকাতার আলগাঁলর পাকচক্রে দেখা 
দিলেন” বটে ; কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, শেষ পর্যন্ত উঠে গেলেন ওই গোলকের 
উধর্বচক্রে। কাজেই, একদল লোক শরতচন্দ্রকে ষে শ্রেণীতে ফেলে উল্লাস 
প্রকাশ করেন, শরৎচন্দ্র সে শ্রেণীতৃন্ত নন। বেদ ও উপাঁনষদের দেশের 
সন্তান শরৎচন্দ্র পরদেশী ছিলেন না। অশ্রখলতার অপবাদ দিয়ে তার রচনার 
বিচার মধ্যযুগীয় এরীতহ্য । তিনি শেষ পর্যন্ত কী বলেছেন, সেটাই বড় কথা। 
কিসের মধ্যে দিয়ে বন্তব্যকে টেনে নিচ্ছেন, সেটা গৌণ । 

সন্ন্যাসের অপেক্ষা বড় বস্তু শরৎচন্দ্র দৌথয়েছেন, কিন্তু সেও নূতন নয়। 
উদাহরণতঃ বক্কিমচন্দ্রের 'কৃষকান্তের উইলে' দোৌখ পাঁরাশন্টাংশে গোবিন্দ- 
লালের উীন্ত--..".আম শান্ত পাইয়াছি'******শচাীকান্ত 'বনশত ভাবে 
বাঁলল, “সম্ব্যাসে কি শান্ত পাওয়া যায়? গোঁবন্দলাল উত্তর করিলেন, “কদাঁপ 
না। কেবল অজ্ঞাতবাসের জন্য আমার সন্ব্যাসীর পারচ্ছদ । ভগবংপাদ- 
পদ্রে মনস্ছাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার উপায় নাই। এখন 'তানই আমার 
সম্পান্ত--তিনিই আমার শ্রমর; ভ্রমরাধিক ভ্রমর |” | 

এই বাঁঙ্কমণ মতবাদই সমস্যা সমাধানে শরৎচন্দ্বের আশ্রয় হয়েছিল, যাঁদও 
পরন্দর প্রত্যেকবারই পূর্বগামীদৈর দৃষ্টান্তে সামাজিক রপীতিনগাতর সঙ্গে তার 
্রশ্গাতর বোঝাপড়া আপোসে নিষ্গান্তি করেছেন, তবু আধৃনিক মননশীলতাও 
শ্রধচল্ে প্রচুয় পাওয়া যায় । প্রধান উপজাঁবা না হলেও ত1 যথেষ্ট গৃমৃত্পূর্ণ। 


বলবার কথ ১৪৫ 


সমাজকে কলের মত অনুসরণ না করে মানৃষের নিজের দাবি সমাহের 
শবরৃদ্ধে জানাবার আঁধকার আছে, এই তথ্য শরচন্দের দান । আবার খিক 
সম্পন্ন মানৃষ ফিরে গিয়ে সৃষ্থ ও নৃন্দর সমাজের কাঠামোকে তুলে ধরে বহন 
করবে, এ-ও শরংচন্দরের মত । গণ-সাহিতোর বীজ এখানে নিহিত । “দেনা 
পাওনা'তে জীবনানন্দের প্রশ্ন দোখ £ “কন আমার প্রজার ? তাদের কাছে 
আমার পুরুষানুরুমে জমাকরা ধাণ 2” যোড়শীর উত্তর £ পুরুষানূরুমেই তা৷ 
শোধ করতে হবে 1 

“বড়াদাদতে" সৃরেন্দ্রনাথের মুখে দৃঃখাঁর রম্ত শুষে এমন জমিদারিতে 
কাজ কি 2 

বন্দাবনের শেষ বথায় যে সূর পাই সেই স্বরই দেখি আধুনিই বঙ্গসাহিত্যের 
মর্মবাণী :__“যারা আমাদের মুখের তন্ন পরনের বসন যোগায়_ স্ইে 
হতভাগ্য দাঁরদ্রের এই গ্রামেই বাস। তাশদগকে দৃ'পায়ে মাড়য়ে থেতলে 
আপনাদের ওপরে ওঠবার 'সীঁড় তৈ"র হয়েছে ।' 

এই মতবাদ নঃসন্দেহে শরংচন্দ্রের অগ্রগতির দ্যোতক । সৃতরাং বগ্কিম ও 
রব*ন্দ্রনাথ থেকে শবৎচন্দ্রের পার্থক্য ও স্বাত ল্য কোথায় তা] ধর যায় অনায়াঙ্গে | 

যে সমালোচকের উীন্ত এতক্ষণ ধরে বুল উদ্ধত করে খগ্ডনের সঙ্গে সঙ্গে 
শাবংচন্দ্রের তুলনামূলক সাহত্য আলোচনা করছি, তার আরও একটি উীন্ত 
[নিযে আলোচনা করবো । এ আলোচনা প্রাতবাদ নয়, অন্যের মতামতের 
সঙ্গে তুলনা নিজেব মত যাচাই কবে নেওয়া । সেই প্রাসদ্ধ পনিকাটিতে 
লেখা হয়োছল : (উীন্তগুলির মধো কোন মিল নেই, অত্যন্ত পরস্পব 
[বরোধাঁ | )-_ ব্রাহ্মণ শবৎচন্দ্---সম্পর্ণভাবে ব্রাহ্মণ্যেব শাসন মেনে চলেছেন ।' 

ব্যান্তগত জাবনে শ্রীযুন্তা লণলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠি থেকে 
জানা যাবে-_ “আম খাওয়া-ছায়ার বাছ বিচার করি না।”***** মণিলাল 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে লীাখত চিঠি--“কতকগৃলে। পাঠকে মনে করে যেখানে 
সেখানে যপতপ আর সম্ব্যাসী আর হিন্দুধর্মের বড় বড় কথা না থাকলে 
সে গ্প বা উপন্যাস কোনমতেই ভাল হইতে পারে না--"” আপান 'জখুন 
দোঁখ কোন বিধবার বিবাহ হইয়াছে-_-আপনার আর রক্ষা থাকবে না মাবু 
মার্‌ শব্দ করিয়া সব ছুঁটিয়। আসবে” 

শরৎচদ্দ্রের জীবনযাত্রার বেপরোয়৷ প্রণালও উল্লেখযোগ্য ৷ সাহত্যেও 
দোখ শ্রাহ্মধর্মের গৌড়াঁমকে তান বারে বারে বিদ্প করেছেন । লৌকিক 
ধর্মকে প্রধান মর্যাদ। তিনি দেনান | ধর্স মানবজশবনে মহাসত্য এবং শরতচল্দ্রের 
মতে-_-“সত্যের হ্ছান মুখে নয়, বুকের মধ্যে) 


শ-স--১০ 


১৪৬ শরৎ-সম্পুট 


প্রকৃতপক্ষে শরংচচ্দের উদ্দেশ্য ছিল সর্বসমাজের আশবকে দেখানো ! 
সেইজন্য সময় ও ম্থানশাবশেষে শরৎচন্দ্র কখন ত্রাহ্গাবন্ধেষণী, কখনও ব্রাহ্ষাণ, 
কখনও শুদ্র। বামুনের মেয়ে, পল্লীমমাজ, একাদশণ বৈরাগণ, চন্দ্রনাথ প্রভাত 
আখ্যানে হিন্দ সমাজের অনাচারের বর্ণনায় শরৎচন্দ্র বচালত লেখক । 
'মহেশে' মুসলমান গফুরের প্রাত সমবেদনায় [তিনি বিচালত । নবাবধান? 
“শেষপ্রশ্ন'ঃ 'অনুরাধ। প্রভীততে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের কঠোর সমালোচনা পাই । 
'দত্তা'তে দোঁখ ব্রাহ্মসমাজের সাম্প্রদায়ক 'বদ্ধেষ ও ভগুাঁমকে আঘাত । বিস্তৃ 
প্রবন্ধকার শরংচন্দ্রকে 'ব্রাহ্গাবদ্ধেষী” বলে অন্যায় করেছেন । 'দত্তা'য় যেখানে 
রাসাবহারী সেইখানেই দয়াল। এখানে বরং 'গোরা'র টেকৃনিক দেখি । 
বিজয়া, নীলনন ( দর্তা ), লাবণ্য ( সতা ) ইত্যাঁদ মধুর ব্রাহ্মমাহলার চারন্র 
সৃজন বিদ্বেষকে বোঝায় না । “পারণশতা'র মহৎ চারত্ত গিরীনও শরৎ- 
চন্দ্র শৃান্ট 

শরৎচন্দ্রের বহুগ্রন্থে ধর্ম সম্বন্ধে কিছু না ক আলোচনা আছে । অন্য 
ধর্মের সংঘর্ষে হিন্দ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচারাবচার সম্পর্কে আঁভমত শরংচন্দের 
অভ্যাস । সে সব রচনা পাঠ করার পরেও শরংচন্দ্রকে শাস্তুনখাতর একত্ত 
বশ্য ব্রাহ্মণ রূপে চিন্তিত কর৷ অত্যন্ত একদেশদশা সমালোচন। | ধর্মের বিশেষ 
কোন শ্রেণীতে টিনে-অণট। বিস্কুটের মত লেবেলবন্দশ আর যে লোককেই 
কর৷ চলুক, শরংচন্দ্রকে চলে না । 

যে কোন প্রাতভাকেই বিশেষ একট] শ্রেণীতে আবদ্ধ করা চলে না। 
অথচ আমরা। সাধারণতঃ সমালোচনা করতে বসে শুধু লেখকের লেখা নয়-.- 
তার জীবন সম্পর্কেও রায় দিই ভাল করে না বুঝে । গ্রীতিভার দৈনাদ্দন 
কার্ষকলাপ স্ববিরোধ হলেও স্জনকর্মসমায় তার প্রকৃত জখবন-দর্শন লেখ। 
থাকে । সাধারণ জীবনে গগনস্পশাঁ প্রাতিভাকেও অনেক সময় সাধারণ লাগে । 
তাই চারন্রাবচারের প্রচেন্টা না৷ করে রচনা"বচারই কর! উচিত । 

শরংচন্দ্রের রচনা সম্পর্কে ষে কয়েকটি স্ুল অপবাদ এখনও দেখা যায় সে 
সম্পর্কে সামান্য আলোচন। করলাম । শরংসাহিত্য একট। বিচিত্র সাহিতা, 
সম্পূর্ণ অসম্পর্ণ, রক্ষণশীলতা, প্রগাত__সব মালয়ে এর 'ভীন্ত। নগরের 
ইঙ্গবঙ্গ সমাজের ক্রিয়াকলাপ থেকে নগণ্য পল্লী প্রান্তরে এর গাঁত। মহখয়সখ 
স্বামত্রার পাশেই অরক্ষণীয়া জ্তানদা। ভৌগোলিক পাঁরবেশের 'বাভল্বতার সঙ্গে 
কত 'বাভন্ন চাঁরন্র । মানুষের সঙ্গে সঙ্গে মাটির প্রাতি অপাঁরসণম মায় । 
জশবনের ছোট ছোট মুহ্গ্ীলর সঙ্গে অন্তরের বন্ধনপ্রয়াস । কণ সহজ 
স্বাচ্ছন্দ্যে, কণ বিনা আয়াসে । 


বলবার কথ ১৪৭ 


শরংচন্দের সম্পর্কে নানা সৃূলভ উীন্তর মধ্যে বিন। চিন্তায় বলা একটি 
বিশেষণ 'কন্তু অত্যন্ত যথার্থভাবে কথাশজ্পণর স্বকীয় বৈশিষ্টাকে প্রকাশ 
করে। সাধারণ ছোট একটি কথ। |_-“দরদী শরংচন্দু ' মোহনদাস করমাদ 
গান্ধীকে যেমন 'মহাত্ব' বলাই তার একমান্র বর্ণন৷ দেওয়া, তেমান “দরদণ' 
শরংচল্দ্ের সববশ্রেষ্ট বিশেষণ । তাই তান সকলের হৃদয় জয় করেছেন, তাই 
তাকে ভোলা যায় না । আজ পর্যন্ত কোন কথাসাহাত্ক এমন দরদ দিয়ে 
দেশ ও দেশের মানুষকে দেখাতে পারেনান ৷ ওই তো৷ শরংচন্দ্রের “সোনার 
কাঠি" পাঠকের মনের গৃপ্তদ্ধারের চাঁবকাঠি। শীবপ্রদাস', 'শেষপ্রশ্ন' ভূলে 
যাবো, কিন্তু রামের সুমাঁত', 'অরক্ষণীয়।' ভুলতে পারবো না। “মেজাদদ' 
'পাঁুত মশাই” শীবরাজ বৌ" 'পল্লসমাজ' কেবল ব্যথা ও বেদনার সৃ-নাকড় 
আকর্ষণে চরাদনই আমাদের বুদ্ধপ্রথর মানসকে আঁডভূত করে যাবে। 
মানুষের প্রাত চিরন্তন মনুষ্যত্বের আবেদন ৷ সাহত/বিচারের কদ্টিপাথর তার 


সঠিক মৃল্য দেবে কভাবে £ যে আমাকে কাদায়, তার যোগ্যতা-অযোগাতার 
বিচার আম করবে। কেমন করে ? 


শরৎ-সংবর্ধনা 
স্বনীল দাস 


রবখল্দ্রসমকালন শ্রেঘ্ঠ লেখক হিসাবে শরৎচন্দ্র যেমন খ্যাতিলাভ করেছিলেন 
তা একমাঘর রবখন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারে৷ ভাগ্যে জোটে নি। | দেশবাসী তারা 
এই দানের কথা সম্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে শরংচন্দ্রকে যোগ] সম্মান প্রদর্শন 
করেছেন। 

বাংল। সাহত্যে শরংচন্দ্রের অসামান্য দানের কথা কৃতজ্জঞচিন্তে স্মরণ করে 
দেশের বিভিন্ন বিদ্বপ্রতিষ্ঠান তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন । ১৯২৩ 
খান্টাবন্দে কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় শরংচন্ত্রকে জগন্তারিণী স্মৃতি স্বর্ণপদক 2 
দিয়ে সম্মানিত করেন । শরংচন্দ্রের পূর্বে একমান্ত রবীন্দ্রনাথ এই পদক প্রাপ্ত 
হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে শরংচন্দ্র বি, এ. পরাক্ষার বাংলার 
প্রশ্নপন্ররচায়তার পদ গ্রহণ করোছিলেন। ১৯২৩ খ্রন্টান্দের মে মাসে 
বারশাল বঙ্গীয় সাহত্য পারদ শাখা শরৎচন্দ্রুকে সংবর্ধনা জানয়োছল । এই 
সংবর্ধনার উত্তরে শরৎচন্দ্র রাজনৈতিক আন্দোলনে জাঁড়য়ে পড়ায় নিজেকে পিক 
মত সাঁহুত্যসাধনায় মগ্ন রাখতে পারেন নি বলে উল্লেখ করেন । ১৩৩৩ 
সালে সুরম। উপত্যক। ছান্রসাম্মলনের তৃতায় বার্ধক আঁধবেশনে সভাপাতিত্ব 
করতে শরৎচন্দ্র শিলচর যান। শিলচর ছাত্র ₹ংঘ তাকে সংবর্ধনা জানিয়ে 
একটি মানপন্র প্রদান করেন । 

১৩৩৪ সালের ৩১শে ভাদ্র সাড়ম্বরে শরংচন্দ্রের বাহান্নতম জন্মোৎসব পালন 
কর! হয়। বাংলার এই লোকাঁপ্রয় কথা-শিজ্পগর প্রথম জল্মজয়ন্তর পালন 
করলেন শিবপূর সাহত্য সংসদের উদ্যোগ সভ্যবুন্দ__সুবোধ রায় ( কার্ধকরণ 
সম্পাদক ), কাঁব জগদ্বন্ধু মি, সন্ন্যাসী সাধুখা, অরূপ চট্টোপাধ্যায় এবং 
প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ । হাওড়ার এই শরৎ-অনুরাগধর দল সার! 
বাংলার সারস্বত সমাজকে নিমন্্ণ জানিয়েছিলেন শরৎ-সংবর্ধনার জন্য | 
শরৎচন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হল বিজয়চন্দ্র মন্ত্রমদারের সভাপাতিত্বে গোরণ- 
নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়তে । সার! বাংলার সাহত্যসেবক ও শরং-অনুরাগণর 
দল শ্রন্ধাঞাল দিলেন দরদী কথা-শল্পীকে । এই উপলক্ষে উপহার" নামক, 
একটি বন্তিশ পৃথ্ঠার প্রান্ভকা শরংচন্দ্রকে উপহার দেওয়া হয়। এই পুষ্ঠিকায় 
শরতপ্রশী্ড করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ॥ এ ছাড়া প্রবন্ধ, কাঁবতা লিখে 


শরৎ-সংবর্ধন। ১৮৪৯ 


শরত)ল্ল্রকে ধারা শ্রদ্ধা জানয়োছলেন তার। হলেন কুমুদরঞ্জন মাল্লক, বতীগন্দু- 
মোহন বাগচী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহতলাল মন্ত্রমদার, রাধারাণণ 
দেবী, সাবশীপ্রস্ন চট্রোপাধ্যায়। 'গারজাকুমার বসূ, নরেন্দ্র দেব, জগদীশ 
গৃর্ঘ, হেমচন্দ্র বাগচী, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
সুধীরচন্দু রায়, জগন্বন্ধ মিন, সন্ন্যাসী সাধুঝ। ও সুবোধ রায় প্রমুখ । শিবপুর 
সাহত্য সংসদ-প্রবর্তিত প্রথম শরংজন্মজয়ন্তব পালনকে কেন্দ্র করে আজও 
বাঙাল শরৎক্ল্মজয়ন্তণ পালন করে আসছে । 

১৩৩৫ সালের ৩১শে ভাদ্র কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে তার 
[তিপান্বতম জম্মোৎসব পালন করা হয় । এই সভায় শরৎচন্দ্র সাধারণ মানৃষের 
প্রতি তার অকৃন্রিম ভালোবাসার কথা উল্লেখ করে বলেন-__-নানা অবন্থা- 
গিপর্যয়ে এতাঁদন নান ব্যান্তর সংশ্রবে আসতে হয়েছিল ॥। তাতে ক্ষতি যে 
কিছু পৌছায়ানি তা নয়, কিন্তু সোঁদন দেখা যাদের পেয়েছিলাম, তার সকল 
ক্ষাতই তারা৷ আবার পাঁরপূর্ণ করে দিয়েছে । তারা মনের মধ্যে এই উপলাব্ষটুকু 
রেখে গেছে, ভ্রুটি, বিচ্যাত, অপরাধ, অধর্সই মানুষের সবটুকু নয় । মাঝখানে 
তার ষে বন্তুটি আসল মানুষ, তাকে আত্মা বলাও যেতে পারে,__সে তার সকল 
অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড় । আমার সাহত্যরচনায় তাকে যেন 
অপমান না কার। হেতু ষত বড়ই হোক, মানুষের প্রাত মানুষের ঘৃণা জন্মে 
যায় আমার লেখা কোন দিন যেন না এত বড় প্রশ্রয় পায় 1৮” ( আঁবনাশচন্দ্ 
ঘোষাল।_শরৎচল্দরের গ্রন্থীববরণণ, পূ ২২১-২২২) 

১৩৩৪ সালের চৈত্র মাসে প্রোসডোন্সি কলেজের ছাত্ররা “বাঁ্কম-শরং 
সমাত'র উদ্বোধন করেন । এই উপলক্ষে শরৎচন্দ্র এ সভায় শারারক 
অসৃচ্থতার জন্য উপাশ্থত না হতে পারায় দুঃখ প্রকাশ করে সমাতিকে 
একট পন্ন দেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ৩১শে ভাদ্র শরংচচ্দের 
'্রিপণ্টাশং জল্মদিন উপলক্ষে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপাতিত্বে 'বঞ্কিম-শরং 
সাঁমাত' শরংচন্দ্রকে এক মহত সভায় আভিনন্দন জানিয়েছিলেন । বিশিষ্ট 
অধ্যাপক ও সাহাত্যকগণের উপাস্ছীতি ও দিলপকুমার রায়ের উদ্বোধনসঙ্গশীতে 
সভাটি পূর্ণ সাফল্যমগ্ুত হয়োছল । সভায় অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নৃপেন্দ্র্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছান্ুগণ আঁভনন্দনপন্ত পাঠ করেন। এ সভা 
মালাচন্দনে চত শরৎচন্দ্রকে একটি রৌপ্যপান্নে আঁভনন্দনপন্ধ অর্থ্য দেন। 
আভনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেন আমার শান্ত কম তবু দেশটিকে আমি 
বান্তাবক ভালবেসোছ, এ কথার মধো কোন প্রবণ্ঠন৷ নেই, যথার্থ ভালবেসোছ । 
_ মানৃষকে তন্ন অব করে দেখবার চেষ্টা করলে তার ভিতর হতে অনেক 
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জিনিস বের হয়) তখন তার দোষন্রটতেও সহানুভীত না করে থাক। যায় না 
এই আঁভভাষণট প্রথমে “স্বদেশ বাজার' পান্রুকায় ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯২৮ 
খীন্টাব্দে প্রকাশিত হয় । পরে এট ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাঁদত 'শরং- 
চন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলা' গ্রন্থে পৃনঃপ্রকাশত হয় । 

১৩৩৬ সালের ৩১শে ভাদু 'বাঁঙম-শরং সমিতি" শরংচল্দ্রের চতুঃপণ্টাশ- 
তম জন্মজয়ন্তীর আয়োজন করেন । কিন্তু শরৎচন্দ্র এ দন উপাস্থুত ন৷ থাকতে 
পারায় ৭ই আঁঞ্বন সভাটি অনৃচ্ঠিত হয়। অধ্যাপক শ্রণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
সভাপাঁতর আসন গ্রহণ করেন। ধূপ, দীপ ও পুষ্পমাল্যে শোভিত ফিজিক্স 
হলে ছার, তরুণ সাহাত্যক এবং বিশিষ্ট অধ্যাপকগণের উপাচ্থৃতিতে শরং- 
বন্দনা কর৷ হয়। একটি উদ্বোধনসঙ্গীত দিয়ে সভার কার্য শুরু হয়। সামাতর 
স-পাদক আভনন্দনপন্্টি পাঠ করেন। উত্ত পন্ধে তরুণ সাহাত্যিকগণের 
বিরৃদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ কর। হয়। শরংচন্দ্র এ আঁভনন্দনের উত্তরে বলেন, তিনি 
এক বংসর কাল যাবৎ তরুণ সাহত্য মনোযোগ সহকারে পাঠ করে দেখেছেন 
যে তরুণ সাহিত্যে শান্তর পাঁরচয় যথেষ্ট কিন্তু উপাদানের অভাব ৷ শরৎচন্দ্র 
অভিভাষণাঁট ১৩৩৬ সালের ৮ই আঁশ্বন সংখ্য, দৌনক বঙ্গবাণী, ১৩৩৬ সালের 
আশ্বন মাসের 'মাঁসক বসৃমত' ও “শাঁনবারের চিঠি" পান্নকাতে প্রকাশিত 
হয়। শরংচন্দ্রের এই মৌখিক আঁভভাষণট ডীল্লাখত পান্রকায় ভিন্ন ভিন্ন 
রূপে প্রকাশিত হয় । কিন 'শরংচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবল+' গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মাঁসক বস্ুমতীতে € আশ্বন, ১৩৩৬ ) প্রকাশিত আভভাষণ 
&৪তম জন্মদিনে' এই শিরোনামে লেখাটি পুনর্মুদ্রুত করেন । 

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ( ১৩৩৭ সালের আষাঢ় ) জওহরলাল নেহবুর সভা- 
পাতত্বে কংগ্রেস আধবেশনে যোগদান করতে শরংচন্দ্র লাহোর যান । লাহোর- 
প্রবাসী বাঙালীরা শরৎচন্দ্রকে এক বিশেষ সভায় আভনন্দিত করেন । এই 
আঁভনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র লাহোর-প্রবাসী বাঙালীদের আসন্তারক শুভেচ্ছ। 
জ্ঞাপন করেন । তান এই সভায় বলেন, ভগবানের কাছে প্রার্থন৷ কার, সত্যই 
প্রার্থনা করুন, যেন এতবড় ভাষাকে যাকে রবান্দ্রনাথ এত বড় করে তুললেন, 
তাকে যেন আরও বড় কর হয়।**"পৃথবীর সবাই আজ স্বীকার করেছে, 
ভাষার দক দিয়ে আমরা কিছুতেই ছোট নই । আগে ধারা বাঙলা পড়তেন 
না, তারাও আঙ্জ বাঙল। পড়েন। এই ভাষা যে আজ কত বড় হয়েছে, তার 
আর তুলনা আছে? একট। দক বাঙালখর আছে, যেখান দিয়ে সে দাড়াতে 
পারে। 

শরৎনন্দ্প্রদন্ত এই অভিভাষণটি কাশ" থেকে প্রকাশিত ১৩৩৭ সালের 
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আমান হইয়াও খ্যাঁততে আসন্ত নও, তেজস্বী হইয়াও নিরভিম্বান, শ্রদ্ধার 
রচ পাঁরবোন্টত হইয়াও নিরহঙ্কার । সত্যভাষণে তোমার কুণ্ঠ। নাই, 
'ত আবলতা নাই, দেশবাসীর প্রিয় হইবার গ্লানিকর চেন্টা হইতে তুমি 

তানাকে মুক্ত কারয়াছ | হে দেশবাসীর বরপুণ, আমরা তোমাকে আঁভনন্দন 
শহতাছ ।, 
খ৷ গরৎচন্দ্র এই সংবর্ধনার উত্তরে বলেন-_ামথ্যাকে তোমরা কোনাদন কোন 
মা? স্বীকার ক'রে। না_ সত্যের পথ, আঁপ্রয় সত্যের পথ যাঁদ পরম দুঃখের 
পড়েছয় তা হলেও সে দৃঃখবরণের শান্ত নিজেদের মধ্যে সংগ্রহ করো । 
দিক 'ন্লং দশের যে ভাঁবষ্যং তোমাদের হাতে নির্ভর করছে, সে ভাংষাং ষে 
1ছল তালেতার দ্বারা, ভীরুতার দ্বারা এবং অসত্যের দ্বারা অর্জিত হয় না, 
করেছেন ।নে তাকিয়ে দেশের লোক যেন এই কথাটা নিরন্তর মনে রাখতে 

১১৩০ 
শুবু হয়। এত্দর ৩১শে ভাদ্র শরংচন্দ্রের সপ্তপণ্ঠাশৎ জন্মাতাথ উপলক্ষে 
দেশের এই সংকটহল বিরাট সংব্ধনার আয়োজন কর! ছয় । রাজনৈতিক 
ভাদু ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ শরংজন্মোংসবসভা হ্থাগত রাখ। হয়। এ সময় 
করেন। শরংচন্দ্র দশেরলের প্রাধান্য ছিল বেশী । একটি ফরওয়ার্ড 
অস্বীকার করেন। আঁভনন্দন প্রথম দলাঁটর নেতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, 
ছিলেন । প্রোসডেন্সি কলেজ ম্ৃতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত । শরৎংন্দনা 
সঙ্কটকালে তন আঁভনন্দন গ্রহণ কাঁর্টৈকায় গোপনে বিপক্ষ দল শরং- 
আমাদের হয় নাই ।" 'ঈন হলে (৩১শে ভাদ্র) 

এই সভায় চাবৃচন্দর ভট্টাচার্য ছাতুছা্রদের পক্ষ থেছেির মৃত্যুবার্ষিকী 
সর্বশ্রেষ্ঠ কথাশিজ্পকে তাহার জন্মাদনে আভনান্দত কারবার -হহাতাক 
নু আভনন্দন না লইয়া শরৎচন্দ্র আরও বেশী শ্রদ্ধা অর্জন কাঁরয়াছেন ।" 
সৌঁদনের সভায় শরৎচন্দ্র বলৌছলেন, আজ কিছু গ্রহণ করতে কিন্বু আম 
অক্ষম । ব্যান্তগত সম্মানের দন এ নয়, আনন্দের এ সময় নয় । মনের এই 
চণ্টল অবচ্থ যাক বিশেষ বলাও সঙ্গত হবে না। ''তবে দেশের কথা মনে 
করলে ব্যথ। চাপতে পাঁরনে । আমার মনের কথা পরে আম বলব। 
ছেলেদের বলি তাদের সা'হত্যচর্চ অক্ষুপ্ন থাক । না বলতে পারায় ষে আমার 
কম্ট সে তোমরা বুঝে নিও 1 [ ভারতবর্ষ, ১৩৩৭ কার্তিক] 

প্রোসডোল্সি কলেজের “বঙ্কিম-শরং সাঁমাঁত' শরৎচন্দ্রের ছাপান্নতম জল্ম- 
[দন (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ ৩১শে ভাদ্র) উপলক্ষে এক বিশেষ আঁধবেশনে 
শরতচন্দ্রকে আভনন্দন জানয়োছলেন । এ সাঁমাত ৫৬তম জন্মাদন উপলক্ষে 
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জিনিস বের হয়, তখন তার দোষক্রুটিতেও সহানুভূতি না করে থাকা যায় ন. 
এই অভিভাষণটি প্রথমে “স্বদেশ বাজার' পন্িকায় ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯২ 
রন্টাব্দে প্রকাশিত হয় । পরে এটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত শি 
চন্দ্রের অপ্রকাঁশত রচনাবল? গ্রন্থে পৃনঃপ্রকাশিত হয় । 

৯৩৩৬ সালের ৩১শে ভাদ্র 'বাঁডম-শরৎ সমিতি" শরংচন্দ্রের চতুঃপ91 
তম জন্মজয়ন্তার আয়োজন করেন । কিন্তু শরৎচন্দ্র এ দিন উপাস্থত না থাকত, 
পারায় ৭ই আ্বন সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক শ্রগকুমার বন্দ্যোপা 
সভাপাতির আসন গ্রহণ করেন। ধৃপ, দখপ ও পুজ্পমাল্যে শোভিত ফি 
হলে ছাত্র, তরুণ সাহাত্যক এবং 'বাশিষ্ট অধ্যাপকগণের উপাম্থৃতিতে ৃ 
বন্দনা করা হয়। একটি উদ্বোধনসঙ্গত দিয়ে সভার কার্য শুরু হয়। 1 
সম্পাদক আভনন্দনপন্রট পাঠ করেন। উত্ত পন্রে তর্ণ সাহা? পূ 
বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ কর! হয় । শরৎচন্দ্র  আভনন্দনৈর উত্তারে ₹' 
এক বৎসর কাল যাবং তরুণ সাহত্য মনোযোগ সহকারে পাঠ ক এ রে 
যে তরুণ সাহত্যে শান্তর পরিচয় যথেঞ্ট কিন্তু উপাদানের অভ লিন 
অভিভাষণটি ১১৩৬ সালের ই আশ্বন সংখ্য. দোনক বঙ্গ ৮1555 
আশ্বন মাসের 'মাঁসক বসৃঘতী' ও 'শানবারের হিরা 
হয়। শরংচন্দ্রের এই মৌখিক আঁভভাষণাঁট উ* "১৪ রা 
রূপে প্রকাশিত হয় । কিন 'শরংচন্দের অগ্র (লাঁখত ভাষণ পাঠ করেন। 


বন্দ্যোপাধ্যায় মাঁসক বসুমতখতে (আগ একট কথা রবীন্দ্রনাথ বলেনান : 
৫৪তম জন্মাদনে' এই ?শিরোনা -'তভাঃ যান তখনকার দিনেও বাঙ্গালা- 


১১২১ খ্রীষ্টাব্দে (১.১ করতে পেরোছিলেন, শীবষবৃক্ষ' ও কৃফকান্তের 
পাঁতত্বে কংগ্রেস স*্থামূল্য সম্পদ দুটি যানি বাঙ্গালীকে দান করতে পেরে- 
প্রন্া্স*, "৮ জন্য তান পারণত বয়সে কথাসাহত্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে 

এবার “আনন্দমঠ') 'দেবশী চৌধুরাণ+', 'সবতারাম' ীলখতে গেলেন ; কোন্‌ 
প্রয়োজন তার হয়েছিল 2 কারণ, একথা তে৷ নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রবন্ধের 
মধ্যে দিয়ে স্বীর মত প্রচার তার কাছে কঠিন ছিল না। আশা আছে, 
রবশন্দ্রনাথ হয়তো৷ কোনাদন এ সমস্যার মীমাংসা করে দেবেন । আজ সকল 
কথ তার বুঁঝান, বু সোদিন হয়তো আমার নিজের সমস্যার মামাংসাও এর 
মধ্যেই খুজে পাবো 1” [ স্বদেশ ৪ সাহত্য ] 

১৩৩৯ সালের ১ল৷ আঁশ্বন শরৎচন্দ্রের ৫৬তম জন্মাদনে কাঁলকাত। 
বিশ্বাবদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের “ছাত্র ছান্রী উৎসব পাঁরষদ' সনেট হলে এক 
সভায় শরৎচন্দ্রকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন । এই উপলক্ষে ছাচ্ছান্রীরা 
শরৎচন্দ্রকে একটি মানপন্র প্রদান করেন । এই মানপন্রে তারা৷ লেখেন-_ তুম 
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কার্তিমান হইয়াও খ্যাতিতে আসন্ত নও, তেজস্বখ হইয়াও নিরভিম্তরান, শ্রদ্ধার 
দ্বারা পাঁরবেন্টিত হইয়াও নিরহঙ্কার । সত্যভাষণে তোমার কুণ্ঠা নাই, 
দন্টিতে আবলতা নাই, দেশবাসণর প্রিয় হইবার গ্রানিকর চেক্টা হইতে তুমি 
আপনাকে মুস্ক কাঁরয়াছ ৷ হে দেশবাসীর বরপৃ্, আমরা তোমাকে আভনন্দন 
কারতোছ ।” 

শরৎচন্দ্র এই সংবর্ধনার উত্তরে বলেন-_ মথ্যাকে তোমরা কোনাঁদন কোন 
ছলেই স্বীকার ক'রে না__সত্যের পথ, আপ্রয় সত্যের পথ যদ পরম দুঃখের 
পথও হয়, তা হলেও সে দুঃখবরণের শান্ত নিজেদের মধ্যে সংগ্রহ করো । 
দেশের এবং দশের যে ভাবষ্যং তোমাদের হাতে নির্ভর করছে, সে ভাঁতষ/ং ষে 
কখনও দুর্বলতার দ্বারা, ভীবৃতার দ্বারা এবং অসত্যের দ্বারা অর্জিত হয় না, 
তোমাদের পানে তাকয়ে দেশের লোক যেন এই কথাটা নিরন্তর মনে রাখতে 
পারে ।' 

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৩১শে ভাদ্র শরংচন্দ্রের সপ্তপণ্টাশং জন্মাতাথ উপলক্ষে 
কাঁলকাতার টাউন হলে 'ব্রাট সং্ধনার আয়োজন করা হয় । রাজনৈতিক 
দলাদালর জন্য এ দিন শরংজল্মোংসবসভা স্থগিত রাখা হয়। এ সময় 
বাংলাদেশে দুটি রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য ছিল বেশী । একটি “ফরওয়ার্ড 
দল, অপরাঁট “আযাডভান্স” দল । প্রথম দলাঁটর নেতা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, 
এবং দ্বিতীয় দলের নেতা ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত । শরতংন্দন! 
কামাটতে 'ফরওয়ার্ড' দলের প্রাধান্য বেশ থাকায় গোপনে বিপক্ষ দল শরৎ- 
বন্দনাসভা পণ্ড করবার জন্য ষড়যন্ত্র করে এন টাউন হলে (৩১শে ভাদ্র) 
হিজলশ জেলে [নিহত সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্তের মৃত্যুবার্ষিকী 
উপলক্ষে শহাদ স্মৃত দিবস পালন করার ব্যংহ্থা করেন। সাহিত্যিক 
শরৎচন্দ্র দলাদালর উধধর্ব__একথা৷ ঘোষণা কর সত্তেও এ দন শরং-বন্দন। 
চ্গিত থাকে | এ সম্বন্ধে নরেন্দ্র দেব তার "শরৎচন্দ্র গ্রন্থে লেখেন_ রাজ- 
নোৌতিক 'হিরোওয়ারাশপের জন্য সাহত্ারাজোর হরো'কে তার পৃজামগ্ডপে 
ধাবার পথ ছেড়ে দেওয়৷ হল না। “পথের দাবী'র ন্রক্টার পূজা আয়োজন 
তার। সৌঁদন লুটিয়ে দিলে তাই পথের ধুলোয় ৷ ধাদের স্মৃতিকে উপলক্ষ্য 
করে এই দক্ষযজ্ঞ ঘটলে! তাদের আত্ম সৌদন আচার্ষের অবমাননায় লাঙজ্জত 
ও বাঁথত হয়ে উঠোছল নিশ্য় ।' 

এ সময় মহাত্মা 'সাম্প্রদ্ীয়ক বাটোয়ারার' বিবৃদ্ধে আমরণ অনশন শ্র্‌ 
করার সংক্প করেছিলেন । এই সুযোগে কাব যতীন্দ্রমোহন বাগাঁচ, 
কালদাস রায় প্রড়াত সাহাত্যকগণ শরতজয়ন্তী বদ্ধ করে দেবার জন্য কাগজে 
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িববাতি ?দিয়োছলেন । “শাঁনবারের চিঠি'ও “শরৎ-বন্দনা'র বিবৃদ্ধাচরণ' 
করেছিল। অবশেষে ইরা আশ্বন ১১৩৯ বঙ্গাব্দ শরংচন্দ্রের ৫&ণতম জল্ম- 
তিথি উপলক্ষে দেশের জনসাধারণ ও সাহিত্িকগণের সম্মিলিত চেষ্টায় 
কলকাতার টাউন হলে বিরাট জনসভায় তাকে সংবর্ধিত করা হয়। এই 
উপলক্ষে বাংলাদেশের শ্রেষ্ড লেখক-লোথকাদের রচনাসমাবেশে নরেন্দ্রতদবের 
সম্পাদনায় “শরৎ-বন্দনা” নামে একটি রচনাসংকলন শরৎচন্দ্রের হাতে তুলে 
দেওয়। হয় । 'শরংবন্দন। সাঁমাত'র সাহতা গবভাগের সম্পাদক ছিলেন নরেন্দ্র 
দেব, সভ্যগণের মধ্যে ছিলেন প্রিয়ন্্র। দেবী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
'বভাতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, নখহাররঞ্জন রায়, আঁচন্ত্য- 
কুমার সেনগৃপ্ত, আশীষ গৃষ্ত, রাধারাণী দেবী, সোমনাথ মৈঘ) সুশগীলচন্দ্ 
মত, গারজাকুমার বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, অবনীন্দ্রনাথ রায়, আবনাশচন্দু 
ঘোষাল ও মৃণাল সর্বাধিকার প্রমুখ সাহাত্যকবৃন্দ। এই সন্মাননাসভায় 
শরৎচন্দ্রকে সোনার দোয়াতকলম, গরদের জোড়, চন্দনকাঠের খড়ম এবং 
কয়েকটি মানপন্র উপহার দেওয়া হয় । 

এই সভার সভাপাঁতত্ব করবার কথ ছিল রবীন্দ্রনাথের । তান শবশেষ 
সাংসারিক উদ্বেগজনক ঘটনায় এই সভায় উপাস্থত হতে পারেন নি। তিনি 
এ দিন শরৎংচন্দ্রকে একটি ব্যান্তগত পন্ধ ও বাণী প্রেরণ করেন। এই উপলক্ষে 
রবীন্দ্রনাথ শরত্;ন্দ্রকে 'কালের যাত্রা" নাটিকাটি উৎসর্গ করেন । “তোমার' 
জন্মদন উপলক্ষে কালের যান্লা নামক একট নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ 
করেছি । আশা কার এ দান তোমার অধোগ্য হয়ান ।"' ব্যান্তগত পন্লে তান 
লেখেন, 'তোমার প্রীতভার দ্বারা দেশের হ্বদয়কে তুম জয় করেচ । দেশের' 
গভাঁরে তোমার প্রবেশাধিকার, তোমার লেখনী বাঙালীর িত্ততন্বকে হাঁস ও 
অশ্রুর নবতর ও গভাঁরতর ব্যঞ্জনায় আভব্যস্ত করে তুলেছে । যেখানে তার' 
মনোগান্দরে চিরন্তনের পৃণ্য বোদিকা, সেইখানে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্থ্য- 
প্রদীপ বাংল সাহত্যের জ্যোতাঁশখায় দীর্ঘ আরু সণ্টার করবার জন্য গ্রাতম্ঠিত 
থাকবে, এই কথা জেনে আমার কর্মাবসানের পশ্চিমদ্ধার থেকে তোমাকে 
আঁভনন্দন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি ।” এ দিনের সভায় স্বদেশবাসগণ ও. 
স্বদেশবাঁসনীগণের পক্ষ থেকে পৃথক দুটি মানপন্র প্রদান কর। হয় । এই 
সংবর্ধনার উত্তরে শরৎচন্দ্র সমাজের নিষ্পে'ষত মানুষের কথা সম্রদ্ধ চিন্তে স্মরণ 
করে বলেছেন-__“সংসারে যার৷ শুধু দিলে; পেলে ন৷ কিছুই, যার। বঞ্চিত, যারা 
দুর্বল, উৎপাড়ত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব 
নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে খারা কোনাদন ভেবেই পেলে ন৷ সমঞ্ 


শরৎ-সংবর্ধনা ১৫৬ 


থেকেও কেন তাদের কিছুতেই আধকার নেই, এদের কাছেও কি ধণ আমার 
কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের 
কাছে মানুষের নাঁলশ জানাতে । তাদের প্রাত কত দেখেছ আবিচার, কত 
দেখোঁছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারের দ্বঃসহ সৃবিচার । তাই আমার 
কারবার শৃধূ এদেরই নিয়ে । সংসারে সৌন্দর্যে সম্পদে ভরা বসন্ত আসে 
জান; আনে সঙ্গে তার কোঁকলের গান, আনে প্রস্কটিত ঘল্লিক] মালতখ জাত 5 
যঁথ,। আনে গন্ধব্যাকুল দ'ক্ষণ। গান ; কিন্তু যে আবেন্টনে দৃন্টি আমার আবদ্ধ 
রয়ে গেল তার ভিতরে ওর৷ দেখা দলে না। ওদের সঙ্গে ঘঃনষ্ড পাঁরচয়েব 
সুযোগ আমার ঘটলো না। সে দারিদ্র আমার লেখার মধ চাইলেই চোখে 
পড়ে । কিন্তু অন্তরে যাকে পাহীন, শ্রণতমধূর শব্দরাশির অর্থহখন মাল! গেঁথে 
তাকেই পেয়েছি বলে প্রকাশ করবার ধৃন্টতাও আম কার নি। 

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহত্য পারদ শরংচন্দ্রকে 'বাঁশন্ট সদস্য রূপে 
গ্রহণ করেন । এ সম্বন্ধে নরেন্দ্র দেব তার “শরৎচন্দ্র গ্রন্থে লেখেন £ বঙ্গীয় 
সাহত্য পারষদে যখন 'বাশন্ট সভ্যরূপে শরৎচন্দ্রকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব 
হয়োছল তখন প্রবণের দল 'ছলেন সাহত্য পারষদের পারচালক । তারা 
শরংচন্দ্রকে দূনর্ঠীতমূলক সাহত্যবচনার জন্য অপরাধী ঘোষণা করে এই 
প্রস্তাবের বিবৃদ্ধাচরণ করেন । তাদের দলই কার্ষানধাহক সাঁমাতিতে সোঁদনে 
সংখ্যায় বেশী থাকায় শরৎচন্দ্রকে তার সাহত্য পারষদে প্রবেশ করতে দেনান। 
এর ফলে তবুণের। বিদ্রোহী হয়ে পরবতন নিরাচনের সময় এই প্রাচীনপন্থ 
দলকে পাঁরষদের কার্যানবাহক সামাত থেকে যথাসম্ভব অপসারিত করে 
স্বপক্ষীয় দলের সভ্যপংখ্য। বৃদ্ধ করে নয়েছিলেন, এবং শর্ংচন্দ্রকে কেবল 
মানত বাঁশস্ট সভ্যই নয়, পাঁরষদের সাহত্যশাখার সভাপাঁতিপদেও বরণ 
করে 'নয়োছলেন ।' 

১৯৩৬ খ্রীন্টাব্দে ২৯শে জুলাই ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে 
কয়েকঙ্জন 'বাঁশন্ট ব্যান্তকে 'বাভন্ব উপাঁধতে ভাঁষত কর! হয় । এদের মধ্যে 
স্যার জন এগারসন ও স্যার আবদার রাহমকে “ডক্টর অব. ল"। আচার্য জগদীশ- 
চন্দ্র বস্‌ ও আচার্য প্রফুল্রচন্দ্র রায়কে ডি চিট উপাধি প্রদান করা হয়। এই 
সমাবর্নসভায় উপাঁস্থত ছিলেন বিশ্বীবদ্যালয়ের চান্সেলর, ভাইস-চ্যান্সেলর, 
স্যার যদ্ননাথ সরকার, আচার্য পি* স- রায় ও শরংচল্দু চট্রোপাধ্যায়ে 

শরৎচন্দ্র ডি. লিট উপাধি নিতে ঢাকায় গেলে ঢাক। 'বশ্বাবদ্যালয়ের 
( তিনট ছান্রাবাস যথাক্রমে জগন্লাথ হল, ঢাকা হল ও ম্বসালম হল এই তিনটি 
হল্লের পৃথক তনট ছান্ ইউনিয়ন ছিল। এছাড়া সমজ্ত 'বশ্বাবদ্যালয়ের 


৯৫৩ শরৎ সম্পৃট 


ছাত্রদের ঢাকা ইউীনভাঁসটি স্ট,ডেন্টস্‌ ইউনিয়ন নামে আরও একটি ইউনিয়ন 
ছিল ) চারটি ছান্র ইউনিয়নই পৃথক পৃধক ভাবে তাকে সংবর্ধন। জানয়োছিল। 
এ ছাড়া তান দশম বার্ধক মুসালম সাহিত্যসাম্মলনে সভাপাতি হিসাবে 
লাখত আভভাষণ পাঠ করোছিলেন, কামরৃষে সা গার্লস্‌ কলেজ, 'মলন পাঁরষদে 
ও 'শাস্ত' সাহতাসাম্মলনশতে শরৎচন্দ্র মৌখক ভাষণ দয়োছলেন । 
জগন্নাথ হলে' শরৎচন্দ্র ভাষণ শেষ হলে, একজন মুসলমান ভদ্রলোক 
অভিযোগ করেন, শরৎচন্দ্র কেন হিন্বমাজের মত মুসলমান সমাজ নিয়ে 
উপন্যাস লেখেন না? এ সভায় তান মুসলমান সমাজ নিয়ে লিখবেন বলে 
প্রতিশ্রাত দিয়েছিলেন । শরৎচন্দ্র “ঢাকা হলে' বক্তৃত৷ প্রসঙ্গে বলেন, তিনি 
তার বাকি জাঁবন মুসলমান সমাজ নিয়ে উপন্যাস লেখায় নিয়োগ করবেন | 
কেনন। বাঙ্গাল৷ দেশের সমাজে মুসলমান সমাজ একট। বড় অংশ। [ স্টেটস্ম্যান 
১৯৩৬১ ৩১শে জ্বলাই ]। ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালযের স্ট,ডেন্ট*ইউানয়নে, ৩১শে 
জুলাই সন্ধ্যার সময় শরৎচন্দ্র যে মৌখিক আভভাষণ 'দয়েছিলেন এ সময়কার 
স্টডেণ্ট ইউানয়নের সহ-সভাপাঁত ক্ষিতীশচন্দ্র রায় এ আভভাষণটি 'লখে 
রেখোছলেন । ( গোপালচন্দ্র রায়ের 'শরংচন্দ্র' ২য় খণ্ড গ্রন্থে এ বক্তৃতা 
পাণ্ডালপির গর্ভ থেকে মুত্তি পায়। ) ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের ছান্ুসামাত 
শরতন্দ্রকে আজীবন সদসা নির্বাচন করে একটি মানপন্র প্রদান করেন । আঁভ- 
নন্দনের উত্তরে শহৎচন্দ্র ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ এ. এফ রহমানের (ডি. লিট 
সম্বন্ধীয় ) পত্রের কথ উল্লেখ করেন । এই প্রসঙ্গে তান বিশ্বাবদ্যালয়ের ছাত্র- 
ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, “যারা বইএর পাতা থেকে শিক্ষালাভ করেছে। 
সে এক '্রীনিস, কু বাইরের জগতের 'বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষাও এক বড় 
জ্রনিস, ত৷ থেকে বাত হওয়। শৃধু মুড্ুতাই নয়, নিজেকেও বণনা করা ।' 
এই প্রসঙ্গে তান আরও বলেন, তার সমগ্র সাহত্যস্ৃন্টি বই পড়ে নয়, নিজের 
আঁভজ্ত৷ দিয়ে । এখানেও তান মুসলমান সমাজ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি 
করবেন বলে ভরস৷ দেন । “ঢাক মুসালম হলে' শরৎচন্দ্র শিক্ষকদের শিক্ষা- 
পদ্ধীত সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা 'দিয়াছিলেন । 
কামরুন্নেসা গার্লস কলেজের অধ্যাপকদের পক্ষ থেকে শরংচন্দ্রুকে 
অভিনন্দন জানানে। হয়োছল । অধ্যাপক ন্রিপূরাশত্কর সেনশাস্ত কলেজের 
ছাত্রদের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রকে একটি মানপন্র দেন। শরৎম্দ্র এই 
আভনন্দনের উত্তরে বলোছলেন, 'সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বই জীবনের লক্ষ্য হওয়া 
উচিত আর নারীদের ক্ষেত্রেই বা এর ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? সতশত্ব সেই 
মনুযাত্বের একটি মাত দিক, কিন মনুষাক্ের একমানর মাপকাঠি নয়। আর আদর্শ 
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তে শুধু মেয়েদের বেলায় নয়, পুর্ষের বেলায়ও এ আদর্শ প্রযোজ্য । তোমরা 
লেখাপড়া শিখেছ, তোমর৷ দৃঁণ্টভঙ্গীকে স্বচ্ছ রেখো, সত্যের আলোকে মানুষের 
বিচার করো, সংস্কারমুস্ত মন ও সহানু ছাঁতশীস হৃদয় নিয়ে মানুষকে দেখো 
__এই আমার উপদেশ ।' 

এঁ সময় শরৎচন্দ্র ঢাকায় শমলন পাঁরষদে আমালিত হয়েছিলেন । ঢাকা 
সাহাত্যকদের মিলনতপর্থ এই মিলন পারিষদ । ধলাগ্রামের' ধল। হাউস 
নামক বাড়তে একটি বৈঠকণী সভায় শরংচন্দ্রের সংবর্ধনাসভা অনুষ্ঠিত 
হয়োছল । সভায় ফরাস তাঁকিয়া ও আলবোলার বাবস্থা ছিল। শরৎচন্দ্ 
সোদন তামাক খেতে খেতে গল্পের ছলে তার জীবনের নানা আভজ্জঞতার কথা 
বলেছিলেন । সভার শেষ দিকে একজন শ্রোতা শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন-_ 
*অনেকে বলেন শ্রীকান্ত নাকি আপনারই আত্মচারত 2 একথ। কতদূর সত্য 2, 
শরৎচন্দ্র এ প্রশ্নের উত্তর দেন নি। বরং একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং প্রশ্ন- 
কঠাকে সামান্য তিরস্কারও করেছিলেন । পরক্ষণেই তিনি প্রসন্ন মুখে 
বলেছিলেন__ তবে শ্রীকান্তের গহর 'কন্ব আমার দেখা চণ্ত্ি, রিয়েল 
ক]ারেক্টার । [ শরৎচন্দ্র ২য় খণ্ড-_-গোপালচন্দ্র রায় ] 

শরৎচন্দ্র ড. িট্‌ নিতে ঢাকায় গেলে ১৯৩৬ শ্রীন্ঠাব্দের ৩০শে স্ুলাই 
ঢাক। রূপলাল হাউসে “শান্ত, পান্রকার কর্তৃপক্ষ শরংচন্দুকে আভনন্দন 
জানয়োছলেন । শ্যান্ত' পান্ুকার সম্পাদক যোগেশচন্দ্র দাস শরৎ5ন্দ্রকে 
মালা-চন্দনে ভাঁষত করে একটি আভনন্দনপত্র পাঠ করেন । পরে শান্ত 
পান্নকার লেখক-লেখিকার পক্ষ থেকে একটি আভনন্দনপন্ত পাঠ করা হয়। 
এই আঁভনন্দনপত্রাটি শরৎচন্দ্রের মুসলমান সমাজ নিয়ে সাহত্য সৃন্টির উপর 
[ভাত্ত করে রাচত হয়োছল । আভনন্দনপন্র থেকে নিম়্ালীখত ছত্রাট প্রংণ- 
ধানযোগ্য--*সেইীদন আপান যাহাতে বাঙ্গালায় 'হন্দুর প্রাতবেশী বিরাট 
মুদলমান সমাজ লইয়৷ স্যাহত্যস্ান্ট করতে পারেন তচ্জন্য আশীর্বাদ চাহিয়া- 
ছিলেন ॥। আমরা সমন্ত অন্তরের সাহত ভগবানের নিকট প্রার্থন। কারতোছ যে, 
আপনার সাধু সংকল্প সফল ও জয়যুন্ত হউক। সাহাত্যকের পারপূর্ণত৷ 
ব্যতঁত বাঙ্গালার রাষ্ট্নৌতক কল্যাণও ইহাতে সাধিত হইবে ॥ আভনন্দনের 
উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেন-_লাট সাহেব বললেন, ম্বসলমানদের নিয়ে গল্প লিখবে । 
এ কান্ত্র বাদ করতে পার তা হ'লে অত্যন্ত ভাল হয়। সাহত্য নিয়ে আম 
কোনাঁদন ছেলেখেলা কারান । অন্য ব্যাপারে হয়ত কথ৷ রাখতে পার ।' 
এই বক্তৃতায় তি'ন রবীন্দ্রনাথের কথ। উল্লেখ করে বলেন--“রবীন্দ্রনাথ 
বললেন, আমার উপর এদের অনেকগুলো চাঠ এসেছে । আমায় চাঠ 
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শদয়েছে গরঙগজেব সম্বন্ধে ক কতকগ্ীল তুলে দিতে হবে। রবাঁন্দুনাথ 
ভয়ানক ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, না না ওসবের ভেতর আর আম যেতে চাই না। 
ভোলানাথ যখন মারা গেল তার অপরাধটা কি? আক্তাম খার ছেচেই 
কাগজ চালায় । তাদের 5131111-এর একট দৃষ্টান্ত দিই | নরেন দেবের কাছে 
লেখা চাইতে গেছে, বলে “বাংলা থোড়া বহু সমঝ.তে হে, বোলনে নেই 
সাকৃতে ।” 

শরংচন্দ্রের এই বক্ততাটি ১৩৪৩ সালের শান্ত, পান্ুকার ও বাতায়ন 
১৯শে ভাদ্র ১৩৪৩ সালে প্রকাশিত হয় । পরে এটি পৃষ্তকাকারে শরংচঙ্গর 
অপ্রকা শত রচনাবলনতে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডি. লিট্‌. পাওয়ার পর কলিকাতায় সাহত্যিক ও "শল্পীদের প্রাতিষ্ঠত 
'রসচক্র' শরৎচন্দ্রকে আভনন্দন জানান । শরৎচন্দ্র এই রসচক্লের সভাপাত 
ছিলেন, প্রথমে কালিদাস রায়, পরে রাধেশ রায় রসচক্রের সম্পাদক হন । এই 
রসচক্লের সভ্যবৃন্দ শিল্পী অর্ধেন্দ্র গাঙ্গুলীর বনহুগলীম্থ বাগানবাড়িতে এক 
উদ্যানসম্মিলনে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন । শরৎচন্দ্র এই সভায় 
উপস্থিত ছিলেন । রসচক্রের সভ্যবৃন্দের পক্ষ থেকে একট লিংখত আভনন্দন- 
পন্তু পাঠ করা হয় । ঢাকা 'বশ্বাবদ্যালয় কর্তৃক শরংচন্দ্ুকে ডি. লট দেওয়ায় 
“রসচক্র' সভ্যবৃন্দ ঢাকা 'বশ্বাব্দ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে লেখেন : 

ঢাক। বিশ্বাবদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে এই মর্যাদা দান কারয়া নিজের মর্যাদাই 
বহুগুণে বৃদ্ধ কারল। শরংচন্দ্রের গৌরবদ্যাত নৃতন করিয়। কি বাড়বে 
জান না। শরংচন্দ্রে নামের সাঁহত যুস্ত হইয়া উপাধই গোৌরবা্বত হইল 
বলিয়।৷ মনে কার। 

'আঁজকার এই উদ্যানসাম্মলনে আমরা ঢাক বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রাত 
আন্তারক কৃতজ্ঞতা ও আমাদের পরম ভন্তিভাজন শরংচন্দ্রকে অভিনন্দন জ্ঞাপন 
কারতেছে । 

আমরা কোন ঘটা। সমারোহের ন্যবস্থা কর নাই_ আমরা কোন মামাল 
বচনীবলাসের আড়ম্বর কার নাই, আমরা সভাপাতি ভাড়া কাঁরয়া আন 
নাই, আমরা আঁভনন্দনপন্র রচনা করি নাই, আমর! ফুলের মাল পর্যন্ত পরাই 
নাই _আমর। আমাদের প্রাণের দাদাকে আমাদের তন্তরের গভীর আনন্দটুকু 
জানাইতোছ । রসম্্রদ্টা হইতে পার বহুজন্মের সাধনার ফল, রসম্্রন্টা হইতে 
না পারিঃ যেন রসের পরিপূর্ণ মন উপলব্ধি করিয়৷ “রসচক্র' নাম সার্থক কারতে 
পাঁর-_এই আশীর্বাদ তাহার কাছে চাই ॥ 

শরৎচন্দ্র এই আভনন্দনের উত্তরে কাঁলকাতা 'বশ্বীবদ্যালয় তাকে কোন 
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'উপাঁধ না দেওয়ায় দৃঃখ প্রকাশ করে বলেন-_কিলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয় 
(তো আমাকে কোন উপাধি দিল না । তবু তো৷ ওরা দিল। আমার সাহিত্য- 
সৃন্টির জন্য ওদের এই ষে স্বীকীতি, এতে বিশ্বাবদ্যালয় বা উপাধি নয়, আমিই 
বরং কতার্থ হয়েছি ।' 

১৩৪২ বঙ্গান্দে ১১ই আশ্বন 'রাববাসর'এর পঞ্চাশ জন সদস্য এই 
সাহতিক ও শিঘ্পী সংস্থা বর্তৃক সৃশল মুখোপাধ্যায়ের দমদম “অলক, 
ভবনে সংবর্ধন৷ জানিয়েছিলেন । “ভারতবর্ধ'-সম্পাদক জলধর সেন ছিলেন 
রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ । শরংচল্দ্ের এই সভার সঙ্গে হৃদ্তা ছিল। ১৩৪২ 
বঙ্াব্দে মহালয়ার দিন কাঁলকাতায় “হোটেল ম্যাজোস্টকে' পি. ই. এন. ক্লাব 
এরৎচল্্রকে এক মহতাঁ সভায় সংবার্ধত করেন । এইসময় পাইকপাড়ার রাজ- 
বাঁড়তেও এক সভায় শরৎচল্দ্রকে সংবর্ধন। জানানো হয় । 

রবীন্দ্ুনাথ শরংচন্দ্রকে প্রকাশ্য সভায় অনেক বার সংব্ধনা জানিয়ে- 
ছিলেন । ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ শাণন্তানকেতন থেকে 
একটি পত্রে শরৎচন্দ্রকে লেখেন__'আগামী রবিবার তোমার প্রো বয়সের 
প্রাস্তকে আভনান্দিত করব বলে সংকল্প করোছ। উন্ত দিনে আশৃতোষ 
কলেজ হলে ভবানীপৃরে একটি নাট্যগগীত আভনয়ের আয়োজন করা গেছে, 
সেইখানেই তোযার সম্মাননার আভপ্রায় আছে । আর কোথাও আর কোনে। 
সময়ে সুযোগ করে উঠতে পারলুম না। 

আম কাল বৃহস্পাতবার অপরাহে কলকাতায় পৌছুব । সেখানে যাঁদ 
তোমার কাছ থেকে সম্মত পাই, তাহলে কথাটা পাকা হোতে পারবে |” 

রবী ্্রনাথপ্রন্তাঁবত আশুতোষ কলেজ হলে শরংসংবর্ধনাসভাটি অনুষ্ঠিত 
না হয়ে ২৫শে বৈশাখ সকালের দিকে রাবাসরের উদ্যোগে বেলেঘাটায় 
প্রফুল্লকাননে' অনুষ্ঠিত হয়োছল। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় উপাস্থিত থেকে 
যে মান-পন্রট পাঠ করোছলেন তা থেকে নিয়ে কিছু উদ্ধত বরা হল 
“কল্যাণনয় শরৎচন্দ্র, 

“তুমি জীবনের নির্দন্ট পথের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছে। এই 
উপলক্ষ্যে তোমাকে আভনান্দত করবার জন্য তোমার বন্ধুগণের এই আমন্লণ- 
সভা । 

“বয়স বাড়ে, আয়ুর সগয় ক্ষয় হয়; তা নিয়ে আনন্দ করবার কারণ নেই। 
আনন্দ কার যখন দেখ জাঁবনের পারণাঁতর সঙ্গে জ+বনের দানের পারমাণ 
ক্ষয় হয়ান। তোমার সাহত্যরসসন্তের 'নমন্ণ আজও রয়েছে উন্মত্ত, 
অকৃপণ দাঁক্ষণে। ভরে উঠবে তোমার পাঁরবেশনপান, তাই জয়ধ্বান করতে 
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এসোছ, তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে । সাহিতোর দান যারা গ্রহণ' 
করতে আসে তার৷ নির্মম । তারা কাল য৷ পেয়েছে, তার মূল্য প্রভূত হলেও 
আজকের ক্ষুধায় কিছু কম পড়লেই ভ্রুকাট করতে কুণ্ঠত হয় না। পূর্বে 
যা ভোগ করেছে, তার কৃতজ্ঞতার দেয় থেকে দাম কেটে নেয়, আজ যেটুকু কম 
পড়েছে তার হিসাব করে। তারা লোভাঁ, তাই ভূলে যায় রসতৃণপ্তর প্রমাণ 
ভরা পেট 'দয়ে নয়, আনন্দিত রসনা দিয়ে |". 

“আজ শরৎচন্দ্রের আভনন্দনের মূল্য যে, দেশের লোক কেবল যে তার 
দানের মনোহারতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে 'নয়েছে । 
ইতন্তত যাঁদ "কু প্রাতবাদ থাকে তো ভালোই, না৷ থাকলেই ভাবনার কারণ, 
এই সহজ কথাটা লেখকেরা অনেক সময়ে মনের খেদে ভূলে যায় ।*-"যে 
লেখার প্রাণ আছে প্রাতপক্ষ তার দ্বারা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে, তার 
বাস্তবতার মূল্য । এই বিরোধের কাজট৷ যাদের তারা বিপরীত পন্থার ভন্ত ৷ 
রামের ভয়ঙ্কর ভন্ত যেমন রাবণ । 

“জ্যোতিষী অসাম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান ক'রে বের করেন নানা জগৎ, 
নান। রাশ্মসমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নান। বেগে আবারতত । শরংচন্দ্রের 
দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়রহস্যে । সুখে দৃঃখে মিলনে বিচ্ছেদে 
সংঘটিত 'বিচন্র সৃচ্টর তান এমন করে পারিচয় দিয়েছেন বাঙাল যাতে 
আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে গ্রেরেছে । তার প্রমাণ পাই তার অফুরান আনন্দে 
যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশী হয়েছে এমন আর কোনো লেখায় তার! হয়নি ॥ 
অন্য লেখকের৷ অনেকে প্রশংস৷ পেয়েছে কন্তু সবজনীীন হৃদয়ের এমন আঁতিথ্য 
পায়নি । এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি । অনায়াসে যে প্রচুর সফল? 
[তাঁন পেয়েছেন তাতে তান আমাদের ঈর্ষ/ভাজন । 

«আজ শরৎচন্দ্রের আভিনন্দনে বিশেষ গর্ব অনুভব করতে পারতুম যদ 
তকে বলতে পারতৃম তান একান্ত আমারি আঁবিদ্কার । কন তান কারে 
স্বাক্ষীরত অ:ভঙ্ঞানপন্রের জন্যে অপেক্ষা করেন ন। আজ তার আভদন্দন 
বাংলাদেশের ঘরে ঘরে স্বত-উচ্ছাসত ॥। শৃধূ কথাসাহত্যের পথে নয়, 
নাটাাভনয়ে চিন্রাভিনয়ে তার প্রতিভার সং্রবে আসবার জন্যে বাঙালধর 
ওংসুক্য বেড়ে চলেছে । 'তাঁন বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ 
দিয়েছেন । 

“স।হত্যে উপদেষ্টার চেয়ে শ্রদ্টার আসন অনেক উচ্চে, "চন্তাশান্তর 
বিতর্ক নয়, কংপনাশান্তর পর্ণ দ্রান্টই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে । 
কবির আসন থেকে আম বিশেষভাবে সেই শ্রন্টা সেই দ্রষ্টা শরংচন্দ্ুকে 
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মালাদান কার । তান শতায়ু হয়ে বাংলা-সাহতাকে স্বদ্ধশালগণী করুন,_ 
তার পাঠকের দৃদ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য ক'রে দেখতে, স্পন্ট ক'রে 
মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষ-গুণে ভরা ভালোয়মন্দয়, চমৎকারজনক 
শিক্ষাজনক কোনে দৃণ্টান্তকে নয়, মানুষের চিরন্তন আভজ্ঞতাকে প্রাতঙ্ঠিত 
করুন তার স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায় । ২৫শে আঁশ্বন, ১৩৪০ ।৮ 

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক এই সংবর্ধনায় শরৎচন্দ্র ভগষণ আনান্দিত হন । রব্গন্দ- 
নাথের এই আন্তারক আঁভনন্দনবাণীতে রবীন্দ্রনাথের প্রাত শরংচন্দ্রের সমস্ত 
ক্ষোভ মুছে যায় । 

কাঁলকাত। বেতারকেন্দ্র শেষ বয়সে প্রাত বৎসর ৩১শে ভাদ্র শরংচন্দের 
জল্মৃতিথ উপলক্ষে “শরৎ-শর্বরী' নামে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করোছিল। কখনো কখনে৷ শরৎচন্দ্র এই সভার উদ্যোক্তাদের অনুরোধে 
অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন । ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে 
কালকাতা বেতারকেন্দ্রে 'শরং-শর্বরী অনুষ্ঠানে শরৎচন্দ্র ৫১তম জন্মদিনে 
একাঁট ভাষণ দেন। ভাষণাট ২৯শে আঁশ্বন ১৩৪১ বঙ্গাব্দের 'বেতার জগৎ" 
এবং পরে 'শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী'তে পৃপ্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 

১৩৪৩ বঙ্গান্দে ৩রা আঁশ্বন শাঁনবার শরৎ5ন্দ্রের একযন্টিতম জন্মাতিথি 
উপলক্ষে হাওড়া টাউন হলে এক সভায় সংবর্ধনা জ্বাপন করা হয় । এই 
সং্ধনার উত্তবে শরৎচন্দ্র বাইরে থেকে এসে প্রথমে হাওড়া শহরে অবস্থানের 
কথ] ও কু গ্রন্থ হাওড়ায় রচনার কথা উল্লেখ করেন । শরৎচন্দ্র ঢাকায় দশম 
বা্ধক ঘুসালম সাহতা সম্মেলনে সভাপাঁতর আভভাষণে জীবনের অবশিষ্টাংশ 
মুসলমান সমাজের চারণ অঙ্কনে ব্রতী থাকবেন বলে যে ডীন্ত করোছলেন, তার 
উল্লেখ করে তান বলেন, "আমরা যতই মুসলমান সম্প্রদায়কে বিরুদ্ধবাদ+ বলিয়া 
মনে কার না কেন, মুসলমানগণ আমাদেরই প্রাতবেশী, বাংলা ভাষ৷ তাহাদের 
মাতৃভাষা । সাঁত্যকারের সহানুভূতি 'দয়৷ যাঁদ তাহাদের সাহত কথা বাল, তবে 
তার৷ শবানতে বাধ্য, কারণ, তারাও ত মানুষ ।' মুসলমান সমাজ নিয়ে সাহত্য 
রচনায় দৃই সম্প্রদায়ের মধ্যে “অন্ততঃ দশ বংসরের মধ্যে সাহিত্যের ভিতত্র 
দিয়। একট বোঝাপড়া করা যাইতে পারে” বলে শরৎচন্দ্র মনে করেছিলেন । 

শরং5ন্দ্ের এই আঁভভাষণাঁট প্রথমে বাতায়ন ৯ই আঁশ্বন ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ 
প্রকাশত হয়। পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত শরৎচন্দ্র 
অপ্রকাশিত রচনাবলাতে পুস্তকাকারে মু দ্রুত হয়। 

বেতার কমা আয়োজত 'শরৎ-শর্বরী অনুষ্ঠানে ১০৪৪ সালের ৩১শে 
ভাদ্র শরৎচন্দ্র তার দ্বিষান্ট তম জন্মাদনে উপাশ্থিত হতে পারেন নি। পরদিন 
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লা আশ্বন তারখে তান এ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। আঁভনন্দনের 
উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেন_ বাষট্র বংসর বয়সে প। 'দিয়ে আমার জল্মাতাথ 
উপলক্ষে সকলের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নেবার পূর্বে আমার গুরুদেব বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ, যান আজ রোগশয্যায় তাকে প্রণাম কার । এ জগতে সাহত্য- 
সাধনায় তার আশীর্বাদ এটি শুধু আমার নয়, প্রাত সাঁহতি)কের পরম সম্পদ । 
সেই আশবর্বাদ আম আজকের দিনে চেয়ে নিলাম |” শরৎচন্দ্রপ্রদ্ত এই 
বক্তুতাট রেকর্ড করা হয়েছিল । 

১৩৪৪ সালের ৩১শে ভাদ্র শরংচন্দ্রের ৬২তম জল্মদিবস উপলক্ষে 
স্কটিশচার্চ কলেজের বাঙ্গালা সাহত্য সামিতি' জলধর সেনের সভাপতিত্বে 
শরৎচন্দ্রকে আভিনন্দন জানান । আঁভনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র ষেন তার 
সৃতুযুর পদধ্বান শুনতে পেয়েছেন__তাই তিনি আভনন্দনের উত্তরে বলেছেন, 
আজ দেশের বড় দ্ৃর্দন। আজ আমাদের কাবগুরু রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ । 
আজকের দিনে আমার ইচ্ছা ছিল জন্মাদনে এইরূপ আনন্দ না করা । কিন্তু 
তোমাদের ডাক, তোমাদের সম্পাদকের আবদার আমায় রাখতে হল । কবে 
আছি, কবে নেই-__হয়ত আজকের ৩১শে ভাদ্র আর ফিরে আসবেন না, সেই 
জন্য আসতে হল, তোমাদের ডাককে উপেক্ষা করতে পারলাম না। ৬১ট। 
ত চলে গেল-__-কিছু করতে পারলাম না । জান না ৬২ট। কি রকম ভাবে 
যাবে । যাঁদ আবার ৩১শে ভাদু ফিরে আসে, তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই 
আসব । এই আভভাষণে শরৎচন্দ্র বাঙালনর অবক্ষয়ের কথ উল্লেখ করেন। 
শরৎচন্দের এই মোঁখিক অভিভাষণটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদত 
'শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবল+'তে প্রকাশিত হয়। 

সাতৃভাষাকে বড় করে ন। তুললে 'চন্ত। চিরদিন ছোট হয়ে থাকে 
স্ববদ্যাসাগর কলেজে ৬২তম জল্মাদনের সংবর্ধনার উত্তরে শরৎচন্দ্র এই কথা 
বলোছলেন। শরৎচন্দ্র স্কটিশচার্চ কলেজের সভার পর বিদ্যাসাগর কলেজে 
যান। জলধর সেন আতাঁথ 'হসাবে 'বদ্যাসাগর কলেজে শরৎ-সংবর্ধন। 
উপলক্ষে উপাস্থত ছিলেন । শেষে তিনি বলেন, 'আবার যাঁদ ৩১শে ভাদ্র 
+ফরে আসে দেখ৷ হবে, নইলে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় । 

শরংচন্দ্র সারা জশবনে অনেক সভাসমাঁততে যোগদান করেছেন । এ 
সম্বন্ধে আম “সভাসামাতর আলোকে শরৎচন্দ্র প্রবন্ধে বিস্তারত বিবরণ 
শ্দয়েছি । বর্তমান প্রবন্ধাট শুধু শরৎ"সংবর্ধনা সম্পর্কে । শত প্রচেক্টা সত্তেও 
মঅসম্পূর্ণতা থেকে মুন্ত হতে পাঁরান্‌। 


সাহিত্যিক বর্ধপঞ্জী, শরৎ জন্মশতবাধিক়ী-_অশোক কৃ সম্পাদিত, ১৩৮২। 


রাজলক্ষ্মী, কমললতা ও শ্রীকান্ত 
জগদীশ ভট্টাচার্য 


শ্রীকান্ত তৃতখয় পর্বে রাজলম্স্ীর 'িষাদিন, সন্ব্যাসনী জীবনের ইতিহাস 
পড়তে পড়তে দৃঃখে বেদনায় ক্ষোভে যেমন আমাদের অন্তর অশ্রণসন্ত হয়ে 
ওঠে, তেমাঁন আবার বিদ্রোহ হৃদয়ে সন্দেহের ব্যাকুল প্রশ্ন জাগে, নাঃ নাঃ না; 
এ তে হতে পারে না । রাজলল্জ্রণর জশবনের ইতিহাস অমন ব্যর্থ পারণাঁততে 
সমাপ্ত হতে পারে না। (তার বুকের নারাত্ব, তার অন্তরের মাতৃত্ব__ মাতৃত্বের 
দর্নবার আকাঙ্ক্ষা, তার প্রেম_যে প্রেমের পুণ্য স্পর্শে তার পিয়ারী-জীবনের 
কলক্ক-কালমা [নঃশেষে মুছে গেছে,)সেই প্রেম, অবশেষে সবচেয়ে বড়ো তার 
প্রীকান্ত__সকাঁল তার কাছে মিথ্যে হয়ে গেল? আর বড়ো হয়ে উঠলো সুনন্দ। 
আর গুরুদেব 2 বড় হয়ে উঠলো এই সমাজ-_এই সমাজের দেওয়া মিথ্যা 
গববাহের সংস্কার ১ বড় হয়ে উঠলো রাঙামাটির কে-এক মেয়ে সুনন্দার দেওয়। 
প্জাপাবণ, আর কাশীস্ছ গুরুদেবের ওই দুর্বোধ্য ইন্উমন্য 2 না, না? এ হতে 
পারে না। তৃতীয় পর্বেই রাজলক্ষ্মশর জীবনের পারসমাপ্ত হতে পারে না ॥ 
সন্ন্যাসনগ জীবনই তার জ্গবনোতিহাসের শেষ কথ। নয়। রাজলন্ষ্মী শান্তময়ী। 
প্রীকান্ত সত্যই বুঝোছল, “রাজলক্ষ্মাশর শান্তর অবাধ নাই, এই বিপুল শাস্ত দিয়। 
পৃতথবীতে, সে ষেন কেবল নিজেকে লইয়াই খেলা করিয়া চলিয়াছে ।' 

তার অন্তরের মাতৃত্বের আকাঙক্ষ!, তার মহীয়সী নারীত্বের প্রবল আকর্ষণ, 
শ্লীকান্তের প্রাত তার অপাঁরসশম ভালোবাস৷ একাঁদন মিলে রাজলল্ষ্মীর অন্তরে 
প্রেমের যে দ্রা্নবার ভাগাীরথীপ্রাবন সৃষ্টি করেছে, তার সামনে সংস্কারের 
এব্াবত-তা সে যত শাস্তশালশই হোক-_ভেসে যাবে নাঁক 2 তার স্ুপ্রচুর 
শান্তর পাঁরচয় তে৷ আমরা বহুবারই পেয়োছ $ সেই সৌদন, যৌন রাজলক্ষ্ঘা 
ও শ্রীকান্তের মাঝখানে বঙ্কুর মায়ের মাতৃত্বের গৌরব মাথা উচ্চ করে দাড়ালো 
হোক সে মিথ্া__কিন্বু সোঁদনের রাজলক্ষন শ্রীকান্তকে কতটুকু শাস্তর বলে 
বদায় করে দিতে পেরেছিল । তারপর যোদন সমাজের বুকে শ্রীকান্ত বৃগ্ন, 
[নঃসহায় হয়ে তাকে আহবান করোছল, সৌদন সমাজশাসন আর সমাজপাঁত- 
দের রন্তচচ্ষু তে৷ তাকে বাধ। দিতে পারে নি । আপনার প্রেমের গৌরবে মাথা 
উচু করেই সে শ্রীকান্তের পাশে দাড়াতে পেরোছল 1) তার উপরে যোঁদন সৃনন্দ। 
তাকে পৃঞ্জাপার্বণের মাঝে ডেকে 'নয়ে গেল, যোদন ঠাকুর দর্শন করতে গিয়েও 
বারবার শ্্রীকান্তের 'বরস মুখখানই চোখের সামনে ঝাপস। হয়ে উঠোছল, 


১৬৪ শরং-সম্পুট 


সোঁদন কতটুকু শান্তর বলে শ্রীকান্তকে ছেড়ে সে কাশখর 'বশ্বেশ্বরের পাদপদো 
আপনাকে উৎসর্গ করতে (উৎসর্গ তো৷ নয়, আত্মবাল) গিয়োছল ? হতে পারে, 
এও আজ তার কাছে মিথ্য। হয়ে দড়য়েছে, কিন্তু এত শান্ত যার বুকে রয়েছে 
সে কেন আপনার জীবন সার্থকতায় পূর্ণ করে তুলতে পারবে ন৷ ? 

তাই রাজলক্ষ্মীর পাঁরপূর্ণ জীবনের মাঙ্গীলক পারণাঁতর ইতিহাস রচন। 
করবার জন্যই প্রয়োজন হল শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বের । এ ন৷ হলে সম্পর্ণ 
রাজলম্ষীকে আমরা পেতাম না। রাজলক্ষ্ীর জীবনের সবচেয়ে বড়ো 
কথাই আমাদের কাছে অজান। হয়ে থাকত ॥ বড় হয়ে উঠত তার পরাজয়ের, 
তার ব্যর্থতার মর্মান্তক ইতিহাস । 

মনে রাখতে হবে, রাজলক্ষ্মী সাবন্রীী নয়। সাবন্তী স্বগর্শয় নিত্কাম 
প্রেমের মূর্ত আদর্শ (তাকে আমরা নমস্কার কার )। সাবিন্রবীর প্রেম 
[019.001)10 109৬6-_তাতে চাওয়া-পাওয়ার কথ। হারিয়ে গেছে; তাতে 
প্রেমাস্পদ প্রেমের বুকে নিশ্চহ হয়ে গেছে । সাবন্ীর প্রেমের সবচেয়ে বড় 
এবং সবচেয়ে শেষের কথ হল প্রেম । প্রেমের জনাই সে' সতশের আকর্ষণ 
হতে আপনাকে মুস্ত করে নিতে পারল । সাবন্ধশীর জীবন ব্যর্থ হয় নি। 
কারণ প্রেমের জন্যই সে প্রেমকে চেয়োছল । সতাঁশ ছিল উপলক্ষ মানত । 
কিন রাজলন্ষ্মী সাঁবন্ী নয়। তার প্রেমে রয়েছে প্রেমানন্দকে পাওয়ার 
আকুলত।, আর নারাত্ব ও মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা । শ্রীকান্তকে ছেড়ে তার 
প্রেম টিকে থাকতে পারে না । ওই ছন্নহাড়া, বাউগ্ডলে, আত্মভোল। লোকণিই 
তার সমন্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে । রাজলক্ষ্যীর প্রেম স্বর্গের নয়, 
মত্যের | 

রাজলক্ষ্ঘণ রমাও নয় | রমাকে ঘিরে রয়েছে পল্লীসমাজের নিষ্ঠুর শাসন । 
রম। দূর্বল । সে রমেশের প্রেনকে স্বীকার করে নিতে পেরেছে, কিনব নজেকে 
প্রাতষ্ঠিত করতে পারে নি। তাই তার জীবন অমন ব্যর্থ । তাই তার স্থান 
সমাজের বুকে হল না, অন্য কোথাও তার প্রাণহীন পঙ্গু দেহটাকে টেনে নিয়ে 
যেতে হল । কিন রাজলল্ষ্ণ রমা নয় । সে স্বপ্রাতজ্ঠতা | ঈীপ্সত পারণতির 
দিকে আপনাকে সে এাগয়ে নিয়ে যেতে পারে । জীবনের শেষ অধ্যায়ে শান্ত- 
ময় রাজলক্ষ্ী আপনাকে প্রাতাষ্ঠত করে নিতে পেরেছে । চতুর্থ পর্ব রাজ- 
লঙ্ষ্াঈর আত্মপ্রাতষ্গার ইাতিহাসে* সার্থক | 

রাজলন্ষ্মী চারন্রের দুটো দিক আছে । একাদকে সে নারশ__69801)- 
(18119 (5191091 নারী ॥ তার বুকের মধ্যে প্রেমাস্পদকে পাওয়ার তৃষা 
রয়েছে, ম৷ হওয়ার প্রবল আকাঞ্কা রয়েছে, নারখজণীবন সার্থক করবার 


রাজলক্ষ্মণী, কমললত। ও শ্রীকান্ত ১৬৫ 


আকুলত। রয়েছে । অন্য দিকে রয়েছে তার সহজাত ধর্ম ও সংস্কার, সমাজ- 
নীতির সম্বদ্ধে সমৃদ্ধ চেতনা, আত্মসম্মানের তঁক্ষু বচারবৃদ্ধি। তার একদিকে 
শাশ্বত নারীধর্ম আর একদিকে তার ইহজাীবনের সাত পুঞ্জণভূত সংস্কার- 
সমন্টি। 

( বৌচফুলের মালার অন্তরালে আত্মানবেদনের পালা দিয়ে আরম্ভ হল তার 
জীবনের কাঁহনী। তার পরে এল দৈবের বিড়ম্বনা ; অমানশার দৃর্যোগময় 
প্রলয় রাত । বিবাহের নামে কী একট সামাঁজকতার মধ্যে অনুষ্ঠানের 
আড়ালে ঢাকা পড়ল রাজল্ষম্রী। সেই অনুষ্ঠান ডেকে নিয়ে এল পিয়ারা 
বাইীজর কল্গীষফত জীবনের পুঞ্জীভূত কালিমা । তারপরে একাঁদন শ্রীকান্তের 
সম্পৃত স্পর্শে মসীমাখা রাজলল্ম্নীর বুকে আবার ফিরে এল আত্মচেতনা। তার 
পরবতাঁ জীবন হল বৌঁচফুলের মালার অন্তরালে যে রাজলম্ষ্ী ছিল তাকে 
ফিরে পাওয়ার ইতিহাস । দৃই পক্ষই প্রবল পরাক্রান্তশালণ । কাজেই সংগ্রামও 
হয়ে উঠেছে ভীষণ । জয়পরাজয়ের পালা চলেছে দ্বইদিক থেকেই । তাই 
দেখ, যখনই রাজলক্ষ্মা শ্রীকান্তকে কাছে ডেকে নেয়, তখনই বঞ্কুর মায়ের 
মাতৃত্বের আভমান ব্রাথা উচু করে দাড়ায় ; আবার তারও প্রাতক্রিয়া চলে পর- 
বতাঁ জীবনের অশ্রাসন্ত ইাতহাসে । যখনই দেখ রাজলক্ষ্ষী ভাবতব্যের 
রঙীন আশ। বুকে নিয়ে রাঙামাটিতে নশড় রচনায় অধশর হয়ে ওঠে, তখনই 
মাঝখানে এসে দাড়ায় সুনন্দা আর গুরুদেবের ইন্টমল্ম 

চতুর্থ পর্বে সেই সংগ্রামের ঘন দূর্যোগ শান্ত ও প্রশামত হয়ে এসেছে । 
তার অবচেতন আত্মার (500001750109)05755) দেশ থেকে প্রাতানিয়ত যে 
প্রাতধবনি উঠছে, তার সম্বন্ধে সে এখন সম্পূর্ণ সচেতন হতে পেরেছে । সে 
বুঝতে পেরেছে, কেবল এঁ ছন্বেছাড়া৷ আত্মভোল৷ লোকটি ছাড়া এ বম্বে তার 
আর কিছু চাইবার নেই । সে চাওয়ার 'নাবড়তার আগ্মপরাঁক্ষা হয়ে গেছে 
কাশীর গৃরুদেবের অন্টপ্রহরব্যাপী জপতপের নামে আত্মপীড়নের ভিতর 'দয়ে। 
আজ রাজলল্ম্ী সম্পর্ণ সংশয়মুন্ত। সুনন্দার পৃজাপার্ণ আজ তার কাছে 
সম্পূর্ণ মিথ্যা । বঞ্কুর মায়ের আত্মসম্মানের গৌরব ভ্রান্তমান্র | লক্ষম্রীর বুকে 
মিথা। সম্মানের মোহ আজ আর একফৌটাও নেই । তাই ওই নাম-না- 
জানা কোন্‌ এক অচিন মেয়ে পৃ্টুর প্রতিও আজ তার ঈর্ষা হয়। হায় 
রলাজলক্ষ্মী, কোথায় তোমার সেই নিভর্শক আত্মন্তারত। ! শ্রীকান্তের উপর 
তোমার একচ্ছম্ন আধপত্যের প্রভাব আজ কোথায় ? 

পৃটুর প্রাত লক্ষ্মীর মনোভাবকে বুঝতে হলে আর-একটা দিনের কথ 
মনে করতে হবে- যোঁদন লক্ষ্মীর বাঁড়তে শ্রীকান্তের সঙ্গে পুরিয়া জেলার 


৯৬৬ শরং-সম্পুট 


কে এক জামদারের সাক্ষাং হয়েছিল । মনে করুন, রাজলক্ষ্মঈর সৌঁদনের 
ব্যবহার । সে শ্রীকান্তের বুকে ঈর্ষ। জাগয়ে তুলতে চেম্টা করে নি ক? 
নব কেন? সে তে ভালো করেই জানত, শ্রীকান্তের প্রেম ঈর্যার কাণ্টপাথরে 
যাচাই করে নেবার প্রয়োজন নেই। তবে? তার উত্তর আজ রাজলক্ষ্মখর 
মর্মে মর্সে লেখা হয়ে আছে । 9176 19 70210 1020]. 17) 1) 0৬1) 
০009 ॥ সোঁদনের পরাক্ষা আজ অশ্রুজলে পাঁরশোধ করতে হয়েছে । 
আর-একটা কথা এ সম্বন্ধে মনে রাখতে হবে, এ ঈর্ষ। সাবন্ধর পক্ষে সম্ভব 
হত না। সে তো জেনেশুনেই সরোঁজনকে তার আসন ছেড়ে দিয়োছল ॥ 
রাজলম্ষ্বী বলেই এ ঈর্ষা সম্ভব হতে পেরেছে । 

এর আর-একট৷ দিক আছে । এ পরাজয় পৃণ্টুর কাছে নয়, এ রাজলক্ীর 
নিজের কাছে নিজের পরাজয় ॥ সে যে চাওয়ার দাবকে সম্পর্ণ উপেক্ষা করে 
যেতে চেচ্টা করেছিল, সেই চাওয়াই তাকে আজ অমন একটা সামান্য উপলক্ষে 
এনে দেখিয়ে দিলে, তার চলে যাওয়ার প্রচেষ্টা কত মিথ্যা, কত আকণ্টিংকর । 
এ ঈর্ষ লক্ষ্মীর পক্ষেও সম্ভব হত না, যাঁদ কাশাীর নিরন্তর আত্মপণড়নের ফলে 
তার বুকে এই অসংশয় আত্মচেতন৷ ন। জাগতো৷ ৷ সে তো আজ সম্পূর্ণভাবেই 
বুঝতে পেরেছে, ওকে না পেলে তার আজ কিছুতেই চলবে না৷ । যে লোকটির 
নিজের সম্বন্ধে কোন খেয়াল-খবরই নেই, সে খন অস্ুখবিসূখে ভূগে মরবে, 
তখন পু্ট্ু তার আঁধকারের, দাঁব নিয়ে অনৃক্ষণ তার শিয়রে বসে সেবাশৃশ্রষ। 
করবে, আর রাজলম্ষ্মী দোরের কাছে দীাঁড়য়ে 2 শেষ পর্যন্ত সে ওই একরান্ত 
পৃরটুর সতীন হবে 2 রাজলঙ্ষ্্ীর এ মনোভাবের মাঝে ত পাওয়া না-পাওয়ার 
সন্দেহের কণামাতও নেই । একান্তভাবে আপন করে ন৷ পেলে যে আজ তার 
কিছুতেই চলছে না। হায় রাজলক্ষ্মী! তোমার এ জ্ঞান কোথায় ছিল, 
যখন রাঙামাটির বুক থেকে পাঁলয়ে তুম কাশীর গুরুদেবের আশ্রয় 
নিয়েছিলে ? শান্তি তোমার আজে ফুরোয় নি-_কমলতার কাছে আজ তুমি 
সাঁতাই পরাজিতা । 

কমললতা,_অপূর্ব এই সৃন্ট! কমললতার কাছে 'বদ্রোহনী অভয়াও 
যান হয়ে এসেছে । কিন্বু কমললতা চারন্র বিশ্লেষণের স্থান এ নয়। এত 
অল্প পাঁরসরের মাঝখানে টেনে এনে তাকে বিড়ান্তত করব না। কমললতা, 
ও গহরের জীবনের কাহিনীর সন্ধান আর-একাঁদন করতে হবে। অপর্ব এই 
দুই সৃদ্টি শরৎচন্দ্রের । প্রসঙ্গত এখানে বলে রাখি, পল্লীকাঁব গহরের পশ্চাতে 
শরৎচন্দ্র রঙান তৃলিকায় পল্লীর যে চিন্তন ফুটে উঠেছে- সেই জ্যোংয্লা রাত+ 
সেই ফৃগের বাগান, সেই শ্যামল বনরাজিলীলা। সেই বৈফবণীর আখড়া-_ 


রাজলক্ষ্ণ, কমললতা ও শ্রীকান্ত ১৬৭ 


এমনটি আর কোথাও 'তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি-_কোথাও না! চতুর্থ 
পর্বের ভাষাও কা কাঁবত্বময়। কমললতার স্পর্শে যেন সকল কিছুই মধুময় 
হয়ে উঠেছে ! 

কমললত। যেন লক্ষ্মণ ও শ্রীকান্তের সার্থক মিলনের স্বর্ণস্ত । কমললতার 
পাশাপাশি আপনাকে দাড় কারয়ে রাজলন্ষ্মী নিজেকে 1চনতে পেরেছে । হোক 
সে পরাজয়ের ভেতর 'দয়ে-কন্বু সে পরাজয়েও অগৌরব নেই। তার 
নিজেকে জানতে পারা, নিজেকে বুঝতে পারাটাই আজ তার কাছে সবচেগ্সে 
বড় কথা, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় । আর শ্রীকান্ত? কমললতার স্পর্শে শ্রীকান্ত 
নিজের অন্তর্নাহত প্রেমের সন্ধান পেয়েছে । সেই জন্যেই আজ এই ভবঘুরে 
লোকাটর পক্ষে রাজলল্মঘ্ীর হাতে ধরা দেওয়৷ সন্ভব হতে পেরেছে । নইলে 
হয়ত হত না। তাই বাল, কমললতাও লকঙ্ষ্ঘী-প্রীকান্ত 'মলনের স্বর্ণসূত্ । 
কমললত। যেন সন্ধ্যার সথ+ গোধাল ৷ বান্ধবীর প্রিয়তমকে তার হাতে তুলে 
দিয়ে সে যে কোথায় কোন শূন্যে মিলিয়ে গেল--তার খবরটিও আর আমর 
পেলাম না। শুধু প্রয়সখার প্রেমস্পর্শে তার দুটি গণ্ডে অলন্ত রাগরেখা ফুটে 
উঠতে দেখলাম । 'কন্বু তার পরেই আমাদের কানে ভেসে এল সন্ধ্যার মিলন- 
আরাতর মঙ্গলশঙ্খ । আমর! সেই মিলনমঙ্গলেই আঁবন্ট হয়ে পড়লাম । 

কোন রসজ্জ সমালোচক রাজলন্ষ্র এই হারানো ও ফিরে-পাওয়াকে 
[7720150 [,050 ও 1১212.0196 [২66911160 বলেছেন । খুবই চমৎকার 
কথা । তান আরো! বলেছেন, রাজলঙ্ষ্ঘী যে স্বর্গ হারালো, সে স্বর্গ আর সে 
ফিরে পায়ান। যা সে পেয়েছে তা পৃঁথবীর ধালরস্পর্শে কলাজ্কিত। 
তান এই অনুযোগও এনেছেন যে, শরংবাবু নদ্কাম প্রেমের মহান আদর্শকে 
শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারেন নি_ অনেক খাটে। করে ফেলেছেন । আমর 
বাঁল_-না, তা নয়। রাজলম্ষ্মী যে স্বর্গ চেয়েছিল সে স্বর্গেই ফিরে যেতে 
পেরেছে । রাজলক্ষ্মীর স্বর্গ ও সাবন্রীর স্বর্গ এক নয় । আমর! বাঁল রাজলম্ষ্ 
মত্যের মানব ॥। তার হকে নারাত্বের কামনা আছে, মহত্বের আকাঙ্ক্ষা 
প্রেমা্পনকে একান্ত নিকটে পাওয়ার তৃষ্ণা পূর মাতায় বর্তমান রয়েছে । কাজেই 
রাজলম্ষ্মীর স্বর্গ সাবিত্রীর 'নগ্কাম প্রেমের কম্পন্র্গ নয় । তার স্বর্গ পৃঁথবাীর 
স্পর্শে নিষ্ভেজ হয়ে যায় নি, বরং আরো উজ্জ্বল, আরে মহায়ান হয়ে উঠেছে । 
সে স্বৃর্গ দেবগর নয়, সে স্বর্গ মানবীর, সে স্বর্গ রাজলক্ষষীর । 


ভারতমানসের প্রতিনিধি কথাশিল্পী 
বিষুণপদ ভট্টাচার্য 


শরৎচন্দ্রের জীবৎকালে বাঙালশ সাহত্যরাঁসক একদ। তাকে অপরাজেয় 
কথাশল্পী বলে যে শ্রদ্ধা জানিয়োছল, তা কেবল বাঙলা দেশের নয়, সার। 
ভারতবর্ষের" প্রাণের কথা । রাজাভেদে আমাদের ভাষা আলাদ।, আহার্য 
আলাদা, পোশাক-পারিচ্ছদের তারতম্যও কম নয়। সবচেয়ে বড় কথা £ 
সামাঁজক রশীতনধাত এবং পারবারক সম্পর্কের দিক থেকে কোথাও কোথাও 
আমরা এতটা ভিন্নপন্থী যে একের পক্ষে য। স্বাভাবক, অন্যের কাছে তা 
বিস্মরকর, একের পক্ষে ধ। সাবধানে বর্জনীয় অন্যের কাছে তা গ্রহণখয় হতে 
কোনে বাধা নেই, এক পক্ষে যা নাষদ্ধ অন্য পক্ষে তা সমাূত । 

এহেন বৈচিত্র্য ও বৈপবীত্যের দেশে সাহিত্যের রসাস্বাদনেও ষে তারতম্য 
ঘটবে তাতে আর বিচিত্র কৰ? তাঁমলভাষী যাকে শিরোধার্য বলে গণ্য করে 
বাঙাল হয়ত তাকে জানেই না; গুঁজরাত+ সাহত্যে যান আলোড়ন তুলেছেন, 
কেরল তার প্রাত উদাসীন ; তেলুগু ভাষায় 'যাঁন প্রাতঃস্মরণীয়। মারাঠীদ্রে 
কাছে, তিনি একটি নামমান্ন,,তার বৌশ কিছু নন। কিন্তু শরৎচন্দ্র সকলের 
__লার! ভারতের প্রিয় লেখক । কোনোরূপ অতুযান্তর ছেো'য়। না লাগয়েও 
বল যায়, শরৎচন্দ্র আধুনক ভারতমানসের প্রাতানাঁধ কথাশিল্পী । প্রেমাদ 
(হিন্দী) ও নানক [সং (পাঞ্জাব? ), নাজর আহমেদ (উর )ও বাপ 
ররান্্ব ( তেলুগু), শিবরাম ( কল্নড ) ও খাণ্ডেকর ( মারাঠণ ), শিবশঙ্কর 
( মলয়ালমূ ) ও কৃকমূত্তি ( তামিল ), রমণলাল ( গৃঁজরাতণ ) ও কালিন্দীচরণ 
(ওঁড়য়া )_ এরা সব নিজ 'নিঞ্জ ভাষায় অপ্রাতদ্বদ্ৰী, 'কন্তু ভাষান্তরে তাদের 
রচনা তেমন কোনে সাড়া জাগাতে পারে নি। বাংলার বাইরে বক্গকিমের 
নাম শ্রব্কার সঙ্গে স্মরণ করা হয়, 'স্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সমাদর প্রায় সব, 
রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই পরম বিস্ময়, কিন শরৎসাহত্ায সকল ভাষার প্রাণের 
সামগ্রী । 

উপন্যাসের খ্যাঁতকে 'বশ্বাস.নেই । আজ যান জনাপ্রয়তার শখর্ধদেশে, 
পাঁচশ বছর পরে তান বিস্মৃত ও অবহেলিত__এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। 
শিল্পীর কীর্তি আরও ক্ষণদ্থায়খ _অনুবাদের ক্ষেত্রে ॥ কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার 
ক'রে নিঃসন্দেহে বল৷ যায়, ভারতীয় লেখকদের মধো শরৎচল্দ্ুই বোধ কার 
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'একমাত ব্যাঙ্ক ঘানি মৃত্যুর পরেও প্রায় চারটি দশক ধরে মোটামুটিভাবে 
ভারতাঁয় মানসলোকে প্রভাব বিস্তার করে চলেছেন । প্রদেশভেদে প্রভাবের 
তারতম্য আছে সন্দেহ নেই এবং একথাও ঠি ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, স্বাধধনতা- 
লাভ, দেশাবভাগ, সমাজ ও রাম্ট্রজীবনে বিরাট [বিপর্ধয় প্রভীতির কোনোটিই 
'যন প্রত্ক্ষ করবার সৃযোগ পান নি এবং যার জখবন গড়ে উঠোছিল প্রধানত 
উাঁনশ-শতকণী আবহাওয়ায় বিংশ শতকেন শেষ পাদেও তার প্রভাব তন্ষপ্ 
থাক] প্রগাত সাহত্যের দৃ্টিতে কোনোমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। তবু যে শরৎচন্দ্র 
আজও বপুলভাবে পঠিত, হার মূলে রথেছে ঠার রচনার বিষয়বন্ত্র ও শি্পগৃণ। 


২ 
বাঁভন্ব ভাষায় শরৎচন্দ্র প্রকাশক এবং বিশেষ করে অনুযাদক-গোম্তীর 
কথ স্বতল্মুভাবে কিছু বলার থাকলেও বাঙাল পাঠকের কাছে তার মূল্য 
সামান্যই । তবে শরৎসাহতোর অনুবাদ কবে, কোন্‌ ভাষায়, কী বই দিয়ে 
শুর হয়েছে তার একট। মোটামুটি আভাস পেলে মন্দ হয় না। বাংলা ভাষায় 
শরৎচন্দ্রের সাহত্যখ্যাতর স্চন। ১৯১৩ সালে এবং বছর পাচেকের মধ্যে সে 
খ্যাত দরপ্রাত্ত । অব্যবাহত পরেই অনুবাদ শুর্‌ হয়ে যায় হিন্দী, মারাতী ও 
গুজরাত" ভাষায় । হিন্দীতে বিরাজ বৌ (১৯১৯), মারাঠীতে "দত্ত (১৯২০)। 
গুজরাতী অনৃবাদও শুরু হয 'দত্তা' দিয়ে, ১৯২১ সালে । দাক্ষণ ভারতে 
শরৎচন্দ্র প্রচার আরন্ত হয় কিন্তু পরবতাঁকালে ৷ বাংলায় চন্দ্রনাথের প্রকাশ 
১১১৬ সালে । দশ বছর পরে এই চন্দ্রনাথ দিয়েই মালয়ালমৃ-এ শরং- 
অনুবাদের সুচনা । তেলুগুতে অনুবাদ হয় ( ১৯২৯) অরক্ষণীয়ার। বন্নড 
ব৷ কানাড়ী ভাষায় শরৎসাহত্যের প্রবেশ দেবদাস দিয়ে (১৯৩৯) । তাঁমল 
ভাষায় শরৎ5ন্দ্রের প্রথম অনাদত গ্রন্থ গৃহদাহ (১৯৪১) । 


। প্রথম অনুবাদের কালানুক্রমিক বিবরণ । 


গ্র্থ বাংলায় প্রকাশ অনুবাদের ভাষ। প্রকাশকাল 
বিরাজ বো ১৯১৪ হিন্দী ১৯১৯ 
দত্ত। ১৯১৮ মারাতী ৯৯২০ 
দত্ত। ১৯১৮ গৃজরাতাঁ ১৯২১ 
চন্দ্রনাথ ১৯১৬ মলয়ালম্‌ ১৯২৬ 
অরক্ষণীয়। ১৯১৬ তেলুগু ১৯২৯ 
দেবদাস ১৯১৭ কম্বড ১৯৩৯ 


শগৃহদাহ ১১২০ তামল ১৯৪১ 


১৭০ শার-সম্পুট 
যতদ্বুর জান৷ সম্ভব হয়েছে, তারই 'ভীত্ততে টীল্লাখত ( এবং পরবতাঁ 
কিছু) হিসাব রচিত । এগুজিকে বেদের ন্যায় অদ্রান্ত মনে কর৷ নিপ্প্রয়োজন । 


৷ জনপ্রিয় গ্রন্থ । 
যাঁদ অনৃবাদের সংখ্য। দিয়ে জনাপ্রয়তার বিচার হয়, তবে তালকাটা 


দাড়াবে এইরকম : 


অনুবাদ সংখ্যা গ্রন্থ ভাষা 
৯১ শবরাজ বৌ, পল্লীসমাজ হিন্দ 
৬ দত্ত। গুজরাত 
৪ পাঁরণীত। মলয়ালমু 
৩ দত্তা মারাঠী 
৩ 1বরাজ বো, গৃহদাহ কন্নড 
শু দেবদাস তামিল 
শুভদা, শেষের পারিচয় তেলুগু 


যাঁদ সাতাঁট ভাষায় অনুবাদ সংখ্যার ভীন্ততে বিচার হয়, তবে শীর্ষন্থানীর 
প্রথম 'তনখানি গ্রন্থের পারচয় এইক্প : 


ভাষা পল্লীসমাজজ বিরাজ বৌ দেবদাস 
হন্দঈ ৯ ৬ 
গুজরাত" ্ ৪ ৪ 
কল্নড ৮২ ৩ ৮ 
তামিল ২ ১ ২ 
তেলুগু ১ ২ ১ 
মারাঠী ১ ১ ১ 
মলয়ালমূ ৯ ১ ২ 
| অনুবাদে গ্রন্থের নামকরণ । 


অনুবাদে গ্রন্থের মূল নাম কতটা বজায় থাকে এবং কতট। কি ভাবে 
পারবার্তত হয় তার কিছু আভাস পাওয়৷ যাবে নীচের বিবরণ থেকে । বেশ 
ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নায়ক ব৷ নায়িকার নামে যাঁদ মৃলগ্রন্থের নামকরণ হয়, 
তবে তা অপাঁরবার্ততই থাকে । যেমন-_কাশীনাথ, চন্দ্রনাথ, দেবদাস, 
বিপ্রদাস । মূলগ্রন্থের নাম অন্যরূপ হলে অনুবাদককে ভাবনায় পড়ে যেতে 
হয় এবং তখন তার সমাধান হয় নায়ক বা নায়কা বা অন্য কোনে প্রধান 
চরিত্রের নাম দিয়ে । যেমন পল্লশসমাজ- রমা ( তামিল ), রমা-রমেশ 
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( গুজরাতাঁ) ; দেনা-পাওনা__ ভৈরব ( তামল-তেনুগু-মলয়ালমৃ-গুঁজরাতী- 
মারাঠী ), ষোড়শী ( কম্নড ); দত্তা-_বিজয়। ( গুজরাতখ-মরাঠী-মলয়ালমূ ), 
নরেন্দ্রবাবু ( মলয়ালম্‌ ) ; পাঁরণীত।-লালতা ( তামিল, মলয়ালম্‌ ) ; 
পথের দাবী-_ভারতী ( ভাঁমল, কেলুগৃ, কল্পড, মারাহী )) অপূর্ব-ভারতণ, 
( গুজরাত ), সব্যসাচী ( মারাঠী ); চারতরহীন-__সাবন্তী (তাঁমল ), 
সতাশচন্দ্রন ( মলয়ালমূ ) কিরণময়ী ( গুজরাত )। তৃতীয় শ্রেণীর 
নামকরণ হয় অনুবাদের সাহায্যে । যেমন, দেনা-পাওনা--লেনদেন ( হিন্দ+- 
গুজরাতাঁ ); বান্থুনের মেয়ে_ ব্রাহ্মণ কী বেটী (হন্দশ ), বামণ ননী দীকরস 
( গুজরাতী ), ব্রাহ্মণ চাঁ মুলগঁ ( মারাঠী ), ব্রাহ্মণ পিল্ল (তেলুগু ) ব্রাহ্মণ 
পুত্র ( মলয়ালমূ ), ব্রাহ্মাণর হুড়ীগ (কল্নড )। চতুর্থ শ্রেণীর নামকরণে 
পাওয়। যায় অনুবাদকের নিজস্ব রৃণ্চ ও কল্পনার পারচয় । যেমন, গুঁজরাতাঁতে 
নক্কৃতি-_ দেরানশ-জেঠানগ' ( ছোটজা বড়জা ), বৈকুষ্টের উইল-_“সাবকা 
মা" (লাবমাতা )। যেমন তামিলে, রামের সৃমাত_ “মদন (_বোৌঁদ ), 
নিক্কীত-__তৃয় উল্লমূ, (-পাবন্র চিন্ত ), দত্ত।__'পাল্পনটপু' ( _পাঠশালার 
বন্ধৃত্ব )। বেমন মলয়ালমে, মেজাঁদাঁদ-_-অন্ময়েত্তোড ( _মায়ের খোজে ), 
দর্পচূর্ণ__এণ্টে ভব ৬ _আমার স্বামী )। 





। শরতচজ্দ্রের দশক । 


বাংলায় 'বশৈষ করে কোন্‌ দশককে বলা যায় শরংচন্দ্রের দশক 2 এ 
প্রশ্নের উত্তরে নানা মুনির নান মত হতে পারে। অন্য ভাষায় মতান্তর 
হওয়ার আরও বোশ সন্ভতাবনা। তবু সাহস ক'রে বলাঁছ। শরংচন্দের 
অনুবাদ আজ পর্যন্ত অব্যাহত থাকলেও কোনো বিশেষ দশককে যাঁদ শরৎচন্দ্রে 
দশক বলে আাভাহত করতে হয়, তবে তা হল চল্লিশের দশক । পণ্াশের 
দশকে অন্যভাষায় অনুবাদ ব্যাহত ন। হলেও মারাতীতে হয়েছে বলে মনে হয়, 
এবং তার কারণ বোধ কার মারাঠী পন্যাঁসক বামন মল্হার জোশী 
(১৮৮২-১৯৪৩ ) এবং জ্ঞানপাঁঠ-পুরস্কার-প্রাপ্ত উপন্যাস “বধাতি”র লেখক 
বু সখারাম খাগ্ডেরের জনাপ্রয়তা । তেলুগৃ-মলয়ালম্-কল্বড-তামলে 
পণ্াশের দশকেও অনুবাদ চলেছে । অতঃপর ধার। কিছু ক্ষীণতর। কিন্ত 
হিচ্দী-গৃজরাতীতে শরংাডশন সত্তরের দশকেও প্রায় সমানে চলেছে । 


১৭২ শরৎ--সম্পৃট 


৩ 


ভারতবর্ষে নানা অঞ্চলে দার্ধকাল ধ'রে শরংচন্দ্রু যেভাবে পণ্তিত ও 
ও সমাদৃত, তাতে 'বাভিন্ন ভাষায় শরং-সাহত্যের উপর সমালোচনাগ্রন্থের 
প্রকাশ ছু অপ্রত্যাঁশত নয়। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে জ্যোতরিন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের একটি উীন্ত । আজ থেকে ৮৫ বছর আগে, ১৮৯০ সালে, তান 
একটি চমৎকার কথ বলেছিলেন : “যখন দোখব আমাদের সাহত্যপন্রাদতে 
মারাঠী, গুজরাট, হিন্দী প্রভাত প্রাদোশক ভাষায় রচিত গ্রন্থসকলের সমা- 
লোচন। প্রকাশ হইতে আরন্ত হইয়াছে, তখনই জানব আমরা কতকট। উন্নাতর 
পথে অগ্রসর হইয়াছি” (দ্রত্টবা প্রবন্ধ “মারাঠী ও বাঙ্গলা”, সাধনা )। স্পৎ্ই 
বোঝা যায়, এই মন্তব্য যে মনের প্রকাশ, তা কোনো প্রাদৌশক সীমায় আবন্ধা 
না থেকে সর্বভারতের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত । আজও কেন যে আমর 
সাহত্াক্ষেত্রে সেই উদার মনোভাবের পারচয় [দিতে পারান, ভাবতে একটু 
অবাক লাগে। কিবু একেবারেই যে পাঁরাঁন তাও পুরোপুরি ঠিক নয়। 
বাঁন্ষমকে নিয়ে লেখা কল্নড সমালোচক কৃষ্শাস্গীর “বাঁঙকমচন্দ্র” বইখান 
১৯৬১ সালে সাহত্য একাদেমণর পুরস্কারে ভূঁষত ৷ বাঙালীর কানে মধ্য- 
যুগণয় হিন্দী সন্ত কাদের বাণী শুনিয়েছেন স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেন । তা'মল 
বৈষব কাঁব নন্মালোয়ারের সহম্্রমখীতর বাংল৷ রূপান্তর ও রসাম্বাদনের সুন্দর 
পাঁরচয় দিয়েছেন শ্রীমৎ যত্শন্দ্র রামানৃক্জদাস ( পূর্বাশ্রমে যান ছিলেন ডান্তাব 
ইন্দ্রভৃষণ বসূ )। আরও হয়েছে, আরও হচ্ছে, আরও হবে । 

শরং-সাহত্য নয়ে বঙ্গেতর ভারতীয় ভাষায় যে সমন্ত আলোচন৷ হয়েছে, 
গুণে ও পারমাণে ত৷ খুব তৃপ্তকর বল। যাবে না । আর, সমন্ত ভাষাকেও 
একশ্রেণীভৃত্ত করা যুীস্তসঙ্গত নয় । অনুবাদের মতে। আলোচনার ক্ষেত্রেও 
ভাষাভেদে বিদ্তর তারতম্য ঘটেছে । বলাবাহুলা এ ক্ষেত্রেও হিন্দী অগ্রণী । 


॥ দাক্ষণ ভারত ॥ 


। তেলুগু । 

দাক্ষণ*ভারতায় ভাষাচতুন্টয়ের মধ্যে শরৎচ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য, বোধ কার, তেলুগু । শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তনখান গ্রন্থের সন্ধান 
পেয়োছি এই ভাষায় । একখান হল কে. ভি. রমণ রেড্ডি রাঁচত এবং 
১৯১৮ সালে প্রক্কাশত ক্ষুপ্রায়তন গ্রন্থ “শরৎবাবু : জাঁবত সাহত্য 
পারিচয়মূ* । শরৎচল্দ্ু সম্পর্কে বশদ আলোচনা করেছেন গোর্রেপাট 


ভারতমানসের প্রাতানিধি কথাশিল্পা রত 


বেঞ্কটসুববয়। তার দুখানি গ্রন্থে £ (১) শরতদর্শনমূ (১৯১৫৬), (২) শরৎ- 
জাঁবিত্মূ ( পুনমু্রণ ১৯৬০ )। পাঁচ-শতাধিক পৃগ্ঠার প্রথম বইখানিতে 
পাওয়৷ যায় শরংসাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা । এক হিন্দ ছাড়া অন্য 
কোনে। অবঙ্গয় ভাষায় শরৎসাহত্যের এত বিশদ বিশ্লেষণ হয়ান। 'দ্বিতগয় 
্রন্থখানর প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫ সালে । পাঁচ বছর পরে ১৯৬০ সালে এই 
গ্রন্থের ১৩২ পৃষ্ঠাব্যাপ পুনমুদ্রুত সংস্করণে পাই মৃখ্যত শরৎচন্দ্রের জীবন- 
কথা। কিন্তু এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক যে কয়েকটি কথা বলেছেন, বর্তমান 
আলোচনায় সেগ্ীলরই মূল্য বেশী । লেখক অকপটে স্বীকার করেছেন যে 
আন্ত বা তেলৃগুভাষীদের উপর সর্বাঁধক প্রভাব বাংলা সাহত্যের । আক্রদেশে 
প্রথম সমাদর লাভ করে বন্দেমাতরম্-এর ন্রন্টা বাঁঙ্কম্চন্দ্রের উপন্যাস । 
তারপরে এল 'িশ্বকীবর উপন্যাস, ছোটগল্প, গান ও কবিতা । প্রায় একই 
সময়ে জনিত হয় "দ্বজেন্দ্ুলাল রায়ের নাটকগৃঁলি। এসব আজ ( অর্থ। 
১৯৫৫ সালে ) পুরাতনের পরীয়ত্স্ত । বঙমান পাঠকসমাজে সবচেয়ে 
সমাদৃত লেখক শরৎচন্দ্র । এক কথায় বল! যায়, আন্দের হৃদয় জয় করে 
নিয়েছেন তান । একথা ঠিক যে শরৎবাবুর র5ন। ভারতের 'বাভন্ন ভাষায় 
অনুদিত হয়েছে । আমাদের কন মনে হয় তিন আঁধকতর প্রভাব বিস্তার 
করেছেন তেলুগু পাঠকদের উপর | শরৎবাবু যে মূলত বাঙাল+ একথা 
আমর। একরকম ভূলেই গিয়োছ । তান আমাদের এ৩ই কাছের মান্ষ যে 
তাকে আমরা তেলুগুভাষীদের একজন বলেই ধারে নিই । আজ তেলুগু দেশে 
সবচেয়ে বোশ আদর শরৎচন্দ্রের রচনার ॥ যত বোঁশদংখ্যক অনুবাদক তার 
রচনায় হাত লাগয়েছেন, এমন অন্য কোনো লেখকের রচনায় নয় । রামায়ণের 
অসংখ্য অনুবাদের মতোই শরৎসাহত্যের অনুবাদ । একথ। সত্য যে আমাদের 
জণ্লে রবখন্দ্রু একাডোমর মতো কোনে শরৎ একাডেম প্রাতিষ্ঠিত হয়ান । 
কন্ব একথাও সমান সত্য যে শরংচন্দ্রের বিপুল পাঠকসংখ্যাই এখানে একা- 
ডোমর কাজ চালাচ্ছে । আঙ্ষেরা তাকে আপন ক'রে নিয়েছে । তার সমন্ত 
রচন। কেবল স্বতল্মভ।বেই নয়, গ্রন্থাবলশীর আকারেও সংগৃহীত ও প্রকাশিত 


হয়েছে ।: 


১। এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয় যে গু্ধর!তী ও হিন্দী পাঠকসমাজ সম্পকেও অনুস্ধপ মন্তবা 
করা হয়। 

২। বঙ্গসাহিত্য ওভাবমূ মনমীদ অধিকম্গ! কলছু। অদিলে! বন্দেমাতরপু দ্র! বংকিম- 
চন্্রন নবললু অধিকংগা আদ্দেশমুলে। আদরিম্পবডনবি। অনস্তরম্‌ বিশ্বকবি নবললু, 
কখলু, গেয়ালু আস্ত সাহিত্যনুলো অবতরিঞ্চায়ি |... ইত]াদ | 


১৭৪ শরৎ-সম্পৃট 


শরংচন্দের এই জনাপ্রয়তার কারণ কী? অনেক লেখকের জীবন ও 
রচনার মধ্যে বিন্তর ব্যবধান। শরংবাবু সে পর্যায়ের লেখক নন। তার 
জাঁবন ও সাহত্য যুস্ত হয়েছে আবনাবদ্ধভাবে । তার বন্তুবোধ ও কজ্পনার 
মধে] ব্যবধান খুব বেশি নয়। শরতবাবুর সাহতাখ্যাতির কারণ এই নয় যে, 
[তান 'বরাট প্রাতভার আঁধকারী । তান যে বাংল। সাহত্যে অনন্য আসন 
লাভ করেছেন, এমনাক মধ্যাহের মাতগুতুল্য ভাস্বর রবীন্দ্প্রীতিভাকেও জয় 
ক'রে ?তান ষে স্বতল্পরূপে দীপ্তমান, তার কারণ তার ব্যান্তগত জীবন ও 
লেখক জীবনের ওতপ্রোত সম্পর্ক | ৩ 


। কম্নড ও মলয়ালম্‌। 


উল্লাখত ভাষা দুটিতে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে স্বতন্দম কোনে গ্রন্থ ব। 
আলোচনা আমাদের চোখে পড়ে নি। কোনো কোনো অনুদত গ্রন্থের ছোট 
ভামিকায় সামানা যে দুচার কথা স্থান পেয়েছে, তাতে সত) বলতে কা, 
মন ভরে ন। 

কম্বড অনুবাদ “মনে সু্টিতু"র ভামকায়ঃ অনুবাদক কে. বীরভদ্র পান্র- 
পাঘীর নামকরণ সম্পর্কে একটা নতুন কথ বলার চেষ্টা করেছেন । সুরেশ 
মানে ইন্ত্র। ইন্দ্রের মতোই প্রবল তার সপ্তোগেচ্ছ। । গৃহদাহে মাহমের কেবল 
মনেই ( মনেলগৃহ ) মনও পুড়েছে । কিন্তু তাতে মাহমের “মহিমে' 
( -মাহম। ) কিছুমান ক্ষুগ্ন হয়ান ।? 


৷ মলয়।লম্‌। 


দাঁক্ষণ-ভারতীয় ভাষাগুণতর মধ্যে মলয়ালম্-এ শরংচন্দ্রের স্থান সম্পর্কে 
আলোচনার মুখেই একটি উদ্ধৃত 'দচ্ছি মলয়ালশী লেখক এবং শবন্বুর ছেলে'র 
অনুবাদক কে. সুরেন্দ্রন-লাখত ভূমিকা থেকে । বিন্দুর ছেলের অনুবাদ 
'প্রেমসাগরমূ নামে প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে । সুরেন্দ্রন বলেছেন : 
“মলয়ালমূ সাহত্যে শরৎচন্দ্র অপাঁরাচত নিশ্চয়ই নন, তবে যথেষ্ট সৃপার- 


৩। কোন্দরি রচয়িতল জীবিতং বের, বাবি রচনলু চবরু। শরংবাবু ঈশ্রেণীলোনি 
বাডু কাড়ু। আরন জীবিতাঁনিকী সাহিত্যানিকী অবিনাভাবসন্বন্ধ মুম্নদি-'-ইত্যাদি। 

৪। কল্পড ভাধায় গৃছদাহের তিনটি অনুবাদ দেখেছি । (ক) ১৯৫০-এ 'অরগিন মলে' 
(খ) ১৯৬৫-তে “মনে সৃটরিতু”, (গ) ১৯৬৯-এ 'গৃহদাহ? | 

৫1 শরচচন্্র মুখাবাগি ঈ কাদম্বরিয়ঙ্লি মাত্র তশ্ম পাত্রগলিগে হেসর কোডুবাগল্‌ তুষ্ব 
বিবেচিসিদ্জারে এন্দু ননগন্গিসিতু । মহ্ম সুরেশ অচপা ঈ হেলরুগলু, আয়া পাত্রগল ব্যক্তিত্ব- 
গলিগে হিডিদ বে। মহিষন মনে সুটিতু ) মন সৃটতে ?১ইত্যাদি। 


ভারতমানসের প্রাতানাধ কথাশিল্পৰ ১৭৫ 


চিতও নন। আজ পর্যন্ত তার মাত চার-পাচখ্যান বই মলয়ালমে প্রকাশিত 
হয়েছে । বই-এর সংখ্য। নিয়ে হিসাবে কিছু গরামল দেখা গেলেও সুরেন্দ্রনের 
মন্তব্যটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য । তার আক্ষেপ এই ষে শরংচন্দ্রের মতো 
লেখকের এতাঁদনে যোগ্য সমাদর হওয়। উচিত ছিল, বু হয়ান। পরের 
বছর কথাট। আরও জোরালো করে বলেছেন সমালোচক “সাহতদাসন্" 
( আসল নাম এমৃ. আরু. নায়র্‌ ) টি. সি. ভাস্করন্‌ মুস্নত.-এর শীবজয়া'র 
€ 'দক্তা'র অনুবাদের ) ভূমিকায় (১৯৪৮)--“আধুনিক কেরলে প্রেমের গজ্প 
নামে এক ধরনের অশ্লীল রচনার খুব প্রচলন হয়েছে । শরংচন্দ্রের এই 
বইখান প্রেমের কাহিন হলেও, সখের বিষয়, সেই-শ্রেণীভৃন্ত নয়। সং 
সাহত্যের যা লক্ষণ ও লক্ষ্য, বিজয়া সেই আদর্শেই রাচত__ লোকাহতকর 
চাঁরপ্রসৃন্টি, মন-কেড়ে-নেওয়। কাহিনীর গারথ্থান, মনোরম ঘটনাসংস্থান এবং 
বান্তবসম্ম ত জীবনচিন্রন ষে কোনে সহ্বদয় পাঠককে খুশী করবে 1”? "সাহতী- 
দাসন্*-এর এই উীক্তকে যাঁদ বিশ্বাস করা যায় ( আঁবশ্বাসের কোনে কারণ 
দেখাছ না ), তবে বলতেই হবে ভারতবর্ষে একমান্ত্র কেরলীয় পাঠকরাই শরং 
প্রাতভার উপযুক্ত মর্াদ। তে ব্যর্থ হয়েছেন । 

কু পাঠকদের উপর ব্যর্থতার বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার আগে আরও 
একটু খু'টিয়ে দেখ! প্রয়োজন | মলয়ালমে ধারা শরৎসন্দ্রের অনুবাদক তারা 
প্রায় কেউই বাংলা থেকে সরাসার অনুবাদ করেনান, করেছেন অন্য ভাষ। 
থেকে ।* ফলে শরতচন্দ্রের একট। বড় আকষণ খোয়া গেছে পরোক্ষ অনুবাদে । 
আরও একট। কারণ আছে এবং সেটাও কম গুরুতর নয় । মলয়ালমী পাঠকদের 
একট। বড় অংশ নায়র সমাজ, ষে সমাজে বিধবা-ববাহের বাধা আগেও ছিল 
না, এখনও নেই । অথচ শরৎসাহত্যের একট। বড় অংশ জুড়ে আছে নবধবার 
প্রেম, যে প্রেমের পাঁরণাত কখনই বিবাহ পর্যন্ত পৌছয়ান। সামাজিক-ব্যবধান 
আরও আছে । কিন্ত আপাতত এইট্ুকুই যথেন্ট। তবে কি সামাঁজক ব্যবধান 
সাহত্যরস আস্বাদনের পরিপন্থী ? এ জটিল প্রশ্নে প্রবেশ না করে আমাদের 


৬। শরৎচন্ত্রন কৈরলিকু কেবলম্‌ অপরিচিতনল্প, পক্ষে বেগুত্র সৃপবিচিতনুমল্প । অদ্দেহ- 
তিন্টে নালো! অঞ্চে৷ কৃতিকল্‌ মাত্রমে মলয়ালর্কল্‌ বািউ্ুন্ত্। 

৭। ইমু কেরলভিল্‌ প্রচুর প্রচারভিলিরিকুন্তুম্‌ মিক্ততুম আভাসবৃম্‌ অশ্লীলবৃম্‌ আর 
অনুরাগকথকলুঢে রীতিন্নিলুষ্ল গুরু পুস্তকমল্প ইত । ইতিলে লোক গুপানুসৃতমায় পাত্রসূকিম্বম, 
স্বদয়া-বর্জকবৃম্‌ আনন্দোতেজকবৃমায় সন্দতশুদ্ধিমুম্‌, জীবতব্যবহ্থার সাধারপমায় স্বতাবচিত্রী- 
করণবৃম্‌ এতোরু সদয় নেমুম বাসপ্লিকৃন্নতাণ। ইতুতন্ে াণলো উত্তম স'হিতাতিক্টে 
লক্ষণবুম্‌ লক্ষ্যবৃম্‌। 

৮। 'মিষ্কুতি'র ছুটি অনুবাদের মধ্যে একটি করা হয়েছে দিলীপকৃমার রায় কৃত “179 
£)911/9181709" থেকে, অন্যটি'হিল্শী অনুবাদ “চুটকারা" থেকে । 


১৭৬ শরৎ-সম্পুট 


দেখ দরকার কেরলের অনুবাদক সমালোচক লেখকদের মতো উন্নত সমজ- 
দারের। শরৎচন্দ্র সম্বদ্দে আরও কিছু বলেছেন কিনা । 

যথেম্টই বলেছেন, এবং তার থেকে মনে হয় শরৎচন্দ্র সাহিত্যপ্রাতিভ। 
সম্পর্কে তাদের কোনো বিরূপ ধারণা তে। ছিলই না, বরং অন্য অনেকের চেয়ে 
তারা বেশী সচেতন 'ছলেন শরৎসাহত্যের গৃণাগুণ বিশ্লেষণে । অনাতম অনু- 
বাদক নারায়ণ পাঁণককর লিখেছেন : “লালতা। ( অর্থাং পারণীত। ) একটি 
ক্ষুদ্র কাঁহন' হলেও এরই মধ্যে আমর। পাঁরত্কাররূপে দেখতে পাই শরংচন্দ্রে 
মহৎ আদর্শ, রচনানৈপৃণ্য এবং চন্রানমাণচাতুর্য । দেখতে পাই কঠোর 
পণপ্রথার ফলে উদ্ভত দৃঃখকন্টের একটি মর্মস্পশী চিত ।৯ -*-৮ শরৎচন্দু 
সামাঁজক 'বকার 'নয়ে কখনে। ক্ড় বড় বক্তৃতা করেন না ; যারা সেই সমাজ- 
বকারের বাল, তান শুধু একে দেখান সেই সাধারণ মানৃযের ছবি ।৮৯০ 

এই ধরনের ছোট ছোট মন্তব্যের ভীন্ততে শিজ্পণ শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাদের 
শেষ সিদ্ধান্তের কথাগুলিও মনোযোগ দিয়ে শোনার মতে । ভারতবর্ষের গজ্প- 
লেখকমগুলণতে শরৎন্দ্রেব স্থান খুবই উচু ।১১ তার নব নবোন্মেষশালিনী 
প্রাতিভাশান্ত, অগ্রাতহত কল্পনা, মানুষের হৃদয় সম্পরকে গভীর আভজ্ঞতা, 
সর্বোপার দূঃখী দরিদ্রদের প্রাত ভালোবাসাই সমন্ত গুণের সমীচগন 
সংমশ্রণ শরৎচন্দ্ুকে বিশ্বসাহাতাযকদের প্রথম সারিতে স্থাপিত করেছে 1২২ কি 
বাঙালী, কি অন্য ভাষার সাহত্যশি্পঈরা শরংচন্দ্রকে সাহত্যগুরু বলে 
স্বীকার করে নিয়েছেন এবং ভারতায় সাহিত্যে ভাগামী দীর্ঘকাল যাং 
শরৎচন্দ্র আবসংবাদত প্রেরণাশান্তরূপে প্রাতীক্চত থাকবেন 1১, 


৯ লি শুক চেক কণন'ণেঙ্ছিল্ম ইতিতম অদেহত্িণ্ড বল! পটববুম াগহলি 
চাতুপ্রিয়ুম মহন*য়াদণঙ্গলুন। তো এ কালমন কলিমুম | প্রীরন বাবহাটে কাল 
নিমিত্ত উগুকুঘ দুন্ঙ্রতাট গুক শদদস্পুক।'ঘ চিত্রম নাম ইততিল দশক, | ( ইমিকা 
পরিলীতার অনুবনদ “ললিতা”, ১৯৪৪ ) 

5০1 শরতনাবু সানুদদিক দৃগ্যঙ্গলেপটি দার্ঘন্ঘঙ্গলাস পসঙ্গজল্‌ ওমৃম শটত্,মিল্র। মা 
তুলল ল্কু বশ্প্লটিন্বুম জতয়ে চিত্রী কতিচ্চহ কাণিচ্চনতরু্রতেযনঘু। (তদের) 

১১। ভাবতখগ্ুত্তলে আধ্যাপ্িকাকারন্মাক6 শাত্বাবুবিহৃল স্ানং অহানতমাকুর। 
( তদেব) 

১২। নবনবোনেষ শালিনিযায় প্রতিভাশক্তি। অপ্রতিহতমাব ভাবনা বলাস, অগাপমায় 
অনুশ্যন্থদয়জ্ঞান্ম- সবোপরি বিশালমায় দীনজন'নুকম্পা ইনমুটে সমীচীনমায় সম্মেলনম'পৃ 
শরচচন্দ্রনে বিশ্বলাহিত্যকারন্‌ মাকু:ট মুল্ননিয়িল্‌ এত্ত । (ভূমিকা, নারায়ণ পণিক্কর কৃত 


মেজদিদির অনুবাদ “অন্য়ে তেটি, ১৯৫৪ ) 
১৩ | কন়্াকারপ-মারু_বঙ্গালিকপুম অল্লাতবরুম _অদ্দেহত্তে সাহিতীয় গ্ররব'রি 


অংযীকরিচ্চু। ভারতীয় সাহিতা[গুল্‌ অনিষেধামায় ওর প্রেরপ।শক্তিয়ায়ি শরচচন্দন্‌ বলরে- 
কালম নিলনিক্কুঞ্তানু ) (ভূমিকা, কে সুরেজান্‌ কৃত খিন্দ্রছেলে-র অনুবাদ “প্রেমসাগর ম-” 
১৯৪৭ ) 


ভারতমানসের প্রাতানাধ কথা?শজ্পণ ১৭ 


তামিল 


শরৎচন্ত্র সম্পর্কে তামিল ভাষায় রচিত যে দুটি বই দেখার সৃযোগ হয়েছে 
(অন্য বইয়ের সন্ধান জানা নেই )ত হল: (১) বেলুরমৃ-সংকিলত 
শারতচন্দ্রুরন্‌ বাড়বুম্‌ পান্যূম্‌ €( শরৎচন্দ্রের জীলন ও রচনা, ১১৬০ ) এবং 
(২) তুলসধদাস রুদ্র-প্রণশত “খ্রৎওন্দ্রুরন্‌ কাডদ্ধৈ বরলারৃ” (শরৎচন্দ্র 
জখবনী, ১৯৬৭ )। দ্বিতীয় বইখান উৎসর্গ করা হয়েছে দক্ষণ ভারতের 
প্রাপদ্ধ ও প্রাতভাধর আঁভনেত। নাগেশ্বর রাওকে, শরংচন্দর নানা গল্পের 
নান৷ ভূমিকায় যার সৃযোগ্য অভিনয় দেখে গ্রন্থকার অল্প বয়সেই শরৎদন্দ্রে 
গভীর হ্ৃদয়ানৃভুতির পাঁরচয় পান । ভারতীয় সাহত্যে শরত5ন্দের মুখা 
প্রবর্তন সম্পর্কে তিনি একটি সুন্দর কথা বলেছেন, যার তাৎপর্য এইরকম : 
শরৎচন্দ্র লিখেছেন এমন ভাষায় যাকে পাঁগুত বলার উপায় নেই, যে ভাষ। 
সহজ, সরল, জনসাধারণের উপযোগী অথচ যাকে হাল্কা বলেও তুচ্ছ করু' 
যাবে না। বল্তুতঃ মনে হয়, শরংচন্দরের দৃণ্টান্তেই বাঙালণী লেখকেরা সমাজের 
গ্রীতানাধরূপে সগর্বে মাথা তুলে দাড়াতে পেরেছেন । তামলে ভারতখ 
[১৮৮২-১৯২১ ] ও বাংলায় শরংচন্দ্র__এ'র। দূজন একই কাজ করেছেন প্রায় 
একই সময়ে- একজন ( অর্থাৎ ভারত+ ) কাঁবতার মধ্য দিয়ে, আর একজন 
গদ্যে ১৪৯ তামিল দেশে উচ্চতা এবং শ্রেন্চতাবোধক শব্দ 'গোপুরম্‌" । লেখক 
শরন্দের মৃত্যুবর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখেছেন : শরতচন্দ্রের সাঁহতা গোপুরমৃ-এর 
মতো সগোরবে দণ্ডায়মান । মৃত্যুদেবতা যা ছিনিয়ে নিল তা হচ্ছে গোপুরমূ. 
এর ছায়। মান্ত। আসল গোপুরমূ 1চরকাল দাঁড়য়ে থাকবে আমাদের জগবন- 
যান্রার আলোকবার্তকার মতো | 
তাঁমলে শরত১ন্দ্রের অন্য তম অনুবাদক অং কি. জয়রামন্‌ । তার অনুদিত 
প্রায় প্রাতটি গ্রন্থের স্চনায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকীত সম্পর্কে কিছু না কিন 
মন্তব্য করা হয়েছে । তারই কয়েকটি এখানে একসঙ্গে জড়ো করা হল: 
কয়েক বছর যাবৎ [ ১৯৪২ সালে লেখ ] বাংলা থেকে অনেকগুলি উপন্যাস 
১৪। শবৎচল্রর্‌ পোছুমলুক্ত।ক এলিয় মুরৈ্কিল্‌ চিন্তিভূ এলুতত্‌ তলৈপ্নট পিল্নরে এলু- 
স্ভালন্‌ গধমাকত্‌ তলৈ শিমিবুন্দু চমুকন্ডিন শিবতিনিতিয়াক বিলঙ্ক মুডিযুমূ এন্র নিলৈ 
ইন্তিয়াবিল্‌ উরুবায়িট্রু। ইন্তক্‌ কাল কট্রটতিল্‌_এবত্ালচ্‌ চট্রু মুন্নতাক-__ইে 


পারত [ ভারতী ] ইলান্তিয বাল্কৈ বালন্দু কাট্রিণারু। ওরুবর্‌ উরৈনডৈ বলম্‌ মিকবর-। 
মট্রবব্‌ কবিতৈ আবেচম্‌ কে গুনবু। (পৃঃ১) 


১৫। শরৎচন্্ররন্‌ ইলকিষপ্‌ পড়েপ্লুক্‌ কোপুলমায় শিমিবৃন্থ নির্কিরতৃ। কালতেবৰ 
মশ্মিটমিবন্দ্ পরিত্‌ মবৈতু বৈতক্‌ কোওতু কোপুবত্তিন নিললৈত্‌ তান্‌। কোপুরমূ এন্কুম্‌ 
নিলৈয়ায় নম্মুটৈর় পয়ণভিন্‌ কলঙ্করৈ বিলকমায়্‌ নিনূক অপিরুমূ। (পৃঃ ৮৮) 


শাস-_ ১২ 


১৭৮ শরং-সম্পুট 


তাঁমিলভাষীদের মধ্যে সমাদৃত হয়ে আসছে । তার মধ্যে বাঁঙকম ও শরৎ"এর 
বইগঁলই প্রধান। হৃনয়ানুভাত পারস্ফুটনে অসামান্য নৈপুণ্যের আঁধকারধ 
শরৎচন্দ্র । চিত্রাশত্পণী যেমন দু-একটি বর্ণের সাহায্যে নানা রঙের ছবি 
আকে, শরৎদন্দ্রও তেমান অল্প কয়েকটি চারন্র দিয়ে কাঁহনগকে সরস ও 
প্রাণবন্ত ক'রে তোলেন। শরৎচন্দ্রের প্রত্যেকটি উপন্যাসেই তার অশক! চরিন্র- 
গল পাঠকের মনে এমন একট। ছাপ রেখে যায়, যা সহজে মুছে যাবার নয়। 
[ অরক্ষণায়। সম্পর্কে ] বিরাট ধবংসের মধ্য থেকে যেমন সৃষ্টির উদ্‌্গম হয়, 
তেমান মানুষের আগুম আশ্রয় শ্বশান থেকে তাদের (অতুল ওজ্ঞ/নদার ) 
জীবনযাত্। শুর হল। 


উত্তর ভারত 
। মারাঠী। 


মারাতী ভাষায় শরৎচন্দ্র সম্পর্কে প্রথম গ্রন্থ লিখেছেন প্রহলাদ নরহর 
জোশ, ১৯৫৫ সালে । দ্বিতীয় গ্রন্থ সৃধ। কুলকণর্শ ১৯৬৩ সালে । আর 
সম্প্রাত বোরয়েছে সৃঘতি ক্ষেত্রমডে রচিত “জীবনস্থপ্নী” (১৯৭৫) | ৫ শযোস্ত 
বইটি ঠিক জশীবন+ নয়, শরৎ5ল্দের জীবনোপন]াস । 

খুব সম্প্রাত চোখে পড়ল মারাঠ্ঠী পেনিক পান্তকা “লোকসন্ডা"য় 
(১৫. ২. ৭৬ ) আর. ডী. দেশপাণ্ডে লাখিত বিশেষ প্রবন্ধ “নারশঞজখবনাচে 
মাক ভাষ্যক্কার শরদ্বাবৃ” । একটি স্থলে বলা হয়েছে--তান (শরৎচন্দ্র) 
নিজে প্রত্যক্ষভাবে যে জীবন অনুভব করেছেন, সেই জীবনই তার গল্পে 
উপন্যাসে প্রাতফলিত হয়েছে । শ্রীকান্তে প্রীকান্ত, চাঁরত্রহীনে সতাঁশ, পথের 
দাবীতে ডান্তার ও শেষ প্রশ্নে আশুবাবু হলেন শরৎ5ন্ড্রের প্রাতানাঁধ 1৮১৬ 

মারাঠীঁ ভাষায় শরংচন্দ্রের অন্যতম অনুবাদক হলেন ভার্গবরাম [বিটঠল 
বরেরকর-াযান মাম৷ ওয়ারেরকর নামে সৃপারাঁচত | সব্যসাচঠ ( পথের 
দাবী-র অনুবাদ, ১৯৪৮) গ্রন্থের ভূমিকায় একটি বিশেষ দিকের প্রাত তিন 
মারাঠী পাঠকদের দৃষ্ট আকর্ষণ করেছেন। বলেছেন বাঙালণ এবং 
মহারাম্ত্রীদের স্ভাবধর্মে স্স্্র পার্থক্য উপস্থাপিত করা হয়েছে অপূর্ব এবং 





১৬। ত।ানী জে জীবন প্রতাক্ষ অনুভবলে, তেঁচ ত্যাচা কথাকাদশ্বর্বস্ত প্রতিবিদ্বিত 
ঝালেলে আহে । শ্রীকান্তমধীল শ্রীকান্ত, চরিস্ত্রহীনমধীল সতীশ, পথের দাবীমধীল ডাকৃটর 
ও শেষ প্রশ্শ/তীল আশুবাবু মৃহণজেচ শরদবাবু। 


ভারতমানসের গ্রাতানাধ কথা শিল্প ১৭৯ 


রামদাসের চরিত্রের সাহায্যে । অপূর্ব যেমন সাধারণ বাঙালী যুবকদের 
প্রীতীনাধ তেমাঁন রামদাস হল মহারাম্ত্রীয় যুবকদের । বাঙালখদের সমস্ত 
দোষ গুণ যেমন অপরের চারন্র দিয়ে দেখানে। হয়েছে, তেমাঁন রামদাসের মধ্য 
দিয়ে উপাস্থৃত কর হয়েছে মহারাম্ত্রীদের দোষগুণের, বিশেষ করে গুণের 


পারচয়। একথা মনে না হয়েই পাবে না যে বিপ্রবী রূপে বাঙালীদের 
তুলনায় মহারাম্ট্রীদেরই শরৎ) শ্রেক্ঠ প্রাতপন্ন করেছেন 1১৭ 


। গুজরাতী । 

হন্দীকে বাদ দিলে শরৎ১ন্দ্রেৰ সর্বাঁধক জনাপ্রয়ত। গৃজরাতী পাঠক- 
মহলে । এখানে একট ভ্রন নিরণনের সৃযোগ নিচ্ছি । অনেকের ধারণা 
গুদ্রাত ভাষায় শরৎচন্দ্রেঃ প্রথম অনুবাদক মহাদেব দেসাই | দিল্লীতে 
অনুষ্ঠত একটি সর্বভারতীয় সোমনারে কথাট। বললেন জনৈক গৃজরাতণ 
অধ্যাপক । তার উপব অযাচিত মন্তবা করে বসলেন এক বাঙালণ বিদ্ধান। 
বললেন, “মহাদেব দেসাই প্রথম অনুবাদক তো বটেই, আর তার সেই 
অনুবাদের প্রেরণ ভ্ত্রীগয়েছেন গান্ধীজী।” মন্তবোর দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে 
কিছু জানা নেই, কত্ত প্রথম অংশ মেনে নিতে ভ্বিধ। হচ্ছে । কারণ, সাক্ষ্য- 
প্রাণ অন্যরূপ। দেসাই অনুংদত প্রথম গ্রন্থ “শরদবাবৃন এণ বার্তাও” 
(-শরতবাবুর তিনাঁট গঞ্প : িল্দুব ছেলে, রামের সৃঘাত, মেজাদাঁদ )। 
প্রকাশকাল ১৯২৩। তার দুবছর আগে, ১৯২১ সালে, বেরিয়ে যায় 
গ্রীমতী বিজয়া” (দত্তার অনুযাদ)। অনৃবাদক কৃষ্প্রসাদ মণিশঙ্কর শাস্ত্রী । 
মহাদের দেসই রাজনশীতর ক্ষেত্রে বিশেষ খনাতমান ব্যন্ত সংন্দহ নেই, 
1কত্ব তার জন্য সাহতাক্ষেত্রের অখ্যাতনাম৷ পাথকৃৎ তার প্রাপ্য সম্মান দতে 
কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। 

গুজরাত ভাষায় শরৎসন্দ্রের সবগুলি না হলেও অনেকগুলি বই অনাদিত 
হয়েছে লেখকের জনবংকালের মধ্যেই (১৯৩৮) । এই দীর্ঘকাল ধর 





১৭। বংগালী আশি মহারাস্রীয়্ বাতীটা ্বগাবধর্ম:তীল অতান্ত সৃক্মভেদ অপূর্ব আশি 
রামদাস য়! দোন পাত্র চ] দ্বারে মাডন্যাত আলা আহ । অপৃধ মৃহণজে সবসামান্ত বংগালী 
তরুণাচে জসে প্রতিনিধক স্বব্ধপ আহে, তসাচ রামদাস হ1 মহ।রাকট্রচে প্রতিনিথিক স্বব্গপ 
য়া দৃীনে চিতার লেলা আছে । বংগল্গা চে সাবে আ৭ সারে দে:ঘ জসে অপৃবচাা চারক্রাতবণ 
জ্লাখবিলে গেলে আহেত, ত]াচে এমাণে রামদাসচা চিআতৃণ মহারাস্ট্রাচা। গুণদে চে 
লামান্ততঃ গুণার্টে5 স্বরূপ মাডলে আঙে।"'জ্রাস্তকারক য়া নাতাানে অহারাম্ত্ীয় হা 
ঘংগাল্যাপেক্ষ। শরদববৃণী শ্রেঠ ঠরবল। আহে অনে বা$ল্যাবাড৭ রাহত নাহী। 


১৮০ শরৎ-সম্পুট 


গুজরাতী জনসমাজে শরৎচন্দ্র যেভাবে পঠিত ও সমাদৃত হয়ে আসছেনঃ 
তাতে গৃঁজরাতশ ভাষায় শরংসাহত্যের একখানি উৎকৃষ্ট আলোচনা-গ্রন্থের 
প্রকাশ কিছ অপ্রত্যাশত নয়। অথচ আজ পর্যস্ত এজাতাঁয় কোনে। গ্রন্থ 
প্রকাঁশত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই । গ্রন্থ প্রকাশত না হোক, 'বাভন্ন 
প্রসঙ্গে সমালোচকদের মন্তব্য থেকে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে গুজরাত মনোভাবের 
ছু কু পারচয় পাওয়৷ যায়। 

«এরৎসাহতো পান্রপান্রধর নামধাম ও সম্বোধনাদ বঙ্গদেশখয় না হলে 
আমাদের মনে হত এ সমন্ত বুঝ সৃরতের (সৃরাটের) আশপাশের 
কাহনশ 1৮১৮ নিক্কীতর “প্রবেশক”এ মুরলণী ঠাকুর বলেছেন, «“শরদবাবুকে 
যেন চেস্টা করে কথা বলতে হয় না, কথা আপন। থেকেই জন্মলাভ করে । 
উপন্যাসে বার্ণত পান্রপান্তীর জীবন প্রাণবন্ত হয়ে যথাকালে তার ওচত পর্ণ 
পারণামে এসে বিশ্রামলাভ করে । শ্রীকান্ত ও চরিনুহখনের মতে। বড়ে। উপন্যাস 
থেকে আরন্ত ক'রে কাশীনাথ ও পাঁরণীতার মতো ছোটখাটে। উপন্যাসও 
সমানভাবে সজীব ও রসগ্রাহী। 

শরংচন্দ্রের অন্যতম আধুনিক অনুবাদক শ্রী:কান্ত ত্রবেদী । ভদ্রলোকের 
আসল নাম রজনীকান্ত। এ'র অনুবাদগগ্রন্থেব ভূমিকা লিখেছেন গৃুজরাতশ 
লাহত্যের খ্যাতনামা জীবন/চারতকার ধনবন্ত ওঝা । দত্তাকে হীন বলেছেন 
সংস্কার-সমন্বয়ের উপন্যাস । এর মতে, শরত্বাবুর পক্ষপাত ছিল প্রাচীন 
সংস্কারের প্রাত। তান ব্রাহ্গসমাজের নবীন শুভ প্রবর্তনাকে স্বাগত জানাতেও 
দ্বধ। বোধ করেননি । শরৎবাবু সনাতন ধর্মকে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু তার 
জড়তাকে নয়। সনাতন ধর্মের উদারপন্থুশী নরেন্দ্র এবং নব্প্রবার্তত ত্রাঙ্গ- 
ধর্মের আলোকপ্রাপ্তা বিজয়া।__এই দুই বিসদূশের মিলনসাধনের মধ্যেই 
শরৎাবূর 'বাশন্ট দৃক্টভঙ্গনীর পারচয় পাওয়। যায় । 

প্রাচীন প্রাচচ ও অর্বাচীন প্রতীচোর উপযুক্ত সমন্বয়ের কথা গুর্ররাত" 
সাহতো ইতিপূর্বে বলে গেছেন বৃহত্তম গুঁজরাতণ উপন্যাস “সরস্বতাঁ 
চন্দ্র” (১৮৮৭১ ১৮১২, ১৮৯৯, ১৯০১ সালে প্রকাণত চারটি খণ্ডে 
সম্প্ব)এর রচাঁয়তা গোবর্ধনরাম মাধবরাম ন্িপাঠী (১৮৫৫--১৯০৭ )। 
শরং5ন্দ্রের রসমধুর রচনায় সেই সত্যের সন্ধান পেয়ে গুজরাত পাঠক-সাধারণ 
আনান্দত। 


১৮। মাণসোন | অনে সগপণনশ। নামো অনে সম্েধনে! বংগালী ন হোত তে! কোঈ 
আমনে জরুর সুরত আসপাসন] ভাগনী বার্তাও সমজত (ভূমিকা, শরৎবাবুণী এপবার্তাও 
রামনারায়ণি বিশ্বনাথ পাঠক )। 


ভারতমানসের প্রাতানাধ কথাশল্পশ ১৮১ 


শরং5ন্দের রচনায় গুঁজরাতীঁ পাঠকের আগ্রহ বোঝা যাবে আর-একটি 
দৃষ্টান্ত থকে। শরং5ন্দ্রের অসম্পূর্ণ উপন্যাস “জাগরণ* প্রথম প্রকাশিত হয় 
মাসিক বসুমতখ' পান্রকায় ১৩ ০ থেকে ১৩৩২ সালের মধ্যে এর পরে 
১২/১৩ বছর বেঁচে থেকেও তান আর এ বইটি সম্পূর্ণ করতে উদ্যোগ 
হনান। পরবতাঁ অসম্পূর্ণ উপন্যাস “শেষের পাঁরচয়” শেষ করেন রাধারাণ? 
দেবা । কিন্তু 'জাগরণ' সম্পর্কে কোনো বাঙালগ লেখক তেমন আগ্রহ 
দেখিয়েছেন বলে জানি না। এই কাজট স্পম্ন করেন প্রসদ্ধ গৃজ্ররাতণ 
অনুবাদক শ্রীকান্ত। অনুবাদের প্রকাশকাল ১৯৫২ । 'ভ্রাগরণ'-এর পারিবর্তে 
অনুদত গ্রন্থের নম দেওয়া হয়েছে “অমরনাথ। তবে গ্রন্থের অভ্যন্তরে 
শরৎচন্দ্রের রচন। পর্যন্ত প্রাতটি পৃষ্ঠায় মুদ্রুত হয়েছে 'জাগরণ', পরবত্র্ণ অংশে 
'অমরনাথ' । ১৭টি পাঁরচ্ছেদে এবং ১৬১ পৃণ্ঠায় সম্প্ণ এই গ্রন্থখানির 
৯০ পৃষ্ঠা ও ৯টি পারচ্ছেদ শরৎচন্দ্রের রচনা । বাকণ অংশ অনুবাদকের 
সংযোজন । প্রকাশকের মন্তব্যে বলা হয়েছে : “এই অসম্পূর্ণ উপন্যাসটি 
পড়ে মনে হয় যে লেখক যাঁদ এটি শেষ করে যেতে পারতেন, তবে আর 
একখান পথের দাবী পাওয়া যেত।” জাগরণ সম্পূর্ণ হলেও পথের দাবশর 
মর্যাদা লাভ করত কনা সন্দেহ । অনুবাদকের সংযোজন অংশটুকু পড়ে 
পাঠের পা'রশ্রম ছাড়া৷ আর কিছু পাওয়৷ গেল না। 


| হিন্দী । 


হন্দীতে শরৎসন্দ্রের অনৃবাদ বোরয়েছে অভম্র । এক-একখাান গ্রান্থুর 
যেমন 'বাঁভন্ন অনুবাদ, তেমান বিভিন্ন তনৃবাদের নানা মুদ্রণ । ভারতবর্ষে 
হন্দভাষীর সংখা। সর্বাধক বলে শরতর$নাবলণর 'বাক্তুও এই ভাষায় 
সবচেয়ে বোশ, বোধ কার বাংলার চেয়েও । 

হন্দীতে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে প্রথম উল্লেখযোগ্য সমালোচন! করেছেন নাম- 
কর৷ লেখক ইলাঠাদ জোশ", ১১৩৮ সালে, তার “শরৎচন্দ্র কৰ প্রতিভা” 
নামক দুটি প্রবন্ধে এবং ১৯৭৪ সালে আলোড়ন-সৃষ্টকারণ গ্রন্থ “আওয়ার। 
সমীহা” (ভ্রাম্যমাণ দেবদূত ) প্রকাশের ফলে বিপুল খ্যাতলাভ করেন লেখক 
বধু প্রভাকর ৷ এই দুই কালের মধ্যবতণঁ সময়ে প্রকাশিত হয় ডস্র ইন্দ্রনাথ 
মদানের “শরংচন্দ্র : চিন্তন ও কলা” (১৯৫৪) (বইটি প্রথমে ইংরেজণতে 
প্রকাশত হয় ১১৪৪ সালে “শরৎচন্দ্র : হিজ, মাই আগ আট নামে )) 
ইলাঠাদের “শরংচন্দ্ু  বাস্ত ওঁর কলাকার"” (১৯৫৪), রামস্বরূপ চতুবেদীর 


১৮২ শরং-সম্পৃট 


শ্প্রধকে নারণপন্র” (১৯৫৫), মন্মথনাথ গুপ্তের “শরংচল্দ্ : এক অধায়ন' 
(১১৪৬) ( বইটির দ্বিতণয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে “শরতচল্ 
ব্যাস্ত ওর সাহত্যকার” নামে ) এবং ডন্্র সুরেন্দনাথ তিওয়ারার তুলনামূলক 
সমালোচনাগ্রন্থু "প্রেমঠাদ ওঁর শরতচন্ত্রুকে উপন্যাস” (১৯ ৯)। 
উল্লীখত বইগুলির মধ্যে মন্মথনাথের বই অনেকটা “সংক্ষেপে শর- 
চন্দ্রের গল্প” জাতাঁয় রচনা । বাকণ বইগৃল মোটাম্টি আলোচনা'মূলক । 
রামস্বরূপের গ্রন্থে শরংসাহিত্য থেকে ছোট বড় সব মিজিয়ে মোট ১৭৮টি 
নারাঁচরিত্ের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন গ্রন্থ 
সম্বন্ধে নানারকম স্বাধীন মন্তব্যও করা হয়েছে । রামস্থরূপের মতে শরৎচন্দ্র 
ছিলেন শিশ্পীদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যাস্ত এবং চিন্তাশীলদের 
ব্যান্তদের মধ্যে মহান শজ্প।১৯ তার দু-একটি মন্তবা থেকেই স্পন্ট হয়ে ওঠে, 
কোন্‌ দৃদ্টিতে তান শরৎ5ন্দ্রকে বিচার করেছেন । তিনি বলেছেন, রামের 
সৃমাতি, বিন্ুর ছেলে ও পথানর্দেশ এক অনুপম তিবেণী। যেকোনো কথা- 
সাহিতাই এই ন্িবেণণির দ্বার গৌরবাঘ্বত হতে পারে । বাজ বৌ বইখান 
পড়লে স্পক্টই বোঝা যায়, শরৎসাহত্যের রমণী-প্রেমে সেক্স্‌-এর প্রাধান্য 
নেই। শরৎবাবূর রচন৷ হল প্লেহভালবাসার নিধুল মন্দাঁকনাী, বাসনার 
কলুষিত বৈতরণ? নয় । চাঁরতুহগনে যে আদর্শবাদ শিগ্থল, পল্লীসমাজে আবার 
তা সংহত সংযত রূপ নিয়েছে । অথচ এখানে বান্তবতাও অক্ষ । যে 
বিশ্বেশ্বরণ ( জ্যাঠ,ইমা ) বাঙাল পাঠক ও সমালোচকদের চোখে 'অবান্তব 
অশরণীর* দেবত।, রামস্থরূপ তাকেই বলেছেন__ পল্লীসমাজের ঈর্ধা-দ্বেষের 
অন্ধকারে উজ্জ্বল 'নঙ্ল জ্যোতি । 

শরৎচন্দ্রের জনাপ্রয়ত। প্রসঙ্গে ইলা্ঠাদ জোশশীর মন্তব্য ভাববার মতো । 
[তান স্বীকার করেন, কেবল জনাপ্রয়ত। শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ নয়। কারণ সাধারণ 
জনতার কাছে সেই সমস্ত রচনাই 'প্রয় যাতে আছে রোমহর্ষক ঘটনার অথবা 
নরনারণর কদর্য উচ্ছুঙ্খলতার বিবরণ । কিন্তু গোড়ার দিকে যে দু'টি রচনা 'নয়ে 
শরং5ন্দরর খ্যাত প্রাতষ্ঠিত হল, তাতে জনপ্রয়তার উীল্লাখত লক্ষণের 'কনু- 
মাত আভাস নেই। রচনা দ্বুটি রামের সুমাতি, বিন্দুর ছেলে । কেবল এই 
দ্টিতেই নয়, পরবতাঁকালের ( বলা বাহুল্য, এখানে 'হন্দী অনুবাদের কথা 
বল। হচ্ছে ) বড়াঁদাদ, মেজাঁদাঁদ, নিক্কীত প্রভাত গ্রন্থেও আমরা পাই অন্য 
গুণ হৃদয়স্পশ অনুভাত, সক্ষম সংবেদন ও শীবচক্ষণ মামকত। । এইসব 
১৯ ওয়ে কলাকারেখ মে" মহান্‌ বিচারক এবং বিচারকৌ। মে মহান্‌ কলাকার থে। 


(পৃঃ ৬০০ ) 


ভারতমানসের প্রাতীনাধ কথাশিল্পণ ১৮৩ 


গল্পের মধ্য দিয়ে লেখক বাস্তব জীবন ও কমনশয় আদর্শের যে প্িগ্কধা আলো 
ছাঁড়য়ে দিয়েছেন তার ফলে সহসা জনাপ্রয় হওয়া নিতান্ত সহজ কথা নয়। 
নয় ঠিকই । ইলাষাদ তাই শরচন্দ্ু প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে ভোলেনান ষে, 'হন্দণ 
সমাজে আর-একখান জনপ্রিয় গ্রন্থ 'রামচারতমানস' । অর্থ, তৃলসাঁদাসের 
মতে। শরৎচন্দ্রের রচনাতেও একই সঙ্গে হয়েছে হনপ্রিয়ত। ও উৎকর্ষের দূর্লভ 
সমাবেশ । 

'হন্দী সমালোচক যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাগুা'লণ সমালোচক থেকে 
ভিন্নপন্থী, তার কিছু পাঁরচয় দেওয়া আবশ্যক | ডক্টর সুবোধচন্দ্ সেনগৃপ্ত 
মনে করেন, গঠনকোশলের দৃষ্টিতে নৈকুষ্ঠের উইল গৃহদাহের সমশ্রেণণতুত্ত 
(পৃ. ১৬৫ )। কন হন্দ সমালোচকের মতে বৈকুন্ঠের উইলে কাহিনী 
ও চাঁরত্রের সামপ্তস্য ঘটে'ন। উপসংহারে আক'স্মক পাঁরবর্তন অনেকটা 
উপদেশাআ্ক হয়ে উঠেছে । চরিঘসৃন্টি হালকা । গল্পের কাঠামো শিথিল । 
বইঠিতে সামাঁহক সমস্যার আলোচনা দূর্বল এবং কাহিনীতে প্রাণসণ্ার 
ঘটেনি । চরন্রহখীন উপনাসে সরে জনব-সতীশের বিবাহ গলপকে সবচেয়ে 
বোঁশ দুর্বল করে ফেলেছে বলে ড্র মদ্ান মনে বরেন। সবকোধ সেনগৃপ্তের 
মতে দেনাপাওন। শবৎচন্দ্রের তনাতম শ্রেষ্ঠ উপনাস । হিন্দী সমালোচকদের 
মত অন্যরূপ। ডুব মদান বলেনঃ দেনাপাওনার শৈল অপাঁরণত। 
চতুর্বেদীর বন্য: যঁদও দেনাপাওনা »রংবাবুর সন্টকালের উত্তরার্ধে রচিত 
একখান বড় উপনাস, তবু একথা নিঃসক্কোচে বলা যেতে পারে ষে 
এই গ্রন্থে সাহতাবসস্ন্ট হয় নি। লেখক কলার গ্রামজীবনের চিতণে 
এত ব্যপ্ত যে বইতে মানাবক ভাব্নার স্পর্শ লাগাবার অবকাশ খুব কমই 
পেয়েছেন ।২০ পল্লশসমাজ ও দেনাপাওনার তুলন। ক'রে 'তাঁন পল্পনীসমাজকেই 
উচ্চতর স্থান দিয়েছেন । 

“বপ্রদাস যে শরৎচন্দ্রেব নিকৃষ্টতম রচনা এ বিষয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ 
কম”_ডকৃটর সেনগুপ্তের এই মন্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত মত উপাস্ছিত 
করেছেন 'হন্দণী সমালোচকেরা । ডক্টর [তওয়ারীর মতে, বিপ্রদাসে শরৎচন্দু 
ভারতীয় সংস্কীতর গৌরব প্রাতষ্ঠা করেছেন । অগ্রণী সমালোচক চতুবেদশর 
বন্তব্য : পর্ববতর্শ সমস্ত রচনার চেয়ে বিপ্রদাস “প্রো” রচনা । এই উপন্যাসের 


২০। “লেনদেন” শবৎবাবুকে বচন'কাপকে উত্তবার্ধমে” বচিত এক অপেক্ষাকৃত বড়া 
উপন্যাস হৈ, পবস্ত যহ পিঃসম্কোচ বপসে কহা জ! সকতা হৈ কি আকাবকে অনুপ ইস 
উপদ্যাস মে" বসসুষ্টি স্তর নী" হো সকী। লেখক বংগাল্কে পল্লীসমাজকে চিত্রণ মে* ইতনা 
ব্যস্ত রা! হৈ কি উসে সহজ মানবীয় ভাবনায়েশকা স্পর্শ করনে ক বহুত কম অবকাশ মিল 
সকা। (পৃঃ ১৮৩) 





১৮৪ শরং-সম্পূট 


প্রধান বোঁশন্ট্য এই ষে, এতে ভারতাঁয় নারীর কলাণময় ও মাহমময় রূপ 
দেখানে। হয়েছে । প্রাচা ও পাশ্চাত্য সংস্কাতর দ্বারা অনুপ্রাণিত বাতশ্ন ও 
বরুক নারণ চারনের শ্রেশ্ঠত্ব নিয়ে যে দ্বন্ব ছিল শরৎবাবুর মনে, তার চরম 
লীমায় তান পৌছেছেন শেষপ্রশ্ন উপন্যাসে (১৯৩১ )। কিন্তু মনে হয়, 
আবার [তান ঝু'কেছেন পরম্পরাগত ভারতীয় রূপের প্রাত। তার পারচয় 
বপ্রদাস (১৯৩৫ )1২১ 

শরংসাহত্যের ?শল্পকৌশল নিয়েও আলোচনা করেছেন হিন্দ* সমা- 
লোচকবন্দ । প্রসঙ্গর্মে এসে পড়েছে প্রেমচন্দের কথা । ডক্টর মদানের 
মতে, শরংবাবু জীবনের বিচিত্র দিকের ছার আকেন [ন, তবে যেটুকু একেছেন 
সেখানে তার জ্তীড় নেই। ডকৃটর [তওয়ারীও মনে ববেন, প্রেম্ঠাদের 
তুলনায় শরৎসাহত্যের পটভূ'ম অপেক্ষাকৃত সীমত হলেও সেই সখামত 
ক্ষেত্রেই গল্প বলায় তার অসামান্য নৈপৃণা, বিষয়বস্তুর পৃনরাবৃ-ত্ত সত্তেও, 
নতুন নতুন কঙ্পনালোক উন্মোচিত করে ।২২ তিওয়ারখর মতে, শরৎচন্দ্র 
ক্কাহনখ অত্যন্ত স্বাভাবক রখাততে গড়ে উঠে ধীরে ধগরে সমাপ্তির দিকে 
অগ্রসর হয় । প্রেম্ঠাদের তৃলনায় শরৎ5ন্দের গজ্পাংশ সুগঠিতঃ স্বচ্ছন্দ এবং 
মাখ্যায়কার 'বাঁভন্ন অংশগ্ল ঘানষ্ঠভাবে সম্পৃস্ত । প্রেমঠাদের উপন্যাসে 
মনাবশ্যক প্রসঙ্গ এসে যেমন গস্পের স্বাভাবক বিকাশে বাধা সৃন্টি করে) 
ণরৎনাহিত্যে তেমন অবান্তর ঘটনার ব্যস্হার নেই। বস্তুত শরতবাবুর মান্লা- 
বোধ ও সামঞ্জস্জ্ঞান তার গঠনকোৌশণলকে অনবদ্য কারে তোলে । তার এই 
গল্প:ংশের গাথুনি বা সংহাতিগুণ কেবল ক্ষুদ্র উপন্যাসগঁলতেই নয়, শ্রীকান্ত ও 
চারত্রহীনের মতো বৃহৎ উপন্যাসেও বর্তমান । একই উপন্যাসে একাণক 
আখ্যান থাকলেও লেখক অদ্ভুত নৈপুণ্যে সেগাঁল জুড়েছেন। প্রেম্ঠাদ 
মাকস্মিক ঘটনার সৃণ্ট করে কা'হননর শিজ্পরূপ ও স্বাভাবিকত। ক্ষন করেন । 


২১। বিপ্রদাস উপহ্য'সকী সবসে বড়ী বিশেষত ঘুহ হৈ কি ইসমে* উন্ভীনে নানীকে 
ভারতীয় ক্ূপকে। হী অনপিক শ্রেশক্কল এবং মহিমময় পিখায়া হৈ। শালীকে পৃবাঁ ওল পশ্চিমী 
লংস্কতিয়েশাসে অনুপ্রঃণিত" দো বিভিন্ন এবং প্রাঃ বিবোধী বূপেশামেন শ্রেষ্ঠতাকে পয়ে জো 
লংঘর্ধ শরৎব'বৃ.ক মনমেচ রহা গা, উসকী চরম সীমা উৎ্কে সরাপেক্ষা প্রসিদ্ধ উপশ্ুস 
শেষ পশ্ন মে” পছ্ণ্চ গঈ হৈ, পরস্ত ইদকে বাদ জান পড়তা হৈকিউনকা নির্ণন্ন নারীকে 
পরম্পরাগত ভারতীয় রূপ কে হী পক্ষমে রহা। (পৃ ১৮৩) 


২২। শরৎচন্দ্রকে উপন্যার্সে! কী কথাবন্ত কক্ষেত্র সীমিত হৈ । শরৎচন্দ্র মে কথা কো 
প্রস্তুত করনে কী কৃ এপীক্ষমত! হৈ কৃহ এনী কূশপত। হৈ কি উনকা! প্রতোক উপন্লাস এক 
নয়া কল্পনালোক খোলতা হৈ। (পৃঃ ২২৪) 


ভারতমানসের প্রাতনাধ কথাশিল্পী ১৮৫ 


শরংচন্দ্রের গল্পে কোথাও আকাঁস্মক ঘটনার সমাবেশ নেই । ইন্দ্রনাথ 
মদান কার করেছেন যে, শরৎচন্দ্র মূল বাংল। বই পড়বার সুযোগ তার 
হয়ান। ঠার আলোচনার অবলম্বন একমাত্র হন্দী অনুবাদ । অনুবাদ পড়েও 
কিত্ব ঠার মনে হয়েছে (প্রেম্ঠাদের কথ। স্মরণ রেখেও মনে হয়েছে )ষে, 
ভারহাঁয় কথাসাহত্র শ্রেম্ত লেখক শরৎল্দর | 


পত্রাবলীর শরৎচন্দ্র 


ডঃ প্রচ্টোত সেনগঞ্ড 


শরৎচন্দ্রের ব্যান্তজীবন ও শিল্পৰচারতের একট অখণ্ড মাল্যরচনার প্রয়াস 
হিসেবে তার পত্রাবলনকে পর্যালোচনা করা৷ যেতে পারে । পন্রগঁলির মধ্যে 
তার শিল্পৰ আত্মার উপাদান-উপকরণের পাঁরচয় যেমন মেলে__তেমান 
উপাদান-আতীরন্ত সাহাত্যক মূলোর পাঁরচয়ও পন্রগুিতে সৃপ্রচুর ৷ শরৎচন্দ্রে 
পন্রাবলখর মধ্যে তার মনোজশবনের উন্মৃস্ত, অকপট প্রকাশরখাতি আত্মানভ্ঠ 
আনন্দবেদনার মধ্য দিয়ে তার সাহিত্ক প্রকাতি এবং হ্ৃদয়লোকের একটি 
ঘাঁনম্ঠ পারমণ্ডল রচন। করেছে । শরৎমানসের সহাঁজয়৷ সুীনপুণ স্বভাব- 
ান্তর ভঙ্গ ভাষার তদশগত আন্তারকত। এবং নানা বষয়-বোচত্ের উপস্থাপনার 
মধ্য দিয়েই পত্রাবলণীর শরৎচন্দ্র পূর্-বিকাশত । আবার কোথাও প্রয়োজনের 
আত্যান্তক নিষ্ঠায় ভাষার রমণীয়তার প্রতি কছুট। বিমুখ হয়ে তান যুন্তর 
প্রাত মনোযোগ কথকের ভূমিকায় অবতশর্থ যার মধ্য 'দয়ে রুচনীত, 
সাহতাবোধ ও সমালো5নাবুন্তর প্রকাশরশীত দ্বিধাহখীন স্পন্টভাষণে উপ্তাঁসত 
হয়েছে । কোন কোন পন্রে তার ব্যান্তজ্ীবনের নান কথার পারপ্রোক্ষতে 
সমসামাঁয়ক দেশকালের নান। প্রসঙ্গের পর্যালোচন। লক্ষণীয় গুবৃত্ব লাভ 
করেছে । আবার বহু পত্রে তার অমলিন শিল্পীচারতের স্বভাবানুগ হাস্য" 
রসের 'সগ্ছঘ আলোক 'বিকীর্ণ হয়েছে । এই রস-রাঁসকত] যেন তার শল্পী- 
চারতেরই দুযাতিলাংণ্য । 

তার পত্রাবলীর একাঁট বিশেষ অংশ জুড়ে আছে তার সাহত্যভাবনা | 
এই সাহত্যভাবন৷ তার নিজের সৃন্টি সম্বন্ধে যেমন 'বশ্লেষণমূখর-__তেমাঁন 
অপরের রচন। সম্পর্কেও নিরপেক্ষ সত্যের মূল্যায়নে বাঙ্সয়। এইজাতাঁয় 
পন্নের সুত্রে শরংচদ্দ্রের সাহতোর প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বিষয়ে একাঁট ব্যান্তগত 
আঁভমত উদাহৃত হয়েছে । সাহিত্যের মৌলক প্রকাত তত্ব নির্ধারণে সে 
আঁভমতের মূল্য নিঃসন্দেহে আজ এাতহাসিক বলে বিবেচিত হবে । বছজনের 
রাঁচত সাহিত্য সম্বন্ধে তার পনাঁবলীতে উল্লোখত কিছু কিছু মন্তব) এ প্রসঙ্গে 
স্মরণ কর যেতে পারে । রচনারীতির মধ্যে সংযমকে তিনি ?িরকাল উচ্চ 
মর্যাদ। দিয়েছেন । প্রভাতকুমারের রচন। সম্বন্ধে একণ্ট পন্রে তান লিখেছেন : 
“প্রভাত নুখুচ্জের বর্ণনায় নিপৃণতা, ঘরের মধ্যে ক'ট। আলমারণ, ক'টা সোফা, 
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প্রদীপ ক'টা সলতে দেওয়া এবং আলনায় ক'টা এবং কি পাড়ের কৌচানো 
শাড়ী__এ সকলের দিনও গেছে প্রয়োজনও শেষ হয়েছে । ও কেবল লেখার 
ছলে সাহিত্যকে ঠকানো |” জলধর সেনকে একটি পত্রে তীব্র আৰ্রমণ করে 
শরৎচন্দ্র লিখেছেন_-“তার কি একটা বইয়ে মরা ছেলের বাপ-মায়ের হয়ে 
পাতার পর পাত। এত কান্নাই কাদলেন যে পাঠকের৷ শুধু চেয়েই রইল 
কাদবার ফুরসং পেলে না। বস্তুতঃ লেখার অসংযম সাহিত্যের মর্যাদা 
ন্ট করে দেয়।” দিলপকুমার রায়কে লাখত একাটি পতাংশে পাই 
_-“অবশ্য সংযম 'জানিসট। হচ্ছে একপ্রকারের ইন্সাটংট, ও 
নিজের ন।৷ থাকলে পরে বুঁঝয়ে দিতে পারে না ।** লেখায় সংষম- 
সাধনার মতো শন্ত সাধনা আর নেই । যা অনায়াসে লিখতে পারতাম তা 
না-লেখা । রসজ্জ পাঠকের মন তৃঁপ্ততে পারপূর্ণ হয়ে ওঠে যখনি সে দেখতে 
পায় এই সংযমের চিহৃট্ুকু |” দিল্ীপকুমার রায়ের কাছে লিখত আর-একাঁট 
পত্রে পাই : তুম লিখেচো সাহত্য ব্যাপারে আমার কাছে তুম ধণী__ 
অন্তনঃ এর সংযম সয়বন্ধে। ধণের কথা আমার মনে নেই, কিন্তু এই কথাটা 
তোমাদের অনেকবার বলোছি যে কেবল লেখাই শন্ত নয়, নালেখার শান্তও 
কম শন্ত নয়। তর্থাং ভেতরের উচ্ছাস ও আবেগের ঢেউ যেন 'নরর্৫থক 
ভাসয়ে নিয়ে নাযায়। আম নিভেই যেন পাঠকের সবখান আচ্ছম্ন করে 
না রাখ । অশালাঁখত অংশটা তারাও যেন নিজেদের ভাব, বু'চ এবং বৃদ্ধি 
দয়ে পর্ণ করে তোলবার অবকাশ পায়। তোমার লেখা তাদের ইংাগত 
করবে, আভাস দেবে, ?কনৃ তাদের তাঁজ্প বইবে না” কিংবা “তোমার 
'দোলা'র ব্যাপারটাও বিলেতের । সেদিন বয়েকটা অধ্যায় পড়েছিলাম । 
তাতে এই অহেতুক ভান্তীবহবলতা, অকারণ, অসংযত বিবরণের ঘটাপটা 
নেই ।” 

দিলগপকুমার রায়ের রচনা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের একটি বিশেষ মানাঁসক 
আকর্ষণ ছিল । তার আশ্রমে বাস প্রসঙ্গে একটি পন্ধে তুলনাম্লক ভঙ্গীতে 
জীবন সম্বন্ধে যে সশ্রদ্ধ উীন্ত শরৎচন্দ্র করেছেন- সেই শ্রদ্ধার সঙ্গে সাহত্য- 
চিন্তাও স্বগতোন্তর মতো৷ উচ্চারিত হয়েছে । জবন'বমুখ সাহত্যভাবন। 
তার ছিল না বলেই তান বলতে পেরেছিলেন : জীবনে যে ভালোবাসলে 
না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সাঁতাকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা 
আহরণ করলে না, তার পরের মুখে ঝাল খাওয়া কল্পন৷ সাঁতাকার সাহত্য 
কতাঁদন জোগাবে ?.*."নিজের জাবনটাই হল যার নশরস, বাঙলাদেশের 
বালাবধবার মতো পাঁবন্, সে প্রথম 'যৌবনের' আবেগে যত কনুই করুক, 
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দব্দনে সব মরুভূমির মত শৃক্ক শ্রীহীন হয়ে উঠবে ।"**সবচেয়ে জ্যান্ত লেখ 
সেই, যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সবাঁকন্ু ফুলের মতো 
বাইরে ফুষ্টয়ে তুলেছে ।” 

রবীন্দ্রীবরোধতার নামান্তরে আধুনকদের অসংযমকে শরৎচন্দ্র বেশাদন 
সমর্থন করতে যে পারেনাঁন__পন্রাবলীর মধ্যে ইতন্ততঃ বিকীর্ণ মন্তব্যে আমরা 
তার পারচয় লাভ কাঁর-_“শেষ প্রশ্নে আত আধু'নক সাহত্ত কি রকম হওয়া 
উাঁচত তারই একট্রখাঁন আভাস দেবার চেণ্টা করোচ। “খুব কোরকে।, গর্জন 
কোরে নে'ংর৷ কথাই লিখবো” এই মনোভাবটাই আত আধুনক সা'হত্যের 
সেন্দ্রল পিভট নয়-_এরই একটু নমুন। দেওয়া ।” কিংবা: “কন যারা 
নির্বিচারে স্পীজাতর প্রান প্রচার করাটাকেই 'রিয়েলজমূ ভাবে তাদের 
আইডিয়ালজমূ ত নেই-ই, রিয়ালজমও নেই । আছে শুধু আঁভনয় ও মিথ্যে 
স্পর্ধ__না জানার অহামকা |” 

প্রবন্ধে আড়ম্বরের আতশযা, যেখানে সেখানে গুঁজে দেওয়া 'বদ্যের 
বাচালতা'র বিরোধী ছিলেন শরৎচন্দ্র । এই প্রসঙ্গে তিন একটি পল্লে 
লিখেছেন : “লেখার দ্রুতগাঁত কেরাণীর কোয়ালাফকেশন- লেখকের নয় । 
এ-কথ। ভোল৷ উাচত নয়। অশ্প বয়সে গল্প লেখা ভালে, কাঁবতা লেখ 
আরো ভালো । কন্তু সমালোচনা লিখতে যাওয়া অন্যায় । তা উপনাসের 
ওপরেই হোক বা নারীর উপরেই হোক্‌।৮ জীবনে আঁভজ্ঞতার মৃন্ত্যকে 
শরৎচন্দ্র যথেন্ট গৃরৃত্ব দিয়েছেন পুথলব জ্বঞানের মধ্য দিয়ে এই 
অভিজ্ঞতার সন্ধান মিললেও পন্রে যথার্থ ভর্থে মঞ্জোপলব্ধি হয়তো সম্ভব 
নয়। এ বিষয়ে তার বন্তবা এবং সাহত্যসৃজনে এই আভজ্ত। প্রসঙ্গে তার 
মন্তহ্য গভীর চন্তাদ্যোতক : “জীবনে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তু পাওয়া 
ষায় তার নাম আভগ্ছতা । শুধু বই পড়ে একে পাওয়া যায় না, এবং না 
পাওয়] পর্যন্ত জানাও যায় ন। এর মূলা কত। কিন্তু একথাও মনে রাখা 
উঁচত যে আভক্দ্রতা, দূরদর্শিত৷ প্রভৃতি কেবল শান্ত দেয়ই না, শান্ত হরণও 
করে। তাই বয়স কম থাকতেই কতগুল কাজ সেরে নেওয়া উচিত । এই 
যেমন গঞ্প লেখা । আমি অনেক সময় দেখোঁচ কম বয়সে যা লেখা যায় তার 
অনেক অংশই আবার বয়স বাড়লে লেখা যায় না। তখন বয়সোচিত গান্তণর্য 
ও সঙ্কোচে বাধে |” সৃজনলগ্নেও সাহতিকের মধ্যে একদিকে যেমন আত্মমগ্র 
বান্তত্ব সক্রিয় থাকে, অপর দিকে তেমনি ্রন্টার মধ্যে সমালোচনা-প্রখর 
একটি সন্তাও থাকে । লেখকের এই ক্রিটিক সত্ত। তার মধ্যে সাক্ুয় থেকে 
সাহিতাকে যথার্থ রসোন্তী্ঘ হতে সহারত৷ করে । সাহত্াসৃদ্টির নেপথো ম্রদ্টার 
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অন্তলীন এই “কুটিক' সত্তা প্রসঙ্গেও একাঁটি পত্রে শরৎচন্দ্র অন্তর্গামী আলোচন। 
করেছেন : “মানুষের মধ্যে শুধু লেখবই থাকে না। ক্রিটিকও থাকে । তাই 
বেশণ বয়সে লেখক যখন লিখতে চায় রুটিকট প্রাতি হাতে ভার হাত চেপে 
ধরতে থাকে । সে লেখা জ্ঞান-বুদ্ধীবদেযর দিক দিয়ে যত বড়ই হয়ে উঠুক 
রসের দিক দিয়ে তার তেমাঁন চোট ঘটতে থাকে । তাই আমার শ্বাস যৌবন 
উত্তরণ করে 'দয়ে যে বা]ন্ত রসসৃঙ্চর তায়োজন করে সে ভুল করে। 
মানুষের একট বয়স আছেই যার পরে কাব্য বলো উপন্যাস বলো, আর লেখা 
উঁচত নয়।” তৎকালীন “স্বদেশ' পান্রকার সম্পাদক কৃষেন্দুনারায়ণ 
ভোৌমককে লেখা একটি পত্রে সাগহত্য প্রচারে, সৃজন ও পাঠক্ষমনকে আধকার 
করার যথার্থ দিকাঁনর্দেশ করে তান বলেছেন £ “মা'সক পত্র বছুলোকের 
প্রয় করে তোলার জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন লেখার ক্পিগ্ধতা ও সংযম। 
উগ্রতায় আভভূত করে দেবার সংকল্প নিয়ে যে লেখা রাঁচত হয়, 
একট্ু মন দরে দেখলেই দেখতে পাবে, তার পোষাক ও বাইরের আতিশষ্য 
স্ব্পক্কালের জন্যে পাঠকের চিন্ত চল করে তুললেও সে স্থায় তে হয়ই না, 
পরব প্রীতাক্রয়ায় অবসাদপগ্রন্ত করে দেয়। গল্পেই হোক্‌ বা যাতেই হোক্‌ 
যাঁদ দেখতেই পাও তার আসল কথাগুলি লেখকের আপন অনুভূতির রসে সতা 
এবং বিশৃদ্ধ হয়ে রচনায় আসোনি, তখাঁন মনে কারো তার ভাব ও ভাষার 
আড়মুর যত চমকপ্রদ হযেই মানুষের দৃ্ট আকর্ষণ করুক, সে অশ্তঃসারশৃন্য।_ 
সে টিকবে না” সাহতো ইন্টলেকৃছুল গল্প প্রসঙ্গে পত্রে শরৎটন্দ্রের 
পর্বালোচনা তার সমগ্র সাহাত্যিক সত্তার বশেষ দৃন্টকোণেরই পরিচয়বহ-- 
«সাণন হঠাৎ এক) গস্প পড়ো ছলুম, শেষ কবে মনে হয়েছিল লেখকের িদ্যের 
ভারে লেখাট। যেন পথের ওপর মুখ থুংড়ে পড়েছে ।***এমন কথাও মনে ক'র 
না, গল্পে বৃদ্ধিশান্তর ছাপ থাক মাই দোষণীয়, হৃদয়বৃণন্তর অপরিমিত 
বাহুল্যতায় লেখকের আহাম্মক সাঞ্জাই দারকার |” দিলীপকুমার রায়ের 
রাচত সাহত্যকর্ম শরতচন্দ্রের সঙ্গেহ সমাদর লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। 
দিলীপকুমারের রচনার সংঘম ও 'প্রোট-শোভনশনপুণতা” দেখে সন্তুষ্ট হয়ে 
পন্রমাধ্যমে সাহতারচনার যে তালিম শরংচন্দ্র দয়োছিলেন-__তা চিরকালের 
সাাহতারচায়তাদের জনোই পথপ্রদর্শনের ভূমিকা গ্রহণ করেছে : “রচনার যে 
শল্প বল, কৌশল বল, টেকনিক বল, _এই বন্তুটা যা আছে তা আর 
একট্রখান যত্র নিয়ে তোমাকে আয়ন্ত করতে হবে । কেবল লেখাই ত নয় 
ভাই, না-:লখার 'বদ্যেটাও যে শিখতে হয়। তখন উচ্ছবীসত হৃদয় যে কথা 
শতমুখে বলতে চায়, তাই শান্ত সংযত হয়ে একট্খান গভণর ইঙ্গতেই সম্পূর্ণ 
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হয়ে আসে । মাঝে মাঝে এ চেতনা তোমার এসেছে, আবার মাঝে মাঝে 
আস্মাবস্মৃত হয়েছ । অর্থাৎ পাঠকের দল এমান কু'ড়ে যে তারা শত যোজন 
সাড় ভেঙে স্বর্গে যেতেও চায় ন। যাঁদ একটুখান মান্র ডিগবাজা খেয়ে নরকে 
গিয়েও পৌছতে পারে । এই হাদশটুকু মনে রাখা রচনার সবচেয়ে বড় 
কৌশল ।৮ শরৎ-পন্তে সাহতা-স্াত্টর এই 'শক্ষানাবাঁশর হাতে-কলমে নির্দেশন। 
খুবই গৃবৃত্বপ্ণ । 

সমকালীন সাহত্যের নট-বিচ্যাতকে আর-একাঁটি লক্ষণীয় মানদণ্ডে 
তৌল করোছলেন শরতন্দ্র। সমসামায়ক পুরুষ ও মাঁহল৷ সাহতিযকদের 
রচনার তুলনামূলক পাঁরপ্রোক্ষতে সাহিত্যের গুণগত তারতম্যের মূল 
চারন্রকে শরংচন্দ্র পর্যালোচন; করেছেন । লালারাণী গঙ্গোপাধ্যায়ের 
কাছে 'লাখত একাঁট পন্রে তান ব্যবহারক সমালোচনার মাধ্যম 
দ্বিধাদ্বন্ উত্তীর্ণ হয়ে বলেছেন : “আজকাল রাশি রাশি বাংলা 
উপন্যাস বাহর হইতেছে । ইহাতে দ্ব'ট। 'জ্রানস আম লক্ষ্য কাঁরয়াছ। 
প্রথম, পুরুষদের লেখা বইগুলা প্রায়ই যে অন্তঃসারহশীন অপাঠ্য বই হইতেছে, 
শৃধূ এই নয়, ইহার পোনর আনাই অন্য লোকের চুর-*শদ্ধতীয় এই দেখিয়াছি 
মেয়েদের লেখা বইগুল। আর ষাহাই হোক, সেগুল৷ অন্ততঃ কাহারে চুর নয়। 
তাহারা যাহা কিছু ক্ষুদ্র পাঁরবারের মণ্যে দেখিয়াছে, নিজের জাঁবনে যথার্থ 
অনুভব কা'রয়াছে, তাহাই কম্পন। 'দিয়। প্রকাশ কাঁরতে চেন্ট। করে ।” তিন 
সাঁহত্যে কানমতামুন্ত সংসাহস ও সরলতাকে স্বাগত জানয়েছেন চিরকাল । 
রাধারাণী দেবীর 'লীলাকমল' কাব্যগ্রন্থের পর্যালোচনা শরতমানসের এইজাতায় 
নার্দস্টতা ও বালম্্তার স্মরক-_- এই কাব্গ্রন্থখানর এত শোভা এত 
বর্ণচ্ছট। শব্দাবন্যাসের এমন মাধূর্_াঁকন্বু কোথাও তাদের বানিয়াদ প্রত্যক্ষ 
অনুভূতির ওপর প্রাতাজ্ঞঠত নয়। হৃদয়ের সম্পর্কে এদের নিতাযতা নেই ।” 
মাঁহলাদের মধ নিরুপমা দেবীর রচনা শরৎচন্দ্রের উচ্ছবাসত প্রণংসা লাভ 
করেছিল । প্রমথ চৌধুরীর রচন। বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সশ্রদ্ধ মন্তব্য করেছেন, 
“সোমনাথের গজ্পট। শেষ করে জলধরবাবু প্রভাত কয়েকজনের সঙ্গে এই নিয়ে 
আলোচন। ওঠে । আম আমার মত এই বলে দিই যে, এই বই পড়া উাঁচত 
তাদেরই বেশী কোরে যার৷ নিজেরা বই লেখে ।” প্রমথ চৌধুরখর রচনার মধা 
দিয়ে নির্মল লিখনভঙ্গী, রসে ভরা সোজা সরল কথোপকথন, মনের ভাব 
প্রকাশের অনাবল মুস্ত পথের যে সন্ধান পেয়েছেন__সাহত্যক্ষেত্রে সেগলকেই 
গ্লহ্কারদের অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে পন্রে উল্লেখ করেছেন । প্রমথ 
চৌধুরীর “চারইয়ারী কথা' সমালোচন! প্রসঙ্গে পরে শরংচন্দ্র 'লিখেছেন__ 
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চারইয়ারির কথাগ্ীল ঠিকমতো বুঝবার জন্যে পাঠকের এডুকেশন এবং 
কালচার বিশেষ একট। পর্যায়ে পৌছান দরকার ।' 

শরৎগন্দ্রের স্বরচিত উপন্যাসাবলশর মধ্যে চারন্রহখন' যেভাবে সমালোচিত 
হয়েছিল তাতে শরৎ5ন্দ্রকে একদ। আত্মপক সমর্থনের কারণে পরনে প্রবন্ধে নানা 
ভাবে এই গ্রন্থ্খান প্রসঙ্গে বহু বিশ্লেষণ করতে হয়েছে এবং রচনাটি সম্পর্কে 
তার দ্বঢ় প্রতায়ই বারংবার উচ্চাঁরত হয়েছে_যাঁৰ আধাশক পারবর্তন কেহ 
প্রয়োজন [িবেচন। করেন, তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না. .আম যা তা 
যেমন কলমের মুখে আসে লাখ না৷ । গোড়৷ থেকেই উদ্দেশ্য করে লাখ এবং 
তাহ। ঘটনাচকে বদলাইয়াও যায় না |” উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ফণণ্ল্দ্রনাথ 
পাল, প্রমথনাথ ভদ্রুচার্য, দিলীপকুমার রায় প্রমুখের কাছে লাখত পরে, 
শরংগন্দ্রের আত্মপক্ষ সমর্থনে নান ক্ষন্ধ বন্তব্য তাক্ষ বিশ্লেষণে এবং আহত 
আবেগাত্মক ভঙ্গীতে রূপ লাভ করেছে । শরংমানসের আত্মচারণা এবং 
সাহিত্যিক দূকৃকোণের বিশেষ পারচয় পত্রগুলির মধ্যে নাহত। শরংচন্দ্রের 
“চারতুহীন? প্রসঙ্গে বাঁভন্ন ব্যান্তর কাছে লাখ ত পন্রাবলী একত্র ক'রে বিচার 
করলে শরৎচন্দ্র শ্রন্টা সন্তার অন্তবালবতর্ঁ সমালোচকসত্তা এবং শরৎপ্রকাতির 
বোশঘ্টা নানাভাবে ধরা পড়বে । আমরা এই পত্বগঁলর কছু 'নর্বাচিত অংশ 
আমাদের পর্যালোচনার জন্য গ্রহণ করতে পার : 

ক. শৃধূ সৌন্দর্যস্া্ট কর৷ ছাড়াও উপন্যাস লেখকের আরো৷ একট৷ গভীর 
কাজ আছে । সে কাজট৷ যাঁদ ক্ষত দেখিতেই চায়__-তাই কারতে হইবে । 

খ. সাঁব্তীকে মেসের ঝি বলয়।৷ দোখয়াছ । প্রমথ, হণীরাকে কাচ 
বাঁলয়া ভূল করিলে ভাই-"*এ একটা ৯016100100  055০1,0 277৫ 
[07102] 0৮11 আর কেউ এ রকম কাঁরয়। বাঙলায় 'লাথয়াছে বাঁলয়। 
জানি না। 

গ. ***এট। সুনশীত-সণ্তারণী সভার জন্য নয়, স্কুল পাঠাও নয় । 
টলস্টয়ের ধরসরেক্সন* তাহারা একবার যাঁদ পড়ে, তাহা হইলে চাঁরত্রহখন 
সম্বন্ধে কিছুই বলার থাকিবে না। 

ঘ, .*"যারা বোঝে না, যার। 91-এর ধার ধারে না তারা হয়তো 'নন্দ। 
করবে । কন নিন্দা করলেও কাজ হবে । তবে ওটা ৮5$০1০1০৮৮% এবং 
21791/5)5 সম্বন্ধে যে খুব ভালে৷ তাতে সন্দেহ নেই। 

“চারঘ্রহীন' প্রসঙ্গে নান! পন্রে ষুন্ততর্কের তীক্ষ বিশ্লেষণ এবং তখক 
শরক্ষেপের পারচয় পাই । কিন্তু এ সত্বেও কোন “অনৃকূল প্রাতীক্রিয়া' সৃষ্টি 
করতে ন৷ পারায় শরংচল্দ্রের মানাসক ক্ষোভ কোণ ও বাঙ্রাত্বক ফ্লোষপ্রয়োগে 
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িছ্ুট। অসাঁহফু হয়ে ওঠে । সমকালশন বাংল৷ উপন্যাসের সঙ্গে তুলনার 
প্রেক্ষতে শরতমানসের প্রাতক্রিয়। 'কছুট। উগ্রতার পারচয় দেয়। প্রমথনাথ 
ভট্রাচার্ষের কাছে 'লাখত একটি পন্রাংশ এ প্রসঙ্গে স্মরণশয় : “চারঘুহণন। 
প্রকাশ করবার সময় লোকের মুখ সহজেই বন্ধ করবার উপায়ও আমাকে 
ইতিমধ্যে খু'ঞক্জে রাখতে হবে । আমি বিদ্রুপ করলে কিরূপ কার ত। জানই-_ 
এমান করে প্রাত ছত্রে প্রাত পাত। তুলে ধরে 'এক্সপোজ' কোরব । আম অনেক 
নাঁজর এর মধ্যেই জোগাড় করেছি । রাবিবাব্‌ প্রীত সর্ব হতেই ।” আর 
একটি পন্তাংশেও ঠিক অনুরূপ উষ্ণ প্রাতীক্লয়ার পাঁরচয় বিধৃত :“অথচ রাঁধবাবৃর 
“চোখের বাঁল' ভদ্রুঘরের বধব। নিজের ঘরের মধ্যে এমন কি আত্মীয় কুট্‌ষ্বের 
মধ্যে নন্ট হইতেছে__কেহ কথাটি বলে নাই । ( কৃষকান্তের উইলে' রোহণণকে 
মনে পড়ে ?) 'মানসণ'তে প্রভাতবাবু, এক ভ্রু যুবার মুখে আর এক ড্র 
বিধবার সতীত্ব হরণের মতলব আটিতেছেন ! .'আর আমার চাঁরন্ুহন যত 
অপরাধে অপরাধী 2? নাম দিয়াছ 'চারন্রহশন') এর মধ্যে কুলকুগ্ডালন* 
জ্রাগাইয়। তুলিব অবশ্য এ আশা কাঁরতেই পার না । যাহার ইচ্ছ। হয় পড়বে, 
যাহার নামটা দৌখয়। ভয় হইবে, সে পাড়বে না । “রত্রদণপ' নাম দিয়া বাড়গর 
কেচ্ছ। সৃরু কার নাই ।” 

“শেষ প্রশ্ন' উপন্যাস প্রসঙ্গেও তার পত্রে নিঙগস্থ চিন্তা-চেতনা ও আভমতের 
পাঁরচয় পাই । রাধারাণী দেবর কাছে লেখা দ্বখান৷ পন্ন থেকে তার মতামত 
উদ্ধঠ করছি : 

১। শেষ প্রশ্নে শেষ পর্যন্ত হয়তো অনেককেই বাথ দেবো, তবুও ঘ৷ 
ঠিক বলে মনে কার তা বলা দরকার । 

২। শেষ প্রশ্ন তোমার ভালো লেগেছে শুনে ভারী আনন্দ পেলাম । 
ভেবোছলাম এ বই ভালো লাগবার মানুষ বাংল! দেশে হয়তে। পাবো ন।; শুধু 
গাঁলগালাজই অবৃন্টে জু্টবে, কিন্তু, ভয়ের কারণ অত গুরুতর নয় ।:..আতি 
আধুনিক সাহিত্য কি হওয়। উচিত এ তারই একখান হীঙ্গত। 

'পল্লীসমাজ' বিষয়ে সুবোধ রায়কে একটি পত্রে তিনি উপন্যাসাটর 
পাঁরবেশ প্রসঙ্গে কু মন্তব্য করোছলেন । দিলপকুমার রায়ের কাছে 'লাখত 
আর-একাটি পরে উল্লেখ আছে । “বইটার ( নিক্ষীত ) নিজস্ব গুণ এমন কি 
আছে মণ্ট, ? কেন যে প্রীঅরাবন্দের ভালো লাগল জাননে-* "তুম শ্রীকান্ত 
ষবে প্রচার করতে পারবে তখনই শুধু আশ। করবে। হয়তো৷ বাঙালী একজন 
গ্রস্প :লখক:ক পাণ্চমের ওর। একটু শ্রস্ধার চোখে দেখবেন।” 'দিলীপকুমার 
রায়ের কাছে 'লাখত পরেই শরতচন্দু শ্রীকান্ত (৪র্থ পর্ব ) প্রসঙ্গে লিখেছেন : 
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“ইতিপূর্বেই তোমার প্রোরত শ্রীকান্ত €র্থ পর্বের উপর প্রবন্ধ পেয়েছিলাস:- 
শ্রীকান্তের কথাই আছে সাঁতা, কিন সাহত্যাবচারের ষে ধারাটি তুমি এমন 
মধুর করে এমন হাদয় 'দয়ে আলোচন৷ করেছ ত। শুধু যে সুন্দর হয়েছে তাই 
নয়, নিরপেক্ষ সুবিচার হয়েছে বলে যে কোন দরদণ পাঠকই স্থীকার করবে ॥ 
**শশ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব তোমার এত ভালো৷ লেগেছে জেনে কত যে খঁস হয়েছি 
বলতে পাঁরনে,কারণ এ বইটি সাঁতাই আম যত্র করে মন দিয়ে 'লখে- 
1ছলাম হৃদয়বান পাকের ভালে লাগার জনোই 1» শ্রীকান্ত ৫ম পর্ব রচনার 
আভপ্রায় শরৎচন্দ্র দলীপকুমারের কাছে পন্মমাধামে ব্যস্ত করেছিলেন-_-“আর 
যাঁদ তোমরা বলো চর্থ পর্ব ভালে হয়নি তবে থামলো এইখানেই রথ ॥ 
“আমার আঁভিপ্রায় ছল সাধারণ সহজ ঘটনা 'নয়ে এ পর্টা শেষ করবো 
এবং নানাদিকের থেকে অল্প কথায় এবং সাহাত্যিক সংযমের মধ্য দিয়ে 
কতটুকু রসসৃন্টি হয় সেটা যাচাই করবো । উপাদান বা উপকরণের প্রাচুর্ষে 
নয়, ঘটনার অসামান্যতায় নয়, বরণ, আত সাধারণ পল্ল* অগুলের প্রাত্যাহক 
ব্যাপার নিয়েই এ বইটা শেষ হবে । বিজ্তাতি থাকবে না-_থাকবে গভগরতা, 
পুঙ্খানৃপুজ্খ 'বিবাতি নয়ঃ থাকবে শৃধু হীঙ্গত- শুধু রাঁসক যারা, তাদের 
আনন্দের জন্য । কতটা কি হযেছে জানিনে, তবে উপন্যাসসাহত্যের যতটুকু 
বুঝ তাতে এই জাশা কার যে, যাঁদ জার কিছুই ভালো না পেরে থাকি, 
অন্ততঃ অসংযত হয়ে উচ্ুজ্খলতার স্বরূপ প্রকাশ কারে বস নি।» পন্তাংশটি 
শরৎচন্দ্রের সমগ্র মনোভীবন ও শিল্পভাবনার িকৃ-নির্দেশক হিসেবে চিহিত 
হতে পারে । উীন্তগুলি শরংচন্দ্রের আপন শিল্পীচারতের সর্বন্ধর মানাঁসক 
প্যাটান্নের পরিমাপক | 

শরৎচন্দ্র প্রাবলশর মধ্যে সাধারণভাবেও সাহত্যতত্বঘাটিত নান। 
প্রসঙ্গ, উদ্দেশ্য-আদর্শ ও নন্দনতস্বরীবষয়ক ধারণ। ইত্যাদও ব্যস্ত হয়েছে । 
সাহত্যে রখাত ও নশীতপন্থা, সত্য ও সৃন্দরের মিলনজাত দবাক্টভঙ্গন 
ইত্যাদর চিন্তাসমৃদ্ধ বিশ্লেষণও শরং-পন্রে তার শিল্পান্তার আভপ্রায়কে বাস্ত 
করেছে । 

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৮শে পৌষ অমল হোমকে 'লীখত একটি পন্ধে শরং- 
চন্দ্রের রবশন্দ্রনাথের প্রাত প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পারিচয় পাই £ “কাবর সম্বন্ধে আম 
এখানে ওখানে কখনে। মন্দ কথ বলেছি রাগের মাথায় এ যেমন সতা, এও 
তেমান সাত্য যে, আমার চাইতে তার বড় ভস্ত কেউ নেই, আমার চাইতে তাকে 
কেউ বেশধ মানেনান গুরু বলে ।” নবপর্যায় বঙ্গদর্শন পান্রকায় ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত “চোখের বালি' পাঠ করে সেই অভ্ভুতপ্র আনন্দানুভূ'তিকে শরৎচন্দু 
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১৯৪ শরৎ-সম্পৃট 


বাণশবদ্ধ করোছিলেন একটি পত্রে-যার মধ্য দিয়ে শিজ্পী শরংচচ্দ্রের অন্তরঙ্গ 
ছাঁব ফুটেছে ঃ “ভাষা ও অনুভূতির একট। নতুন আলে যেন এসে চোখে 
পড়লো ; সৌদনের সেই গভীর ও সৃতক্ষ আনন্দের স্মত আম কোনাঁদন 
ভুলবো না । কোন 'কন্থু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছাঁবতে 
নজস্ব মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ 'দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখন 
স্বপ্নেও ভাঁবান-***** এই তো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যান এতো 
বড় সম্পদ সোঁদন আমাদের হাতে পৌছে দিলেন তাকে কৃতজ্ঞত৷ জানাবার 
ভাষা পাওয়। যাবে কোথায় ?” রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র স্পউতঃই বলেছেন 
_-এর চেয়ে পূর্ণতর স্ীষ্ট আর কু হতেই পারে না। ক কাব্যে কি 
কথাসাহত্যে, আমার ছিল এই পুীজ। আর কোথাও না হোক, সাহত্যে 
গুরুবাদ আম মানি ।” ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৩১শে ভাদ্র কলকাতার টাউনহলে 
দেশবাসীর পক্ষ থেকে শরংচন্দ্রের জল্মজয়ন্তঁতে পৌরোহত্য করবার কথা 
ছিল রবীন্দ্রনাথের । কিন্তু বিশেষ কারণে রবীন্দ্রনাথ উপাশ্থছত থাকতে ন৷ 
পারায় কাব আশার্বাণণ পাঠিয়েছিলেন । সেই আশীর্বাণর উত্তরে শরংচন্দ্ু 
যে পত্র দিষৌছলেন তার মধ্য দিয়েও রবীন্দ্রনাথের প্রাতি তার আন্তারক শ্রদ্ধার 
পাঁরচয় মেলে : * ****কালের যাবার সঙ্গে যে আশীর্বাদ আপনার পাইলাম 
সে আমার সর্বশ্রেপ্ত পুরস্কার । আপনার তুচ্ছতম দানও জগতের যে কোন 
সাহাতিকের সম্পদ, আম এ দান মাথায় কারয়। লইলাম।” "চোখের বাল? ও 
“গোরা'র সমালোচক শরংচন্দ্র 'যোগাযোগ' উপন্যাসের আস্বাদন ও মূল্যায়নের 
ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রন্ত বিচারের সম্মুখীন হয়েছেন । দিলনপকুমারের কাছে লিখিত 
রবীন্দ্রনাথ রাঁচত “সাহত্যের মান্তা” প্রবন্ধটি সম্পর্কে শরতমানস তখন কিছুট। 
প্রতিক্রিয়ায় আচ্ছন্ন ছিল-_তাংকাঁণক আপান্ত ও ক্ষোভের প্রশ্ন 'যোগাযোগ' 
সমালোচনায় সাক্লয় ছিল । শরৎ-রবশন্দ্র তিস্ততার সৃন্ট হয়েছিল পথের. 
দাবগ নামক বিতর্কত উপন্যাসখানি নিয়ে । ১৩২৯ থেকে ১৩৩৩ পর্যন্ত 
বঙ্গবাণী' পাঁতুকায় ধারাবাঁহক ভাবে ইংরেজের বিবৃদ্ধে এই 'বপ্রবাত্মক 
কাহনখাট প্রকাঁশত হয় । গ্রস্থাকারে পথের দাব' প্রকাশিত হবার সঙ্গে 
সঙ্গেই ইংরেজ সরকার কর্তৃক গ্রন্থখানি বাজেয়াপ্ত হয় । এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ 
শরংচন্দ্র কর্তৃক ইংরেজ সরকারকে প্রীতবাদপন্ত লিখতে অনুরুদ্ধ হন। 
রবীন্দ্রনাথ এতে রাজী হননি এবং তার সিদ্ধান্ত্রের সপক্ষে যুন্তসহ ১৩৩৩ 
বঙ্গাব্দের ২৭শে মাঘ শরৎচন্দ্র যে পত্র লেখেন__তার এ্রাতহাসিক মূল্য 
1বষর়ে পাঠকমান্রেই অবাহত আছেন। মর্মাহত শরৎচন্দ্র এর প্রাতবাদপন্র 
রচনা করেও শেষাবাঁধ কার কাছে তা পাঠান 'নি। সেই পন্লে প্রাতবাদ 


পল্লাবলশীর শরৎচন্দ্র ১৯ 


সোচ্চার হয়ে উঠলেও আভমান ছিল আত্মঘূুখশ এবং ব্যান্তগত আক্রমণের ভঙ্গণ 
থেকে সম্পর্ণ মৃত্ত। শরং5ন্দ্রের ভারাতুর কণ্ঠই তাই সেখানে উচ্চারিত 
হয়েছে-_ “আমার প্রাত আপাঁন এই আবচার করেছেন যে আম যেন শান্তি 
এড়াবার ভয়েই প্রাতবাদের ঝড় তুলতে চেয়োছ এবং সেই ফাকে গা-ঢাকা 
দেবার চেন্টা করোছি।” শরৎচন্দ্রকর্তৃক “দেনাপাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 
“ষোড়শণ' সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ কিছুটা সংশয়াপন্ন মন্তব্য করেছিলেন - “তোমার 
নাট্য লেখবার শান্ত আছে ।.."তৃমি যাঁদ উপাঁস্থৃত কালের দাবণ ও ভিড়ের 
লোকের আঁভরাচকে ভুলতে না পারো, ত৷ হলে তোমার এই শান্ত বাধা 
পাবে ।-"'তুঁমি উপাশ্থিত কালের কাছে দাম আদায় করে সুখী থাকতে পারো 
কিন সকল কালের জন্য কী রেখে যাবে ? প্রত্যুন্তরে শরৎচন্দ্র যা লিখোঁছলেন 
তা পর্যালোচন।৷ করলে সমকালীন দুই মহৎ সাহাত্যিকের দৃদ্টিভঙ্গী ও মনো- 
জীবনের পাঁরচয় পাওয়া যাবে এবং সে পারচয়ের এ'তহাসক মূল্য রয়েছে। 
শরৎচন্দ্র লিখোছলেন : “ছাবর পার্স্পোক্টভ এবং সাহত্যের পার্স্পোক্টীভ 
কথার দক দিয়ে এক হলেও কাজের দিক 'দয়ে হয়তো৷ এক নয় । তা ছাড়। 
সাহত্যের বর্তমান কালট। যত বড় সত্য, ভীবষ্যং কালট। কছুতেই ঠিক অত 
বড় সত্য নয় ।” দুই সাহত্যমহারথীর এইজাতীয় পন্শীবতর্কের মধ্য দয়ে 
দুই দৃন্টকোণের ব্যাপ্ত ও চিন্তাশীলতার গভীরতা সমগ্র সাহত্য-ধারণার পরি- 
পূরক রূপে কাজ করে। 

সাহত্যের কল্যাণী 'দকটাকে শরৎচন্দ্র একাঁট বিশেষ প্রয়োজনের দিক 
বলে স্বীকার করোছলেন । মানুষের অন্তানাহৃত কুসংস্কারের মূলে আঘাত 
হানতে পারলেই মানুষের উদার দৃষ্টি ও সাঁহষু ক্ষমাশীল মন স্াহত্যরসের 
সম্পদে গ্রর্ধ্ববান হয়ে ওঠে । বাংলার মুসলমান সমাজের মধ্যে শরৎচন্দ্র এর 
ব্াাতক্রম লক্ষ্য করোছিলেন--“সাহিত্যসৃন্টির সঙ্গে এখানে ক্ষোভ ও বেদন। 
উত্তরোত্তর যেন বেড়ে উঠচে ব'লেই মনে হয়।” জাহান-আর্য চৌধুরীর 
কাছে 'লাখত পন্রে শরৎচন্দ্র এই বিষয়ক চন্তার বিশ্লেষণ করেছেন । এই 
1বষয়ে তার চরম মুল্যাবধারণাকে শরৎচন্দ্র 'নয়নরূপে ব্যাখ্যা করেছেন : 
“সাহিত্যের সেবক ধার৷ তাদের জাত, সম্প্রদায় আলাদ। নয়, মূলে_ অন্তরে 
তার। এক । সেই সত্যকে উপলান্ধ ক'রে এই অবাঞ্চত সামায়ক ব্যবধান 
আজ তোমাদের ঘুচোতে হবে ।” 

শরংচন্দ্রের আরও বহু পন্রু আছে যার মধ্য দিয়ে তার লম্ব পারহাসান়্গ্ধ 
উদার হ্ৃদয়ই উন্মোচিত । বহু পন্ধে “ভেন্গু'র নাম চাহৃত হয়ে জাছে-_য 
তার পশুপ্রাত ও কোমল হৃদয়ের পারচায়ক। কিছু কিছু পত্রে সরস 
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উপস্থাপনাভঙ্গীর মধ্য দিয়ে জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন । কোন 
কোন পন্রে আবার রাজনৈতিক চিন্তার পরিচয়ও মেলে । 

শরংচল্দ্রের পন্রাবলী আবেগাত্বক হয়েও আকর্ষণীয় রূপে সংহত এবং 
তীক্ষাগ্র বাণশীবন্যাসে রূপান্তারত। 'বাচন্রম্বখণ আবেদনে বন্তব্যের পারচ্ছম্তায় 
আতকথাম্ীস্ততে এবং বন্তীনষ্ত বিষয়মুখীনতায় 'বধৃত হয়ে স্বতল্ মর্যাদা 
পেয়েছে । পন্গুলির মধ্য দয়ে শরংচন্দ্রের চিন্তা ও মননের অন্তরঙ্গ সাহচর্য 
লাভ করা যায়। একটি বিশেষ মানুষের বিশেষকালের ভাবন। ও চেতনার 
ইতিহাস এই পন্লাবলী। সংযমে উত্তীর্ণ ও জশবনরসে পাঁরপর্ণ সাহত্যভাবনাই 
পন্রাবলীর শরংচন্দ্রুকে বিশিষ্ট করে তুলেছে । 


শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে শোনা 
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 


শরৎচন্দ্র তার উপন্যাসে ও গল্পে যে ভঙ্গগতে কথ। বলতেন সেই অপ্ৰ 
ভঙ্গীতেই তিনি কথায় সুরের জাল বৃনে শ্রোতার মনকে বেঁধে ফেলতেন ; 
কথায়, গল্পে, রহস্যালাপে তান যে মোহের সৃ্টি করে যেতেন সেই মোহে 
আঁবন্ট হয়ে তারই মুখে সোঁদন শৃনলাম দ্বটি গল্প : 

শরৎচন্দ্র বললেন,_দেখো, জগতে সম্ভব ও অসপ্ভবের দিক দিয়ে জীবনে 
আম যা দেখোঁছ, সময় সময় আম তাতে আভভূত হয়ে গোছ-_মনের মধ্যে 
আঁবশ্বাসও জেগেছে কোনে। সময়ে । কিন্তু সত্য মিথ্যা যাচাই করে নেবার 
সুযোগও আম পেয়োছি কারণ মানৃষের চাঁরন্রে অসপ্তব বলে কখনও কিছু আম 
উাঁড়য়ে গদইীন । 'দিইান বলেই আমার লোকসানের চাইতে লাভই হয়েছে 
অনেক বেশী । শরৎচন্দ্র বললেন, শোনো তবে১ 

রেস্থনৈ থাকতে আম এমাঁন একটা অসস্ভব ব্যাপার দেখোছলাম। শাঁতল- 
চাদ নামে একজন কামার 'কছীদন কাচড়াপাড়ার রেলকারখানায় কাজ করত । 
রেম্বুনে একটা ভাল কাজের জোগাড় করে সে কাঁমনী গয়লানীকে 'নয়ে 
পালিয়ে গেল। কামনধর বয়স তখন চাঁববশ পোঁরয়েছে বোধ হয়, কিন্ত 
বাঙাল? মেয়ের এ বয়সে যে প্রথম যৌবনের এতখাঁন উচ্ছলতা থাকে সেটা 
বোঝা যেতে। একবার তার চোখের দিকে চাইলে । সৃঠাম সুডৌল কর্মঠ দেহের 
উপর এমন একটি সম্দ্রমান্পপ্ধ সুষম ছিল যা দেখলে বিশ্বাস হত না যে সে 
ঘর-সংসার ছেড়ে কালাপান পাঁড় 'দয়ে আসতে পারে একজন পরপৃরুষের 
ভালবাসার মোহে । তার বাসা বেধোছল রেম্বুন শহরে আমাদের মেসের 
খাঁনকট। দূরে । বাঙালশ বলে আমার সঙ্গে ছোটবড় বছ বাঙালীর সঙ্গেই 
ণবশেষ আলাপ ছিল- শুধু প্রবাসী বলে নয়, হোঁমওপ্যাঁথ চিকিৎস। 
করতাম বলে । তোমর৷ যাদের ছোটলোক বল তাদের মধ্যে ভাল ডান্তার বলে 
আমার একট মিধ্য। পসার হয়েছিল । আমার আঁফসে যাওয়া-আসার পথে 
তাদের ৰাসা। হন্দ্রর ঘরের মেয়ে কামনৰ আদরযত্র ও পাঁরচর্ষায় শীতল- 
াদের মনট। এমাঁন ভাবেই বশ করে ফেলোছল যে পাড় মাতাল শীতলঠাদ 
নাকি “তোবা' “তোবা' করে মদ ছেড়ে ?দয়েছিল শৃধূু কামনীর খাতিরে । 
সোঁদন শরণরটা আমার ভাল ছিল না, সকাল সকাল আঁফস থেকে বাসায় 
[িরাছ,__-দোখ কামনঈ দরজা ধরে তার বাসার সামনে কার যেন পথ চেয়ে 
দাড়য়ে আছে । কেঁদে-কেদে তার চোখ বসে গেছে_ সারা মুখে কে যেন 
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খানিকটা আলকাতরা ঢেলে দিয়েছে । ভাবলাম মহামারী ব্যাপার কিছু 
একট ঘটেছে কাল রাত্রে । শশতল হয়তো আবার মদ ধরেছে, তাই "নিয়ে 
ঝগড়া গালাগালি, এবং শেষে কামিনীকে মারধর করে সে বোধহয় বোরয়ে 
গেছে_ কানন তারই পথ চেয়ে দাড়য়ে আছে। কাছে এগয়ে এসে 
জিজ্ঞাসা করলাম--“করে কামিনী, দাঁড়য়ে আছিস যে অমন করে 2 
ব্যাপার কী?” কামিনী ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে বললে--“দাদাবাবৃ, আমার 
কপাল পুড়েছে-_ওনার ওপর আজ চার 'দিন থেকে মায়ের দয়। হয়েছে । 
ভেবেছিলাম এমান এমান ধাবে-- তোমাকে আর এই ছোয়াচে রোগের মধ্যে 
টানব না-_কিন্বু কাল রান্র থেকে বেহুশ জ্বর, য্তূণায় কেবল ছটফট করছে-_ 
গাময় এমন বেরিয়েছে ষে তাকে চেনা যায় না। তুমি দয়া করে একটু দেখবে 
দাদাবাবু 2+_ বলেই কামিনী হাত জোড় করে দাড়িয়ে পড়ল । 

দরজ। খুলে ঘরে ঢুকতেই য! দেখলাম-_তা বর্ণনা করা যায় না। রোগে 
মানুষের চেহারা যে এমন বীভৎস হতে পারে তা জানতাম না । শাীঁতলকে 
সত্যই আর চেন| যায় না। যল্পণায় এপাশ ওপাশ করে শৃধু কাতরাচ্ছে, 
চোখ চাইতে পারছে না-_সেই অজ্ঞান আভভূত অবস্থায় নাম ধরে ডাকতেই 
কামনধ শীতলকে জাঁড়য়ে ধরে তার বিকৃত 'ববর্ণ মুখের কাছে মুখ দিয়ে 
বললে-__“ওগে। শৃনছ ?_ দাদাবাবু এসেছেন,_আর ভয় নেই-__একফোৌটা 
ওষধ খেলেই, সব যল্প্রণ ভাল হয়ে যাবে 1” 

শরৎচন্দ্র বলে যেতে লাগলেন-_ আমার ক্ষমতা কতটুকু তা আম 
জানতাম__তাই আমি নিজের মনে কোনো ভরসা পেলাম না । ভাবলাম-_ 
এই অবস্থাতেই মানৃষ বুঝ মৃত্যু কামন।৷ করে । 

কিনব কোনে উপায়ই তখন ছিল না। আমার সাধামত উষধ দিলাম । 
বড় ডান্তারও এসৌছল ।_-যে কাঁদন শীতল বেচেছিল আফস কামাই করে 
যাতায়াত করেছি, কিন্তু শীতল কিছুতেই বাচল না। সে কদন ধরে তার 
রোগশয্যার পাশে, আহার নিদ্রা! ত্যাগ করে 'প্রয়জনের আনবার্ষ মৃত্যুর 
অপেক্ষায় একাসনে একাগ্রমনে সেবাপরায়ণ যে নারধমৃর্তিটকে আম বসে 
থাকতে দেখোঁছলাম--জশীবনে আম আর তার কথ কখনও ভূলব না। মানুষ 
হিসাবে কোনে। সতালঙ্ঘ্ী হিন্দ স্্শর চাইতে সেই 'দ্বিচারণশ নারণর মূল্য কি 
কোনে। অংশে কম ছল ? নারীর মূলা কই বা আমর। জানি আর কতটুকুই 
বা আমর। দিয়ে থাক ? 

এ তো গেল এক দিনের দৃশ্য- দৃশ্যান্তরে চোখ মেলে চেয়ে অবাক হয়ে 
গেলাম বছর দু-এক পরে । 
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বাসা বদল করে আমি যে বাঙালী মেসে 'গয়ে উঠলাম-_তার কিছু 
দূরেই বড় রান্তার উপর একটি বাঙালীর ম্দর দোকান ছিল । মেসে সাব্যন্ত 
হয়ে নিয়ে বকেল বেলার 'দকে বেরিয়োছি__পকেটে চুব্ট আছে কিন 
দেশলাইয়ের কাঠি নেই,__ভাবলাম দূরে ওই মুদির দোকান থেকে একটা 
দেশলাই কিনে নেওয়৷ যাবে ৷ দোকানে ঢুকে যা দেখলাম-তা আমার কাছেও 
অসন্ভতব বলে মনে হল । দেখি কাঁমনী, তার সারা গাষে নানারকম গয়না, 
বসে বসে খদোেরদের সওদা দিচ্ছে । তার মুখগহবরে সদ্যানাক্ষিপ্ত পানের 
থাঁলটিকে রসান্ত করবার জন্য, জারমান 'সলভারের সৃদৃশ্য একটি কোটা থেকে 
জরদাটুকু, কেবল সে মুখে তুলতে যাবে, এমন সময় দাদাবাবুর রন্ত পদে 
প্রবেশ । কাঁমন* শশব্যন্ত হয়ে উঠে দাড়াল । মাথার কাপড় টেনে দিয়ে 
__সরাসার আমার পায়ের কাছে টিপ করে এক প্রণাম । পায়ের ধুলো মাথায় 
ও বুকে দিয়ে হাঁসমুখে কামনী বললে_“ভাল আছেন তে। দাদাবাবূ 2” 
বললাম__“ইযা। ই], আমি তো ভালই আ'ছ--তোর খবর কী ? খবরট। তো 
ভালই মনে হচ্ছে, কী বালস ?” কামিনী এবার ফিক করে একগাল হেসে 
বললে, “ঠ্য দাদাবাবৃূ, ভালই আছ আপনার আশীর্বাদ ।” বলেই হঠাং 
গন্তবীর হয়ে গেল; _বোধ হয় পুরোন দিনের স্মৃত তাকে চণ্চল করে দিলে__ 
লঙ্জও হয়তো হল খানিকটা আমার কাছে । সে থতমত খেয়ে বললে-__ 
“ঘমে টানলে আর কার সাধ্য রাখে 2 মানুষের হাতে কছু নেই এটা আম 
তাকে শ্বশানে দিয়ে এসেই বুঝতে পারলাম । একাদকে যমে টেনেছে আর 
একাদকে আম টেনোছ, বাচার হলে সে বাচত দাদাবাবৃ-__। সে যে মরবেই। 
-_ এই বলে সে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে ।__সামলে নিয়ে কামিনী 
বললে__“হীন তার মামাত ভাই, অনেকাঁদন থেকে রেস্থনেই থাকেন । যাতায়াত 
ছিল __আমার দুঃখের দিনে হীনই খোজখবর নিয়েছেন__দ্রবেলা দুটো খেতে 
পেয়েছি সেও এরই জন্য । দুটি ছোট ছেলে, মা নেই । আহা! তাদের 
মুখের দিকে চেয়েই না আবার আমাকে নোতুন সংসার পাততে হল । নইলে 
আমার একট। পেট দৃঃখধান্দা করেই চলে যেত 1” খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে 
কামিনী বললে-_“তবে মানুষটা বড্ড ভাল দাদাবাবু ।--ঠিক তারই মত । 
বড্ড আদরযত্র করে, ভালবাসে, নেশাভাঙ করে না- আর বলতে কি দাদা- 
বাবৃ-_” কামনগ কী যেন বলতে গিয়ে সামলে গেল । বুঝতে পারলাম ভার 
মোদ্দা কথাট! হচ্ছে সেও এই নতুন মানুষটিকে ভালবাসে! শীতলের অসুখের 
সময় একটি লোক দেখাশোনা করত বটে। জিজ্ঞাসা করলাম- “হ্যারে 
কাঁমনশ, এর নাম নবারণ ন। ?” কাঁমনগ আবার একটু হেসে, মাথার 
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কাপড়টা আর একট টেনে 'দয়ে বললে, “হ্য। দাদাবাবৃ--আপাঁন তো সবই 
জানেন ।” 

শীতলের! রোগশয্যার পাশে বেছলার মতো কামিনী অনন্যমনে আপনাকে 
উৎসর্গ করে বসে ছিল, অনাহারে আনিদ্রায়, দুর্ভাবনায় কাঁমন? যেন কাঁদনেই 
পোড়াকাঠ হয়ে উঠোছল । আবার কামিনীর সার দেহে যেন বসন্তের হাওয়। 
লেগেছে_ _সৃডোৌল মৃখে, আয়ত চোখ দিতে সে লাবণ্য আবার ফুটে উঠেছে । 
__তাতে মনে হল কাঁমনী নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছে । আম যতাঁদন 
সে অগ্লে ছিলাম, লক্ষ্য করেছি কামন+র চোখে মুখে এতাঁদন নিভূত নঁড় 
রচনার যে আকুল আগ্রহ ছিল__তা যেন এ গৃহের সৃখদূঃখ, আশা-আকাক্ক্ষার 
মধো সফলতা লাভ করেছে । কাঁমনঈর জীবনের সাধ মিটেছে, সে আবার 
ভালবেসেছে । কামিনী এবার গৃহিণী হয়েছে । কামিন? সত্যই সৃখাঁ হয়েছে । 
ভাবলাম এও যদি সম্ভব হল তাহলে কামিনখীর জীবনে শীতলঠাদও সতা _ 
নবারণও সত্য । 

নির্বাক বিস্ময়ে শরংচন্দ্রের গঞ্প শৃনাছলাম, এবার তান চুপ করে গড়গড়া 
টানতে লাগলেন । কিছুক্ষণ স্তরূ হয়ে থাকার পর আবার বলতে লাগলেন, 

আর দেখো, যাঁদ বল সামাজক নশীত-দ্বনশীতর কথা? কে তার বিচার 
করবে ? মানুষকে যারা দেখলে না-তার দৃঃখে এসে দাড়ালে না, তার 
ব্যথায় বাথা পেলে না, তারা তার আসল পাঁরচয় পাবে কী করে? বাইরের 
ভাল মন্দ সংঅসংটাই যাদের কাছে বড়, মানুষের অন্তরের মানুষটি তে তাদের 
কাছে ছোট হয়েই থাকবে । সংসারে অবজ্ঞাত নীচ বলে ছোট বলে অসং 
বলে ধাদের আমরা ঘৃণা কার তাদের মধ্যে যে আম কী পারমাণ মনুষ্যত্ব 
দেখোছ সে কথা আর-একাঁদন তোমাদের বলব । চাঁরন্ুহীনের কথাটা বলে 
আজকের মত শেষ করব ।_ সন্ধ্যা সাতটায় হাওড়া কংগ্রেস কাঁমটির মিটিং 
আছে । 


শরৎচন্দ্র আরম্ত করলেন,__ 
কাশীতে কিছদন আগে আম সুরেশের ( উত্তরা-সম্পাদক ) ওখানে 


গিয়ে উঠোছ । ওখানকার কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোক এসে বললেন যে 
এখানে বাঙালগরা আমাকে দেখতে চায় । সেজন্য তারা একটি সভায় 
আঙ্মায় ডাকবে । তারা জানত। কিছু বলতে বললে আম সভায় যাব না, তাই 
শুধু আমার উপাস্থীতির আমন্মণই তারা করে গেল। সভায় ফুলের মালা, 
চন্দনের ফোটা) ধূপধূনা কিছুরই অভাব 'ছিল না, অভার্থনার আন্তারকতা৷ দেখে 
পানন্দ যে না পেলামতা নয় । আরো আনন্দ হল এজন্যে যে সভায় 
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সাহাত্যক বেশী ছিল না, ছিল সাহত্যের পাঠক ও রাঁসক জনেরা | তাদের 
কাছে আম কতখানি পারচিত হতে পেরেছি এটুকু জানার কৌতূহল হল-_ 
উৎসাহিত হয়ে কিছু বললামও সেই সভায়। সভা শেষ হয়ে গেল । একে একে 
সকলেই প্রায় বিদায় নিয়ে চলে গেল । শেষে দোঁখ একটি বধাঁয়সণ মাহলা 
আমার দিকে এীগয়ে আসছেন, সঙ্গে তার একটি বিশ বাইশ বছরের মেয়ে, 
সাদা থান পরা, মাথার চুল ছোট করে কাটা । মাথাট। মুড়ানোই বোধ হয় । 
মেয়েট আমার কাছে এসে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে এমন ভাবে 
মুখের দিকে চাইতে লাগল যে আমার মনে হল, সে যেন আমায় বেশ 
ভাল করেই চেনে । আম ক্ললাম__-“কৈ, আম তো তোমায় চিন্তে 
পারলাম না?” মেয়েটি বললে-_-ণনা, আমায় আপান কী করে চিনবেন, 
তবে আম আপনার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ, আপাঁন আমাকে বাচয়ে 
দিয়েছেন |” “আমি 2 আমি তোমায় ঝাণ্চয়ে দিয়েছি? কৈ, আমার তে। 
কছু মনে হয় না।” মেয়েটি বললে, “না, সেই কথাই আম আজ আপনাকে 
বলতে এসেছি ॥। দাঁদম।, তুম একটু এগোও, আম গুঁকে দুটে। কথা বলে 
যাই ।” মেয়েটি বিধবা কিন্নু রূপ যেন তার উথলে পড়ছে__এমন রঙ, এমন 
মুখন্রী, আম হাতপূর্বে কোথাও কখনো দেখোঁছ বলে মনে হল না। ভাবলাম 
মেয়েটি তো বেশ সপ্রাতিভ । মেয়োট বললে.-“আপানি আমার গুর্‌ 1” কথাটা 
শুনে খুব হায়তে ইচ্ছ' করল কির সে আঘাত পাবে মনে করে আত্মসংবরণ 
করলাম । মেয়েটি বললে__ “দেখুন, বিদেশে থাকতাম আমার বাবার কাছে, 
[তান বাঙলাদেশের বাইরে কোনও একটি কলেজের অধ্যাপক । আমার ম৷ 
দৃ-বছর বয়সে মারা যান । বাবার কাছেই আম মানুষ । সতেরো বছর বয়সে 
আমার [বয়ে হয়, ছ মাস যেতে না যেতেই এই কাশশতেই হঠাং তন দিনের 
স্বরে স্বামীর মৃত্যু হয়। সেই থেকেই আম বাবার কাছে । আম বাবার 
এক মেয়ে, আমাকে তানি লেখাপড়া শেখাতে আরম্ত করলেন আমাকে ভীলয়ে 
রাখতে । বাবার এক ছাত্র ছিল। নিজের ছেলেকেও বাবা বোধহয় এতখান প্লেহ 
করতেন না । বাবার ক্যাশবাক্সের চাব থেকে আরন্ত করে ক্লাসে কোন্ঠদন 
কোন্‌ লেকচার আছে--তা ঠিক করে রাখা এবং সে সম্পর্কে তার বই ও 
নোটের খাতা--সব তারই তদারকে থাকত । সেই ছান্রটি আমাকে অন্ত আর 
সাহত্য পড়াত। যেমন সুন্দর চেহার। মনটাও বোধ হয় তার তেমান 
সুন্দরই ছিল। এমানভাবে প্রায় বছর দেড়েক কাটার পর আমাদের দ্জনের 
মধ্যে যে একট। পারধ্তন এসেছে বাহিরে তার লক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশ পেতে 
লাগল । বাবা তার লাইব্লের ঘরে বেশধক্ষণ সময় কাটালেও তার দৃষ্টি 
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এঁড়য়ে চলার চে্টা আমি অন্ততঃ কোনও দিন কাঁরান। কিন্তু একদিন হঠাৎ 
ছান্নাট গন্ভীরভাবে আমাকে আর পড়াতে পারবে না বলে জবাব দিয়ে গেল। 
বাবা ষেন আমার উপর বিরন্ত হয়েই আমায় বরানগরে আমার মামার বাঁড়তে 
পাঠিয়ে দিলেন । কিন্তু মনটা আমার পড়ে রইল-_সেই কলেজের চারদিকে । 
তিন-চার মাস যেতে না যেতেই আমাদের দুজনের পন্র-বিনিময়ের ফলে ছান্ুটি 
এসে হাজির হলে। কলকাতায় এবং দেখাশোনাও হতে লাগল নিয়মিতভাবে । 
তার সহপাঠী আমার মামাত ভাইয়ের সহযোগিতায় বার বার চেন্টা করেও তার 
সঙ্গে আমি কোথাও পালাতে পারলাম না । কিন্তু একাঁদন মায় হয়েই কথা 
দিলাম তাকে__“আজ রানি দুটোর সময় পালিয়ে যাব |” সারাদিন কেমন 
একটা অস্বুষ্ভি, উদ্বেগ ও উত্তেজনার মধ্যে কাটল ॥ সন্ধ্যাবেলায় আমার ছোট 
মামাত ভাইটিকে লাইব্রের থেকে একখানা উপন্যাস এনে দিতে বজলাম । 
উদ্দেশ্য ছিল পাছে ঘুমিয়ে পাড়, তাই বইটা পড়ে রাত জাগব । সন্ধ্যাবেলা 
আমার হাতে এনে দিল একখানা মোটা উপন্যাসের বই--তার মলাটের উপর 
“চরিত্রহীন” নামটি পড়ে হঠাৎ বুকের কাছে যেন ছ্যাং করে উঠল । ভাবলাম, 
প্রকাতির পরিহাস নাকি ! আপনার উপর সোঁদন খুব রাগও হল, দুঃখও হল । 
সন্ধ্যার পর সবাই শৃতে গেলে বইখানা নয়ে পড়তে লাগলাম । একটা 
নাগাদ বই শেষ করে মনটাকে যাচাই করে দেখি, কিরণময়শ আমায় বাঁচিয়ে 
[দিয়ে গেছে । তার দৃঢতায় যে আম নিজে এমন কঠিন হতে পারব তা 
ভাবতেও পাঁরাঁন। বইট। বুকের উপর রেখে চোখ বৃজে পড়ে আছ, ঘৃম 
আসছে না_ শুনতে পেলাম দরজায় ঠক কু করে শব্দ হচ্ছে। দরজা খুলে 
বোরয়ে এসে তাকে বললাম--“আমায় ক্ষমা করো, আম যাব না।»” সে 
বললে-_“সে কী! টিকিট কেনা, সব ব/বন্থা। ঠিক, এখন পিছলে চলবে কেন? 
তাই যাঁদ মনে ছিল তবে আমায় বিদেশ থেকে বরানগরে টেনে আনলে 
কেন 2” আম বললাম, “অন্যায় করোছ,। আমার তুমিক্ষমা করো ॥॥ সে 
বললে-_“এই বাঁঝ তোমার ভালবাসা ?” আম বললাম--“ভালবাসাট। আমার 
সাঁত্য, মিথ্যে নয়, সেটা মিথ্যেও কোনাদন হবে না কারণ ভালবাস। কণ ত৷ 
আগে আম কখনো জানতাম না। তবে আমি যে আজ তোমার সঙ্গে 
পালাবে। নাঃ এটাও মিথ্যে নয়, সাঁতায। সে আমার দিকে অসহায়ভাবে চেয়ে 
দশর্ধ নিশ্বাস ফেলে চলে গেল । সোদন--আমি অনেকক্ষণ ধরে কেঁদোছ 
বটে, কিন্নু এমন গভার ঘ্বমও আমি এর আগে কোনদিন ঘৃমুইনি । তিন চার 
দিন পরেই 'দাঁদমার সঙ্গে কাশী চলে এসোছ, সেও আজ এক বছর হয়ে 
গেল। আপনাকে দেখবার ভার ইচ্ছ। ছিল । বস্বনাথ যে এত শীঘ্র ইচ্ছা 
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পূর্ণ করবেন তা জানতাম না ।” এই বলে মেয়েটি আবার আমার পায়ের ধুলো 
নিয়ে চলে গেল । তারপর দ্ব-একবার কাশশ গিয়োছ, মেয়েটির সঙ্গে দেখ! 
করবার ইচ্ছা হয়েছে কিনব সে তো তার ঠিকান। দেয়ান আর আমও সৌঁদন 
আভড়ুতভাবে চলে এসোছলাম । তাই তার সঙ্গে আমায় প্রথম ও শেষ 
দেখা । আম মনে ভাব, সমালোচকের৷ যা খুঁশ তাই 'লখুক__ অন্ততঃ একটি 
জীবনের উপরও যে আমার ""করণময়+” এমান গভীরভাবে রেখাপাত করতে 
পেরেছে চারন্রহীন লেখা তাতেই আমার সার্থক হয়েছে । 

শরৎচন্দ্র কথার জাদূকর, এখনো সময় সময় মনে হয় এ তার কথার 
জাদুকরী মান্ত। সত্যকার ঘটন। নয়, এও বুঝি তার একট। গ্প রচনা | কিন্তু 
তখনকার তার সেই উদ্ম্বল দৃন্ট, সত্য কথ বলবার দৃঢ়তা ও ভাবহন্ময়তার 
কথ। মনে হলে__এ গজ্প নিছক সত বলেই বিশ্বাস হয় । 


কমললতা 
ডঃ ক্ষেত্রপাল দাশ ঘোষ 


কমললত৷ শরৎচন্দ্রের অনবদ্য সৃ্ট, তাহার মান বচৈতন্য ব। নারীচৈতন্যের 
শ্রে্ড ফুল। প্রাণের সমন্ত রস [নিঙড়াইয়া, সমন্ভ দরদ দয়া কমললতাকে 
ভালবাসিতে হয়, তাহাকে ভাল ন৷ বাঁসয়। পারা যায় না__এমাঁন গভশর 
তাহার আত্মত্যাগধ চাঁরন্রের আবেদন, এমাঁন মর্মস্পশী তাহার জশবনের 
বেদনা । তাহার জীবনের অন্যান্য সবরের চাইতে করুণ সুরাটই গিয়। অন্তরের 
অন্তঃস্ছলে পৌছে, সকল সুরকে ছাপাইয়া উঠে, তাই তাহার দুঃখ বেদনা যে- 
রকম গভশর ভাবে আমাদের হৃদয়কে আলো'ড়ত করে, তেমনটি শরৎচন্দ্র 
আর কোন চিতই করে না । পার্বতী, রম৷ ও সাবন্লীর দৃঃখে আমাদের মন 
চালিত হয়, অধযোৌন্তক সমাজাঁবাধ-বিধান সম্বন্ধে মন বিদ্রোহী হইয়। 
উঠে ; যোড়শ, ফিরণময়ী ব অচলার বেদনা আমাদের বুঁদ্ধকে বিচালত করে, 
মনের বিশ্লেষণে, অন্তরের রহস্যোদঘাটনে আমরা প্রবৃত্ত হই, দুঃখের অরনদ বা 
মধুময় আবেশ তাহাতে বিশেষ কিছু থাকে না। 'কন্তু কমললতার দুঃখ বাভন্ন, 
ইহার দ্রাবণ বা আকর্ষণী শান্ত অপাঁরমেয় । স্াইিয়া স্টেশনে ভোরের 
আধো-আলো। আধো-আধারের ভিতর 'দিয়৷ দ্রেন যখন ছাঁড়য়। দিতে উদ্যত, 
কমললতা৷ গাঁড় হইতে হাত বাড়াইয়।৷ সেই প্রথম শ্রণিকান্তের হাত ধারল, 
গিরাঁদনের মত তাহার কাছে নিজেকে বিলাইয়। দিয়া কমললত। তাহার আন্তম 
মনাত জানাইয়া গেল : “আম জান আম তোমার কত আদরের । আজ 
ধবশ্বাস করে আমাকে তুমি তার পাদপদ্মে সপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও, নির্ভয় 
হও। আমার জন্য ভেবে ভেবে আর তুমি মন খারাপ কোরো না! গৌসাই, 
এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা |” এ 'বদায়ের সংবেদন বিশ্বসাহত্যে 
ণবরল- এমনি পৃত, শান্ত আত্মত্যাগ মর্মস্পশণ ইহার আবেদন । রাজলক্ষ্ঞ 
সম্পূর্ণভাবে মন হইতে মুছিয়৷ গেল, রাহল সেখানে শুধু বৈফবণ কমললতার 
1মনাঁতিভরা দুটি অশ্রসজল চোখ । গাঁড় দূর হইতে দূরে চলিয়৷ যাইতে 
থাকে । এই রূপসন, রহস্যময়ী, প্রথরবুদ্ধিশালিনণ কৃষ্ণসমার্পতপ্রাণ ল্লেহময়শ 
আশ্রমের আধচ্ঠান্তীর জন্য, এই অসহায়া অপারত্ৃপ্ত নারখর অবলম্বন খোজা - 
মনের জন্য, আজ যাহাকে “শ্রীকান্ত নামটাকে পাথেয় করিয়া খেয়া ভাসাইতে 
হইল ৮ তাই শরৎচন্দ্র নিজেই বাঁলয়াছেন, ওর জশবনট। যেন প্রাচীন বৈফব 
ফাঁবচিত্তের অশ্রজলের গান..'ও যেন তাদেরই কর্তনের সূর-_মর্মে যাহার 
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পশে সেই শৃধূ তাহার খবর পায়” একটু আগেই বলিয়াছি, এ-বিদায়ের 
তুলন। বশ্ব-সাহিত্যে খুব কমই আছে, একমান্র গ্রীক কাব হোমারের রাজকন্যা 
নাসকা চরিতাঙ্কনে এই দরদী অন্তদরণ্টর পারচয় পাই । সে মুখ ফুঁটিয়া বেশ 
কচু বলে নাই, অথচ আগন্বকফে সে মৃত্যুর হাত হইতে বাচাইয়া তাহার 
তরুণ প্রাণের সমন্ত অর্থ নিবেদন কারয়াছল, শুধু বিদায়ের ক্ষণে প্রাসাদ- 
ম্তন্তে হেলান 'দিয়৷ নাসক। বলিল, আশা কার দেশে গিয়ে মধ্যে মধ্যে আমার 
কথ স্মরণ করবে । আভডাঁসউস চালয়া গেল, ফোঁলয়। গেল নাঁসকার প্রাণের 
উদগ্র অব্ন্ত ভালবাসা, নবখীন জনবনের সরস উচ্ছল অর্থ। এ ভালবাসা 
কেউ জানিল না, কেউ বৃঝিল না, নীরবে নতমুখে নাঁসকা জীবনের মাহমাময় 
শুন্যতাকে বরণ করিয়া নল । এ দুঃখ অপারপীম, 'কন্তু কমললতার বেদন৷ 
আমাদের হৃদয়কে আরো নিপশীড়ত করে । সে একান্ত অসহায় অথচ সর্বগৃণ- 
সম্পন্ন৷ বলিয়া, বিশেষ কাঁরয়া৷ তাহার সর্বত্যাগী চারন্রের মাধুর্ষে, কমনীয়তায় । 
যাহার আশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজন, তাহাকেই সযত্রে রাঁচত প্লেহাঁসাণিত খড় 
তাগ কারয়৷ বারবার বিরাট শূন্যতার দিকে ঠিকরাইয়৷ পাঁড়তে হয়, ইহাই কি 
বাধর বিধান ? এই প্রশ্নই বার বার মনে জাগে । গহর কমলকে ভালবাসিয়া- 
ছিল, কিন্তু কবির নীরব প্রেমের প্রতদান না দতে পাঁরয়া (শ্রীন্বান্ত তাহার 
জবনপথে না৷ আসলে হয়তো এ প্রাতদান সে একাদন দিতে পারত ) সে 
তাহার একমান্র আশ্রয় সাধের আশ্রম ত্যাগ কারবার সংকল্প করিয়াছিল, 
শ্রীকান্তের সঙ্গে পথে পথে বাহর হইয়া পাঁড়বার প্রন্তাব পর্যন্ত কীরল-__তাহ। 
“সেই ভুবুওয়াল। কদাকার লোকটার কণ্ঠিবদলকরা স্বামত্বের হাঙ্গামায় 
ভয়ে কদাচ নয়-_এ গহর' একথ শ্রীকান্তের মনে বিদ্যুং-বেগে খোলয়৷ গেল । 
মুসলমান কাঁব মুখ ফঁটয়। আখড়ার বৈষ্বকে তাহার প্রণয় নিবেদন কাঁরিতে 
পারে না। “কোথাও পাছে কোন অপরাধ স্পর্শে ॥' শ্রীকান্ত বুঝল, “সেই 
অনাঁতক্রম্য বাধায় চিরানবুদ্ধ প্রণয়ের নিম্ফল চিত্তদাহ হইতে এই শান্ত আত্ম- 
ভোল৷ মানুষাঁটকে অব্যাহীত দিতেই বোধ হয় কমললতা পলাইতে চায়: । 
কী বরাট এই আত্মত্যাগ ! কিন্তু তাহার অন্তরের প্লেহের দরদের উৎস অফুরন্ত 
ধারায় গহরের জন্য প্রবাহিত হয়েছে, শেষ তিন দিন সে খায়ান। গহরের 
আঁন্তম শয্য। ছাঁড়য়। একাঁটবার ওঠোন । 

এই আত্মত্যাগের চরম 'নদর্শন দোথ মরা শেষ অধ্যায় । বড় গৌসাইজশর 
সনাতনপদ্থী গৃরুদেবের গহরকে নিয় মিথ্যা সন্দেহ জন্মিল, কমললতার 
সমর্পতপ্রাণ বিগ্রহের ঘরে যাওয়া কমললতার বারণ হইল, তাহার সেবার 
ঠাকুর কর্দীষত হইল, এই ভয়ে গহরের দেওয়া টাক! শ্রীকান্তকে 'ফিরাইয়। ছিয়। 
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চিরাঁদনের জন্য আশ্রমের শেষ আশ্রয়ট্কুর মায়। কাটাইয়৷ সে চরম আত্মাহাত 
দতে প্রস্তুত হইল-_কোনাঁদনই সে আশ্রমে আর 'ফারয়। যাইবে না। ট্রেন 
ছাঁড়বার পরে শ্রীকান্তের আগ্রহাতিশষ্যে সে উত্তর কাঁরল, 'শৃধু যাবে যদি তুমি 
যেতে বলে।। আর কারো কথায় না।' এই চরম আত্মসমর্পণ করিয়া এই 
একান্ত নিঃসহায়। বৃন্দাবনের পথে বাহর হইয়। পাঁড়ল। ন৷ চাঁলয়৷ গিয়া 
তাহার উপায় ছিল না, সে বুঝিয়াছল রাজলম্ম্রশ অপেক্ষ। তাহার ভিতরে 
শ্রীকান্ত তাহার জীবনের সার্থকতা খুঁজয়৷ পাইয়াছে কিন্তু রাজলক্ষ্বীকে সে 
ভালবাসিয়াছে, প্লেহ করিতে শিখিয়াছে, তাহার জীবনে সে ছায়াপাত কারতে 
চায় না। এই আমতাঁবভবশালী সাঁত্যকারের বৈরাগণশ নারীর দৃম্টি খন 
চোখের সামনে ভাঁসয়। উঠে, তখন স্বতঃই প্রশ্ন জাগে? শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বের 
নায়কা কে? রাজলম্ষ্মী না কমললতা 2 আমার নিজের মনে কোন 'দ্বিধা- 
নাই, সাহিত্যের মানদণ্ড [দয়া [বিচার কাঁরয়াও থাকে নাই । 


কেদারনাথ ও শরৎচন্দ্র 
সুবল গানুলী 


উনাবংশ শতাব্দীতে যখন বাঁঞ্কমচন্দ্রের প্রাতিভায় বাংলা সাহত্যের দিগন্ত 
উদ্তাঁসত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা ও রমেশচন্দ্র দন্তর রচনায় সাহত্যের নতুন 
অধ্যায় রাঁচত হচ্ছে, সেই সময় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম । বাঁ্কমচন্দ্রের 
“কমলাকান্তের দপ্তর' আর স্টঈল, সৃইফট আর আ্যাঁডসনের হাস্যরসের নির্যাস 
[নয়ে বালা সাহত্যে এলো এক নতুন ধারা -তার নাম কেদারনাথ 
বন্দ্যাপা্যায়_- প্রত্যেক লেখক, কাঁব ও অগাঁণত ঘুগ্ধ পাঠিক-পাঠিকার পরম- 
প্রয় ও শ্রদ্ধেয় দাদামশাই | 

১৮৬৩ সালে দাক্ষণেশ্বরে কেদারনাথের জন্ম । উন্তরপাড়া হাইস্কুল ও 
কু'টঘাটা স্কুলে ব্বাল্যাশক্ষা । চাকরি-জীবন কাটে 'মালটার ডিফেন্স 
আাকাউন্টসে উত্তর ভারতে । মনরাট, কানপুর, আম্বালা প্রভৃতি শহরে তাকে 
বছাদন থাকতে হয়। ১৯০২ সালে সরকার কাজে চীন যারা করেন। 
১৯১১০ সালে মান্তর ও৭ বছর বয়সে ধর্নচর্চার উদ্দেশ্যে জোর করে মোডকেল 
সা্টাফকেট 'দয়ে চাকার থেকে অবসর গ্রহণ করেন । এরপর হন কাশণ- 
বাসী । এই কাশনতে থাকার সময় তার সাহত্যের পথে জয়যাতা হয় শৃর। 
যৌবনে “সংসারদর্পণ' নামে একটি মাসিক পান্রকা তিনি সম্পাদন। করেন। 
আর লেখেন একটি আঁভনয়-কাব্য 'রত্তাকর' । এ ছাড়৷ "গৃপ্তরকোদ্ধার” নামে 
একট প্রাচখন কাঁব-সঙ্গব 5সংগ্রহ প্রকাশ করেন । এরপর দীর্ঘ চাকরি-জীবনে 
তেমন কু স্াহত্য-চ্। করে উঠতে পারেন নি। 

অবসর গ্রহণ করে কাশীতে থাকার সময় কেদারনাথ সা"হত্যক্ষেত্রে পুনঃ- 
প্রবেশ করেন । 'কাশীর কিপিং, 'চঈনষানা”, “ভাদুড়ন মশাই', “আমরা কি 
ও কে” 'আই হ্যাজ' প্রভৃতি গ্রন্থ এই সময় থেকেই প্রকাঁশত হয় ও আঁচরে 
কেদারনাথ সাহতাক্ষেত্রে যশম্বী হয়ে ওঠেন । 

কেদারনাথ লিখেছেন__তার জীবনে দৃ'টি ইচ্ছ। ছিল; দর্শনলাভ রাম- 
কৃষদেবের, ও বন্ধুত্ব রবীন্দ্রনাথের । তার এই দুটি ইচ্ছ। পূর্ণ হয়োছল । আর 
তার সঙ্গে হয়েছিল গারশ ঘোষ, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বাংলার সব 
লেখক-মন"ষীর সঙ্গে যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব । 

এই কাশীতে থাকার সময় শরৎ5ল্দের সঙ্গে কেদারনাথের প্রথম সাক্ষাৎ । 
এই সাক্ষাৎ পরবতাঁকালে গভীর বন্ধুত্বে পারত হয়। সেট। বাংলা ১৩২৬ 
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সাল। বাংল৷ সাহিতাগগনে তখন শরৎচন্দ্র মধ্যাহসূর্য। যত তেজ, তত 
উক্ভ্বলতা । এই সময় শরতবাবু বাযুপরিবর্তনের জন্য এলেন কাশীতে । প্রথম 
সাক্ষাতের বিবরণ দাদামশাই নিজের অনবদ্য ভাষায় লিখেছেন £ 

“পথের ধারে কোনো এক পারাঁচতের বারান্দায় বসে সাহত্য-প্রসঙগই 
চলছিল । কাশীতে সেট। অবান্তর হলেও- বসন্তের দাগ মলায় না, ভঙ্গের 
বা সঙ্গের সাথী । নবীন-্রতী, তরুণ উৎসাহ? শ্রীযুন্ত সুরেশ [ উত্তর" 
সম্পাদক কাশীর সৃরেশ চক্রবতাঁ ] সংবাদ দিলেন-__“শরৎবাবু এসেছেন, দেখা 
করতে যাবেন ?” সুরেশ সতেরে। বছরেই সাহিত্যিক হিসাবে সিদ্ধহন্ত-_ 
সব্যসাচী বল। চলে । শরৎবাবুর সঙ্গে “বাংচং” সারা আছে । এ ক্ষেপেও 
সে আক্ষেপ রাখা হয় নি। শরৎবাবৃকে দেখবার ইচ্ছাট। সত্ই প্রবল । ধান 
বই-ছাড়াদের কেঁচে বই ধাঁরয়েছেন, তাকে দেখতে হবে বই কি! খষ্টানই 
ইহয়োছ-_তা৷ বলে সরস্বতী পূজে। করব ন। কেনো! তবে-একটা কথ। 
আছে । শত্কিত৷ "কমল”,__আমি “কমল” বলে নলিন।ক্ষের সামনে দাড়াতে 
পেরেছিল, ক্ষীণ হলেও তার সম্পর্কের সাহস ছিল । কিন্বু আম কি বলে 
য়ে দাড়াবো ! অবশ্য আঁমও ডুবে আসামী, সেটা প্রমাণ করতে পার 
দৃশ্যটা যে বড় বেখাপ ঠেকবে ! যান “অরক্ষণীয়।” লিখেছেন, তান 
“অরক্ষণণয়” সম্বদ্ধে কি ভাবেন 'ন 2 মুট্ুতাট। সানিয়ে নিতে পারবেন | 

“সুরেশ বলে উঠলো, বাঃ-এই যে এ তান যাচ্চেন । চলুন চলুন 1” 

“দাড়ান__দ্রাড়ান”' যল্ুচালিতের মতো অনুনরণ কর্ম । ভারপরই 
সামনা-সামান। ভাগ্যে নমস্কার জিনিসটা সংস্কারের মধ্যে ছিল,__ প্রথম 
ধার। সেই সামলে দলে । 

তারপর 1 ারপর--সে কথা ভাঁবান কোনে। কালে । “ইনিই বেদার- 
বাবৃ-_” “কাশীর কি:৪ৎ” এরই লেখা ।” দৃিষহ | ধরণা দ্বিধা হও । ধারা 
শুধু সম্পর্কে নয়, সত্য সত্যই সীতার মা ছিলেন, তাই তার উপায় হয়েছিল, 
_-আমার বেলা একটু হা করলেই বাচতুম । যান কথা কইলেন-_তাদই 
শরতবাবু ।_-“বেশ লেখা হয়েছে ঠিক লিখেছেন, খুব দেখা হয়ে গেল তে।। 
তা__নাম লৃকিয়েছেন কেনো, নাম গোপন করবার মত লেখা তে৷ আপনার 
নয় ।” ( দুন্টব্য প্রবন্ধ “স্মরণে” ॥ কবল্গৃতি' গ্রন্থে পুনর্মদ্ুত । সেই সময় 
নন্দগণর্ম ছদ্ননামে কেদারবাবূর প্রথম ব্যঙ্গকাঁবতার সংগ্রহ “কাশীর কিন্চিং 
সদ্য প্রকাঁশত হয়ে সাহহত্য-ক্ষেতরে আলোড়ন সৃষ্টি করে । প্রথম দর্শনে শরংবাবু 
এই গ্রন্থের কথাই আলোচনা করেন ) | কেদারনাথ এর পরে লিখেছেন “নানা 
কথা চলতে লাগলে৷, আমার লক্ষ্য কিন মানুষটির ওপর । খুব সাদাসিদে 
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চাল,__ক্যাম্বসের জুতো,_-তাও পুরো নয়__গোড়াল নেই। টুইল সার্ট 
তাও পুরে। নয়_দ' একটা বোতাম নেই | দাঁড়-_তাও পুরো নয়__বাদসাদ 
দেওয়া । এই ভাব । বললুমঃ “আপনাকে বড় কাহল দেখাঁছ, সম্প্রাত অসৃখ 
থেকে উঠেছেন বাঝ ??) 

নাঃ আম বরাবরই এই রূকম। একবার ভাগলপুরের গঙ্গায় পড়ে এই 
শরীরেই কাহালগায় গিয়ে উঠ্ঠি।' ভালো করে আর একবার আপাদমন্তব 
দেখে নিয়ে বললুম --'বলেন কি! তাহলে শুধু শান্তশালী লেখকই নন।” 
তান হাসতে লাগলেন ।? এই কাশাীতৈ সাক্ষাৎ প্রসঙ্গেই কেদারনাথ 
(লিখেছেন, ক সূত্রে মনে নেই, আঁনই 'গৃহদাহে'র কথাটা বলুন ॥ তিন 
জজ্ঞান। করলেন-_ গৃহদাহ খানা দেখেছেন নাকি ?” "শুধু দোখান_ দেখে 
অবাক হয়েছি । নিজেকে বিপদে ফেলে -সেট। কাটিয়ে ওঠবার প্রয়াসের 
মধ্যেই কারে। কারো আনন্দ থাকে১-আপান ঠাদেরই একজন । বইখান। 
“গৃহদাহ' হলেও আপনারই আগ্রপরীক্ষা | ভাল-মন্দ বলবার আঁধকারশ 
আমি নই, তবে ডাহার পৌছবার পর থেকে শেষ পর্যন্ত-_ক কি ভাবে জার 
কতটা বপদ মাথায় করে আপনাকে এগুতে হয়েছে, সেটা বুঝতে পার । যুদ্ধে 
কাটাকাটি থাকে,_-ওই কয় পৃন্থা এগুতে আপনাকেও বোধ হয় অনেক 
কাটাকাট করতে হয়েছে । খসড়াটা৷ দেখতে ইচ্ছ৷ হয়, সেখানা রাখবেন-_ 
ন্ট করবেন না। আপাঁন যে কত বড় শান্তশালী লেখক তার পাঁরচয়-_-ওই 
কয় চ্যাপ্টারেই রেখে ীদয়েছেন |” হাসতে হাসতে বললেন-_“বলেন ক! 
আপনার তে সাহস কম নয় ।, তখন দশাশ্বমেধ কাল-মান্দারর সামনে 
এসে পড়োছ, প্রণাম করন্ুম ৷ বাঙালীটোলার রাস্তায় ঢুকে পড়া গেল। 
সার সার সন্দেশ-রসগোল্লার দোকান । “কাশণ যে ভূ-স্বর্গ তার প্রমাণই 
এই সব,_-ভন্তের ভিড়ও তাই এত-_না ? আম একটু হাসলুম, তাই বোধ 
হয় বললেন--“আমাকে নান্তিক বলে মনে হয় কি?” “এ কথা কেনো ১ 
আম তে৷ আপনার চেয়ে বড় আপ্তিক দেখতে পাই না 1” 

“অপরাধ রঃ 

“অপবাধঢা অনেক স্থলেই লক্ষ্য করোছ । সব মনে নেই-_“চাঁরন্ুহশনে” 
গৃহদেবত। নারায়ণকে অন্ন দেওয়ার ঘটনাট। 'নয়ে-কলেজ থেকে ফেরবার 
পথে_ গঙ্গাতীরে বসে যে অনুতপ্ত অপরাধীটি শান্তলাভার্থে ক্ষম। প্রার্থন। 
করোছিল, সে দবাকর নয়, বোধ কাঁর_ শরৎচন্দ্র । অন্ততঃ গদবাকরের প্রাণে 
যান অনুতাপ এনোছিলেন [তান_-আপাঁন। আবার অত বড় বিচার-গাবত। 
বদূষী িরণময়ীর হাতে যান কালীঘাটের ফুল-বন্বপন্র ?দয়ে তার আভনয়ের 


চা, প-”-১ ৪ 








কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'লাখিত শরৎচন্ড্রের একটি পল্রের প্রাতালাপ । 


উগরেটিশ বডি, গ্পপার্িশ্রাি রলাজও 
তা ইবড 
(৭১০ 


্ 
গর, 


রিনা উপদাখা ব্থুরীঘ চমু বগলে শসা 


গতর সিকি কসাই লেপ হতে কচ ভিসা পাসের 
নভে শে পর ভাুনেরলগ 8 বট্র কা নি 
বান ওর পিএ অত রপলোগ উর হে 1 সেই 
(জেলের দ্যা 


(সপে উচছঠি 
ঠোঠি এক) ০৫৮ 
টার ফল উর পের প্গানিযার্পনাগ 1 হিলের বারে হজে 
বেল (| গত পাইন ০2 যাপিত লগ লো এ 
সহবাগ কি করে 2 এসলপবেশ (দি পিলার নেকি পলির 

কপির শি ০০০ ৩এছাদি্লিগ জে? € (ডি (সিল সপ ধিক বমি 


চেক ওপর তপালিন রকিটিতে িঘখিতর মারে ॥ 
১ 


(রশ সি 8৮40৩ চর রঃ বৌমত মারছি তেব 


জিপ ইজি ভেছলকে | চাবি বরলনা তে আগাছি | উল পাচ নি 


স্উ টার্বী ০০66 পরী পার্কির এন্টি নিবিড় সর্ব কি এ গা স্ন্ের শির্ক 


কোর্ঠাধু সপচ্চে সপ রর ০০০০৩ ৫দিডে পাঠ সান 
কো, পেটা, 


০০৭ উান্শেশ পপধা ৫৬ পম, পাপড়ি (ঠ 
এপস ভগ, ইত জোখর চিন এপ অশাপ, সঙ পয তেখেই হারে 
দার ট্লিল রে এপ এডি বেদে গা দা ৬পার্ভিতে, চেতন দো 
ওক ডেঠিবু বলটি হনে পি কারি, কো এপি বি, এপপদকা মো 2 

হস দিপেত সা লিখা চনে (মাছি (ঘানি সুপ বই) হল 
এলে, পরস্পর দে 8 আসত গাদালা প্রা দেছে 0 আগলাইি বকা 


রি রর ৮ পরী 
হায় সি ৫ ছ রানা ৯৮১০ বাধকে বার্ণ _ বর্ণ ০ পিপি পাস 1 জে £ 
রি 
চা গরপবানীত | 6 হমি সাল তির সেই নিরব) পেকে পলাশ বউ 
করিতে বধর্ল এ বেবি পরতো পা ৫ 


রত রিটা পোল জা? গা 
বারে কক, 5০ কপি ও আনি ১9? জো ৫(কাুনীয 2৮ আমর সক 


রি র্‌ ে5৪ 0৩৮কে (পন ধরল 1 সাগাৰহি মো ৫ চিঠি 
24৮0 বীনা | 


এঞ্ালিন এস ৯ গপরি । রি ডি একাদার ৪45 পদ এইযে 

নেখে | ভধন পুষ্ট হছে আর রিও পকরেনগ | 

ভেপ্ড ভা এলেশ 0 পাপ উপ্পার্গৃতি | 

রি তর্ঠে এ কনিও গাড়ে পুরি কেরি । এহন ৩/০৪/ কি, হ এনাধিই 
বলত গিহিলে নুন 0 ছেরের্ি এবণশের পাছে লি হর পানিতে 


(৮6 এবি) ধ/ার্চামের | ৩ ২৬ টি টে পক ৮9 ও 


প22মূক রস কপ বেসে খে চপর্িে প৮(৫ণয | 


1চিহ ভার্বীত এপি ডি পরলো নি | পনি 
249৯১ বেছে হে রচিত পশু গো শেঠ গালি | পোনা পরেও কেক 
দিনার | প্র প্র্ডি পিিডের ৫ঘোপনি সিবিত মের তি চোর্তো 


রি ০০৭, 
খে এগ কেপাধি বার্তিটি ধতাননশ / 282 - ৭% সে 1 


এপপিনাতি ির্ের 
শের চল জাটুপ্পথীপ 
এল 


২১২ শরং-সম্পুট 


পরিসমাপ্তি করেছেন, তিনিও আপনি বই আর কেউ নন।” হেসে বললেন 
_-বিই লিখতে বসে অমন অনেক কিছু লিখতে হয় ।” 

“তা স্বীকার কার। তর্ক করতে পারবে না-_সে শীল্ত ব৷ সপর্ধ। আমার 
নেই। জীবনে ভুল-চুকই বহুধ, কিনব এ ভুলটা স্বীকার করঠে মন 
চাচ্ছে না|” 

“কাজ কী-_তাতে আমার লাভই রইল,” বলে হারলেন । ছাড়াছাড়র 
সান্ধপথে দীড়য়ে অনেক কথাই হল। তার কথাবার্তার আর ব্যবহারের 
সহজ-সোন্দর্যে আমি মুগ্ধ হলুম । শেষে বললেন-__“আবার যেন আপনাকে 
পাই-__আমি শিবালয়ে বাসা নিয়োছ ।” “নান্তকের লক্ষণ বটে!” হেসে 
বললেন, “সৃরেশ জানে__আসবেন |” বলার অপেক্ষ। রাখতুম না|”? 
'নিমস্কার_ নমস্কার |” (দ্রক্টব্য “স্মরণে” 'কবৃলতি গ্রন্থে পুনন্্রিত ) 

শরৎতচন্দ্রকে কেন্দ্র করে কাশশীর আসর জমজমাট হয়ে উঠলো । তান 
প্রায় দু'মাস কাশীতে ছিলেন । বিখ্যাত ওপন্যাঁসক মাণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
তখন কাশনীতে বাঁণাপাণি উইভিং ফ্যান্টীর নামে বেনারসনী সন্ষের বিরাট 
ব্যবসা করতেন । এই মাঁণবাধূর বাঁড়তেই প্রায়ই বিকেলে শরৎচন্দ্র ও 
কেদারনাথ ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে যেতেন। শরংবাদু তাঁকয়া হেলান 
দিয়ে বসতেন, কিন্তু দাদামশাই ধন্ড্র হয়ে বসতেই ভালবাসতেন । কতবার 
তার চুরুট নিভে যেত, কতবার জ্বলতো, চায়ের ও চুরুটের ঘনঘটায় 'বদুযুৎ 
চমকাতো। । রসালাপে জমে উঠতো মজলিশ । “উত্তরা”-সম্পাদক কাশর 
সাহাত্যিক সুরেশ চক্রবতাঁর ভাষায় : “একদিন সযোগমতে। শরৎবাবৃকে 
আমাদের পাঁরকাজ্পত মাসিক পান্রকাখাণনর কথ। জানানো হ'ল । দাদামশাই 
বোধহয় বললেন-_-'আপান যাঁদ লেখেন__" 'তান এক কথায় রাজী হয়ে 
গেলেন একখানা উপন্যাস দিতে । পাত্রকার নামকরণ করলেন দাদামশাই 
“প্রবাস-জ্যোতি” ॥ একটি অনু্ঠানপন্তর তান 'লখলেন, প্রবাসে একখান 
মাঁসক পাঁপ্ুকার প্রয়োজন কেন 2” ( উত্তরা”, পৌষ ১৩৬ সংখ্যা )। এর 
পর ১৩২৭ সালের আঁশ্বন মাসে প্রকাঁশত হলো ধপ্রবাস-জেযোতিঃ? | 
সম্পাদনায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রবাস-জ্যোত৪ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র 
১৯২০ সালের ১২ই অক্টোবর একটি চিতে দাদামশাইকে লেখেন, “আপনার 
পাকা হাতের হালধরা বঙ্গায় থাকলে “প্রবাস-জ্যোতি'র আর যাই হোক, 
ডুববার সন্তাবনা নাই ।” 

কেদারনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্র বন্ধুত্ব এতে নাবড় হয়োছলো৷ যে একবার 
অসুস্থ হলে “প্রোমক দরদী একবার আমার কঠিন পণঁড়ার সংবাদ পেয়ে একি 








কেদারনাথ ও শরংচন্দু ১৩ 


চাকর সঙ্গে কাশী এসে উপাশ্থত। পাচ দিন থাকেন, অনেক কথাই হয়, 
পরে আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়ে ষষ্ঠ 'দিন প্রত্যাবর্তন করেন। সে কথা আজ 
কথামান্ত বোধ হতে পারে, কিন্বু সৌদন তা ছিল না। 

“পরে রবীন্দর-জয়ন্ত-উৎসবে দেখা । রূপনারায়ণ-তপরে তার সামতাবেড় 
ভবনে যাবার ইচ্ছ। প্রকাশ কার। নজেই নিষেধ করেন_-পথ সৃগম নয়-- 
কন্ট হবে ।' পরে উভয়ে কাঁবর সঙ্গে দেখা করতে ধাই জোড়াসাকোর 
বাড়ীতে |” ( শাঁনবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ সংখ্যা ) 

১৯২৫ সালের পর থেকে কেদারনাথ প্রায়ই কাশন থেকে পরার্ণয়া যেতেন । 
তার একমান জামাতা হারজীবন চট্টোপাধ্যায় প্রর্ণয়া শহরে লক্ষপ্রাতষ্ঠ ডান্তার 
ছিলেন । জামাতার আকাস্মক ম্বৃতযু কেদারনাথকে দারুণ আঘাত করে । এর- 
পর থেকে শোক-সন্তপ্ত কন্যা ও প্লেহের নাত'নাতনীদের দেখতে পার্ণয়ায় 
তান প্রায়ই আসতেন । ১৯৩১ সালের পর থেকে পাকাপাঁকিভাবে 'তাঁন 
পৃর্ণিয়ায় চলে আসেন, এবং এখানেই ১৯৫০ সালে তার দেহাবসান হয়। এই 
পৃর্ণয়ায় থাকার সময় শরৎচন্দ্র সামতাবেড় থেকে দাদামশাইকে অনেক চিঠি 
লেখেন । একটি উদ্ধত করাছ : 


সামতাবেড়, পানিন্রাস 
জেলা-_হাবড়া । 


প্রয়বরেষূ, 
কতকাল পরে আপনার হাতের লেখা চোখে দেখতে পেলাম । 
সকলের আগে এই কথাটিই মনে এলো যে ভালবাসা যেখানে সত্য, যেখানে 
অন্তরের বন্ধু, তার মধ্যে আর ভ্রম নেই । মন স্বতহাসদ্ধের মত মেনে নেয় । 
আমাদের বাইরের আচরণ দেখে কারো ভাববার যে নেই যে আমরা কেউ 
কাউকে স্মরণ কার, অথচ আমার দিক 'দিয়ে তে৷। জানি যখনই আপনার 
লেখা ছাপার অক্ষরে পাঁড় তখনই মনে পড়ে কাশশীর কথা । জাঁবনের শেষ 
দিকে এটুকুই সম্বল রয়ে গেলো । আগে প্রায়ই ইচ্ছে হতে কাশ যাই,_-এখন 
সে ইচ্ছেও আর হয় না আপাঁন নেই বলে। আচ্ছ। কেদারবাবু, কাশীবাস 
ক আপাঁন ছেড়ে দলেন ? শেষকালে ক পরার্ণয়ার ভাগাড়টাই সার করবেন ? 
জানি আপনার পর্ণয়৷ ছাড়ার অনেক বাধা, তবু ও জায়গাটাতেই আছেন মনে 
হলে আমার বিশ্রী লাগে । ভাববারও যো৷ নেই ষে এই তো কাশ", ইচ্ছে 
হলেই গিয়ে কেদারবাবুকে দেখে আস৷ যায় । 
এবার আমার সামতাবেড়ের আসন টললে৷ বোধ হয় । আর ভাল লাগছে 


২১৪ শরৎ-সম্পুট 


না। অথচ কোথায় গেলে ষে ঠিক ভালে। লাগবে তাও ভেবে পাচ্চিনে । 
পূজোর পর য! হয় কিছু একটা কোরবে। । 

আপাঁন ষোড়শর কথা শৃনলেন কার কাছে? 'শাশরের আঁভনয় 
দেখেছেন ? কি চমৎকার করে 2 বইটা আমার উপন্যাস দেনা-পাওনার গল্প 
থেকে নেওয়া । থিয়েটারের মত কোরে একটা বইও ( নাটক ) ছাপানে। 
হয়েছে । পড়েচেন 2? বই ষ হোক, আঁভনয় বড় ভালো হয় । 

আপনার শরীর এখন কেমন আছে কেদারবাবু ? আগেকার চেয়ে ভালো 
তো৷ ৪ প্রার্থনা করি আপনি আরও কিছুদিন বেঁচে থেকে গল্প লিখুন । আম 
প্রত্যেক ছন্রটি তার পাঁড়। বন্ধুর লেখ বলে নয়, সাঁত্যকার সাহিত্যিক মানুষের 
লেখা বলে পাঁড়। আম ভালোয় মন্দয় বেচে আছি-কন্তু বাচাটা পুরোনে। 
হয়ে গেছে। রোজই সে খবর টের পাচ্চ। চিঠির জবাব দিতে ভূলবেন ন।। 


আপনার 
শ্রীশরৎ5ন্দ্র চট্রোপাধ্যায় 


জন ১১২৮ 


কেদারনাথ তার রাঁচত “কোম্ঠীর ফলাফল গ্রন্থুটি "শ্রদ্ধেয় সৃহাদ্বর' শরৎচল্দু 
চট্রোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন ॥ '“কোম্ঠীর ফলাফল' প্রথমে 'ভারতবে' ধারা- 
বাহিক ভাবে প্রকাঁশত হয় । শ্রন্থাকারে আসে ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯। 
পার্ণয়। থেকে দেওঘর যাত্রার মনোরম, সরস কাঁহনী নিয়ে এই গ্রন্থ রাচত। 
গ্রন্থটি উপহার পাওয়ার পর শরৎচন্দ্র ষে চিঠিটি কেদারনাথকে লেখেন, তা 
উদ্ধত কর হলো : 


সামতাবেড়, পানহাস 
জেল।- হাবড়া । 
২৭ আঁশ্বন, ১৩৩৬ । 


প্রয়বরেষূ, 

আজ 'বজয়৷ দশমশর সায়াহু। আমার সম্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করবেন। 
এ জীবনে যে কয়জনের সত্যকার প্লেহ লাভ করে ধন্য হয়েছি, আগান তাদেরই 
একজন । 'কনু সে প্লেহের মর্যাদা আম শৃধু জড়তা আর আলস্ের জন্যই 
রাখতে পার নি। অথচ এমন মাস বোধ হয় একটিও কাটে না যাতে 
আপনাকে স্মরণ না কার। আর বাইরের অপরাধ যতই বেড়ে চলে ততই 
ভাঁব আপানি কোনাঁদন আমাকে ভূল রৃঝবেন না । 


কেদারনাথ ও শরৎচন্দ্র ২১৫ 


১লা কার্তিক 


'কোম্ঠীর ফলাফল" আজ সকালে শেষ হল । আচ্ছা, আমার মত একজন 
সামান্য লোককে ক ভেবে এতখানি গৌরব দিয়ে বসলেন 2 সাহিত্)কের 
দল ভাববে ক বলুন তো? 

চমৎকার লাগলো । দীন-দূঃখী কেরানখকে কেউ আজও এমন অস্কর দিয়ে 
ভিতরে পেয়ে এও মধুর কলম দিয়ে সংসারে প্রকাশ করেনি । ব্থায় বৃকের 
মধ্যে যেন ৪নউন করতে থাকে । ভাষা আর লেখার ভঙ্গটি ভগবান যেন 
আপনাকে ঢেলে দয়োছলেন । এবং একটি হিতভোপদেশও এই বইখা'ন 
থেকে সংগ্রহ করেছি । রেলের তরুণ কাঁবকর্নচারী যখন বলছে যে দিনের 
মধ্যে একবারও খাতাখান হাতে নিয়ে বসতে না পারলে দিনটাই যেন ব্যর্থ 
মনে হয়। লিখতে পার না পার, ভেবেছি জীবনে এই পরম সত্যবাক)ট 

প্রত্যহ পালন করে চলছ্বা । মাসের পর মাস কেটে যায়, খাতা-কালি-কলমে 
হাত দিতেও মন চায় না, আপনার আশশর্বাদে যে কটা দিন বাকি আছে সে 
কট। দিন যেন প্রাতণন এই কথাট মনে রাখতে পারি । 

বইখাঁনতে একটমান্ তুটির বিষয় উল্লেখ কোরব-াঁকত্ব রাগ করতে 
পারবেন না, এই অনুরোধ ॥ ভগবান লেখার শান্ত আপনাকে অপর্যাপ্ত 
দয়েছেন, কত্ত এ কথা৷ ভূললে চলবে না যে এশ্বধ্যবানেরই মিতব্যয়ী হওয়া 

য়োজন । কাঙালের সে আবশাক হয় না। শুধু লিখে চলাই তো নয়, 
থামতে পারার কথাটাও মনে থাক। চাই যে। 

এবার কাশী কবে যাবেন 2 শীঘ্র যাঁদ যান জামাকে একছন্র লিখে 
জানাবেন । 

এখন থেকে 'চাঠর জবাব পরের দিনই দেব। এ আর অন্যথা কোরব ন।। 

নমস্কার । আপনার শরৎ 


ন[বজয়ার শিনে আমার কল্যাণ কামন। কারয়। 


পাঠাইয়াছেন, তাহ পাইলাম । আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার এবং ধন্যবাদ । 
শে । 





কেদারনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অটুট বন্ধুত্ব ছল দীর্ঘ ১৭।১৮ বৎসর । 
সম্ভবতঃ তাদের শেষ দেখা হয় ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে । এই সময় 
প্রবাসখ বঙ্গ-সাহত্য সম্মেলনের কলকাতা আঁধবেশনের মূল সভাপাঁত ছিলেন 
রবখন্দ্রনাথ । এই সভায় শরংচন্দ্রের সঙ্গে কেদারনাথের সাক্ষাৎ হয়। এর 
পর সামতাবেড় যাওয়ার জনা দাদামশাই ইচ্ছ। প্রকাশ করেন। কিন্তু পথ 


২১৬ শরং-সম্পৃট 


দুর্গম বলে শরংবাবূ তাকে যেতে নিষেধ করেন। এই সময় কলকাতায় থাকার 
সময় উভয়ে জোড়াসাকোয় রবীন্দ্রনাথের গৃহে ?গয়ে সাক্ষাৎ করে আসেন। 

দাদামশাইয়ের শেষ 'দিনগ্ীল তার নাতদের সঙ্গে পৃর্ণিয়ায় কাটে। 
১৯৩৬ সাল থেকে স্থাঁয়ভাবে পর্ণিয়ায় আন্তম দিন পর্যন্ত তান দীর্ঘ ১৪ 
বংসর কাটান । মনে পড়ে শৈশবে তাকে আমাদের পুর্ণিয়া শহরে ভাট্রাবাজার 
পাড়ায় দেখোছ । আমাদের বাঁড়র কাছেই তান থাকতেন । কোন কোন 
দিন সন্ধ্যায় বাঁড়র সামনে রাষ্তা দিয়ে ধীরে ধীরে পদচারণা করেছেন 
অশখাতপর সদাহাস্যময় দাদামশায় | মৃগ্ধণীবস্মায়ে আমর। বালকের দল তার 
দিকে তাঁকয়ে থাকতাম । 

১৯৫০ সালে ভাট্রাবাজারে জামাই ডাক্তার হরিজন চট্রোপাধ্যায়ের বাঁড়তে 
তার জবনাবসান হয় । সেই বাড়ির একট ঘরে আজও রাখা আছে একাঁটি 
বিছানা । তার বাবহৃত ছড়ি, বাধানেো দাত, চশমা আভডও রাখা আছে। 
আর আছে বইপত্রে ঠাসা কয়েকট আলমারি । রবখন্দুনাথ তার 'পারশেষ' 
কাবাগ্রন্থ নিভের হাতে লিখে উপহার দিয়েছেন । বনফুল তারাশঙ্কর, গোপাল 
হালদার প্রভাতি লেখকের উপহার দেওয়া অভম্রগ্রন্থু। পুর্ণিয়ার ছেলে সতাীনাথ 
ভাদুড়ীর উপহার দেওয়। তার 'জননায়ক' গ্রন্থের পাতায় লেখা দাদামশায়ের 
মন্তব্-_“সতীনাথ, তুমি নিশ্চয়ই দশজনের মধো একজন লেখক হবে । 

দেওয়ালে টাঙানে৷ বহু ছাঁৰ-__ রবশন্দ্রনাথের সঙ্গে দাদামশাই, শরৎচন্দ্র ও 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । রয়েছে শান্তানকেতনে তোলা সংত্ধনা উপলক্ষে 
সাহাত্যকদের সঙ্গে তোলা ছার । এই ঘরটতে যেন বাঙলা সাহত্যের এক 
[বিশাল হীতিহাস থমকে দাঁড়য়ে আছে । নেই শৃধূু একজন | তিন আবাল- 
বৃদ্ধবাঁনতার চির আদরের দাদামশাই । 


শরৎচল্রের চিঠিগুলি কেদারনাণের দোহিত্র ক্ষিতীশচন্দ্র চট্োপ!পা!য়ের সোঁজন্ে মৃ্রিত 


তরুণের বিদ্রোহ এবং স্বদেশ ও সাহিত্য 
জীবনময় রাম 


শরৎচন্দ্রের বই সমালোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই তার এই একট ভাব সকলের 
নজরে পড়ে যে শরৎচন্দ্র ষে দেশের মাটিতে জন্মেছেন যে দেশ তার 
নিজের, সে দেশের কোন 'নন্দা, সত্য হোক্‌ বা মিথ্য। হোক, তান অন্যের 
মুখ থেকে শুনতে রাজী নন্। এই মনোভাব তার “গোরা” পড়ার ফল 
কিন। জানি না, কিন্তু গোরার মনোভাবের সঙ্গে এই মনোভাবের যথেন্ট সামঞ্জস্য 
আছে । আর-একাঁট মনোভাবও শরৎচন্দ্রের লেখায় প্রন্ুর পারমাণে দেখতে 
পাই । সোঁট হচ্ছে এই, দেশ জাত ও সমাজকে যাঁদ কিছু গালাগাল করতে 
হয় তে৷ সে তান করবেন, দেশকে 'তানই ভালবেসেছেন। কন জন্যে বললেই 
সেটা দেশদ্রোহতা হতে বাধ্য । সত্য কা মথ্যা, এ প্রশ্নই সেখানে বিবেচ্য 
নয়। এই মনোভাবট আমাদের অক্ষম বাঙালী মনের আতস্মসম্মানকে বড় 
একটি আশ্রয় দান করে । বাংল৷ দেশে ওই ইট ভাবের সাধারণ নাম দেশ- 
ভান্ত, যাকে চলত কথায় বলে পৌত্রয়টজম্‌ । 

এঢ। গেল দেশভান্তর এক পঠ। এর আর-একটা দিক্‌ আছে, সেটা যেমন 
মনোরম তেমন দায়ত্বভার-শূনা ; সেটা হচ্ছে পরানন্দার দিক। 

এক্ষেত্রেও সত্য-মিথ্যা বিচার করাটা দেশদোহতা । দেশভন্তকে মানতেই 
হবে যে দেশের যা কছু মন্দ তা ইংরেজকৃত। এই দু'টি মনোভাব মনের 
মধ্যে জাগয়ে রেখে এই প্রবন্ধাট পড়লে ভাষাশি্পী শরৎচন্দ্রের লোক চিত্ত- 
রঞ্জনের অদ্ুত ক্ষমতা পাঠককে আভভূত করবে-একথা জোর করে বলার 
দরকার করে না। 

কিনব সমালোচনায় দেশভন্তির স্থান নেই, বিশেষত এই প্রবন্ধগুঁলির মধ্যে 
বহুচ্থলেই 'সত্য গোপন কর! পাপস্বরূপ' বলে দৃঢ়কণ্চে তার থেকে নিবৃত্ত হতে 
উপদেশ দেওয়া হয়েছে । জীবনে অনেক পাপ করা গেছে_কিন্বু পাপ 
না করবার সুযোগ এত সহজে বড় একটা পাইনি । তাই আজ ভরস৷ 
করে উপন্যাস ও গল্পকলার জাদুকরের প্রবন্ধ সমালোচনা করতে অগ্রসর 
হয়োছ। আর-একটা ভরসা আমার আছে । সেট৷ হচ্ছে উত্তন্ত শরংচন্দ্রে 
প্রাত রবীন্দ্রনাথের উপদেশ : “যাকে সৃখ্যাতি করতে পাঁরনে তাকে নিন্দে 
করতেও আমার লঙ্জ। বোধ হয় ।” শরংচন্দ্রের সৃখ্যাতি আম প্রচুর করতে 
পার, সৃতরাং লঙ্জ। বোধ করবার কারণ আমার সে পক্ষেও নেই। 

শরংচচ্দের যে দ্খানি বইয়ের সমালোচনা করতে বসোঁছ তার মধো 
“তরুণের বিদ্রোহ" বইখাঁন “১৯২১ সালের ইন্টারের ছ্াটতে রংপুরের বঙ্গীয় 


২১৮ শরৎ-সম্পৃট 


প্রাদেশিক রাম্ত্রীয় সম্মিলনণীর অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গীয় যুব-সাম্মলনীর সভা- 
পাঁতর আসন হইতে প্রদত্ত বক্তৃতা” । এই বক্তৃতার স্পন্ট উদ্দেশ্য স্বর্গগত 
দেশবন্কুর দলের মোস্তাররূপে মহাত্ম। গান্ধীর বিবৃদ্ধে নান। বাঙ্গোন্ত ক'রে তার 
প্রগারিত মতগ্নঁলিকে তবৃণ দলের কাছে খেলো করা । যান যত বড়ই হোন 
না কেন, তার মত বা তার কার্ষপ্রণালী সমালোচন। করবার আঁধকার সকলেরই 
আছে । কু ব্যঙ্গোন্তমান্রে দ্বারা কোনো৷ মতকে খগ্ডন কর৷ হয় না এবং 
ব্ঙ্গোস্ত দ্বারা কোন মহৎ ব্যান্তকে ছোট করাও যায় না। শরংবাবৃ 
ণলখেছেন__ 

“কোথায় কোন্‌ এক অঙজান৷ পল্পন চৌরীচোরায় হলে রন্তপাত, মহাত্মা 
ভয় পেয়ে দিলেন সমন্ত বন্ধ ক'রে ।”-*.এবার কিছাদন নিঃশব্দে থাকার পরে, 
সাড়া পড়ে গেছে । সেবার ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগ, এবার হয়েছে সাইমন 
কামশন। আবার সেই চরকা, সেই খাদি, সেই বয়কটের অহেতুক গর্জন ; 
সেই তাঁড়র দোকানে ধন্না দেওয়ার প্রস্তাব”  জালয়ানওয়ালাবাগই হোক 
আর সাইমন কাঁমশনই হোক-_দেশের আন্দোলন কোনো একট। উত্তেজনার 
ব্যাপারকে অবলম্বন করেই তার ফল্পুবাহনস থেকে বন্যার আকারে প্রকাশ 
পায় । 

সেই প্রাণশান্তর দুর্নিবার প্রোতঃপ্রবাহকে, দেশের কল্যাণের পথে প্রবাহিত 
করতে, দেশের কল্যাণ ধারা কামন। করেন তারা, যে কার্ষপ্রণাল৭ স্থির 
করেন, তা ষে সকল সময়ই, এমন কি কোন সময়ই তদ্্রান্ত হয় এমন বলা যায় 
না। অন্্রান্ত হওয়৷ যাঁদ সম্ভব হোতো তা হলেও তার ফল ষে সব সময় 
আশানুরূপ এমনাঁক কল্যাণকর হয় তাও নয়। নানা প্রাতকুল নৃতন ঘটনায় 
তার উদ্দোশ্য সিদ্ধ হওয়। হয়তো সন্ভতবপর হয়ে ওঠে না। এবং লোক- 
পরিচালনের দ্বরহ কার্ষপ্রণালীতে যাঁদ কোথাও ভ্রান্ত থাকে তবে সেই ভ্রান্ত 
সংশোধনের সমস্য।__সঙ্ভায় যাদের সহজে উত্তেজিত কর৷ যায় এমন ওর্ণদলের 
সামনে দীঁড়য়ে কটুন্ত করে_ নিরাময় চন্তে পনভূত পল্ল”-কোটরে, যেখানে 
বাইরের “তর্জন গর্জন পৌঁছবে না সেখানে আশ্রয় নিলেও মেটে না। 

এই স্তরে বল৷ ভালে যে শরৎচন্দ্র, তরুণকুলের ক্রোধ উদ্দখপ্ত না করেও ফি 
করে বন্তৃব্যে স্পন্টবাঁদতার চেহারা ফোটে তার চেষ্টায় ?দশাহার। হয়ে এই 
প্রবন্ধাটর মধ্যে তরুণন্ত্রীত ছাঁড়য়েছেন প্রচুর পাঁরমাণে ও নির্বিচার প্রশ্রয়ে আত্ম- 
ত্যাগ নিষ্ঠার সঙ্গে খাদ প্রস্তুত করতে জেলে যেতে দেশকে ভালবেসে অকাতরে 
প্রাণ দিতে এই বাংলার তরুণের। যেমন এমনাট আর কুঘাঁপ দৃষ্টিগোচর হয় 
না। অথচ আবার পাত। চারেক পরেই দোঁখ যে তাদের আর-এক মূর্ত । 


তরুণের বিদ্রোহ এবং স্বদেশ ও সাহত্য ২১৯ 


শরৎচন্দ্র এই অনন্যসাধারণ আত্মত্যাগী যুবকদের নিজৰ বলে ভরসনা 
করছেন । বলছেন “শান্ত-স্বান্ত-হীন সম্মান-বার্জত প্রাণ কি একা ভারতের 
তবুণের পক্ষেই এত লোভের বন্তু 2৮ ( এখানে অবশা ভারত কথাট। বাংলার 
প্রাতশব্দ )। “৩বৃণ শান্ত যে রঃ দিয়ে ধ্বংসের কবল থেকে জল্মভূমিকে 
রক্ষা করে এ যাঁদ তারা ভোলে” ইত্যাঁদ । অথবা “এই যে যুব-সঙ্ঘ, 
খোজ করলেই দেখা যাবে এর মধ্যে তেরঠা দল । কারো সঙ্গে কারো মতের 


[মল নেই” ইত্যাদ । কৌতুকের কথা এই যে, এই শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের একদল 
হয়ে অন্য দলের উচ্ছেদসাপনোদ্দেশেই রর টি সোঁদন রতী ছিলেন । 
যুব-সত্ঘের কটা দল সে কথা ছেড়েই দি অন্ততঃ সেদিন শরতবানু যে বৃহত্তর 


ভারত-সঙ্ঘের মধ্যে “মতের মিল" প্রাতিষ্ঠার 'চ্যাম্পর়ন: স্বরূপ প্লাড়ানানি সে? দকে 
“তার”? দৃত্ড আকর্ষণ করবার লোক বোধ হয় সেখানে ছিল না। অথবা 
যুবকেরা বোধহয় 'বাশিষ্ট আঁতাথর প্রাত শিষ্টতার খাতরে এ কৌতুকাবহ 
ব্যাপারটাকে নিঃশব্দে হজম করোছলো । 

অতএব খদ্দর প্রচারের প্রাত প্রচুর যুন্তনম্পর্কশ্ন্য ব্যঙ্গোন্তর পর 
শরৎচন্দ্র একজায়গায় বলছেন, “এ দেশের বহু 'বাশন্চ ব্যান্তর মত এই যে 
মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজন নিত্যই কামিয়ে আনার দরকার । অভাব- 
বোধই দূঃখ । অতএব দশ হাতের বদলে পাঁচ হাত কৌপান পারধান--এবং 
যেহেতু সর্বপ্রকার কৃচ্ষুসাধনই মনৃষ্যত্ব বিকাশের সবোত্তম উপায় ।--এই ত্যাগের 
মল্ম সর্বসাধারণকে মানুষের ধাপ থেকে পশুর কোঠায় টেনে এনেছে ॥৮ 

“সর্বপ্রকার কৃচ্ছসাধনই মনুষ্যত্ব বিকাশের সবোৌন্তম উপায়” এমন কথা৷ 
সম্প্রীত কে কোথায় বলেছেন সেটা শরৎবাবু বলে দিলেই ভাল করতেন । 
অদ্ুত অদ্ভুত কথা অনাম৷ কাল্পানক মহৎ লোকদের ঘাড়ে চাপিয়ে এ যেন 
“বাতাসের গলায় দাঁড় দিয়ে কোদল? করা । 

একটা কথা শরৎবাবুর মত প্রাজ্ঞ ব্যান্তুর অবধান কর! উীচত ; সেটা এই-_ 
মানুষ যখন কোন বিশেষ সঙ্ক্প সাধনের উদ্দেশ্য নজের সহজলব্ধ আরামের 
পথ ছেড়ে দিয়ে বিশেষ কোনে কুচ্ুসাধনে প্রবৃত্ত হয় তখন সেই কৃচ্ছুসাধনাকে 
“পৃরুষকার' বলে আঁভীহত করা অসমীচীন হয় না। এবং পুরুষকারের সঙ্গে 
“ভগবান করেছেন” “কপালে লেখা” “সংসার ত মায়া, দ্বাদনের খেল প্রভাতি 
মনোভাব এক পধান্ততে পাংক্তেয় নয়। সৃতরাং কপালের দোহাই যার৷ দেয় 
তার৷ সাধকের দলে নয়। পাঁচহাত কৌপান ধার। পরতে উপদেশ দয়ে- 
ছিলেন তাদের মনে দেশটাকে “পশুর কোঠায়” টেনে নিয়ে যাবার কোনে। 
মতলব ছিল না। পূর্বে ধার৷ 'দিয়োছলেন তাদের হয়ত নিছক আধ্যাস্মক 


২২০ গরং-সম্পুট 


কারণ ছিল কিন্তু এবার 'বান দিয়েছেন তার কারণগীলর মধ্যে একটি প্রধান 
ষে অর্থনোৌতক ও ব্যবস্থাটা জনসাধারণের পক্ষে ষে সামায়ক, সে কথা জাতীয় 
কংগ্রেসের শাখা-পাতির অজান। থাকবার কথা নয় । অবশ্য মানাসক 'সাদ্ধ ও 
শান্তলাভও এই উদ্দেশ্যের অন্যতম হওয়। সম্ভব । ধন? ব্যান্তকে যাঁদ কোন 
কারণে দারদ্র্যে দনযাপন করতে বাধ্য হতে হয়, তবে ভিক্ষা ও পরমুখা- 
পোক্ষতার চেয়ে নিজের জন্যে নিজের হাত পা৷ খাটালে তাকে “চাকরের 
কোঠায়” গিয়ে পড়তে হয় না । তাতে তার অর্থসমস্যা সাময়িকভাবে সমাধান 
তো৷ হয়ই, তাছাড়।৷ আত্মানর্ভরশসলতা, আত্মসম্মানবোধ প্রভৃতি মানাসক উৎকর্ষ 
সাধনে তার 'চন্ত সম্পদবান হয় । 

যুন্তর বিরুদ্ধে যৃন্তি চলে, কিন্তু গালাগাল বা ব্যঙ্গ তো যুন্ত নয় রাগ । 
উদাহরণস্বরূপ শরৎচন্দ্ের লেখ থেকে উদ্ধত কর! যেতে পারে : 

“একাঁদন এলো মহাত্ার অদ্রোহ (2) অসহযোগ । তার টিক বাধা 
রইল তার খাদ চরবার দাঁড়তে” ইত্যাদি । (২) “ম্বরাজের তারিখ ধার্য 
হোলো ৩১শে [ডিসেম্বর ।৮ (৩) “পশ্চিম ভারতের কংগ্রেম নেতাদের মত 
অমন তাল ঠুকে ঠুঁকে বেড়িও না 1” (৪) চোৌরী-চোরায় হোলো রন্তপাত। 
মহাত্মা ভয় পেয়ে দিলেন সমন্ত বন্ধ করে | (&) “আবার সেই চরকা, সেই 
খাঁদ, সেই বয়কটের অহেতুক গর্জন, সেই তা'ড়র দোকানে ধশ্ন। দেওয়া? 
(৬) “মহাত্মাজী হুকুম করলেও নয়” ইত্যাদি । 

দ্বিতীয় কথা-_-“সবকম পারত্যাগ করে লেখাপড়। শেখানে। নিয়ে বাত- 
ব্ন্ত' থাকতে কেউ বলেন কিনা আমার জানা নেই । দেশের কল্যাণ নর 
করে নানা বিষয়ের সাধনায় । তার মধ্যে কতকগুল প্রধান বলে ধর যায় 
এবং অপর কতকগুলি আনুষাঙ্গক । দেশের মুন্তি ও কল্যাণের পন্থ। উদ্ভাবন 
ও অনুসরণে ধার। অগ্রসর সেই সকল মনীষার মধো যার চিন্তে যে ব্যাপারের 
সাধনাকে দেশাহতের প্রধানতম উপায় বলে মনে হয়) তিন সেটাকেই বড় 
করে দেখেন ও বড় করে বলেন, তার জন্যে তার জখবনের শ্রেষ্ঠতম অধ্য দান 
করেন ও অন্যকে দান করবার জন্য আহবান করে থাকেন। উৎসাহের 
আতশয্যে 'নজের উদ্ভাবত পন্থাকে আবশ্যকের আতী'রন্ত মূল্য দেওয়াও 
অসম্ভব নয়। কন লোকাঁশক্ষা, চরকা, জাতিভেদনাশ, স্ীজাতির উন্নাত 
যান যতই মঙ্গলকর ব'লে মনে করুন কেন, অন্যান্য মঙ্গল সাধনের সর্বপ্রকার 
চেষ্টাকে সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে উপদেশ দেন, দেশের এমন বন্ধু আমাদের চোখে 
পড়েন নি। শিক্ষািজ্ঞারের ধারা পক্ষপাতখ তাদের মধ্যে তো নয়ই । 
শরতবাবু লিখছেন, “ শিক্ষাবিষ্ভার চেঙ্টা করতে মান৷ করিনে, কিন্তু এখানে 


তরুণের বিদ্রোহ এবং স্বদেশ ও সাহিত্য হ্২১ 


একট নাইট্‌-ইস্কুল, আর ওখানে একটা আশ্রম, বিদ্যাপাঁঠ খুলে যা হয়, তা 
ছেলেখেলার নামান্তর ৷, এতদ্বারা শরতবাবু দেশের শিক্ষাবস্তারের এ চেম্টাকে 
যে আবশ্যকের পক্ষে ছেলেখেলা, সেইজন)ই দুঃখ করছেন, সৃতরাং এ 
অপেক্ষা আধকতর শিক্ষাবিক্তারচেন্টাকেই সমর্থন করছে । শক্ষাবন্তারের 
চেন্টা এদেশে যারাই করছেন তারাই শিক্ষাদানের এই স্বল্প আয়োজনের 
দীনত। মননে মর্মে অনুভব করে থাকেন এবং এই চেষ্টাকে বহুগুণপ্রসারত, 
লোকাপ্রয় ও প্রচারিত করা চাই, এট জেনেই ঠাদের এই প্রাণপাত পারশ্রম | 
সফলত। লাভ কর৷ তে। আমাদের দেশের জাঁমতে দোর হতে পারে। এই পর্যন্ত । 
অথচ দেশের এই শিক্ষাপ্রবতনের যে চেক্টাকে তিনি ছেলেখেলা বলে বর্ণনা 
করেছেন সেই চেষ্টা দেখেই আবার তার বাহুল্যে তার ধৈর্যচুঠাত ঘটেছে । 
বলছেন, "তারা ভাল লোক সন্দেহ নাই, কু তাদের পরে আমার ভরসা 
কম । অর্থ 'ঠারা লোক খারাপ নয়, তবে নিরোধ । শরৎবাূর মতে 
গভর্নমে৮ ছাড়া এ কাজ কেউ করতে পারে না। যে দেশে গভনমেণ্টের 
একান্তক চেন্টা শক্ষাবন্তারকজ্পে জাগানো সম্ভব নয় সেখানে কি হাত-পা 
ছেড়ে মানুষকে তবে বসে থাকতে হবে 2 তাছাড়া, যে কোন সংস্কার-চেন্টার 
প্রেরণাই ব্যান্ড থেকে মণ্ডলী, এবং মণ্ডলী থেকে তা জাতিকে অনুপ্রাণিত কবে 
থাকে এবং কুমে ক্রমে সেট। জাতীয় ব্যাপারে পারণত হয় । সৃতরাং গভন- 
মেণটের এক্ান্তক চেন্চ ব্যাঁওরেকে ব্যান্তাবশেষের চেম্টায় কেবল ছেলেখেলা 
হয়, এ কথ। অশ্রদ্ধেয় । 

এইটুকু প্রবন্ধের সমালোচনা করতে অনেকখানি লিখতে হচ্ছে । তার 
প্রধান কারণ প্রবন্ধ মহৎ ব্যান্ত ও মহৎ চেষ্টার প্রাত যুস্তীবহীন কট্ুবাক্যকে 
পূর্ণ এবং তবুণ দলকে উত্তোজত করে দলাবশেষের পুষ্টি সাধনই এই বক্তৃতার 
উদ্দেশ্য । এমন বক্ৃত৷ যাঁদ শরৎবাবুর মত মান্য লোকের মুখ থেকে ন৷ 
বেরোতো। এবং একে যাদ বাংলার অক্ষয় কলঙ্কের মত সাহিত্যে প্রাতিম্চিত 
করবার চেষ্ট। না৷ হোতো। ভবে এর সমালোচনাও দরকার হোতো না । শর্ৎচন্দু 
লিখেছেন, “সত্য মনে করে অনেক আপ্রয় কথা বলোছ। পুরস্কার তার 
তোগা রইল । এই কংগ্রেস মণ্ডপেই দু্দন পরে তিরস্কারের বান ডেকে 
যাবে । কিন্তু আম তখন হাওড়ার নিভৃত-পল্লী মানতে” ইত্যাঁদ । গোড়ার 
লাইনট। একটু বদলে “সত্য মনে করে” না লিখে, মহাত্মার 'বিবৃদ্ধে তরুণদের 
উত্তোজত করে কংগ্রেসে নিজের দল ভারি করব এই মনে করে লিখলে সত্য 
মনে করতে হোতে। না, তবু সত্যই হোতো । আর বাংলার তর্ণদলকে কোন 
মল্ল বলে সর্বাপেক্ষা আঁধক উত্তোজত কর। সম্ভব শরংচন্দ্রের চেয়ে সে বিদ্যার 


২২২ শরৎ-সম্পৃট 


বড় ওন্তাদ বাংলা দেশে নেই । কোন্‌ কোন্‌ বাকা বিস্ফুরণে তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে 
অভ্রভেদশ করে তোল যায়, কোন্‌ কোন্‌ তুলনায় তাদের আহত আত্মস্তারতাকে 
নিরাময় আশ্রয় ও নার্বরোধ প্রশ্রয় দেওয়। যায়, কোন্‌ কথায় তাদের উদ্দাম 
কল্পনাকে মাদকতায় মশগুল করে তুলতে পার! যায় । ---এ বিদ্যার তান 
যাদুকর । কিন্তু কাল্পাঁনক চিন্কে চিত্তহারী করে প্রকাশ করাই তার ব্যবসা, 
এতহাসিক সত্যকে অ-সংস্কৃতভাবে প্রকাশ করতে তিনি অভান্ত নন। 

পাঁরশেষে বন্তব্য এই ষে, এই প্রবন্ধে সতাভাষণের খাতিরে আপ্রয়ভাষণের 
কথ স্থানে স্থানে শাসানো আছে । অর্থাৎ শরৎচন্দ্র সত্যের জন্য আপ্রয়তাকে 
ডরানান । কিন্ত সমন্ত প্রবন্ধটি বারংবার পড়েও এই উীন্তর যাথার্থ্য নির্ণয় কবতে 
পারবেন না । অর্থাৎ নিতান্ত দুঃসাহসিক সত্যভাষণের চিহ্ন কোথাও দেখতে 
পাইনি ; বরং বিস্তর ম্তীতবাক্য বাংলার তরুণদের ( যাদের সম্ভাষণ করে এই 
বক্তৃতা তাদেব ) কংগ্রেসের চেয়ে, বড়দৌিওয়ালাদের চেয়ে, নাখল ভারতের 
অন্যান্য সকলের চেয়ে, অদ্রভেদশী আসনে বাঁসয়েছিলেন । তারপর তাদের 
দলের মধ্যে দলাদলির যে উল্লেখটনুকু করেছেন তারও ঝাঝটুকু মারবার জন্য 
তাকে যুগান্তের আঁভশাপ, বাঙালশর জাতীয় উত্তরাধকার-কলঙ্ক, প্রকাশ 
করেছেন । যাই হোক ব্ততাটি অক্রোধধ ও অকামী মহাত্মার প্রাত কটু ও 
ব্যঙ্গোন্ততে পূর্ণ, তাও আবার দলাদালর সৃজনকল্পে। এ সম্বন্ধে আম 
শরৎচল্দ্রের স্বদেশ ও সাহাত্যের “শেষ প্রশ্ন” শপর্ক একখান পন্ধ থেকে 
দৃ'চারটি পধীন্ত উদ্ধার করে, আমার সমালোচনার এই অংশাঁটি শেষ করব-_ 
পাঠক সন্দেহ করবেন না, এই পর্রখান এই “তরুণের 'বদ্রোহ”-এর বন্তারই 
লেখা । 

(১) “মনের মধ্যে যথেন্ট ক্ষোভ ও উত্তেজনার যথেন্ট কারণ থাক সত্ত্বেও 
যে ভদ্র ব্যান্তর অসংযত ভাষা প্রয়োগ করা চলে না এই কথাটাই অনেক 'দনে 
অনেক দৃঃখে আয়ন্ত করতে হয় 1” আয়ন্ত যে হয়ান তাই প্রমাণ করতেই যেন 
অধুনা আলোচ্য বক্তৃতাঁটর অবতারণা । কতা দনে ও কত দুঃখে আয়ন্ত হবে 
তার সঠিক উল্লেখ নেই ৷ (২) “মানুষকে আহত করায় নজের মর্যাদা আহত 
হয় সব চেয়ে বেশখ 1” আশা কার ভাবধ্যতে একথা তিনি আর বস্মৃত হবেন 
না। “আত্মরক্ষার ছলেও মানুষের আত্মসম্মানে আঘাত করা আমার ধাতে 
পোষায় না ।” 

এই পত্রের লেখকও শ্রীযুস্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 

বইখানার নাম “তরুণের বিদ্রোহ” দেবার কারণ বইয়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া 
গেল না _-তবে নামট। বাংল। দেশে ব্যবসা হিসাবে মূল্যবান বটে । 


তরুণের বিদ্রোহ এবং স্বদেশ ও সাহত্য ২২৩ 


এই বইয়ের সত্য ও মিথ্য। প্রবন্ধ শরৎচন্দ্র তার অন্তরের অনপনেয় 
বেদনা 'দয়ে রচনা করেছেন । এর প্রত্যেকাট কথা আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন 
প্রত্যেক ভারঠাঁয় নরনারী মর্মে মর্মে অনৃভব করেন । শিশুকাল থেকে প্রাতপদে 
স্কুলের শিশুপাঠ্য বই থেকে হেড মান্টারের আঁফসের খাত৷ পর্যস্ত সব আগা- 
গোড়া মধ্যের মধ্যে দয়ে আমরা মানুষ | “কর্তৃপক্ষদের উত্তর ওতে কিছু মিথ্যা 
হয় না-ও সকলেই জানে |” যে সকলে জানে সেটা না হয় বোঝা গেল; 
কিনব ভয়ে বা লোভে মিথ্যা বলার এই ক্ষুদ্রতা শিশুর মনে ধরে ধীরে এমন 
প্রভাব বিস্তার করে ঘে বড় হয়ে মিথ্যা কথা বলার অপমান, হণীনতা, দুর্বলতা 
ও কাপুরৃুষতা আমাদের আত্মসম্মানবোধকে আর আহত করে না। একথা 
যাঁদও অতাঁব সত্য যে আমাদের দেশ দুর্ভাগ্য, কেনন। এ রাজ্যে সত্য বলা 
সাডশন কিন্বু এ কথাও কম সত্য নয় যে ঘরে এবং বাইরে আমরা আমাদের 
সামাঁজক সাংসারক ও ব্যবহারিক জীবনে অসত্য চরণকে আমাদের শিশুদের 
জীবনের সামনে 'ক্রেভারনেস” ও টটযান্ত্রফলনেস'__চতুরতা ও সংসার-বৃদ্ধির 
আদর্শরূপে দাড় কাঁরয়ে থাকি । এরই আবহাওয়াতে তারা বড় হয়। স্ৃতরাং 
যে সম্পাদক শরৎবাবৃকে বলোছলেন গোড়ায় একট। “যাঁদ এবং শেষে একটা 
কনা” [দিয়ে তান রাজদ্রোহ বাঁচিয়ে থাকেন তার এ বিদ্যার শিক্ষা পতা- 
মাতার এবং স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে শিশুকাল থেকেই হয়েছে । জাতির 
এই হশীনতা শরৎচন্দ্রের চিন্তে তার স্বাভাবক আত্মসম্মানবোধকে পশীড়ত 
করেছে । এবং তার অননৃকরণীয় আবেগময় ভাষায় তান প্রত্যেক ভারত- 
বাসীর মনের এই দ্ূরপনেয় বেদনাকে প্রকাশ করেছেন । তারই ভাষায় বাল, 
“ভাষা যেখানে দুর্বল, শাঁঙ্কত, সত্য যে দেশে মুখোস্‌ ন। পায় মুখ বাড্রাইতে 
পারে না, যে রাজ্যে লেখকের দল এত বড় উদ্বৃত্ত করিতে বাধ্য হয়, সে 
দেশে রাজনসাত, ধর্মনসীতি, সমাজনশীতি, সমন্তই যাঁদ হাত ধরাধার কাঁরয়। 
কেবল নিচের দিকেই নামিতে থাকে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে 2” 

স্বদেশ ও সাহত্যের প্রকাশকের নিবেদন লেখাটি আত মনোজ্ঞ হয়েছে । 
ভাষার উপর লেখকের একাঁট সহজ আধকার আছে, লেখার মধ্যে বাধ কোথাও 
1শাঁথল হয়ে যায়নি- পড়তে ভাল লাগে । “আমার কথা”__ শরৎচন্দ্রের 
কংগ্রেসের ঘরোয়া ঝগড়ার কচকাঁচ । তার রাজনৈতিক দিকের কথা বলতে 
চাইনে। নৌতিক দিকে একটা কথা বলব । শরৎচন্দ্র লখেছেন, “আর 
“ইনাডফারেক্স' অর্থে যাঁদ কেউ ( ইংরাজরা ) এই হীঙ্গত করে থাকে যে, 
মহাত্বার কারারোধে দেশের লোকের গভণর ব্যথা বাজেন ত তার বড় মিছে 
কথা আর হতেই পারে না। ব্যথা আমাদের মর্মীস্তক হয়েই বেজেছে' 


২২৪ শরৎ-সম্পুট 


ইত্যাদ। আমাদের বলতে দেশের লোকের মধ্যে ক'জনকে বোঝায় তা 
জান না। গভশর ব্যথা অত্ন্ত নির্দিঘ্সংখ্যক কয়েকজনের বেজে থাকতে 
পারে, কিন্তু দেশের লোক বলতে যে বপুল জন-সংখ্যাকে বোঝায় তাদের ত 
শতকর! ১১ জনের দেশের সম্বন্ধে কোনে অনৃভূতিই নেই । বাকী লোকের 
মধ্যে কয়েক সহম্্র ধারা দেশের ও মহাত্মার খবর রাখেন তাদেরও ( শরৎচন্দ্রের 
কথাই তুলে দ ) “আহার বহার, আমোদ আহ্লাদ, সর্বপ্রকারের সুখ-স্বাবধার 
কোথাও যেন কোনে ভ্রুটি না ঘটে, পান থেকে একবিন্্ু চুন যেন না খসঠে 
পায়-_তার পর স্বরাজ বল, চরকা বল, খদ্দর বল, মায় ইংরাজকে ভারত 
সমুদ্র উত্তীর্ণ করে দয়ে আসা পর্যন্ত বল, যা হয় তা হোক, কোনে আপাত্ত 
নেই ।»_ অর্থাৎ হয় যাঁদ ত পরের উপর দিয়েই হোক । তার ফলাফল ন] 
হয় তারা কৃপা করে সহ্য করবেন। এমনাক পরের ছেলের মার খাওয়।। 
প্রাণ দেওয়৷ নিয়ে সকাল বিকেল চায়ের আসর, মেসের আন্ড৷ এবং লারট- 
বাবুদের বৈঠকখানায় বিভয়ছুঙ্কারে ফাটাফাট পরন্ত করতে রাজী আছেন। 
গভীর বেদনার কী জাক্তল্য চিত্ত । মহাত্মার কারাদণ্ডে কট। থিয়েটার, 
বায়স্কোপ একদিনও খাল পড়ে আছে ? শরৎ্বাবুর এই কথাই ত সবচেয়ে 
সত্য যে তাকে মুস্ত করা দেশের লোকেরই হাত । যোদন তারা চাইবে, তার 
একটা দিন বেশ কেউ তাকে জেলে রাখতে পারবে ন।, তা সে গভর্নমেন্ট 
যত শান্তশাল' হউন |» এই হাস্যকর গভীর ব্যথাটিকে সে (গভনমেন্)) 
যাঁদ হেসে ডীঁড়য়ে দিয়ে বলে 'ইনাডিফারেন্স' সে কি এত বড়ই মিথ্যা 
কথ। 2 

“স্বরাজসাধনায় নার”? প্রবন্ধে শরৎবাবু লিখেছেন যে, "মেয়েদের 
স্বাধীনতা যার। যে পারমাণে খব করেছে তার সেই অনুপাতেই সামাঁজক, 
নৈতিক আর্থক দিকে ছোট হয়ে গেছে কিংবা যার তাদের স্বাধখনতা হরণ 
করোন অন্য কোন জাত তাদের পরাধীন করতে পারে নি, পারেনা, ভগবানের 
বোধ হয় তা আইনই নয়।৮ ভগবানের আইন আমার জানা নেই, এবং সে 
সম্বন্ধে স্পোঁকউলেট করা আমার ব্যবসাও নয়, কু স্বাধীনত। যাঁদ সকলেরই 
কামাবন্তু হয় তবে মেয়েদেরও তা থেকে বাণত করবার কোনে ন্যাধ্য কারণ 
নেই। যে জানম ভাল, মঙ্গলকর, সে তার নিজের জোরেই মঙ্গলঙজনক । 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দোখ প্রাচীন গ্রীস শিক্ষায়, শিল্পে, চিন্তায় সাহত্যে 
অতুলনীয়, কিনব সেখানে নারীর স্থান কোথায় ছিল? ষোড়শ ও সপ্তদশ 
শতাব্দীর তুক ও মোগলের কথ বল! যায় ॥ ষোড়শ শতাব্দীর তুক ছিল 
“টেরর অব. ইউরোপ' | স্লরীস্থাধীনতা ভাল বলেই তা ভাল, তা বই তাকে 


তরুণের বিদ্রোহ এবং স্বদেশ ও সাহিত্য হি 


স্বরাজ লাভের উপায় বলে উৎকোচের ব্যবচ্ছষ করা৷ কেন? কোনো ভালো 
জিনিসের মূল্যাঙ্ক তাতে খর্ব কর হয় না কি? 

পশক্ষার বিরোধ” প্রবন্ধ পড়লে সেই “তরুণের িদ্বোহ”-এর বন্তাকে মনে 
পড়ে । রবীন্দ্রনাথের কথ ইচ্ছা করলে শরংচন্দ্রু যতটা স্পন্ট বুঝতে পারেন 
বলে আমাদের জানা আছে এমন অ্পলোকই আছেন, অথচ দুঃখের বিষয়, 
শরৎচন্দ্র অযথা কথার মারপ্যাচে কতকগ্ীল অবান্তর তর্কের সৃন্টি করেছেন । 
পাশ্চমের কাছে আমাদের কি শেখবার আছেঃ এই সামান্য সতাট্নকৃতে উষ্মা 
প্রকাশ করলে হয়ত দেশভক্তি প্রকাশ পেতে পারে 'কন্তু স্বদেশীপ্রয়ত৷ যে প্রকাশ 
পায়না শরৎ5ন্দ্রের উপন্যাসগৃলি ধার৷ পড়েছেন তার। সে কথ শরৎচল্দ্রকে তার 
বই থেকেই স্মরণ কাঁরয়ে দিতে পারেন । আসলে, শরংচন্দ্রের অনন্যসাধারণ 
সেন্স অব 'হিউমার-এর মধ্যেও কোথায় যেন একট। নাটকে বাঙাল+ বখর 
লুকিয়ে আছে ; সে সময়ে এবং অসময়ে তার শন্রুর দলের পোশাকটা পরে 
আসরে নেমে পড়ে _তার হুশুকারে চারাদকে হাততাল পড়তে থাকে- তখন 
আর শরৎচন্দ্রকে চেন। যায় ন। ৷ 

রবধন্দ্রনাথ লিখেছেন__ 

«একথা মানতেই হবে ষে আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয় 
হয়েছে । পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মতো দোহন করেছে, সে কোনো৷ একট। 
সতোর জোরে ।” 

শরৎচন্দ্র লখছেন__ 

“লোহা মাটিতে পড়ে, জলে ডোবে, এ একটা 'ফ্যা্ট', কু একেই যাঁদ 
মানুষ চরম সত্য বলে মেনে 1নয়ে 'নশ্চন্ত হয়ে থাকত ত” ইত্যাঁদ । 

শরতবাবুর মত লোকে যে তথ্য এবং তত, ফ্যান্ত' এবং দ্রধথের গোলমাল 
করেছেন, দেখলে আশ্চর্য লাগে । আসল কথা, রাগ্গ হলে লোকের আর বুন্ত 
থাকে না__ বিশেষতঃ রাগ প্রকাশের জায়গাটা যাঁদ এমন মাটিতে হয় যেখানে 
লোকে যুন্ত ব ন্যায়ের চেয়ে বা সত্যের চেয়ে একট। নাটকো'চত স্বাদৌশকতার 
জন্য বাহবা দিয়ে থাকে । কতকরগ্ুীল অদ্ভুত কথার উপর ভত্তি করে শরতবাবু 
এই 'বতগ্াটি প্রাণপণে খাড়া করেছেন, রবীন্দ্রনাথের বন্তব্যের সঙ্গে তার 
কোনে সম্পর্ক নেই । উদাহরণস্বরূপ দু-চারটে তুলে দই । 

১। সংসারে জয় কর। ব৷ কেড়ে নেওয়ার বিদ্যেটাকেই সভ্য ভেবে লৃব্ধ 
হয়ে ওঠাই পশ্চিমের মানুষের বড় সার্থকত। এবং সেটার উপরেই রবশন্দ্রনাথের 
লোভ ।-_এট। রবশন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের একট। আঁবচ্কার বটে । রবীন্দ্ু- 
নাথের সমন্ড চিন্তার ধার। আজ বাংল। সাহত্যে নবশীন্ততে নবীন আলোকে, 
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ভারতবর্ষের ধ্যান ও সাধনার পরম সম্পদ-_-এই বিশ্বব্যাপার ও মানবচেন্টার 
অন্তরালে অজেয় আঁত্মক শান্তর পারচয়বন্তাকে ঘোষণ। করছে ॥। এ খবর শরৎ- 
বাবুকে আমাদের দেবার দরকার আছে ক ? 

২। ইংরাজর৷ পৃথিবীকে কামধেনূর মত দোহন করেছে কিন্তু আমর! 
উপবাসী রয়োছ। এ একটি ফ্যাক্ট, একেই চরম সত্য বলে রবীন্দ্রনাথ মেনে 
নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে বলেছেন । 

৩। পশ্চিমের সভ্যতার বোধ করি এই একটি মাপকাঠিতে কত অল্প 
পারশ্রমে কত বেশী মানব হত্যা করতে পারে । এদের কাছে বিজ্ঞানের 
এইটাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন ইত্যাদ । 

এ যেন নতুন লাঁজক পড়া কলেজের ছেলের কথায় কথায় চুল ধরে তক 
করা। '“সারভাইভেল অব দি ফিটেস্ট"এর রাজ্যে, জগতে যারা নিজেদের 
শ্রেন্ঠতর রূপে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, অর্থে, শান্ততে জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে মাথ। 
তুলে রাখতে পেরেছে-_তাদের সেই শ্রেম্ঠত্বকে তাদের অন্তার্নাহত কোনো 
মহাশান্তর প্রকাশ বলেই জানতে হবে- কোনে৷ অঙ্কশান্ু্ই তাকে ফাকতালে 
পাওয়া আযকৃসিডেপ্ট বলবে না । সেই অন্তর্নীহত মহৎ শান্তই তাদের জীবনের 
মহৎ সত্য- বড় হবার সেই সত্য, একট। “ইউানিভাসাল দ্রথ”। একাঁদন 
পূর্দেশের লোক তার যে দিকে সাধন করোছল সে দিকে সে 'সাদ্ধলাভ 
করোছল- আজ পাঁশ্চম যাঁদ তার কোনো দিকের সাধনায় বড় হয়ে থাকে তবে 
তার জশীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখে তার কাছে তা শিখতে হবে বই কি-_-এতে রাগের 
কী আছে? যে লোকট৷ গ্রায়ে ভীমের মত শান্ত সয় করল- তার গায়ের 
জোর একটা ফ্যার্, মেছে। বাজারে গৃগাঁম করে ম্যাঠার বাজারে বাঁড় 
(তোলে এও একটা ফ্যাক্ট, কিন্বু তিলে তিলে যখন সে শান্তসণ্য়ের সাধন। 
করেছে এবং সেই শান্তকে অস্ৃপ্ন রেখেছে, তার ভিতরকার রহস্য বা সত্য কি 
তার পরস্থাপহরণ না গৃগামি ? 

শান্তলাভ করা যদি আভপ্রেত হয় তবে তার সাধনার গ্ঢ় তত তার এক- 
নিষ্তা, তার “মেথডস্‌* সব তার কাছ থেকে শিখতে হবে । তারপর আমরা 
আমাদের শান্তর বাবহার কিভাবে করব তাই দিয়ে আমাদের মেণ্টালটির 
€ মতির ) পারচয় দেব । যে বিদ্যুৎ দিয়ে তারা মারছে তাই দিয়ে মানুষকে 
বাচাচ্ছেও ত--সুতরাং মারবার কথাটাই যে একমান্ ফ্যান তাও নয়-_তাদের 
'জীবনেও নয় । সেইটেই একান্ত করে শেখবার উপদেশ রবশন্দ্রনাথ দেননি । 

তাছাড়৷ বড় হওয়। বিদ্যোটা ত মান্র তাদের নরহত্যাতেই প্রকাশ পায়ান ? 
'যে বুগ যুগ সাধনার দ্বার তার৷ শান্ত স%য় করবার মল্মসকল তাদের জশবনে 
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রা স্। তার সৃষ্ট শশুচারতরের অন্যতম বোঁশন্টয প্রগল্ভতা । উপন্যাসেও 
'চ্ু-শিণু প্রগল্ভ | “গোরা'য় দোথ : 

' পরেশ কাহলেন, “শুনলুম সোঁদন সতীশ আপনার এখানে এসোঁছল, খুব 
বধ হয় বিরন্ত করে গেছে । ও এত বকে যে, ওর 'াদি ওকে বাস্তয়ার 
আলা নাম দিয়েছে |” 

০ কোনো কোনো৷ সমালোচক রবীন্দ্রনাথের শীশশৃকে 'ভাবশিশু' আখ্য। 

দেবার পক্ষপাতী । আমাদের মনে হয় এই 1শশৃকে “কম্পনার শিশু" নাম 
দেওয়াই বোধ হয় বেশী সঙ্গত । এই শিশু সাধারণ "শশুর মতোই সরল 
টে ; ীকন্বু মননপ্রাধানো অসাধারণ । আমরা কখনও ভুলতে পার না যে 
দের শৈশব রবীন্দ্রনাথেরই শৈশব ॥ “জীবনস্বীত“ছেলেবেলা"য় রয়েছে 
দর শৈশব-কৈশোরককালের কথা । ছেলেব্লোর খেলাধূলার বহুতর বাস্তব 
করণের অভাব পরবতাঁকালে রাঁচত সাহিত্যে কল্পনায় পূর্ণতা পেয়েছে। 
স'ঘা-ই হোক, এই শিশুর মাধু নবারহই মনোহরণ করে । অবশ্য একথাও 
তা যে এদের দুষ্ট ঠিক শখুশোভন তন্ময় দৃঙ্চ নয় । মনে পড়া? নামে 

'্ববতাটর কথ এ প্রসঙ্গে স্মরণ কর। যেতে পারে । কাঁবতাটিতে মায়ের সঙ্গে 
দৃপূত্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের বর্ণন। ৷ অথচ বাসল্যরসের ঘাটাতও ঘটতে 
রাঁন প্লেহসম্পর্কের সপ্তাবয কল্পনা ও অনুমানের ব্ধাঢ্য চিত্রে । তবে শিশূর 
পৃত্ব অনেকটাই গোণ হয়ে পড়েছে । (পাজি প্রাধান্য পেয়েছে কাবশোভন 

'তৈজ কজ্পনা, সজাগ দ্বৃষ্ট এবং 'নাধড় রসানৃভবক্ষমত। অথাৎ অহং- 

এাধানাই রবান্দ্রাশশুর বৌশঘ্টা এবং বোধ কার তা অনপনেয় । বছুপঠিত 

পূব কাঁবতায় 'খোকা'র "মাকে 'নয়ে বিদেশ ঘুরে যাবার যে আঁভযান 
€ সর্ধাংশে কাজ্পানক । শরৎসাহতোর টশশুচারত নব এমন "নাক্রুয় নায়ক? 
৩ । সে কথ মেনে 'নয়েও বলা যায় রবীন্দ্ু-আঁঙ্কত শশুচারন্ের বর্ণ ও 
মস” ভাব ও ব্যঞ্জনা অসামান্য বলেই তার গোৌরবও আলাদা-_মূল্যও স্বতল্ 
সনুভরশশৃ সম্পর্কে ঠারই ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে__ 
'' সব দেবতার আদরের ধন নিত্যকালের তুই পুরাতন 


৪ তুই প্রভাতের আলোর সমবয়াস। 
কল 


বে; 


শরৎচন্দ্রের সাহত্যের শশু কি অনেকটাই বৈষফবপদাবলী সাহত্যের 
গশুকুফের সগোন্ত। তার সাহত্যে মাতৃয়েহও উৎসারত হয়েছে 'নজ সন্তানের 
ারবর্তে সন্তানঙ্থানীয় চণ্চল শশুর প্রাত। এ বিষয়টি তার একাধক 
পন্যাস এবং গল্পে উদাহৃত হয়েছে । শবন্দুর ছেলে' গজেপে দোখ আঁভ- 
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মানিন? বিল্দব অন্নপূর্ণার শিশুসন্তানকেই নিজের সন্তানের মতো ম্লেহভালোবাসা 
দিয়ে মানৃষ করতে চায় । নরেনের সান্নিধ্যে কু-সংসর্গের আশঙ্কা করে সে 
বড়ে। জায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতেও পেছপা নয়। সে যাই হোক, জননী বা 
তস্থানীয়ের প্লেহে বা বাংসল্য নয়, ঘ্নেহবাৎসল্যের চির আলম্বন শশুই 
আমাদের আলোচ্য । 

শরংচন্দ্র তার সাহিত্যে শিশুর অন্তরের অন্তঃগ্তলে প্রবেশ করে তার বিচিনত 
বা্ত-প্রবাস্তকে বিচিত্রতর রূপ দিয়েছেন । তার শিশুচারঘ্রের অন্যতম বোশহ 
তন্ময়ত৷ । প্রত্যেক িশৃরই একটা নিজস্ব জগৎ আছে । সে সেই জগতের 
মধ্যে তার মনের মতো নানা উপকরণেই এমন তল্ময় হয়ে থাকে যে বাইরের 
অন্য কোনে। কিছুই সময় সময় তার কাছে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। কয়েকটি 
গল্প ও উপন্যাসেই পাই শিশুর এই তন্ময় দৃষ্টর পাঁরচয় । “রামের সৃমাতি' 
গল্পে রামলাল তাদের পুকুরের বছদিনকার দু'টি বড়ো মাছকে অত্যন্ত ভালো- 
বাসে । মাছদটির নামকরণও সে-ই করেছে : কার্তিক আর গণেশ ৷ অন্য 
আর-পাচজনের চোখে দুটি মাছের মধ্যে কোনো ভেদ নেই । 'কন্তু রামের 
কাছে তাদের সত্তা ও সৌন্দর্য পৃথক । দিগমুরী ভগার সাহায্যে যোঁদন বামুন 
খাওয়াবার উপলক্ষে তার পরম প্রিয় মাছ দৃটির একটিকে ধাঁরয়ে আনল, রাম 
ভোলার মুখে খবর শুনে পেয়ারা চিবুনো রেখে দিয়ে গাছ থেকে 'ঝুঁপ করিয়া 
লাফাইয়। পাঁড়য়া৷ দোৌঁড়ল" এবং ঝড়ের বেগে ছুঁটিয়া আঁসয়া উঠানের মাঝ- 
খানে একবার থমাকিয়। দাড়াইয়৷ চীৎকার করিয়া উঠিল, ওগো) এই ত আমার 
গণেশ ॥ বৌদি, তুম হুকুম দিয়ে আমার গণেশকে ধরালে। বাঁলয়াই মাটির 
উপর উপুড় হইয়। পাঁড়য়৷ কাটা-ছাগলের মত সে পা ছুড়তে লাগিল । 
শোকটা ষে তাহার করূপ সত্য, কিরূপ দুর্দম, সে বিষয়ে দিগন্বরীরও বোধ 
করি সংশয় রাহল না” 

পাঁরণত বয়সের মানুষ মাছটিকে দেখবে লোভের দ্বান্টতে ৷ কল্পনা 
করবে তার বড়ো বড়ো খণ্ড ভক্ষণের আম্বাদ ৷ কিন্বু রামের মতে! শশুদের 
কাছে মাছের উপযোগিত৷ বা উপভোগ নয়-_তার সৌন্দর্য তার প্রাণবন্ত রূপই 
আকর্ষণের বিষয়ঃ ভালোবাসার কেন্দ্রবন্দ্ন । শশুচরিত্রের মধ্যে বড়োদের 
মতো৷ আত্মসম্্রমবোধও অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় । রামের মধ্যে তা আছে । 
উঠোনের ওপর অস্ব্থগাছ রোপণের ঘটনায় নারায়ণশ ও 'দিগম্বরশর মধ্যে 
মতান্তর উপস্থিত হয় | গাছটি উপড়ে ফেলা হলে রাম পাছে অনর্থ বাধায় এই 
আশঙ্কা করে নারায়ণী রামকে বলে যে মঙ্গলবারাদন গাছ পৃততে নেই। 
এবং মঙ্গলবারে পাঁজি দেখতেও নেই-__পাচ্ছে রাম নিজে দেখতে চায় পাঁজতে 
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একথ। সাঁত্যই লেখা আছে কিনা, তাই নারায়ণ জানায় এই সহজ কথাটি 
ভোলাও জানে । তখন ভোলার কাছে হেরে যাওয়ার চেয়ে এ বিষয়ে নিরন্ত 
থাকাই ভালো ভেবে রাম আর পাজি দেখে না । ভোলার কাছে তার অজ্ঞতা 
ধর৷ পড়ুক এট৷ সে কিছুতেই চায় না । 


শরৎসাহত্যে শিশুর অনাতম বোঁশিন্ট্য চণ্চলতা উদাহ্ৃত হয়েছে একাধিক 
শিশুচারঘে কোথাও প্রভাক্ষ উপদ্থাপনায়ঃ কোথাও পরোক্ষ উল্লেখে । শীবন্দুর 
ছেলে, গজ্পে দেখি বিন্দুর শাসনশোথল্যের সামান্য অবসরে অমূল্য নরেনের 
অনুকরণই শুধু নয়ঃ আর পাচটা দৃঘ্ট ছেলের সঙ্গে মিশে লোকের আমবাগানে 
এমন দৌরাত্ম্য করে যার জন্যে তাকে অন্নপূর্ণার কাছ থেকে গোপনে জার- 
মানার টাক আদায় করতে হয় । এাঁবষয়টি আরও স্পন্ট হয়েছে রামের সৃমাতি 
গল্পে । রামের দন্তুর মতো একটি দুষ্টু ছেলের কাঁহনী আছে । সেই তার 
সবাধনায়ক । গ্রাম্য ডান্তার তার হুমাকর জোরে নারায়ণর স্বর দেখতে 
বাড়তে আসে এবং বেশী ফি নিতে সাহস করে না। রাম পেয়ারা গাছে 
চড়ে কাচ৷ পেয়ারা যত খায় তার চেয়ে ন্ট করে আরও বেশী । আবার পর 
মুহূর্তে তার মনোযোগ আকর্ষণ করে অন্য 'ব্ষয় ! রক্ষাকালৰ আর শ্শান- 
কালনর মধ্যে কার জভ বেশী লম্বা এই নিয়ে সে মারামারি করে । 'দিগম্বরণকে 
লক্ষ্য করে কাচা পেয়ার ছুড়ে বৌদর কপালে তা লাগিয়ে সে হতবুদ্ধি হয়ে 
পড়ে । ভালে হওয়ার প্রাতিজ্ঞা করে আবার ভূলে গিয়ে দৃশ্টাম-দৌ রাস 
করে । এমাঁন করেই তার চিরচণ্চল শশৃপ্রাণের অবাধলণলার প্রকাশ ঘটেছে 
শরৎচন্দ্র কুশলণী লেখনীর স্পর্শে । 


শিশুচারত্র বন্ধন-অসাহফু- মুন্ত- ও স্বাধীনতা-প্রয়াসী । রাম কোনে। 
শাসনই মানে না। নারায়ণীর অপার প্লেহই একমান্র তাকে সাময়িকভাবে 
শান্ত করতে পারে | গল্পের শেষে দোখ বোঁদির কোলে বসে রাম বলছে-_ 
“আমি ভাল হয়েচি, আমার সৃমৃতি হয়েচে-_আর একটিবার তুমি দেখ ।' 
আমাদের মনে হয় রাম এ প্রাতজ্ঞা অন্যান্যবারের প্রতিজ্ঞার মতই কালে 
কালে ভূলে যাবে এবং আবার দুষ্টীম করবে । 

মস্ত এবং স্বাধীনতা ষে শিশূর কাছে কত প্রার্থত তার উদাহরণ রয়েছে 
শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বে । মেজদ। পড়বার ঘরে পড়ুয়াদের তদারাকতে 
এমন কড়া ব্যবস্থা করেছিলেন ষে পড়া ছেড়ে একটু বাইরে ষেতে হলে তার 
কাছ থেকে গশ্নপ' নিতে হত এবং সপ্তাহশেষে কে কতবার "শ্পপ' নিয়েছে 
তাই হিসেব করে তার শান্তি হত । যোদন ছোড়দা, ষতীনদা জানতে পারল 
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মেজদার শাসনের শৃঙ্খল থেকে অত্যাচার থেকে তারা মুন্ত পেয়েছে সোঁদন 
তাদের সে কী আনন্দ। 

'দত্তা'য় দোখ পরেশ নামে বালকটি বিজয়ার দ্বারা নরেনের সংবাদ গ্রহণে 
নিষৃত্ত হয়ে আসল লক্ষ্য ভূলে বাতাসা কেন! উপলক্ষকেই বড়ো করে দেখে 
এবং যথারাীঁত নরেনের খবর নিতে ভূলে যায়। ?শশু এবং বয়স্ক ব্যন্তির 
আকর্ষণের কেন্দ্রবন্ত্ব যে ভিন্ন তাতে সন্দেহ নেই । একাধক ক্ষেত্রে শরংচল্দু 
তা দেখিয়েছেন । 

মানবমানবীর চাঁরঘ্ন স্াষ্টর একজন সার্থক রূপকার শরৎচন্দ্র । তার 
সাহতো মানবকদের চরিন্রসৃন্টিতেও সমান সার্থকতা সংলক্ষা। উন্তরকালে 
বিভাতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার পথের পাচাল এবং আরও কয়েকটি উপন্যাসে 
শিশুচারন্রের অপার রহস্য উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে অফুরান উৎসাহ দোঁখয়েছেন । 
এঁদক থেকে শরং5ন্দ্ুকেই তার উত্তরসাধকদের সার্থক পথণগ্রদর্শকের গৌরব 


দান করতে হয়। 


বিপ্লবী শরৎচন্দ্র 
ভর ক্ষেত্রপাল দাশ ঘোষ 


শরৎসাহত্য আলোচনার একট৷ যুগ ছিল যখন শরৎচন্দ্রুকে বিপ্লব বাঁলয়া 
সকলে আঁভনান্দত কারত; কিন্তু আজকাল আবার ঠিক একটা উলটা সৃর বাঁজয় 
চলিতেছে । অভিযোগ আনা হইতেছে শরৎচন্দ্র বিপ্লবী তো ছিলেনই না, ছিলেন 
ছদ্মবেশ+ বুর্জোয়া । আভযোগের কারণ হইতেছে কৃষাণ মজদুর ঠাহার সাহত্যে 
স্থান পায় নাই, সমাজতাঁন্লক সমস্যা লইয়া তাহার মন উদ্বোলত বা বিক্ষুব্ধ 
হয় নাই, তান হয় অভিজাত সম্প্রদায়, নয় মধ্যাবস্ত গৃহস্থের জীবনযাত্রা বা 
যাহাদের সচরাচর পতিতা বলা হয় তাহাদের কাঁহনশ তাহার অধ্বতলেখনটীতে 
[লাপবদ্ধ কাঁরয়। গিয়াছেন। অবশা একথা কেহই অস্বীকার করেন না ষে 
শরৎচন্দ্রের মানবচৈতন্য এত বিরাট ও ব্যাপক ছিল যে বাংল সাহত্যে পূর্বে 
ইহার কোন আভাস পাওয়। যায় নাই । এই মানবটৈতনাই যাঁদ অনস্বীকার্ধ 
হইয়। দাড়ায় তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে: সমাজটৈতন্য কি মানবচৈতন্যের বাহিরে 2 
যাহার মন মানুষের দূঃখকন্টে কাঁদয়া উঠে, অন্যায়অত্যাচার। আঁবচারের 
বিরুদ্ধে বুখিয়। দ্রাড়ায়, সমাজের নম বিধাবধানের উৎসাদনই শৃধু কামনা 
করে না, পুর্জীভূত বেদনার অশ্রুভারে তাহাকে দ্রবীভূত কাঁরিয়৷ নূতন কল্যাণকর 
থাতে প্রবহমান কারতে চায়, সেই উদার দরদী মন ক বুর্ভোয়। মনোবীত্তর 
পরিচায়ক না গতানুগতিকের দাসানুদাস ? বিচার করিয়া দেখলে এক মুহূর্তের 
জন্যও এই অভিযোগ টিকবে না । কারণ এ কথ সত্য নয় যে শরৎসাহত্যে 
কৃষাণ বা চাষীদের কথা একেবারে নাই । “মহেশে' বা পল্লবসমাজে চাষী ব। 
গ্রাম্য সর্দারের যে ত্র আমর দৌখতে পাই, তাহা। হইতে এই নিয়ন্তরের 
লোকদের প্রাতি শরংচন্দ্রের সীমাহীন সহানুভীত ও শ্রদ্ধা স্বতঃই ফুটিয়।৷ উঠে। 
কষাণ-মজদূরের যুগে যাঁদ তান বাস কাঁরতেন, অর্থাৎ যে যুগে তাহাদের আশ। 
আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হইয়। উঠিয়াছে তিনি যাঁদ সে যুগের মানুষ হইতেন তাহা হইলে 
তাহাদের ক্ষোভ ও গ্লানি তাহার ক্ষরধার লেখননতে কীক্বালাময়ী আগ্নীবাকরণ 
কাঁরত তাহা সহজেই অনুমেয় । কাজেই তাহাকে 'বৃর্জোয়া, আখ্যা দেওয়। 
নেহাত সাহতি)ক ব। সত্য দৃন্টিভঙ্গীর একান্ত অভাব বাঁলয়াই ধাঁরয়। লইতে 
হইবে । বিশেষ কাঁরয়া যখন শরৎ-সাহত্যে মানবতার এমন বাজ রাঁহয়াছে 
যাহ। প্রকাণ্ড মহাবৃহজন্মের দ্যোতক । আরেকটি দক 'দিয়। এই বৃর্জোয়৷ আখ্য। 
শরৎচম্দ্রকে দেওয়া হয়__সেইটি হইল নরীতর 'দক 'দয়। ব। রা্ট্রক বপ্লব- 
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বাদের দিক 'দয়া। এই আভযোগগুীল বিশ্লেষণ কারয়া দোৌখলে আমর! 
দেখতে পাইব ইহার মধ্যে সত্যত৷ ঠিক তেমনটিই আছে যেমনটি ছিল প্রথম 
আভিযোগের ভিতর । কমল, অভয়া, সাবন্্ী, কিরণময়শী, অচলা৷ বা সব/সাচণর 
ুম্ট। যিনি, তান যে সাহত্যে বৃর্জোয়। নন, সে কথা৷ বোধ হয় বল। বাহুল্য । 
তবে একথাও সত্য তিনি পুরানপন্থী ব প্রচালত 'বাঁধাবধানানুরস্ত না হইলেও 
একেবারে চরমপন্থী নন, বা সে 'হসাবে বিপ্লবী নন । কারণ সকল সামাঁজক 
পাঁরবর্তনের মূলেই শরৎচন্দ্রের নিকট রাঁহয়াছে একটি মানকাঠি__ সেটি হইতেছে 
সামাঁজক কল্যাণ । শুধু ব্যান্তগত মতে অন্যায় আঁবচার হইতেছে বালয়া 
পরিবর্তন কাঁরয়৷ গেলাম, সমাজ সে পরিবর্তনের মূল্য দল না, এমন পাঁরবর্তনে 
শরৎচন্দ্রের মন উঠে নাই । তিনি বারবার গ্রাত গ্রন্থেই এই কথাটি বুঝাইতে চেঞ্ট। 
কারয়াছেন__যে পাঁরবর্তন সমাজ তার অন্তরের ভালবাসা শ্রদ্ধ। দিয়৷ মানিয়া 
লইবে না, সে পাঁরবর্তনের কোন বিশেষ মূল্য নাই, কারণ সে পাঁরবর্তন শেষ 
পর্যন্ত কাম্য বাঁলয়া৷ মনে হইবে না, বা তাহাকে বহন করিবার শান্তও অন্ততঃ 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে থাকবে না। তাই শৃনি সাবিত বাঁলতেছে সতণশকে : 

“তুমি বলবে সত্য হোক, মিথ্যে হোক, আমি সমাজ চাইনে, তোমাকে 
চাই । কিনব আমও সমাজ চাই, আঁমও তাকে মান । আম ত জানি শ্রদ্ধা 
ছাড়া ভালবাস। দাড়াতে পারে না । সমাজ যে স্তীকে তাকে সম্মানের আসনটি 
দেয় না, কোন স্বামীরই তো সাধ্য নেই নিজের জোরে সেই আসনটি তার 
বজায় করে রাখেন । ওগো, এ অসাধ্য সাধনের চেষ্টা কোর না ।» 

তাই হয় নাই রমা-রমেশের মিলন, সাবর-সতাীশের পরিণয়, কমললতা- 
শ্রীকান্তের ঘরবীধা ও পার্বতী-দেবদাসের প্রেমনিবেদন । অন্যাদকে দেখিতে 
পাই, অচলা ও কিরণময়ীর অবুনুদ দৃূঃখ__ উচ্ছুঙ্খলতা বা পাপের পথে ষে দুঃখ 
আছে তা শরৎচন্দ্র কোনাদনই অস্বীকার করেন নাই । তবে তানি পাপণকে 
কোনাঁদন ঘ্বণা করেন নাই, তাহার অফুরন্ত সহানুভাতির 'ল্গ্ধ প্রলেপ দিয়া 
তাহাদের হৃদয়ের গভীর ক্ষত সারাইয়৷ দিতে চাহিয়াছেনঃ এবং জগতের 
সহানুভূতি তাহাদের জন্য আহরণ করিয়া আনিতে চাহিয়াছেন। এক হিসাবে 
গ্রধক ট্র্যাজোডর নায়ক-নায়কাদের দোষ থাকলেও যেমন তাহারা আমাদের 
সহানুভীত ও অনুকম্পার আধার হইয়৷ দাড়ায়, আমাদের সমস্ত মন উদ্বে/লত 
হুইয়৷ উঠে তাহাদের দৃঃখ ও বিপর্যয়ে, শরৎচন্দ্র নায়ক-নাঁয়কাও ঠিক তেমনি 
ভাবে আকর্ষণ করে আমাদের মনকে, দ্রবীভূত কারিয়। দেয় আমাদের হৃদয়কে 
তাহাদের অন্তরের বেদনায়, সে বেদনা বত কলদুষজাতই হউক না কেন) যত 
বিশ্রান্ততেই তাহার উৎপাত হউক না কেন। শরংচন্দ্রের মনে একটি গঢ় 


[বপ্রবশ শরৎচদ্দু ২৩৭ 


উদ্দেশ্যও নাহত রহিয়াছে__এই বেদনার সংঘাতেই অনুষ্ঠিত হইবে যাহ। কিছু 
পাঁরবতন, সামাঁজক নির্মম বাঁধাবধান সম্বন্ধে জোর কাঁরয়৷ নয়-__এই ছিল 
তাহার ধ্রুব বিশ্বাস । কারণ তিনি মানবমনের দ্রবর্ণীয়তায় যে সকল কল্যাণময় 
সামাঁজক পাঁরবর্তনের মূল উৎস সে সম্বঙ্ধেও তাহার মনে কোন "দ্বিধা ব৷ সন্দেহ 
ছিল না । তান আরও 'রশ্বাস কারতেন, এই দুঃখ বাহবার শান্ত হইতেই আসে 
মানুষ হইবার শান্ত, এই অধ্যাস্বাবশ্বাসে ও আশাবাদে [তান ইংরেজ কাব 
ব্রাউীনংএর একান্ত নিকট আত্মীয় । তাই শুনতে পাই উপেন্দ্র বালতেছেন 
সাবতীকে £ 

“যাবে দাদ আমার সঙ্গে ? সতাঁশকে ছেড়ে যেতে কন্ট হবে-__তা হলেই 
বা। এর চেয়ে কত বেশগ দুঃখ কন্ট যে ভগবান মানুষকে সইতে দিয়ে মানুষ 
করে তোলেন ভাই !” 

আবার আশুবাবু কমলকে বালতেছেন, “মানকে আমি ক্ষমা করোছ। 
বাপের আভমানকে আর তাকে চোখ রাঙ্গাতে দেব না । জানি সে দৃঃখ পাবেঃ 
জগতের বাঁধবন্ধ শাসন তাকে অব্যাহাতি দেবে না । অনুমাঁত দিতে পারব না, 
কন যাবার সময় এই আশীর্বাদট্নুকু রেখে যাব দুঃখের মধ্যে দিয়ে সে আপনাকে 
একাদন যেন আবার খুঁজে পায় । তার ভ্ুল-ভ্রান্ত ভালবাসা-_-ভগবান তাদের 
যেন সুবিচার করেন । বাঁলতে বাঁলতে তাহার কণ্ঠস্বর ভার হইয়া আসল ।” 

এই কথাগুঁলর ভিতরে এমন একটি সত্যের সুর বাজে, এমন একটি 
আন্তারকত। আছে যে মনে হয় ইহাই শরংচন্দ্রের প্রকৃত মতবাদ । সংসারের 
বাঁধাবধানের 'বরৃদ্ধে যাইলে দৃঃখ পাইতে হইবে, 'কন্তু তাই বলিয়া যে যাওয়। 
চাঁলবে না, সে প্রচেন্টাকে কেউ বুঝবে না ব৷ তার ক্ষম৷ নাই তানয়, বরণ এই 
দুঃখের ভিতর হইতেই আসবে মুত্তি, আসিবে দব্যদান্টি, উদ্‌বৃদ্ধ হইবে সমাজের 
1ববেকচেতনা । এই আশ। লইয়াই শরৎচন্দ্র এত বেদনার 'চন্র, ন্মম বাঁধ- 
ণবধানের নিম্পেষণের চিত্র আ'কয়। গিয়াছেন, প্রাতবাদ কোন না৷ কোন চারনের 
মুখ দিয়। বাহর হইয়াছে বু জোর কারয়। সমন্ত সমাজের 'বরৃদ্ধে কোন সমস্যার 
সমাধান কারতে যান নাই, অন্তর্জাত বেদনাকেই সে কাজ কারবার ভার অর্পণ 
কারয়াছেন এবং সেই জন্যই সাত্যকার পাঁরবর্তন আজ বাংলার সমাজ-জীবনে 
আস্তে আন্তে আঁসয়াছে । আজ সাবন্তরী, কমললতা,রাজলম্ম্ীর নামে সমাজ 
ছ-ছি করে না, পরম এইসব নারনচারন্রের মহায়সী মাঁহমাটাই চোখে পড়ে 
বেশী, তাহাদের পতনের কাহননগঁল নয় । কমলের মতবাদকেও সমাজ গ্রহণ 
না কাঁরলেও বুঝতে 'শাখয়াছে, যে কমল সংস্কার মানে না ধর্ম মানে না, 
ঈশ্বর মানে না । শুধু বোঝে, ইহলোকে ও দেহের সৃখ, সেই কমলেরও ক্ষোভ 
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ছিল, গ্রান ছিল, দেহমন বেদনার ভারে অবসন্ন হইয়া আসিত। কিন্তু তাহার 
চারন্রের জোর ছিল অসামানা, তাই তাহার চরমপন্থী মতবাদের পোষক না 
হইয়াও তাহার প্রাত সহানুভূতিশীল না৷ হইয়া পারা যায় না। 

শৈশব 'বিবাহবন্ধনের ভঙ্গুরতাকে লক্ষ্য করিয়া কমল বলতেছে, “হ। অনৃষ্ট! 
উাঁন যাবেন বয়ে হয়নি বলে অস্বীকার করতে, আর আম যাব তাই হয়েছে 
বলে পরের কাছে বিচার চাইতে 2 তার আগে গলায় দেবার মত একটুখানি 
দাঁড়ও জুটবে নাকি ? 

আবার-_ 

“সত্য বাবে ডুবে আর যে অনুষ্ঠানকে আম মাঁননে তারই দাঁড় দিয়ে 
ওকে রাখব বেধে 2? আমি? আম করব এই কাজ ? বালতে বাঁলতে তাহার 
দুই চক্ষু যেন স্বালতে লাগিল । 

আশুবাবু আন্তে আন্তে বললেন, শিবানী, সংসারে প্রাণ যে বড় এ আমরা 
সবাই মান, কিন্তু অনুষ্ঠানও মিথ্যা নয় । 

কমল বাঁলল, মধ্যে ত বলিনি । এই যেমন প্রাণও সত্য, দেহও সত্য; 
কিন্তু প্রাণ যখন যায় ? 

এ কথার উত্তর কমলের সাঁতাযকারের প্রীতপক্ষ বা বিরৃদ্ধমতপোষক আশু 
বাবুও দিতে পারিলেন না ; তাই মনোরমাকে কথার মোড় ঘ্বরাইয়া দিতে হইল । 

ষে বন্ধন ব৷ অনুষ্ঠানের 'ভতর হইতে প্রাণ চাঁলয়৷ গিয়াছে তাহাকে 
আকড়াইয়া থাকার সার্থকতা কিছু নাই__এই চেতনা ধাঁরে ধীরে আজ 
বাংলার সমাজের বৃকে ছড়াইয়৷ পড়িতেছে । 


চরিত্রহীন 
কাঁজী আবদুল ওদুদ 


চারত্ুহশন প্রকাঁশত হয় ১৯১৭ সালে । ১৯৩৭ খ্রীন্টাত্দে এর পণ্চম 
সংস্করণে শরংচন্দ্ু এই ভূঁমকাটি যোগ করেন : 


চারন্রহীনের গোড়ার অর্ধেকট। লিখেছিলাম অজ্পবয়সে । তারপর 
ওটা পড়ে ছিল। শেষ করবার কথ৷ মনেও ছিল না, প্রয়োজনও হয়ান । 
প্রয়োজন হল বহুকাল পরে । শেষ করতে গিয়ে দেখতে পেলাম বাল্য- 
রচনার আতশয্য ঢুকেছে ওর নানাস্থানে নানা আকারে । অথচ সংস্কারের 
সময় ছিল না-_এঁ ভাবেই ওটা রয়ে গেল। বর্তমান সংস্করণে গল্পের 
পারবর্তন না করে সেইগ্ীঁলই থাসাধ্য সংশোধন করে দিলাম । 


চাঁরন্ুহীন সম্বন্ধে আলোচন।৷ হয়েছে ঢের। কিন্তু শরংচন্দ্রের এই 
ভুমিকাটির দিকে কেউ যে তাঁকয়েছেন, তা মনে হয়না । এই ভূমিকাটি কিন্তু 
খুব ম্ল্যবান ; তার কারণ, এতে চারন্ুহীন উপন্যাসখানির এক বিশেষ পরিচয় 
রয়েছে । সেই পারচয়টি এই যে, এটি মোটের উপর শরৎচন্দ্র একটি 
অপাঁরণত রচনা । 

এর অপারণাঁত সহজেই চোখে পড়ে গল্পটির গীর্থানর দিকে তাকালে । 
কাচ। নাটকে ভাঙ্গও এতে প্রচুর । কিন্তু সেই সঙ্গে এও স্বীকার করতে হবে 
যে ১৯১৩ খ্রীন্টান্দের শেষের দকে এট যখন প্রথম 'যমুনা" মাঁসকপন্রে ধারা- 
বাহকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে প্রায় তখন থেকেই পাঠকদের মনোযোগ এর 
দকে প্রবলভাবে আকৃন্ট হয়েছে । আধুনিক বাংলা উপন্যাসে অর্থাৎ 
বা্কমোত্তর বাংলা উপন্যাসে দুইখান বই প্রভাবাবষ্তারের দক 'দয়ে অগ্রগণ্য 
হয়েছে-_একখানি রবান্দ্রনাথের “চোখের বাল', অপরখান শরৎচন্দ্র 
“াঁরনহীন' ৷ চরিন্রহীনের অপরিণতি, আর অসাধারণ প্রভাব, দুয়েরই কথা 
আমাদের ভাবতে হবে । 

সংক্ষেপে বল। যায়, চারন্রুহীন তিনজন চরিন্রহণীন আর একজন চাঁরন্্বানের 
কাহনশ ; সেই তিনজন চরিন্রহীন হচ্ছে সতাঁশ, সাঁবন্ধখ, কিরণময়ী ; আর 
চারন্রবান হচ্ছে উপেল্দ্রু । এর৷ ভিন্ন আরে বছ চারন্র এই উপন্যাসে আছে, 
তাদের মধ্যে সতাশের ভৃত্য বেহারী আর উপেন্দ্রের পত্নী সুরবালার ভূমিকাও 
গুরুত্বপূর্ণ । তবু চারগহীনকে মোটের উপর সতাশ, সাবন্রী, কিরণময়শী আর 
উপেন্দ্ের কাহনী বলা যেতে পারে । 
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গ্রন্থের নায়ক সতাঁশ মন্ড বড় জামদারের ছেলে । বয়স বছর তেইশ, 
সুদর্শন, ব্যায়ামের দ্বারা গঠিত তার সৃউন্নত বলিষ্ঠ শরণর সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। এনট্রান্স পাশ কর৷ তার হয়ে ওঠোঁন, সেজন্য কিছুমান মাথাব্যথাও 
তার নেই। আখ্যায়কার স্চনায় সে কলকাতায় এক মেসে থেকে হোঁমও- 
প্যাথ পড়ছে, উদ্দোশ্য- গ্রামে গিয়ে একটি ভাল দাতব্য চিকিৎসাকেন্দু ও 
হাসপাতাল খুলবে । তার সম্বন্ধে তার বন্ধু ও গুরু উপেম্দ্রের একটি মন্তব্য 
এই ঃ 

রাগ পদার্থট ওর দেহে যেমন ভয়ানক বেশা, প্রাণের মায়াটিও 
তেমাঁন পাঁরমাণে কম । এই কাঁলযুগে বাস করেও যাদের ন্যায়-অন্যায়ের 
ধারণ৷ সত্যুগের মতোই থাকে এবং রেগে উঠলে যাদের হিতাঁহত বোধ 
থাকে না, তাদের বেঁচে থাক। না-থাকার উপর আম ত বেশী আম্ছা 
রাথনে । সহ্য করতে পারাও যে একট। ক্ষমতা, অনাহৃত সাহায্য 
করবার লোভ সংবরণ করতে পারাও ষে অবশ্থাবশেষে প্রয়োজন, সেট। 

ও বোঝেই না। ও যেন সেই সেকালের ইউরোপের নাইট, একালে 

বাংল দেশে এসে জন্মেছে । 

এ থেকে তার চাঁরত্রের অনেকখানি পারচয় আমর। পাই, কিন্তু সবখান 
নয়। এই অসাধারণ অকপটতা, নিভর্ঁকতা আর হৃদয়ের প্রসারের সঙ্গে 
তাতে রয়েছে এক গভীর প্রেম প্রশীতর ক্ষধা_ প্রেমপ্রীতি পেয়ে ও দিয়ে সে 
যেন জীবনেত্র পরম চারতার্থত৷ লাভ করে । তার চারত্ের এই 'দিকট। 
চরিঘহীনকারের সম্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। 

গল্পের স্চনায় ষে মেসে তাকে আমর৷ পাই সেখানে চাকরের৷ তার 
একান্ত ভন্ত তার দরাজ হাতের জন্য, আর বাবুদের কেউ কেউ তার উপর 
রশতিমতো। অসন্বষ্ট এ একই কারণে । মেসের ঝি সাব্রশর বয়স বছর 
বাইশ, বিধবা, কথা-বার্তায় চালচলনে ঝি-জাতীয় স্মীলোকের মতো আদৌ 
নয়। সাবিন্রী মেসের সব বাবুরই কাজ নিষ্ঞার সঙ্গে সম্পন্ন করে, তারো 
মধ্যে সতীশবাবূর কাজ সে ষে আরো একটু মন দিয়ে করে, তা সতাঁশও 
বোঝে । সতাীশও অনেক সময় এই অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক। বৃদ্ধিমতণ 
মার্জতবুচি ঝির কথা একটু ভাবে; সেষে ঝি-জাতীয় স্পগলোক-_এ তার 
প্রত্যয় হয় নাঃ কিন্তু সাবিতীকে জিজ্ঞাসা করলে সে 'নজেকে ঝি ভিন্ন আর 
কিছুই বলে না। সতাঁশ এই বয়সে সঙ্গীতাবিদ্যায় পারদ হয়েছে । কিন্তু 
সেই বিদ্য। তার জন্য স্ক্াটয়েছে এমন সব সঙ্গী যারা মদাপায়ণ, এবং মদাপায়শ 
হলে আরে। যেসব দোষ সাধারণতঃ ঘটে সেসব দোষেও দৃষ্ট। সতীশ মাঝে 
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মাঝে মত্ত অবস্থায় মেসে ফেরে । কিন্তু সাবশ্তীর প্রভাবে সে মদ্যপান প্রায় 
ত্যাগ করে । বাসার ঝ হলেও নিজের অজ্জাতসারে সতীশ তাকে অনেকখানি 
সমশহ করে চলে । সতাীশের সঙ্গে সাবনীর ব্যবহারেও মাঝে মাঝে এতখান 
মংধূর্য প্রকাশ পায় যা সতাঁশকে অন্তরে অন্তরে বিচলিত না করে পারে না। 
এমানভাবে বিচিত্র ছোটখাটে। ঘটনার ঘাত-প্রাতঘাতের ভিতর দিয়ে সভীশ 
বুঝতে পারে, সে সাবিন্তরীকে ভালবাসে । একট ঝিকে ভালবাসা অতশয় 
অসঙ্গত-_এ চেতনা তাতে দেখ। দেয়, কন্বু মনকে সে বশে আনতে পারে না । 
সাবন্রী সতশশকে প্রাতহত করতে চেন) করে । তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে । 
তাতে সতণশ ত্দ্ধ হয়ে সাঁবন্রীকে বু অপমানকর কথা বলে। সাঁবতে 
সতণশকে স্পন্টই বলে £ 
একট। অস্পৃশ্য কুলটাকে ভালবেসে ভগবানের দেওয়৷ এই মনটার গায়ে 
আর কাল মাখয়ে। না । 
সতাীশকে এড়াবার জন্য সাবন্রী [কছুদিনের জন্য 'নবুদ্দন্ট হয়! সতাঁশ 
সাবির খোজ না করে পারে না। সে সংবাদ পায়, সাবন্রী সতীশের ইয়ার 
বাঁপনবাবূর আশ্রতা হয়েছে । সংবাদটি অবশ্য ভুল । কিন্ত সতীশ মর্মাহত 
হয় । শেষে সে মনকে বোঝায় সাবন্রী তাকে একদিনের জন্যও ছলনা করোন । 
বরং পৃনঃ পুনঃ সতর্ক করেছে ; শুভ কামনা করেছে । সাবিত্রীর স্মৃত শেষ 
পর্যন্ত তার পক্ষে হলে৷ এক অমূল্য গোপন সম্পদ । 
*-সাবতর মুখ উস্জ্বল হইয়া ফুঁটিয়া উাঠল ॥ পাঁততার কোন কালমাই 
ত সে মুখে নাই । গর্বে দীপ্ত, বুদ্ধিতে স্থির, ক্নেহে 'দ্লপ্ধ, সেই সংষত 
পারহাস, সর্বোপার তার সেই অকাঁতুম সেবা । এমন সে তার এতখান 
বয়সে কোথায় কবে পাইয়াছিল 2? ভস্মাচ্ছাঁদত বাঁহর মত তাহার 
আবরণটা লইয়া খেল৷ কাঁরতে গিয়া যে আগুন বাহর হইয়া পাঁড়য়াছে 
ইহার দাহ হইতে কেমন কাঁরয়৷ কোন পথে পলাইয়া আজ সে নিচ্কৃতি- 
লাভ কাঁরবে! 'নম্কীতিলাভ কাঁরয়াই বা ক হইবে ঃ তাহার দুই 
চোখ দিয়া অশ্রু ঝারয়া পাড়তে লাগল । এ অশ্রু সে দমন কারতে 
চাহল না--এ অশ্রু সে মুছয়। ফোলতে ইচ্ছা কারল না। অশ্রু ষে 
এত মধুর, অশ্রুতে যে এত রস আছে, আজ সে তাহার পরম দুঃখের মধ্যে 
এই প্রথম উপলাব কাঁরয়। সুখী হইল এবং যাহাকে উপলক্ষ কাঁরয়া এত 
বড় সখের আম্বাদ সে জীবনে এই প্রথম গ্রহণ কাঁরতে পাইল তাহারই 
উদ্দেশে দুই হাত যুস্ত করিয়া নমস্কার কারল। 
*+*চোখ মৃছিয়। উঠিয়া বাঁসয়া। মনে মনে বাঁলল***ভগবান । কার হাত 
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দিয়ে তুমি কখন যে কাকে ক পাঠিয়ে দাও, কেউ বলতে পারে না। আজ 
তোমারি হুকুমে সাবন্রী দাতা, আম ভিক্ষুক । তাই সে ভাল হোক, মন্দ 
হোক, সে বিচার আর যে-ই কর্‌ক+ আম যেন না কার। আমার বুক 
থেকে সব স্্বালা সব বিদ্বেষ মুছে দাও-_তার 'বর্দ্ধে আম যেন কৃতগ্র 
ন। হয়ে থাকি । 
এরপর সতাঁশের পরিচয় হয় ব্যারস্টার জ্যোতিষ রায় ও তার অনুঢা 
ভাগনী সরোজনীর সঙ্গে__এরা সতীশের গুরু ও বন্ধু উপেন্দ্রের পারাচত। 
সতাশের চালচলনে বদে শিয়ানা আদৌ ছিল না, তবু তার দিকে সরোঁজনগ 
আকৃষ্ট হয়, সতীশের মনও সরোজিনীর দকে কিছু ঝেণকে | রায় পারবারে 
সতীশ-সরোজনীর বয়ের কথা আলোচিত হতে থাকে । সরোঁজননর পাঁণি- 
প্রাথী ব্যারিস্টার শশাঙ্কমোহন খোজ করে সাঁবত-সতীশের ব্যাপার জেনে 
জ্যোতিষকে জানায় । সতশশকে জিজ্ঞাসা কর হলে সতাশশ অকপটে বলে : 
"লাবনী কে আম তা জানিনে-''তার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, সে 
উত্তর দেওয়া আম আবশ্যক মনে করিনে-"-তবে একথা খুবই সাত্য, 
সাবিত্রী বাই হোক, যাঁদ নিজের ইচ্ছায় সে আমাকে ছেড়ে চলে না যেত, 
আম যতাঁদন বীচতুম তাকে মাথায় করে রাখতুম 1: "ষথার্থই আম ভাল 
নই, যথার্থই আমার সঙ্গে কারে। সং্রব রাখা উচিত নয়-..আমি ভেবে- 
ছিলুম, একাদন নিজেই সমস্ত কথ। জানাব । 'কিছ্ব কোনোদন সে সৃযোগ 
হলে। না, সে সাহসও ছল না। দোষ আমার । এ আম প্রাতাঁদনই 
টের পাচ্ছিলাম, তাই মনে আমার সখ ছিল না-".অথচ আম কোনো 
বিষয়ে কাউকে ঠকাইনি, ওসব আম জানওনে । 
এতে সতাঁশ ও সরোঁজনীর বিয়ের কথা যা চলাঁছল তা ভেঙে যায়; 
কন্ধু সরোঁজনীর অনুরাগ টলে না ।__পতার মৃত্যুর পরে সতাঁশ প্রচুর অর্থের 
অধিকার” হয়- দেশের বাড়তে ফলাও করে 'ভডিস্পেনসার হাসপাতাল এসব 
খোলে, আর এক তাল্ল্িক গুরু ধরে পণ্চমকারের সাধনায় রত হয়। বেহারী 
প্রমাদ গুনে সাবিভ্রীর খোজে কাশীতে যায় ও তাকে নিয়ে আসে । সাবির 
আগমনে সতণশের তাল্লিক সাধনা ঘুচে যায় । সতাঁশ পুরোপুরি জানতে 
পারে সাঁবতী নিষ্পাপ, তার হৃদয়ে সতীশ ভিন্ন আর কারে স্থান নেই ; 
সতশশ তার দিকে আকৃষ্ট না হয়, এইজন্যই সে 'মথ্যা বদনাম নিজের ঘাড়ে 
নিয়োছল ॥। সতাঁশের নিউমোনিয়া হয় । সাবিনা চান্তত হয়ে উপেন্দ্ুকে 
চিঠি দেয়। 
এর মধ্যে উপেন্দ্রের সংসারে বিপর্যয় ঘটে গেছে । বন্ষ্মায় তার সম 
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সুরবালার মৃত্যু হয়েছে, সে নিজেও যল্্মারোগে আক্রান্ত। পুরণতে গিয়ে সে 
জানতে পায়, সতাঁশ যাকে ভালবাসে সেই সাবন্তী বাল-ীবধবা, তাকে তার 
ভগ্নীপতি বিয়ে করবার লোভ দৌঁখয়ে বাঁড় থেকে নিয়ে এসোছল, 'কিন্ 
সাঁবতী ঘখন টের পায় তার ভগ্রীপাঁতর মতলব ভাল নয়, তখন তার আশ্রয় 
ত্যাগ করে সে মেসে চাকার নেয়। সেই সূত্রে সতশের সংস্পর্শে সে 
আপে ও তার একান্ত অনুরাগণী হয়। কিন্তু তাকেও সে এাঁড়য়ে যায় ও 
জীবনে অনেক দৃঃখ ভোগ করে । সাবন্লীর চিঠি অনেক ঘুরে উপেন্দরর 
হাতে পৌছয়। ততাঁদনে সতীশ আরোগ্যলাভ করেছে । একদিন উপেন্দ্ু 
ও সরোজিনী তার বাড়তে এসে হাজির হলো । উপেন্দ্র সাবন্ধীকে নিজের 
ছোট বোন বলে সমাদরে গ্রহণ করলে । ঠিক হলে কালাশোচ গত হলে 
সতীশ-সরোজনীর বিয়ে হবে আর সাবন্রী নেবে উপোন্দ্রের শুশ্রার ভার । 
তাদের যাবার দিনে সতাঁশ বেঁকে বসলো, বহুলে সে সাবল্রীকে যেতে দেবে 
না, তাকে বিয়ে করবে । সাবন্তী বললে £ “সমাজ ষে স্তীকে তার 
সম্মানের আসনটি দেয় না, কোন স্বথামখরই ত সাধ্য নেই নিজের জোরে সেই 
আসনটি তার বজায় করে রাখে--*এ অসাধ্য সাধনের চেম্টা করে৷ না ॥, 

উপেন্দর মৃত্যুশষ্যায় সতণশ অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে : 'আ'ম ভাল 
নই, বহু দোষ, বহু অপরাধে অপরাধঈ__তবু কেমন করে সরোজনী আমাকে 
গ্রহণ করবেন! বরণ তুমি আমাকে এ আঁধকার 'দয়ে ষাও যেন কারও 
ভয়ে, কোনোও লোভে, কোনও দুর্বলতায় তাকে ন৷ অস্কীকার কার ষে আমাকে 
ভালবাসতে শখিয়েছে । 

উপেন্দ্রু বললে-__“সমন্ত জেনেই আম তোদের এক করে দিয়ে গেলাম ॥ 

সতীশ বললে-_-আমাকে নিয়ে ক সরোজন? সৃখী হতে পারবেন ?, 

সাবন্রী উপেন্দ্রকে বললে-_-সে ভার আম নিলুম দাদা, তুমি নিশ্চিন্ত 
হও ।? 

উপেন্দ্র বললে-_“আসীন্তর বন্ধন আর তোমার জন্য নয় সাবিন্লী। দুর্ভাগ্য 
যাঁদ তোমাকে কুলের বাইরেই এনে ফেলেচে বোন, আর তার ভিতরে ষেতে 
চেয়ো না । চিরাদন বাইরে থেকেই তাকে বৃকে করে রেখো এই আমার 
অনুরোধ । 

উপেন্দ্রের মাদেশের প্রভাব সাবন্ীর উপরে কেমন হলে। সে সম্বন্ধে 
শরৎচন্দ্রের মন্তব্য এই £ 

শুনয়৷ পাষাণ-মৃর্তর মত সাবিন্রী নতনেনে বাঁসয়। রাহল। আজ 
সতশ আর-একজনের, তাহার উপর আর তাহার লেশমান্ আধকার 
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রাহল না। তাহার ভাবনায় তাহার বাসনায় তাহার পরম সুখের পরম 

দৃঃখের, তার দুঃসহ বেদনার আজ তাহার চোখের উপরেই সমাধি হইল, 

কিন্তু ক্ষুদ্র একট। নিশ্বাস পর্যন্ত সে পাঁড়তে দিল ন]। ব্যথায় বৃকের 

[ভিতরটা মুচড়াইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু সর্বংসহা বসুমতশ যেমন করিয়া 

তাহার অন্তরের দুর্জয় অগ্রশ্যংপাত সহ্য করেন, ঠিক তেমান কাঁরয়। সাবন্গ 

আঁবচাঁলত মুখে সমন্ত সহ্য করয়। স্থির হইয়। বাঁসয়া৷ রহল। 

সতাঁশের পাঁরচয়ের সঙ্গেই আমরা সাবিত্রীর পারিচয় পেয়েছি। সেই 
সঙ্গে উপেন্দ্রেরও অনেকখান পাঁরচয়, বিশেষ করে তার শেষ জণবনের পারচয় 
গাওয়। গেছে । কিন্তু তার জীবনের প্রথম দিকটার কথা আরো একটু জানতে 
হবে। উপেন্দ্ু ছিল সতাঁশের চাইতে বয়সে কিছু বড়, বশ্বীবদ্যালয়ের কৃত 
ছাত্র__পাঁশ্চমের একট। বড় শহরে ওকালাঁত করতো । সতাশের বিরাট প্রাণ 
তার প্রীত ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল-_সে সতাশকে গ্রহণ করেছিল বন্ধুরূপে, 
কিন্তু সতীশ তাকে একই সঙ্গে জানতো বন্ধ ও গুরু বলে। যাকে বলা হয় 
নীতানত্ঠ নির্দোষ জবন, উপেন্দ্র ছিল তার প্জার, সে-জীবনের কোনে। 
ব্যতায় সহ্য কর তার পক্ষে ছিল অসম্তব। তার স্তর সৃরবালা ছিল স্বামণ- 
অন্তপ্রাণ সংসার-অনাভিজ্ঞা, শিশুর মতো সরল ; শাস্দের কথা, দেবত। ও মহা- 
পৃরুষদের কথা সে সমন্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতো--তার এই আতিশয় ধজ 
চীরঘর ও ধর্মশীবশ্বাস তার স্বামী পরম প্রেমে নিরশ্ণ করতো । সতগশ যে 
কুসঙ্গে মিশে ব্দাপান আরম্ভ করেছে তা সে জানতে না, সবখর সঙ্গে 
সতাঁশের সয়বন্ধের কথা তার মেসের এক ভদ্রলোক তাকে জানায় । উপেন্দু 
প্রথমে সে কথা সম্পর্ণ বণ্ধাস করোন, কিন্তু হঠাৎ একাঁদন সস্থক সতগশের 
বাসায় উপা্থিত হয়ে সে একজন ভদ্রুগোছের যুবতৰ মেয়েকে দেখতে পায় । 
সতাঁশের পতন সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়ে তৎক্ষণাৎ সে তার বাসা ত্যাগ করে। 
বহাদন পরে অবশ্য সাবন্রীর সত্যকার প'রচয় সে পায় আর তার অসাধারণ 
চারত্রের জন্য তার প্রাতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাত হয়। উপেন্দ্রের বাল্যবন্ধ 
ছিল হারাণ। হারাণ দীর্ঘকাল অদুখে ভুগে আন্তম সময়ে উপেন্দ্রকে সংবাদ 
পাঠার । উপেন্দ্র সতীশকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় হারাণের ভাঙ। বাড়িতে 
উপাস্থৃত হয় । হারাণের 'চাঁকৎসার ভ্রট হয় না, কিন্তু হারাণ তার ভাঙা বাঁড় 
বদ্ধ। মাতা আর অসাধারণ স্পা কিরণময়র ভার উপেন্দ্ের উপরে রেখে 
পরলোক যান করে। 

এই কিরণময় শরৎচন্দ্র এক আবিস্মরণাঁয় সৃষ্টি । তার প্রথম জশবনের 
পাঁরচয় তান দিয়েছেন এইভাবে : 
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ছেলেবেলায় কিরণ আত্মীয়ের ঘরে মানুষ হইয়। ছেলেবেলাতেই 
ততোধিক অনাত্বীয় স্বামভবনে আসিয়াছিল । শ্বশ্র অঘোরময়খ তাহাকে 
কোনাদন আদর-যত্র করেন নাই, বরং যতদূর সম্ভব নির্যাতন কাঁরয়। 
আঁসয়াছেন। স্বামীও তাহাকে একাদনের জন্য ভালবাসেন নাই । তানি 
দিনের বেলা স্কুলে শিক্ষা দতেন, রাত্রে নিজে অধ্যয়ন কাঁরতেন, বধূকে 
শিক্ষাদান দিতেন । 'বিদ্যার্জনের নেশা তাহাকে এমান গ্রাস কাঁরয়াছল 
যে, উভয়ের মধ্যে গুরীশষোর কঠোর সম্বন্ধ [ভন্ন স্বামশ-স্টীর মধুর 
সম্বন্ধের কিছুমান্ত অবকাশ ঘটে নাই । --*"যৌবনে, অজ্জাতে, নিরহচ্কারে 
দেহের কূল উপকূল যখন সোন্দর্ষে পারিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন 
সে স্বামশর সাহত স্ক্ষ্ম বিচার লইয়া ব্যন্ত হইয়াছল। কেন যে তাহার 
দৌহক ির্ধাতন শেষ হইল, কেন যে সে গ্রহণ করুণ হইয়া উঠিল, 
একথা সে একবারও ভাঁবয়৷ দৌখবার অবকাশ পাইল না। স্বামী 
বাঁলতেন সৃখই জীবনের একমান্ত্র লক্ষ্য এবং আর সমন্ত উপলক্ষ । দয়া, 
ধর্ম, পুণ্য, এ সমণ্তই ওই উপলক্ষ | হয় স্বদেশের না হয় বিদেশের__কি 
উপায়ে যে সুখের সমম্ট বাড়াইয়। তুলিতে পারা যায়__ইহাই জীবনের 
কর্ম, এবং জানয়াই হোক, না জানয়াই হৌক, এই চেন্টাতেই জশবের 
সমন্ত জীবন পারপূর্ণ হইয়া থাকে; এবং এইটিই একমান্ন তুলাদণ্ড, 
যাহাতে ফেলিয়। সমন্ত ভালমন্দই ওজন কারয়৷ দিতে পার! যায় । নিজের 
কি পরের, সোদকে চাহিও না। কিরণ, তুমি কেবল এইটিই বুঝিয়া 
দেখবার চেন্টা কারবে, ইহাতে স্বুখের মাত্রা বাড়ে কি না। 
পাগত স্বামীর তন্তাবধানে কিরণময়ঈর পড়াশৃন। ও বুঁদ্ধর চর্চা অনেক 
হয়োছল, হয়ান হৃদয়ের চর্চা। সে ঈশ্বর পরকাল এসব মানতো৷ না, মানতো। 
ইহকাল-_ইহকালের সৃখসুবধা । তার স্বামীর চাকংসা করোছিল এক নতুন- 
পাশ-করা ডান্তার । গকরণময়ীর রূপলাবণ্যের দ্বারা আকৃন্ট হতে তার দোর 
হয় ন, কিরণময়শও তার আসান্ত লালন করে চলায় কোনো দোষ দেখোন । 
তার পতন আসন্ন হয়ে এসোছিল, এমন সময়ে তাদের বাড়তে এলো। উপেন্দ্র 
ও সতীশ । হারাণের সামান্য য কিছু ছিল সব উপেন্দ্ূর নামে উইল করে 
দেবার ইচ্ছ৷ হারাণ জ্ঞাপন করলো । আড়ালে থেকে একথা শুনে উপেনকে 
কড়া কথা শুঁনয়ে দিতে কিরণময়ীর বাধলো না । স্বামীর এমন মুমূর্ষু 
অবস্থায় তার সাজসজ্জার পাঁরপাট্য দেখে মতাশ 'বাস্মত ও 'বিরন্ত হয়েছিল, 
নু উপেন্দ্র তার ক্ষোভের কারণ বূঝে বললো, কিরণময়ীর যাতে ক্ষত হয় 
এমন কনুই সে করবে না। 


২৪৬ শরধ-সম্পৃট 


হারাণের আন্তমকালে কিরণময়ী ষে প্রাণঢালা সেবা করেছিল তা দেখে 
সতীশ কিরণময়ীর মহাভন্ত হয়ে উঠোছল, উপেল্দ্ুও বস্মিত হয়োছিল, কিন্ত 
কিরণজয়শীর এমন পাঁরবর্তনের মূলে ছিল উপেন্দ্র, আর উপেল্দ্র ও সূরবালার 
অপূর্ব দাম্পত্য-প্রেমের কাঁহনী; সতাঁশ তাকে সেইসব কাঁহনশ বলেছিল । 
উপেন্দ্রকে দেখেই কিরণময়ী মুগ্ধ হয়েছিল, সেই সঙ্গে বুঝেছিল উপেল্দু 
জপ্রাপ্য, তার পাবত্রত। বজ্র মতে। কঠোর । কিন্তু উপেন্দ্ু ও সুরবালার প্রেমের 
সংবাদ তাকে প্রেরণা দিয়েছিল নতুন করে স্বামীকে ভালবাসার সাধনায় । 
1বধব। হবার পরে একাঁদন সে সরবালাকে দেখে এলো, সরবালার সরল গভার 
প্রতায় তার মতে। পাঁগুতারও অন্তর স্পর্শ করলো । সেই দিনই ফিরে এসে 
সে উপেন্দ্রের কাছে অকপটে ব্যস্ত করলো উপেন্দ্রের প্রাত ভালবাসা কেমন 
করে তার জীবনের গতি বদলে দিয়েছে । এই অনাথ পাঁরবারের জন্য 
একটা৷ উপযুস্ত ব্যবস্থা করে উপেন্দ্র পশ্চিমে ফিরলো তার আশ্রত একান্ত 
প্লেহাস্পদ পিসতৃত ভাই সদ্য ব. এ. ফেল এবং পৃনঃপরধক্ষার্থা দিবাকরকে 
1করণময়ীর তত্বাবধানে রেখে । 

কিরণময়ী ও অঘোরময়ী দৃইজনেরই প্রচুর আদরযত্র পেয়ে মুখচোরা 
দবাকরের জীবন যেন বদলে গেল। সে দৃূই-একটি মাঁসকপত্রের সঙ্গে যু 
হয়ে গল্প-উপন্যাস লেখ আরন্ত করলো । সেসব লেখা িরণময়ীর চোখে 
পড়তে দেরি হলে। না, কিন্তু তার সমাদর না পেয়ে পেলো উপহাস। এই 
স্তনে কিরণময়ী তাকে জানালো কেমন করে সত্যকার সাহত্য জীবনের কঠোর 
আভজ্ঞতা থেকে জল্মলাভ করে, অপরের ধার করা ভাব থেকে কদাচ নয় । 
সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রসঙ্গ উঠলে িরণময়শ মন্তব্য করলো : 

সন্তান্ধারণের জন্য যে সমন্ত লক্ষণ সবচেয়ে উপযোগী তাই নারীর রূপ। 

সমন্ভ জগতের সাঁহত্যে, কাব্যে এই বর্ণনাই তার রূপের বর্ণন।-" "এইজন্য 

নারীর বাল্যরূপ বাদ বা মানুষকে আকৃম্ট করে, তাকে মাতাল করে 

না। আবার একাঁদন তার সন্তানধারণের বয়স পার হয়ে যায়, তখনও 

ঠিক তাই.**শুধু নারী নয়, পৃরুষেরও এই দশা । ততক্ষণই তার রূপ 

যতক্ষণ সে সৃদ্টি করতে পারে । এই সৃম্টি করবার ক্ষমতাই তার বূপ 

যৌবন, এই সৃষ্টি করবার ইচ্ছাই তার প্রেম । 

এসব আলোচন। বুঝবার ক্ষমত। দিবাকরের ছিল না; তবু মনে তার 
নতুন পুলক জাগলো । বিশেষ করে, কিরণময়ীর বিব্রত-কর৷ হাসি-তামাসাঃ 
সান্লিধা। তার ভিতরে যেন এক নতুন চেতনার উন্মেষ করলো৷ । 

অঘোরময়ী 'কিরণময়ী ও 1দবাকরের এত মেলামেশায় গল্পগুজবে খুব 


চারন্রহশন ১৪০ 


অসনৃষ্ট হয়েছিল ; বিশেষ করে দিবাকরের দ্বারা তার আর কোন কাজই 
হচ্ছিল না সেইজন্য । হঠাৎ একাঁদন উপেন্দ্রু এসে উপস্থিত হলো ; তার কাছে 
আরুহাঁন ভাষায় কিরণময়ীর নামে আভিষোগ করতে অঘোরগয়*র বাঁচি ব। 
বুদ্ধিতে একটও বাধলে না । কিরণময়শ এসব কথার কোনো প্রীতবাদ করলো। 
না, নীরবে উপেন্দের জন্য খাবার প্রস্তুত করলো । উপেন্দ্র সে খাবার খেলে 
না, করণময়শকে বললে, 'আপনার ছোয়া খাবার খেতে আজ শ্রামার ঘৃণা 
বোধ হচ্ছে ।, কিরণময়ও অবশ্য কড়। প্রত্যুত্তর করতে ছাড়লে না, বললে : 
£.....*তোমার রাগ বল, ঘ্বণা বল, ঠাকুরপো, সমন্ত দবাকরকে নিয়ে ত 2 
কিন্তু বিধবার কাছে সেও যা তুমিও তাই ।--*-*" কিন্তু সোঁদন যখন নিজের মুখে 
তোমাকে ভালবাস জানয়োছলুম তখন ত আমার দেওয়।৷ খাবারের থালাটা। 
এমান করে ঘৃণায় সারয়ে রাখাঁন ! 'নজের বেলায় বুঝি কুলটার হাতের 
মন্টাম্নে ভালবাসার মধু বোশ 'মঠে লাগে ঠাকুরপো 2 উপেন্দ্র দিবাকরকে 
হুকুম করলে তখনই বাক্স-বিছান। বেধে তার সঙ্গে যেতে । অঘোরময়ীর 
অনূনয়ে সে রাত্র মতো ও বাড়তে থাকবার অনৃমাতি সে পেলে । উপেন্দু 
যখন এ বাঁড় থেকে বেরিয়ে যাচ্ছল তখন গকরণময়শ অপরের অগোচরে তার 
পা জাঁড়য়ে ধরে বললে-__“আমার বৃক ফেটে যাচ্ছে ঠাকুরপো, সমন্ত মিথ্যে ! 
সমস্ত মথ্যে । ছি ছি, এত ছোট আমাকে তুম ভাবতে পারলে ! “চুপ 
করুন! অনেক আভনয় করেছেন_ আর না ।-বলে অসহ্য ঘৃণায় উপেন্দু 
তার মাথাট৷ সজোরে ঠেলে দিলে, সে পা ছেড়ে 'দয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল । 
'নান্তিক! অপাঁবন্ত, ভাইপার? বলে উপেন্দ্র দূক্পাত না করে দ্রুত বেগে বোরয়ে 
গেল।_-সেই রান্ন ভোর হবার পর্বেই অপমানে দগবাঁদকৃজ্ঞানহার। 
1করণময়ী দবাকরকে সঙ্গে নিয়ে বাঁড়র দাসীর সহায়তায় আরাকান-যাত্রী 
জাহাজে 'গয়ে উঠল । 

দিবাকর িরণময়শর অনুবতঁ হয়েছিল একপ্রকার দিশাহার৷ অবস্থায় ॥ 
কন জাহাজ চলতে আরম্ত করলে তার সম্বিং ফিরে এলো । দৃই চক্ষে তার 
ধার বইল । 

কয়েকাদন ধরে আদর করে ধমকিয়ে প্রলুজ করে 'করণময়ী 'দিবাকরকে 
বশ করতে চেম্টা করলো । কন্তু তার সব চেল্টা ব্যর্থ হলো । শেষে সে 
দদিবাকরকে বললে, দেশে ফিরে যাওয়াই তার উচিত । এই প্রসঙ্গে উপেন্দর 
কথ। উঠলে। । কথায় কথায় দিবাকর বললে : “কাল তৃঁম বললে উপেনদার 
মাথ। হেট করে দেবে । সে রান্রে তোমাদের ক কথ যে হয়োছল, কোন্‌ রাগে 
যে এ কথা বলোছলে তা এখনে। আম ভেবে পাই নে। হেতু তোমার হয়ত 


২৪৮ শরৎ-সম্পৃট 


আছেই, কিন্তু সে কারণ ধাই হোক, ও মাথ৷ হেট করার দৃঃখ যে কত বড় ত৷ 
যাঁদ জানতে অমন কথা মুখেও আনতে না। তাছাড়া ওসব মাথ! যাঁদ হেট 
হয়েই যায় তবে কোনাদন নিজেদের মাথা তুলব আমর। কোনাঁদকে চেয়ে ?, 
উপেন্দ্রের মাহমাময় চাঁরন্রের প্রীতি দিবাকরের সশমাহশন শ্রদ্ধা িরণময়শর 
অন্তরে যেন এক বিপ্রব ঘটালো । উপেন্দ্রের প্রাত নতুন করে শ্রদ্ধা বোধ করে 
1িরণময়ী নিজের জীবনের পথ ফিরে পেলে । 'দিবাকরকে রক্ষা করা এখন 
থেকে তার এক কাজ হলো । 

আরাকানে কিরণময়শকে যেমন যুঝতে হলে। অভাব-অনটনের সঙ্গে, 
তেমনি দিবাকরের নবজাগ্রত কামনার সঙ্গে । তার লাঞ্চনা৷ যোঁদন চরমে 
পৌছলো সোদন সতাঁশ হাঁজর হলে তাদের দুজনকে 'ফারয়ে নিয়ে যাবার 
জন্যে। তার মুখে তারা শুনলো সরবালা গত হয়েছেঃ উপেন্দ্র কলকাতায় 
মরণাপন্ন অসুস্থ । 

তারা কলকাতায় পৌঁছলে দেখা গেল িরণময়ীর মান্তভ্কীবকাতি ঘটেছে। 
পাঁলয়ে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে ম্লানরত মেয়ে-্পুবুষদের সে বলতে লাগলো : 

০০০০০, ভগবান 'ক সাত্য আছেন? তোমরা ক তাকে ভাবতে পার ? 

ভন্ত করতে পার 2 আম পারিনে কেন ? সৃদনর্ধ রুক্ষ চুলের রাশ খুলে 

কপালে পিঠে সব্বন্্র ছড়িয়ে সে উপেন্ছের কামরায় হাজির হয়ে বললে ; 

০০০০০ সুরবালা আর নেই শুনে আমি কেঁদে বাঁচনে । সেই আমার 

গুরু । সেই ত আমাকে বলেছিল ভগবান আছেন। তখন যাঁদ তার 

কথাট। বশ্বাস হত": 

[দবাকরকে দেখে বললে : 

তুমি অমন কুশ্ঠিত হয়ে রয়েছ ঠাকুরপো, তোমাকে এর ক লজ্জ। 
'দচ্চে '*. 

উপেন্দ্রের দিকে চেয়ে বললে : 

ওকে তোমরা দৃঃখ দিও না ঠাকুরপো, আমার হাতে যেমন ওকে সপে 
দিয়োছুলে সে সত্য একাঁদনের জন্য ভাঙান***আমার আচলে মা কালীর 
প্রসাদ বাধা আছে ঠাকুরপো । একটু খাবে! হয়ত ভাল হয়ে যাবে। 

শেষ ঘাঁনয়ে আসছে দেখে উপেন্দ্র সতীশকে বললে : চোখে চোখে 
রাখিস ভাই যতাঁদনে না আবার প্রকৃতিচ্ছ হন । 

কিন তোর ভয় নেই সতশ, গুর অন্তরের আঘাত যে কত দৃঃসহ হয়েছে 
সে উপলান্ধ করবার শান্ত নেই আমাদের, কিন্তু সে যত বড় 'দিদার্ণ হোক, 
অতবড় বুঁদ্ধকে চিরাদন সে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারবে না । 


চারঘ্রহশন ২৪৯ 


'চারন্রহীনে'র প্রধান চাঁরন্রগুলোর ও কা'হনগর যে সধক্ষপ্ত পারচয় আমর! 
পেলাম তা থেকেও বোঝা যাচ্ছে, ঘটনার 'বন্যাসে সংলাপে ভাবালুতা যথেষ্ট 
প্রশ্রয় পেয়েছে এতে । সেই সঙ্গে দেখ যাচ্ছে, শরংচন্দ্রের প্রথম জগবনের 
অন্যান্য রচনায় প্রেমতল্ময়তার বা প্রেমে আত্মবাঁলদানের যেমন মহিমা কখন 
করা হয়েছে, এতেও তার সেই চিন্তা প্রবল- হয়তো প্রবলতর হয়ে দেখা 
দিয়েছে । সাবন্ীর আত্মবালদানের দিকে ক গভশর শ্রদ্ধার দৃন্টিতে তান 
তাঁকয়েছেন তা আমরা দেখেছি ; কিন্তু শুধু সাব নয়, সৃরবালা, উপেল্দ্, 
বেহার, সতীশ _ প্রত্যেকেরই আত্মোৎসর্গপরায়ণ ভালবাসা তিনি উজ্জ্বল বর্ণে 
চান্তত করেছেন । িকরণময়ীর জীবন প্রচলিত আদর্শের প্রাত িরূপতায় ও 
সুখাঘেষণে আরন্ত হয়ৌছল, কন্তু শেষে সেও উপলার্ধ করলো, উপেন্দ্ের প্রাত 
তার মনে যে গভার প্রেমের সণ্টার হয়েছিল, তার বৃদ্ধির অহঙ্কার ও নান্তিক্য 
নয়, সেই আত্মাবলোপপরায়« প্রেমই তার জীবনের পথ । কিন্তু যত ভূল 
সে কবোছল তার দৃঃসহ প্রান তার মান্তচ্কবকাত ঘটালো । 

কন স্পন্ট বা প্রবল চিন্তার সাহত্যে যতটা মূলা, তার চাইতে বোশ মূলা 
চারব্রসৃদ্টির । সেই চারব্রসৃন্ট 'চারন্ুহীনে' অনেক ক্ষেতেই সৃসম্পন্ন হয়নি । 
চারন্রগুলোর মূখে কথা অনেক বসানো হয়েছে, তাদের সমন্ধে বর্ণন;ও কম 
দেওয়া হয়াঁন, কিন্তু সেই সব কথা বা বর্ন চরিন্রপ্রকাশক তেমাঁন হয়ান। 
সতশের কথ ভাবা যাক। লেখক দেখাচ্ছেন, সাবত্রীর প্রাত তার অশ্তরে 
যে ভালবাসার সণ্টার হয়েছে তা গভীর, কতখানি গভীর তা নিজেও সে 
জানে না। অথচ সাবন্রীর তরফ থেকে কিছু বাধা বা উপেক্ষা পেয়ে বত 
অপমানকর কথায় সে সাবিন্রীকে বিধলো তাতে এই পাঁরচয়ই ক পাওয়। গেল 
না যে-_ভালবাস। তার অন্তরে যত জায়গ। পেয়েছে, তার চাইতে অনেক বেশি 
জায়গ। পেয়েছে এক ধরনের অহমিকা 2 হয়তো বলা হবে_ এই দূর্বলতা 
দিয়েই তো৷ তাকে গড়। হয়েছে, তার বন্ধু ও গৃরু উপেন্দ্রের উপর রাগ করেও সে 
ণকরণময়র কাছে যা-তা৷ বলোছল । কন্বু উপোন্দ্রের উদ্দেশ্যে সে যত কটু কথ 
উচ্চারণ করোছল তার চাইতে অনেক বোশ আপাঁত্তকর কথা সে সাবন্ীকে 
বলোছিল । তা ছাড়। সতশশকে লেখক যতগুলো উপাদান 'দয়ে গড়েছেন অথব। 
যতগুলো৷ উপাদান তান তার মধ্যে প্রতাক্ষ করেছেন, সেসবের মধ্যে বড় করে 
দেখেছেন তার ভালবাসার ক্ষমতা । গঙ্গার ঘাটে যোঁদন সে সাবন্ত্ীকে স্মরণ 
করে সত্যকার শান্ত পেলে সৌদন তাতে সেই অসাধারণ ভালবাসাই আমরা 
দোখ, আর সাওতাল পরগনায় জ্যোতিষবাবৃদের বাঁড়তে যোদন সে অকপটে 
স্বীকার করলো, সাবি নিজের থেকে চলে ন। গেলে সে কোনাঁদন তাকে ত্যাগ 


২৪০ শরৎ-সম্পুট 


করতো না, সোঁদনও সেই পারি5য়ই আমরা পাই । অথচ এতখান ভালবাসার 
ক্ষমতার সঙ্গে লেখক তাতে দোঁখয়েছেন এক অত্ন্ত হীন ধরনের অহামকা । 
সাবন্তীর প্রতি এমন ভালবাসার সঙ্গেই তার মনে যে সরোজিন+ স্থান পেলো, 
এতেও তার চারত্ত ঠিক প্রকাশিত হয়ান । হয়তো৷ বল৷ হবে, জিবনে ত আমরা 
এমন বৌঁচন্র্য বা অদ্ভুতত্ব দোখ। কিন্তু জীবন ও শিল্পের মধ্যে একাঁট বড় 
পার্থক্য রয়েছে । জাঁবনে অনেককেই আমরা ঠিক বৃঁঝ না বা জান না, কিন্ত 
শিল্পী যাদের আমাদের সামনে দাড় করান তাদের বোঝাবার জন্যই দীড় 
করান । তাদের মধোও বোঁচন্তয দৃর্ঞেয়তা এসব থাকতে পারে, থাকেও, 'কন্তু 
এমন হীঙ্গতও শিল্পীকে দতে হয় যাতে তার অত্যন্ত জটিল সৃম্টিও শেষ পর্যন্ত 
আমাদের সামনে অনেকখানি স্পন্ট চেহার। নিয়ে দাড়ায় । সতাঁশ তার অপূর্ব 
প্রেম আর অদ্ভুত অহংকার ও খেয়ালপনা নিয়ে তেমন স্পম্ট হয়ে আমাদের 
সামনে দীড়ায় না । হয়তে। সে দীড়ায় মোটের উপর এক সদাশয় কন্ব অনেক- 
খানি খেয়ালী চুল প্রকৃতির তবৃণরূপে ; কিন্তু লেখক তো তাকে ঠিক সেই রূপ 
দিতে চান নি। তার [ভিতরে এমন একটা হৃদয় মাঝে মাঝে তান উদঘাটিত 
করে দেখিয়েছেন যাতে মনে হয় আপাতদৃষ্টিতে সে খেয়ালী, এমনাক চাঁক্ত্ি- 
হীন হলেও আসলে তার চ'রন্ত উচ্চাঙ্গের । এ-ই লেখকের বন্তব্য। কিন্তু তার 
সেই বন্তব্য আচ্ছন্ন হয়েছে তার চিত্রে । তার যে একটি প্রধান 'চন্তা-_ মানুষের 
অন্তর জিনিসটা অনন্ত, অর্থাৎ স্বাবয়োধতার আর অস্ত তাতে নেই,__ সেইটি 
তার দৃষ্টি ও সৃন্টিতে একটি 'বদ্ব ঘটয়োছল মনে হয় । 

তেমাঁন উপেন্দরের ব্যাপারেও ।  উপেন্দ্রকে যে কত মহং করে লেখক 
অগ্কিত করতে চেয়েছেন তা বোঝা যায় কিরণময়শ ও দিবাকরের আরাকান 
যাত্রার দৃশ্যে । তার মহত্তবের সামনে নতাঁশর হয়ে দিবাকর তো উপাঁক্ছুত 
বিপদ কাটিয়ে উঠলোই, £করণময়শীও সেই মহত্বের সামনে নতশির হয়ে ঘোর 
দ্বার্দনে পথ পেল । কু সেই উপেন্দ্রকে আগেকার অনেক দৃশ্যে দেখ যাচ্ছে 
অনেকখানি অসাহফু নশীতিবাদী। যত সহজে কিরণময়শকে সে বলতে 
পারলে “আপনার ছোওয়৷! খাবার খেতে আজ আমার ঘ্বণা বোধ হচ্ছে”, যে 
জ্ঞান ও মনুষ্ত্ব তাতে আরোপ করা হয়েছে তার অধিকারণর পক্ষে তেমন উীস্তত 
অসম্ভব, কেননা তা যেমন অভদ্র তেমনি অন্যায় । এত বড় একট। অন্যায় যে 
তার দ্বার! সংঘটিত হলে সে চেতনাও তাতে যোগ্যভাবে জাগোন । এখানেও সেই 
“মন জিনিসটা অনন্ত তত্তের পাঁরচয় অর্থাৎ মনের অনন্ত স্বাবরোধতার পণ্রচয় । 
কব জীবনে এটি বড় সত্য হলেও অ'টে এর প্রয়োগে সাবধান হতে হয়, 
কেননা, আর্টে চরিঘন চাইই, নইলে আর্টের সৃষ্টি অনেকথান অর্থহশন হয়। 


চারন্রহখীন ২৫১ 


এ সম্পর্কে কাঁবগুরুর কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করাছ। সাহত্যে যেখানে 
সাঁত্যকার রূপ জেগে উঠেছে সেখানে ভয় নেই । চেয়ে দেখতে দেখা যায় 
কণ প্রকাণ্ড সব মৃর্ত। কেউ বা নীচ শকুনির মতো, মন্ুরার মতো, কেউ-বা 
মহৎ ভীমের মতো__আশ্চর্য মানুষের অমর কণীর্ত জশবনের চির-স্থাক্ষারত | 
সাঁহত্যের এই অমরাবতখতে ধারা সৃন্টকরার আসন নিয়েছেন.-তাদের দিকে 
যখন তাকাই তখনই সংশয় জাগে নিজের আঁধকারের প্রাতি। 

বেহারী, সুরবালা, সাঁব্ী--এদের চিত্র মোটের উপর সৃস্পন্ট হয়েছে, 
বোধহয় তার কারণ, এদের চাঁরতে জটিলতা নেই । বেহারী ও সৃরবালার 
চাঁর্র জটিল তো৷ নয়ই, সাবন্রীর চারত্ও জটিল নয়, কেননা তার ভিতরে 
যেমন রয়েছে প্রেম-প্রীতি-উন্মুখমন, তেমান সেই মন পাঁবন্রতা-অভিসারী--সেই 
পাঁবগ্রতা তার জীবনে ষে কিছু ক্ষন হয়োছল, কেননা, অপরের লোলুপ দৃষ্টি 
তার উপরে পড়োছল, সেই দৃদ্টি তার উপরে পড়তে সে'খানিকট৷ 'দিয়েও- 
ছিল, এতেই সে নিজেকে পাঁবঘ 'ববাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবার অযোগ্য মনে 
করে__যদিও সতীশকে ভালবেসেই সে জীবনের স্বাদ পায় । ডঃ সুনোধচন্দ্ 
সেনগুপ্ত সাবিতরীর-__এবং শরৎচন্দ্রের আরে৷ অনেক নায়কার_ মনের এ দ্বন্দে 
দেখেছেন এক ক্র্যাজাড । কন এই দ্বন্দ ট্রযাজডিজাতীয় হলেও পৃরো৷ 
্র্যাঁজাড নয়, একে বল। যায় িণণৎ ভাগ্যাবড়ম্বনা-টমাস হার্ড ষাকে 
বলেছেন 11195 11616 1701)165, সেই জাতীয় ব্যাপার । অভয়৷ মনের 
বলে এই ভাগ্যাবড়ম্বন। কাটিয়ে উঠোছল, রাজলক্ষ্মীকে কাটয়ে উঠতে অনেক 
বেগ পেতে হয়েছিল ; কাজেই শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের জীবনেও এই দ্বন্ব ঠিক 
্র্যাজডির ব। বিডবম্বনার রূপ নেয়ান, যে রূপ নিয়েছিল দ্্যাজডির চাইতে সে 
সব অনেক ছোটখাটো ব্যাপার । বাংলাদেশের সমাজ-জীবনের এক বশেষ 
স্তরে বিশেষ কালে নারীদের জীবনে এই 'বড়ম্বনা দেখ দিয়েছিল, তারই 'নপৃণ 
ছাব শরৎচন্দ্র একেছেন। দ্বন্দে এমন 'কদু চিরন্তনতা ব৷ বিরাটত্ব নেই-_ 
্াজডিতে কিন্তু চিরন্তনত। ব৷ বিরাটত্ব অপারহার্য । 

বেহারী সুরবাল৷ সাবন্ন__এদের সাধু চারন্র করে আকা হয়েছে ত। তে। 
দেখতেই পাওয়৷ যাচ্ছে । কিন্তু এর কি মহৎ চার? অর্থাৎ শিলা মহত 
সৃষ্টি? এদের সুন্দর হৃদয় আমাদের খুশী করে ; কিন্তু শিল্পে মহৎ তাই ব। 
শুধু হ্বদয়ধর্মে মহৎ নয়, মনোধর্মেও মহৎ । এদের কি মনোধমে মহত বল। 
যায় 2 আমাদের ধারণা_ যায় না । 

বেহারী বা সূরবালার মধ্যে কোনে মহৎ, অর্থাং বৃহৎ মন যে নেই ত৷ 
তো স্পন্ট, সাঁবন্রশীর বছ দুঃখভোগের ভিতর দিয়েও কোনে মহৎ মনের 


২৫২ শরত-সম্পৃট 


অর্থাৎ মহত মননশান্তর জন্ম হয়ন। একটি অসাধারণ চা'রান্রক দৃঢ়তা তার 
লাভ হয়েছে, তার নির্লোভতাও চমৎকার, কিন্তু এসব সত্ত্বেও সে প্রাদোশক 
বেশি, সার্ভোৌমিক কম । প্রাদেশিক বেশ বলেই তার ধারণা__«“সমাজ যে 
স্লীকে তার সম্মানের আসনটি দেয় না, কোন স্বামশরই তে। সাধ্য নেই নিজের 
জোরে সেই আসনটি তার বজায় করে রাখে ।” চাঁরন্ুহীনে' দু পাঁরমাণে 
মহৎ চারন্র অর্থাৎ মহত সৃচ্টি বল। যায় কিরণময়শকে | 

চরিন্রহীনের চারটি প্রধান চাঁরন্রের মধ্যে মাত্র সাঁবন্রী অনেকখান সৃ- 
আঁঞ্কিত। 'কিন্বু তেমন সু-আঁঙ্কিত না৷ হয়েও [করণময়ী একটি মহৎ বা অসাধারণ 
চার হয়েছে । অসাধারণভাবে বত তার জীবন, সেই সঙ্গে অসাধারণ 
রূপ-যৌবনের আর অসাধারণ মাঁন্ভৎকশাস্তরও সে আধকারণ । প্রচালত 
সমাজ ও ধর্মের বিবৃদ্ধে বিদ্রোহ তার মনে জাগা স্বাভাবক ; কন তার এত 
বার্তা ও বিদ্রোহের মধ্যেও ঘৃমিয়েছিল প্রেমাকাক্ক্ষিণী নারী । সেই নার? 
প্রথম জেগে উঠল আর রূঢ় আঘাত খেলো৷ অনঙ্গ ডান্তারের সংস্পর্শে এসে ) 
কিন্বু তারপর অনেকখান সার্থক হলো উপেন্দ্ুকে দেখে । 'দিবাকরের সঙ্গে 
তার যে সব আলাপ-আলোচনা রংতামাসাঃ তা কিছু পাঁরমাণে বণ্চিত জীবনের 
অজানিত দাহ | 'কন্তু দিবাকরকে নিয়ে তার আরাকান যান্রাকে ক বলা হবে? 
তা কি শুধু উপেন্দ্রের উপরে প্রাতিশোধ 2 খাঁনকটা হয়তে। প্রতিশোধ, কিন্তু 
সবট। নয়। তার পারচয় "রয়েছে আরাকানযান্রী জাহাজে সমাজের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের প্রয়োজন সয্বন্ধে দিবাকরের সঙ্গে তার আলোচনায় । 'দিবাকরকে 
পরে সে যত বড় নাবালক দেখলো৷ ততটা আশঙ্কা হয়তো আগে তার হয়ান। 
যাক, শেষে উপেন্দ্রের প্রাতি তার শ্রদ্ধা ফিরে পেয়ে সে পথ পেলো এবং সে- 
পথে নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হলো! ॥ কিন্তু দেহটাকে বাচাবার জন্য তার, অথবা 
শরংচন্দ্রে, যে উৎকণ্ঠা অনেকেই তাকে অদ্ুত ভেবেছেন, আমরাও তার বোশ 
আর কিন্তু ভাবতে উৎসাহ বোধ কাঁর না; শরৎচন্দ্র বলেছেন, তার চরিন্রগুলোর 
শতকরা ১০ ভাগ বান্তব থেকে নেওয়া । তার কথা আবশ্বাস্য নয়। কিন্তু 
তাকেন্কম্পন৷ দিয়ে ষে অবশিষ্ট দশভাগ পৃরোতে হয়েছে সেই ফাক 'দয়ে 
দেহের পাঁব্ত। সম্বন্ধে এই অদ্ভুত সংস্কার তার অনেক রচনায় অশোভনভাবে 
মাথ। জাগয়েছে । দেহের পাব্ততার জন্য এমন উৎকণ্ঠা সাবন্শীতে অবশ্য 
শোভন, কু কিরণময়ীতে নয়ঃ কেনন৷ তার দ্ৃা্টকোণ ভিন্ন । তাই এক 
1করণময়ীর মধ্যে আমরা দু'টি মানুষকে পাচ্ছ _বিদ্রোহ?ী 'িরণময় আর প্রেম- 
নিষ্ঠ কিরণময়ী । শুধু সেইটিই অবশ্য আপাত্তকর নয় । আপাঁন্তকর ব্যাপার 
এইখানে এইটি যে এই দৃয়ের মধ্যে কোনো। যোগ ঘটে নি। বিদ্রোহ” 


চারঘহান ২৫৩ 


1করণময়ীই অবশ্য অনেক বোঁশ প্রাণবন্ত ; তার চিন্তা ও বাণ আমাদের 
অনেকখানি সচেতন করে তোলে । বহু অসৎ্পূর্ণতা সত্তেও “চরিন্রহণন” বাংল৷ 
সাহত্যে একখান স্মরণীয় উপন্যাস হয়েছে এই বিদ্রোহণ [করণময়ধর গৃণে। 
“চারনহীন' যে আমাদের একালের সাহিত্যে যথেষ্ট প্রভাব বিষ্তার করতে 
পেরেছে তার অনেকটা কারণ 'করণময়ণী, সতীশ, সাঁবতী-_এর এই তিনটি 
দোষযুস্ত অথচ শান্তশালণ চারন্র। কিন্তু শুধু এই প্রধান চারন্রগুলোই নয়, এর 
নামটও অনেকখান এর প্রভাবের মূলে । এই নামকরণের ভিতরে যে একটি 
সবল বিদ্রোহের, একটি “ডোন্ট কেয়ারে'র ভাব আছে সেটি পাঠক-সাধারণকে 
স্পর্শ নাকরে পারোন। কিন্তু একটু তাঁলয়ে দেখলেই বোঝা বায়, সত্যকার 
কোনো বিদ্রোহ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের 'চিন্ত। বা জীবনাদর্শ এর দ্বারা 
প্রচারত হয়ান । িরণময়শকে-_ অর্থাৎ প্রথম দিককার 'করণময়ীকে- এক 
বদ্রোহের মূর্তি মনে হলেও আসলে সে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের মূর্তি, আর 
[তন প্রধান চরিন্ুহীনের ভিতর দিয়ে মোটের উপরে কণ কথ। লেখক বলতে 
চেন্টা করেছেন তা ব্যন্ত হয়েছে বইয়ের শেষের দকে করণময়ীর প্রতি 
সতশশের এই উীন্ততে : 
এ কি সত্যযুগ যে, পৃথিবী-শুদ্ধ সবাই উপানদার মত যুধান্ঠর হয়ে বসে 
থাকবে? এ হলো কাঁলকাল, অন্যায় অকাজ ত লোকে করবেই ! তার 
কে আবার জমা-খরচ খাঁতয়ে বসে আছে ! আমার উল্টো বিচার, তা 
ভালই বল আর মন্দই বল বোঠান । আম দেখি কে কি কাজ করেছে। 
হারাণদার মৃত্যুকালে তোমার সেই স্বামী-সেবা ; সে তো৷ আমিই চোখে 
দেখেছি । সেই তুমি হবে অসতী! আম মরে গেলেও এ বিশ্বাস 
করবো না ।.-.**- 
আগাগোড়াই শরৎচন্দ্র প্রচার করতে বা রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন গভাঁর 
প্রেম-প্রীত, গভশর সমবেদনার বাণী । “শেষ প্রশ্ন" এবং পথের দাবী'তেও 
1তনি অবশ্য কিছু বিদ্রোহ প্রচার করতে চেন্টা করেছেন। 


শরৎচন্দ্রের রাজনীতিক চিন্তা 


নেপাল মন্তুমদার 
১। বিরোধী শান্তর দ্বন্দ 


মহান শিল্পী ও সাহাত্যকের সৃদ্টিকর্মে দেশের এবং বিশ্বের সেই বিশেষ 
যুগের প্রধান প্রধান বিরোধ-সংঘাতগুীল প্রাতকলিত না হয়েই পারে না, 
এবং এ াবরোধ-সংঘর্ষের মধ্যে আনবার্ষভাবে তাদের সৃম্টিকর্মে প্রগাতর 
শাস্তরই জয়ধবান শোন। যায়, অন্তত তার সপক্ষে তার আন্তারক দরদ ও 
সহানৃভাতি প্রকাশ পায়। এইসব বিরোধ-সংঘাত এৰং জাতায় ও মানব- 
নিগ্রহের আত্যান্তক বেদনা যে-সব শিল্পী-সাহাত্যকের সৃষ্টিকর্মে যতখানি 
তীব্র ও মর্মস্পশশ হয়েছে,-এই কাজ যান যতথখান বান্তবান্গ ও নিপূণ 
শোল্পক রশীতর সাহায্যে সম্পন্ন করতে পেরেছেন, তিনি ততথানি সার্থকত। 
লাভ করেছেন । তার সমাদর ও জনাপ্রয়ত৷ অসাধারণ নাস্হয়েই পারে না। 

ইংরেজ আমলে আমাদের দেশের জাতীয় ও সমাজ-আর্থনখাতক জীবনে 
শবাভন্ন পবস্পর-ীবরোধাঁ শান্তর এক 'বাচন্র সমাবেশ ঘটেছিল । ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দেশের সামন্ততান্নিক এবং উদীয়মান পৃরীজবাদণী শান্তর 
স্বার্থের দ্বন্-সংঘাত ( যাঁদও ত৷ সীমাবদ্ধ আকারে ) থাকলেও এই ভয়শ শান্ত 
মালতভাবেই দেশকে শোষণ করে এসেছে । 'কন্বু তবৃও সামাজ্যবাদী শোষণ- 
শাসনটাই ছিল সবচেয়ে প্রবল এবং ভয়াবহ । অর্থাৎ জাতীয় স্বার্থের দিক 
থেকে 'বচার করলে 'িটিশ সাম্ত্রাজাবাদই ছিল দেশের প্রধানতম শন্ু । তাই 
1বদেশনী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের হাত থেকে ম্বুন্তলাভের প্রশ্নটাই সোঁদন ছল 
প্রধানতম প্রশ্ন । এই ছিল ইাতহাসের আকাক্ক্ষা ও চাহদা, এই ছিল ইত- 
হাসের অমোঘ নির্দেশ । মহৎ শিল্প ও সাহাত্যিকরা ইতিহাসের এই 
আহ্বানে সাড়া না-দিয়ে পারেন না। তারা তাদের স্ৃজনকর্মের মাধ্যমে 
জাতীয় মুন্ত ও স্বাধীনত। লাভের আকাক্ক্ষ। এবং পরাধাঁনতার গ্রানি, অপমান 
ও বেদনাবোধটা সুতীব্র করে তুলতে প্রয়াসী হন। সেই সঙ্গে সামন্ততান্তিক 
শোষণ ও পণড়নখীনর্যাতনের (যা সনাতন হিন্দ্রসমাজের নামে চলে আসছিল) 
বিরুদ্ধেও তারা সংগ্রাম পরিচালনা করে ব্যান্তস্বাধীনতা ও স্বাতল্প্যবোধকে 
উদ্জরীবত করে তৃলতে সচেন্ট হন । কেনন। ভারতবর্ষের মত দেশে সাম্রাজা- 
বাদবিজ্ঞাধশ সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততল্মবিরোধা সংগ্রামও তপরর ও প্রবল 
হতে বাধ্য । 

কিনু প্রশ্ন হচ্ছে, এই নারখে বিচার করলে বাংল। সাহিত্যের কয়জন কৃত" 


শরৎচল্দ্ের রাজনী:তক চিন্তা ২৪৫ 


সাহাত্িককে আমরা বিশেষ ভাবে চাহুত করতে পারব ?- কয়জন এই 
এীতহাসক দাঁয়ত্ব ও কণ্তব্য পালন করেছেন 2 

উীণশ শতকে রামমোহন, ডিরোজও, বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, 
মাইকেল, বাঞ্কিমচল্দ্র, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র নবশীনচন্দ প্রমুখ বাংল। সাহত্যের পূরো- 
ধাদের চিন্তায় ও সাহত্যকর্মে নিঃসন্দেহে এই বেদনা-বোধ ও চেতন কিছুটা 
কার্ড করেছে কিন্তু ত। তেমন স্পদ্ট ও বালত১ রূপ নিতে পারোন__ অন্তত ত। 
প্রতাক্ষ রাজনোতিক সংগ্রামচেতনায় রূপ নিতে পারোন । তার গ্রাতহাসক 
ও বান্তবসংগত কারণও আমাদের অজান। নয়। আমাদের দেশের সেই 
সময়কার বিশেষ বান্তব অবস্থায় এ রূপ নেওয়াটাই ছল স্বাভাবক। 
আমাদের লেখক, শিল্পী এবং বৃদ্ধিজীবীর। শিল্পসাহত্য ও নাট্য-আন্দোলনের 
মাধ্যমে একদিকে যেমন সামাজিক অন্যায় ও কুসংস্কারের বিবৃদ্ধে আন্দোলন 
তুলতে চেয়েছেন, অপরাদকে তেমান দেশের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশ- 
প্রমকে উদ্বোধিত করে তার একট দৃঢ় রূপ দিতে চেয়েছেন, ষেট। 'ছিল 
পরবতাঁকালের প্রত্াক্ষ রাজনোতিক সংগ্রামের অপাঁরহার্য পূর্বশর্ত । 

কিন্তু পরবতাঁক।লে, বিশেষ করে বর্তমান শতাব্দীতে যখন সাম্রাজ্য বাদ- 
[বিরোধী জাতীয় মস্ত আন্দোলন ক্রমেই প্রত্যক্ষ রাজনোৌতক সংগ্রাম-সংঘর্ষে 
রূপ 'নতে থাকে, তখন বাংল সাহত্যের কয়জন িল্পণ-সাহ'ত্যককে 
আমর। এই পরীক্ষায় উত্তণ্ণ বা সাফল্যলাভ করতে দোৌখ ? ইতিহাসের 
ব। দেশের আহ্বানে কয়জনই ব৷ সাড়। দিয়েছেন ? 

বস্ময়ের কথ।, এই কালে যে কয়জন লেখক-শিম্পী সবচেয়ে খ্যাত ও 
প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন তারাই দেখ হাতিহাসশীনর্দোশত এই দাঁয়ত্ব 
পালনে সচেন্ট হয়েছেন । এই ব্যাপারে প্রথমেই ষে কয়জন সাহত্যরথী- 
মহারথীর কথ। মনে আসে তারা হলেন রবীন্দ্রনাথ, শরংচন্দ্র, নজরুল ও 
সত্যেন দত্ত। এই কয়জনের চিন্তাভাবনায় ও সৃন্টিকর্মে একই সঙ্গে 
সাম্রাজ্যবাদ- ও সামন্ততল্মবিরোধী সংগ্রাম পারচালিত হয়েছে । এদের 
সাহতাকর্মে স্বদেশপ্রেম এবং জাতীয় ম্বস্তসংগ্রামের আবেগ-উত্তেজনা 
ও আকুতি যতখানি তীব্র ও সার্থক ভাবে প্রকাশত হয়েছে এমনাঁট 
অন্যদের ক্ষেত্রে হয়েছে কন। সন্দেহ । শুধু চিন্তা-ভাবনায় ও সাহতাকর্মেই 
নয়, _সাম্রাজাবাদাবরোধধ জাতীয় ম্বান্ত আন্দে।লনে এ'র৷ ব্যান্তগতভাবে যত- 
খাঁন সক্রিয় ও গৃবৃত্বপর্ণ ভূমিক। গ্রহণ করোছলেন এমনটি বাঙল। সাহত্যের 
অন্যদের ক্ষেত্রে দেখা বায় না। স্বদেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদম্লক শিল্প- 
সাহতা-সংগীত-নাটক রচন। করে আরও অনেকে খ্যাত হয়েছেন বটে, তবে 


২৫৬ শরৎ-সম্পুট 


তারা কেউ দেশের রাজনশীতক আন্দোলনে এমন প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ 
করেননি । অথচ লক্ষণীয় ব্যাপার হলো এই যে, এই কয়জনই রাজনোতিক 
চেতন 'নয়ে সাহত্যচর্চ। শুরু করেন নি। সাহতা ও শিম্পসাধনার পথে 
অগ্রসর হয়েই তারা রাজনৈোতিক সত্যকে আঁবহ্কার করেছেন। আর সেই 
সত্যের জন্য তার। সংগ্রামও করেছেন । 

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আন্দোলনে রবনন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে 
কতখান যুস্ত ছিলেন, কত গভীরভাবে তান এসব সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবন। 
করেছেন, অন্যত্র আমরা তার বিন্তারত তথ্যসম্বীলত আলোচনা করোছ। 
( লেখকের “ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতকতা এবং রবীন্দ্রনাথ” পাঁচ খণ্ড 
দুদ্টব্য | ) 

শরৎচন্দ্রের রাজননাতিক চিন্তা ও ভূমিকার বিশ্তারত বিবরণ কিংবা আলোচনা 
এই স্বপপরিসর প্রবন্ধে যে সম্ভব নয়, 5 বলাই বাহুল্য । এর কঙকগুলে। 
অস্বিধাও রয়ে গেছে । কেননা, আজও পর্যন্ত শরৎ5ন্দ্রের পৃাঙ্গ এবং তথ্য- 
ভীঁত্তক জীবন+ও যেমন রাঁচত হয়ান, তেমাঁন তার রাজনোতক রচনাবলীর, 
[বিশেষ করে, তার বাক্ষপ্ত বক্তৃতা, ভাষণ, বিবৃ'তচঠিপন্রাদর পূর্ণাঙ্গ সংকলন 
হয়নি । যাইই হোক, প্রকাশ ও তথ্যানর [ভীত্ততে শরৎচন্দ্রের রাজ্নগাতিক চিন্ত। ও 
ভামকার মূল বোশন্ট্যট তুলে রাই হলো বঠমান প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য | 

শরৎচন্দ্র পশ্চিম বাংলার এক মধ্যাবন্ত পারবারে জন্মগ্রহণ করোছলেন । 
ছেলেবেল৷ খুব দ্বঃখকণ্ত ও অবমাননার মধ্যে তান মানুষ হয়েছিলেন । 
এই কারণে পড়াশুনাও খুব বোশ কর৷ সন্তব হয় নি। অল্প বয়স থেকেই 
গল্প ও কথাসাহত্য রচনায় মনোনবেশ করলেও ২খনও পরন্ত তান 
তেমন খ্যাত বা প্রাত্ঞঠা লাভ করতে পারেনন। আর দশজন বেকার 
বাঙালী যুবকের মত জাবকার অন্বেষণে তাকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে 
হয়েছে । ভাগ্যাঘেষণে তিনি বাধায় গয়ে কেরানীগার করে খুব সাধারণ 
মানুষের মতই জাঁবন কাটিয়ে দিচ্ছিলেন । এই বার্মায় থাকার সময় আকাস্মিক- 
ভাবে তার কয়েকটি গল্প প্রকাশের পর তার সাহত্যখ্যাতি ছাড়িয়ে পড়লে তিনি 
দেশে ফরে ( মে, ১১১৬ ) আসেন। 

বার্ম। প্রবাসকালে শরংচল্দের রাজনশীতিক ভূঁমক। কণ ছিল,জানা যায় না। 
“পথের দাবীতে বার্মায় ভারতাঁয় সন্ত্রাসবাদ বিপ্লবীদের যে গোপন কার্ষ- 
কলাপের কথ। বল৷ হয়েছে তখন প্রবাসী বিপ্লবীদের দু-চার জনের সঙ্গে তার 
পারচয় হয়ে থাকলেও সে-রকম কোন গুণ্চ সংস্থার সঙ্গে তান যুন্ত ছলেন 
বলে মনে হয় না। ১৯০৪-৫ সাল থেকে ১৯০৮৯ সালে বাংলা দেশে যে 


শরংচন্দ্রের রাজনশীতক িন্ত। ২৬৭ 


রাজনোতিক ঝড় বয়ে যায় শরৎচন্দ্র তথন বাম্নায় থাকার জন্য তার প্রত্যক্ষ 
প্রভাব থেকে দূরে ছিলেন । কিন্তু তবু প্রত্যক্ষভাবে ন হলেও পরোক্ষভাবে 
এর প্রভাব যে তার উপর বেশ কিছুটা পড়োছল তাতে আর সন্দেহ নেই। 
বঙ্গভঙ্গ 56106 ০৮কে “এ)36611০ করার মহান কাঁতিত্বের জন্য 
[তান পরবতাঁকালে বাংলায় তরুণ ও যুব সম্প্রদায়কে বার বার আভনন্দন 
জানয়োছলেন । 

এরপর মহাযুদ্ধের সময়--১৯১৩-১৬ সালে বাংল৷ দেশে যে সল্দাসবাদশ 
বপ্রবপ্রচেষ্টা চলোঁছল এবং যৃন্ধের পরব ৩্ঁকালে রাগুলাট বিল ও জালয়ান- 
ওয়ালাবাগ হত্যাকাগুকে উপলক্ষ করে সারা দেশ জুড়ে যে প্রচণ্ড িক্ষোভ- 
আন্দোলন দেখ 'দয্লেছিল তখনও আমরা শরৎচন্দ্রুকে প্রত্যক্ষভাবে রাভনগাতিক 
ক্ষেত্রে দেখতে পাইনি বটে, তবে দেশের এই লাঞ্চনা ও অপমানে £তনি ঘষে 
ক্ষোভে, ক্লোধে মমে মর্মে গুমরে মরাছলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় । সেই 
সময় রবান্দ্ুনাথের 'নাইটহুড' ত্যাগের ঘটনায় তিনি যে কণ পারমাণ উৎফুল্ল 
ও উল্লাসত হয়োছলেন তার অমল হোমকে "লেখা পত্র (১৬.৮.১৯) থেকেই 
তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় । পন্ধের এক জায়গায় তান গলখেছেন : 

“***ইংরেজের মারমুর্ত খুব কাছে থেকেই দেখে নিলে ভাল করে ।-* 
দরকার মনে করলেই ওর৷ যে কত নিষ্ঠুর, কতটা পশু হতে পারে তা ইতি- 
হাসের পাতাতেই জানা ছিল এতাঁদন-_এবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলো । 

“আর এক লাভ-_দেশের বেদনার মধ্যে আমর যেন নতুন করে পেলাম 
রাঁববাবুকে । এবারে এক তানই আমাদের মুখ রেখেছেন । 

“ নারায়ণে'র সময় সি. আর. দাশ একাদন আমাকে বলোছলেন যে, 
বাববাবু যখন নাইটহুড নেন, তখন নাক দাশসাহেব কেদোছলেন । এখন 
একবার তার দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম আজ আমাদের বুক দশ হাত হল 
ক ন। বলুন 1” 

শরৎচন্দ্রের একজন জীবনীকার (শ্রীকানাইলাল ঘোষ- শরৎচন্দ্র ॥ 
পৃঃ ১৭৬ ) লিখেছেন যে, এই সময় আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্র “স্যার উপাঁধ ত্যাগ ন। 
করায় শরৎচন্দ্র নাক খুবই দুঃখপ্রকাশ ও খেদোন্ত করোছলেন। কিন্তু শৃধূ 
আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্রই বা কেন__আচার্য জগদীশচন্দ্র বা ডাঃ নীলরতনের মত 
খ্যাতনাম৷ ব্যান্তদের আর কাউফেই তে৷ “স্যার' উপাঁধ ত্যাগ করতে দেখ। যায় 
নি-__এমনকি অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন সরকার খেতাববঞ্জনের 
কার্ষস্চী নেওয়। হয়ঃ তখনও না । তাছাড়া রাওলাট আন্দোলন ও জালয়ান- 
ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যখন চত্তরঞ্জনের কাছে প্রাতবাদ 


শ-স_-১৭ 


২৫৮ শরং-সম্পুট 


আন্দোলনের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন, চিত্তরঞ্জন তখন তাতে সম্মতি দতে পারেন 
নি। এই ঘটনায় শরৎচন্দ্রের কণ প্রতিক্রিয়। হয়েছিল শরংচন্দ্রের জখবনণীকাররা 
কেউই তা লেখেন নি। 

এর অনতিকাল পরেই, গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন' শুরু 
হলে শরৎচন্দ্র তাতে অংশ গ্রহণ করেন । বস্তুত অসহযোগ আন্দোলনের সময় 
থেকেই শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ অর্থাৎ একেবারে সাঁকয়ভাবেই রাজনোতিক আন্দোলনের 
সঙ্গে নিজেকে যুস্ত রাখলেন । শৃধু যুস্ত রাখলেন বলাই যথেম্ট নয়, তিনি 
কংগ্রেস সংগঠনের নেতৃপদে আঁধঙ্ঠিত হলেন । তিনি হাওড়া জেল। কংগ্রেস 
কমিটির প্রোসডেণ্ট এবং বি, পি. সি. সির সহ-সভাপাঁত বা ভাইসপ্রোসিডেপ্ট 
হলেন । পরে তিনি এ, আই, সি. সি রও সদস্য নির্বাচিত হয়োছলেন। 
তার মনোহরপূকুরের বাড়তে বহুদিন বব. পি. িস. সি-র সভা হয়োছিল। 
অসহযোগ আন্দোলনের স্চনাপর্বেই কলকাতায় “ফরবীজ ম্যান্সন'এ যে 
জাতীয় কলেজ € “গোঁড়ীয় সর্বাবদ্যায়তন" ) স্থাপিত হলে৷ তার অধাক্ষ হলেন 
স্বভাষচন্দ্র । শরংচন্দ্রুও এই কলেজে অধ্যাপন। করোছলেন । দেশের মেয়েরাও 
যাতে এই আন্দোলনে তাদের যথাযোগ্য ভূমিক৷ গ্রহণ করতে পারেন তারই 
জন্য শরৎচন্দ্র ও দেশবন্ধর পরিকল্পনা অনুষায়ী 'নারীকর্মমন্দির' নামে 
কলকাতায় একটি নারাীসামাতিকেন্দ্র স্থাপিত হল । 

উল্লেখযোগ্য, এই সময়, এই অসহযোগ আন্দোলনকে উপলক্ষ করেই 
রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে এক এ্রীতহাসিক বিতর্ক হয় । রবীন্দ্রনাথ দেশের 
স্বাধীনতাসংগ্রামের ক্ষেত্রে গান্ধীজী-প্রবর্তিত অহিংস সত্যাগ্রহ সংগ্রামনশীতির 
পূর্ণ সমর্থন জানয়োছিলেন, কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের মূলনগীত ও কার্ষস্চশ 
কিংবা গান্ধীজী তথা কংগ্রেসের খিলাফতের দাঁবর প্রাতি সমর্থন_ এর কোন- 
টাকেই তিনি সমর্থন করতে পারেন নি । িশেষ করে, সরকারণ স্কুল-কলেজ 
ও ইংরেজী বর্জনের আহ্বান জ্ানয়ে গাঙ্ধীজণ এবং কংগ্রেস নেতারা যেসব 
ডীস্ত ও মন্তব্য করতে থাকেন তাতে করে কাঁবর আশঙ্কা গভনরতর হয়, নেতারা 
পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেশের চারপাশে দেওয়াল 
গেঁথে স্বাজাত্যবোধকে প্রবল করে তুলতে প্রয়াস হয়েছেন । কাব গান্ধণীজশর 
পহন্দ, স্বরাজ' অর্থনীতিক তত্তের সঙ্গে খুব ভালভাবেই পারাঁচত ছিলেন । 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অসহযোগ .আন্দোলনের স্চনাতেই ( জানুয়ারি ১৯২১ ) 
শান্ধীজীর বিখ্যাত 13170 ৯%/218] পৃ্ভকার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
হয় । গান্ধীজী গর্বের সঙ্গে ভঁমকায় লিখলেন যে, এর একটি শব্দও [তান 
প্রত্যাহার করতে চান লা, পরম এই তন্ত্রের প্রাত তার প্রত্যয় ও আচ্ছা আরো। 


শরৎচন্দ্র রাজনশীতিক চিন্তা ২৫৯ 


গাভীর ও দুঢ়তর হয়েছে । কাব স্পন্টই বৃঝলেন, গান্ধী দেশকে কোথায় 
ণনয়ে যেতে চাইছেন । তান গান্ধীজীর অসহযোগ-তত্বের বিরোধিতা করে 
এই সময়ই তারা বখ্যাত শক্ষার মিলন' নামক নিবদ্ধটি রচনা করেন । (আগস্ট 
১৯২১) এবং কলকাতায় এক জনসভায় ত৷ পাঠও ( ১৫ই অগস্ট ) করলেন । 
1তাঁন তার নিবন্ধে, ভারতের জাতীয় শিক্ষা-সংস্কীতি তথা মৃন্ত-আন্দোলনের 
উগ্ন স্বাদৌশক সংকীর্ণতা পাঁরহার করে তার একট] আন্তর্জাতিক পারপ্রোক্ষাত 
স্পন্ট রাখার এবং সেই সঙ্গে তীন পাশ্চাত্যের জ্ঞানাবজ্ঞান ও প্রবন্তাবদ্যাকে 
ন্ঠার সঙ্গে আয়ন্ত করার আহবান জানালেন, যেমন করে দেবতার৷ দৈত্যগুবু 
শৃক্াচার্যের কাছে সঞ্জীবনীবিদ্যা আয়ন্ত করেছিল । এই কারণেই তিনি দেশের 
বদ্যানকে তনগৃঁলকে 'পূর্পশ্চিমের মিলনানকেতন' করে তোলবার আহ্বান 
জানালেন । অবশ্য এই উপলক্ষে তান পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবান্ধী শোষণ- 
শাসনের বীভৎস দিকটাও উদঘাটন করতে ভূললেন না । পাছে তার এই এঁকা- 
ও মিলন -তত্তের সম্পর্কে ভূল বোঝাবুঝি হয় এই কারণেই তিনি যুদ্ধোত্তর 
যুগের সাম্রাজ্যবাদাবরোধী জাতীয় আত্মস্বাতন্তোর দাবকে (7180 ০4 
5616-060077011)001 01 701905 ) পূর্ণ সমর্থন জানয়ে তার এ 
নিবন্ধেই লিখলেন £ 

«পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্য লোপ করে তারাই স্বজাতির এক্য 
লোপ করে। ইম্পীরয়ালজম্‌ হচ্ছে অজগর সাপের এঁক্যনীতি ; গিলে 
থাওয়াকেই সে এক করা বলে প্রচার করে ।"" পরস্পরের স্বক্ষেত্রে উভয়ে স্বৃতল্প 
থাকলে তবেই সময় সত্য হয় ।'*'সোঁদনকার মহাযুদ্ধের পর ুরোপ বখন 
শান্তর জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল তখন থেকে সেখানে কেবলই ছোটো ছোটে। 
জাতর স্বাতন্নোের দাঁব প্রবল হয়ে উঠছে । যাঁদ আজ নবযুগের আরগ্ত হয়ে 
থাকে তা হলে এই যুগের আতিকায় এশ্বর্য, অতিকায় সাম্রাজা, সংঘবন্ধনের 
সমন্ত আঁতশয়ত৷ টুকরে। টুকরে। হয়ে ভেঙে যাবে । সত্যকার স্থাতল্দ্যের ভপর 
সত্যকার এঁকোর প্রতিষ্ঠা হবে । যারা নবযৃগের সাধক এঁক্যের সাধনার জন্যেই 
তাদের স্বাতল্স্যের সাধনা করতে হবে ; আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই 
সাধনায় জাতিবিশেষের নয়, 'নাঁখল মানবের স্বৃস্ত ।” [ শশক্ষার মিলন 
কালান্তর ॥ পৃঃ ১৮৩-৮৪ ] 

বল৷ বাহুলা, শরৎচন্দ্র কাঁবর এই সতর্কবাণীর মূল লক্ষ্য ও তাৎপর্যাটি সঠিক 
অনুধাবন করতে পারেন নি। দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বাংল। দেশে 
তখন অসহযোগ আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছে । দলে দলে ছাত্র স্কুল 
কলেজ বর্জন করছে৷ গ্ান্ধীজণ এক বৎসনের মধ্যেই 'স্বরাজ' এনে দেবার 


২৬০ শরং--সম্পৃট 


প্রাতশ্রাত দিয়েছেন, অভাবতরূপে এমন একজন পরিন্রাতাকে পাওয়৷ 'কি 
কম সৌভাগ্যের ! অসহযোগ আন্দোলনের কার্ষস্চী এবং গান্ধীজী-নির্দোশত 
পথে এক বৎসরের মধ্যেই স্বরাজলাভ আদৌ সম্ভব কিনা, এসব কথ। ভেবে 
দেখবার অনেকেরই অবকাশ ছিল ন, শরৎচন্দ্রেরও না৷ | তার ধারণা হলো, যে 
কোনে৷ কারণেই হোক কাব দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে ঠিক সমর্থন করতে 
পারছেন না, তাই তান স্কুল কলেজ বয়কট আন্দোলনকেও সমর্থন করছেন 
না। এইরকম একট ধারণ নিয়ে তিনি এই সময় কাঁবর বন্তবোর বিরোধিতা 
করে তার বিখ্যাত শশক্ষার বিরোধ' শক নিবন্ধটি রচনা করেন । কয়েক দন 
পর এটি আবার 'গোঁড়ীয় সর্বাবদ্যা আয়তনে" তিনি পাঠও করলেন। তান 
তার এই নিবন্ধে কাঁবর বন্তব্য খগুন করতে গিয়ে বললেন : 

«***"কাঁব জোর 'দিয়ে বলেছেন, একথা মানতেই হবে পশ্চিম জয় হয়েছে 
এবং সে শুধু তাদের সত্য বিদ্যার আঁধকারে । হয়ত মানতেই হবে তাই । 
কারণ সম্প্রীতি সেই রকমই দেখাচ্ছে । কিন্তু কেবলমাত্র জয় করেছে বলে এই 
জয় করার বদ্যাটাও সত্য বিদ্যা, অতএব শেখা চাই-ই, একথা কোন মতেই 
মেনে নেওয়৷ যায় না । গ্রীস একাঁদন পৃথবীর রত্রভাগ্ডার লুটে 'নয়ে গয়োছিল, 
রোমও তাই করোছল । আফগানরাও বড় কম করে নি,কিন্তু সেটা সত্যের 
জোরেও নয়, সত্য হয়েও থাকেনি । "*"কিন্তু কে বলেছে, সত্যকার 'বিদা। যাঁদ 
কিছু তার থাকে তা শিখতে “হবে না। কে বলেছে তার দ্বার পাঁশ্চমমুখো৷ 
থাকায় তাকে আঁহন্দ্র বলে বয়কট করতে হবে 2 কি পদার্থাবদ্যা, কি রসায়ন- 
শাস্ত, কি ধনাবজ্ঞান-_এ সকল পাঁশ্চমখ বিদ্যে শেখবার আবশ্যক নেই বলে 
কে 'ববাদ করেছে ? ববাদ যাঁদ কিছু থাকে সে তার বিদ্যার উপরে নয়-_-সে 
তার শেখানোর ভান করার ওপর, শিক্ষার বদলে কুশিক্ষার আয়তনের 
ওপর |” 

[তিনি আরও বললেন, 

“পশ্চিমের পদার্থাবদ্যা ও রসায়নশাস্ত যতখানি বেড়ে উঠেছে গত যুদ্ধের 
সময়,_এতখানি এইটুকু সময়ের মধ্যে বোধ করি আর কখনো হয়নি । মানুষ 
মারবার নব নব কৌশল এরা যত আঁবহ্কার করেছে ততই আনন্দে, দন্তে 
এদের বুক ভরে উঠেছে । এই 'বজ্ঞানের সাহায্যে আগৃন 'দয়ে, বিষ দিয়ে 
পুড়িয়ে গ্রামকে গ্রাম, সহরকে সহর ধ্বংস করবার কত ফন্দিই না এরা বার 
করেছে এবং আরও কত বার করত এই বুদ্ধট। আরও 'কিদবদন অগ্রসর হলে । 
সৌভাগ্য এবং সভ্যতার বোধ কার এদের এই একটিমান্্র মাপকাঠি-_-কে কত 
অল্প পারশ্রমে কত বেশ” মানবহত্যা করতে পারে । এদের কাছে বিজ্ঞানের 


শরৎচন্দ্রের রাজনপাতিক চিন্তা ২৬১ 


এইটাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন 1 [ শক্ষার বিরোধ”, স্বদেশ ও 
সাহত্য ॥ পৃঃ ২৪-২৫ ] 

এরপর 'তাঁন সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী শীন্তগুলির পররাজ্য লৃণ্ঠনের এবং 
সমৃদ্ধির ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'দয়েছেন । তান ইংরেজ সরকারের 
সামাজ্যবাদী শিক্ষানশীতরও স্বরূপ উদঘাটন করে দেখালেন, জ্ঞানীবক্কঞান ও 
ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্ষাসংস্কীতির কিছুই তারা৷ শেখাবে না। শোষণযল্তুকে 
চালু রাখার জন্য কিছু কেরানঈ ও দক্ষ রাজকর্মচারী তোঁর করাই তার আদল 
উদ্দেশ্য । বলা বাহুল্য, এসব কথ। রবনন্দ্রনাথেরও কথা । পাঁশচম? সাম্রাজ্য- 
বাদ শান্তগলর উত্ান__তাদের পররাজ্যলুণ্ঠনঃ তাদের বিজ্ঞানের সাহায্যে 
শোষণকে তীব্রতর করার প্রয়াস, বিজ্ঞানকে যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র িম্াণের কাজে 
ব্যবহার করার 'ববৃদ্ধে এদেশের কাঁব-সাহাত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই দশর্ঘ- 
কাল থেকে অবিরাম সংগ্রাম ও সতর্কবাণী ঘোষণা করে আসছিলেন । কিন্তু 
বয়কটের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যল্মশিজ্প, পাশ্চাতোর জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযৃত্তি- 
ধবদ্যাকে নিষ্ঠার সঙ্গে আয়ত্ত করার নির্দেশ যে গান্ধীজণ কিংবা অসহযোগ 
আন্দোলনের নেতার৷ কেউই দিলেন না, এতে করেই কাঁবর সংশয় প্রবল হয় 
এবং এই কারণেই কাব এ সতর্কবাণ ঘোষণ। করার প্রয়োজন অনুভব 
করেন । 

উল্লেখযোগ্য, এর অল্প কয়েকাঁদন পরেই অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ণ 
রূপদান করতে গিয়ে গাঙ্ধীজী বালতাঁ কাপড় পোড়ানো এবং চরকা বা “খাঁদ' 
আন্দোলনের স্চনা করলে রবীন্দ্রনাথ তার তব প্রাতবাদ করে 'সতোর 
আহ্বান নামক ভাষণট কলকাতার এক জনসভায় পাঠ করেন (১৩ই ভাদ্ু 
১৩২৮) । গান্ধজী তার জবাব 'দলেন “১০15 110912য় । কলকাতায় 
উভয়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনাও হয় । বল! বাছল্য, এ আলোচনাও বার্থ 
হয়। 

লক্ষণীয়, শরৎচন্দ্র এই এরাতহাসিক বিতর্কে প্রায় সম্পূর্ণই নীরব রইলেন । 
অনুগত ও সৃশ্্খল কংগ্রেসসেবীর মত প্রথম দিকে তান চরকাও কেটেছেন 
1কনু গাঞ্ধীজীর চরকা-তত্বে তার অন্তর-মন একেবারেই সায় দিতে পারোন । 
নু শুধু চরকা বা খাঁদর আর্থনীতক তত্বের 'পরেই নয়-_সমগ্রভাবে 
গান্ধণীজীর সংগ্রামনীত সম্পর্কে তার মনে সন্দেহ ও দ্বিধাত্বল্ ক্রমেই প্রবল 
হতে থাকে । অল্পকাল পরেই চৌরচোরার ঘটনার পর গান্ধীজধ আন্দোলন 
স্থগিত রাখার কথা ঘোষণ৷ করলে শরংচল্দ্ু অতান্ত মর্মাহত হলেন। সেই 
সময় এবং পরবতাঁকালেও তিনি এই ঘটনার উল্লেখ করে তার আন্তারক ক্ষোভ 


২৬২ শরং-সম্পৃট 


প্রকাশ করেছেন। ব্যন্তগতভাবে গান্ধণজশর বান্ত্ত্ব ও চারিনরশান্তর 'পরে 
ষথেছ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও গান্ধীর মত ও পথ সম্পর্কে _বশেষ চরকা-তত্ 
সম্পর্কে, তার সন্দেহ ও বগতরাগ অতান্ত প্রবল হয়ে উঠতে থাকে । কলকাতায় 
গান্ধীজী এলে পরে তান সে-কথ। স্পদ্টই বলে দিয়েছিলেন । শশক্ষার 
মিলন' নিবন্ধে কাব কেন যে এ সতর্কবাণী করোছিলেন, এতদিনে শরৎচন্দ্র 
কাছে তা স্পছ্ট ও পাঁরঙ্কার হয়ে গেল। বন্ত্ুত রবীন্দ্রনাথ চরকা ও খাঁদ- 
তত্ের বিরূদ্ধে ষতখাঁন কঠোর সমালোচনা করোছলেন শরংচন্দুও প্রায় তার 
অনুরূপ করলেন (€ তার তরুণের ধ্প্ন' শীর্ষক ভাষণ এবং “পরশুরাম' ছদ্মনামে 
'নুতন প্রোগ্রাম' শীর্ধক রচনাটি দুম্টব্য )। শরংচন্দ্র গান্ধপবাদ'কে যাঁদও বা 
সহ্য করতে পারতেন, তথাকথিত 'গান্ধণীবাদী'দের একেবারেই পারতেন ন।। 
জদন্ধ গৃরুবাদীর মত একদল কংগ্রেস নেতা যুন্তীবচার [বিসর্জন 'দিয়ে গান্ধণীজগর 
কথ্থাবাতা হাবভাব এবং চলন-বলনের হাস্যকর অনুকরণ করতে থাকলে শরং- 
চন্দ্রের কাছে তা অসহ্য বোধ হয় । তাঁব্র শ্লেষ ও কটাক্ষ-বন্ধপ করে তানি 
তাদের লক্ষা করে লখলেন, '( বেণৃ'ঃ-আশ্বন, ১৩৩৬) : 

“সেদিন কেন ষে কাব এত বড় দুঃখ কারয়াছিলেন, আজ তাহার কারণ 
বুঝা যায়। কন্বু এখনও এ মোহ সকলের কাটে নাই, প্রায় তেমান অক্ষয় 
হইয়াই আছে, তাহারও বছ নিদর্শন বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় 
দেখা যার । কিন্তু ইহার আর উপায় নাই। কারণ, ব্যান্তগত ভান্তি অন্ধ 
ইইয়৷ গেন্বে কোথাও তার আর সগম। থাকে ! দষ্টান্স্বরূপ বাঙলার খন্দরের 
একজন বড় আড়তদারের কথ। উল্লেখ করা ধাইতে পারে । আশ্রম তৈরি 
হইতে জারস্ত কাঁরয়। ছাগপ্ুগ্ধ পান পর্যন্ত তান সমস্তই গ্রহণ কারয়াছেন-_ 
তেমনি টিকি, তেমাঁন কাপড় পরা, তেমান চাদর গায়ে দেওয়া, তেমান হাটু 
সড়য়া বসা, তেমান মাটির দিকে চাহিয়৷ মদদ মধুর বাক্যালাপ- সমন্ত । 
কিন্বু ইহাতেও নাকি পূজার উপচার সম্পূর্ণ হয় নাই, যোল কলায় হৃদয় ভরে 
লাই ; উপেন্দ্রনাথ বলেন, এবার নাকি তিনি সম্মখের দাতত্নীল তুলিয়া 
ফোৌলবার সঙ্কল্প কীরয়াছেন। বান্তাবক এ অনুরাগ অতুলন+য়, মনে হয় 
যেন বৈজ্ঞানিক প্রফুল্ল ঘোষকেও ইনি হার মানাইয়াছেন।” [ “নতুন প্রোগ্রাম! 
_ স্বদেশ ও সাহত্য ॥পৃঃ ৭১] 

শরৎচন্দ্র আজাঁবন কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। কংগ্রেসকে তিনি 
সান্লাজ্যবাদাঁবরোধা মৃস্তসংগ্রামের মিলনমণ্টরূপেই দেখে এসেছেন । কংগ্রেস 
রাজনীতির ক্ষেত্রে শরংচল্দ্র দেশবন্ধুর অনুগামশ ছিলেন। ব্যান্তগতভাষে 
“দেশবন্ধু'র পরে তার যতখানি প্রন্ধ। ও তাচ্ছা ছিল এমন আর কোনে কংগ্রেস 
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নেতার 'পরে ছল না। আর ঠিক এই কারণেই সুভাষচন্দ্রকে তান সবচেয়ে 
বেশী প্লেহ করতেন। গয়৷ কংগ্রেসের পর (১৯২২) দেশবন্ধু যখন স্বরাজ্যদল 
গঠন করে কংগ্রেসের নখীতি-কৌশলের পাঁরবর্তন করতে উদ্যোগ হয়োছিলেন 
শরৎচন্দ্র তখন তাকে সমর্থন এবং সাক্তয়ভাবে তার সহযোগতা করোছলেন । 
দেশবন্ধর অনুরোধে তিনি স্বয়ং +07%210” এবং 'বাংলার কথা, পান্রকার 
জন্য অর্থসংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছিলেন । কিছুকাল পরে “বেঙ্গল আর্ডিন্যান্সের, 
বলে সৃভাষচন্দ্র, আনলবরণ রায়, এস. ীস. "মন্ত্র প্রনুখ “স্বরাজ নেতাদের সঙ্গে 
বাংলার বহু যুবক গ্রেপ্তার (অক্টোবর ১৯২৪) হলে পর শরৎচন্দ্র খুবই বিচঃলত 
হয়ে পড়েন। এর কয়েক মাস পরে দেশবন্ধুর মৃত্যু হওয়ায় তান আরও 
মৃষড়ে পড়লেন । সামনে তিনি যেন সব অন্ধকার দেখলেন । বছর দুয়েক 
পর--১৯২৭ সালে সুভাষচন্দ্র, বিপিন গাঙ্গুলী, সৃরেল্দ্রমোহন ঘোষ, অধ্যাপক 
জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রুখ বাংলার তৎকালীন যুবনেতারা৷ জেল থেকে বেরিয়ে 
এলে পর শরৎচন্দ্র পুনরায় নতুন উদ্যমে কংগ্রেসের কাজে সাহায্য করতে 
লাগলেন । তান উদ্যোগগ হয়ে 'হাওড়া টাউন হল'এ এই 'িপ্রবী নেতাদের 
প্রকাশ্য সংবর্ধনা জানালেন । এঁ বৎসরই মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার' 
প্রস্তাব গৃহীত হলে পর 'তাঁন অত্যন্ত আনান্দত ও উৎফুল্ল হয়েছিলেন । এর 
কয়েকমাস প্ররে সুভাষচন্দ্র ও জহরলালের নেতৃত্বে যখন 'পূর্ণ স্থাধীনতা'র 
দাবীতে 117061901)901700 1,2.019 গড়ে উঠল তখন তিনি তাকে পণ 
সমর্থন জানিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পর ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে 
সর্দলশয় খসড়া গঠনতল্দ্র প্রণয়ন কমিটির 'ডোমিনিয়ন স্টেটাসে'র প্রস্তাব 
গৃহীত হওয়ার পর কার্যত মাপ্রাজ প্রন্তাব প্রায় নাকচ হয়ে যাবার উপর্ুম 
হলো । শরৎচন্দ্র তাতে খুবই ক্ষুব্ধ ও উত্তোজত হয়ে পড়োছলেন । অল্পকাল 
পরে রংপুরে বঙ্গীয় “যুব সম্মিলনী'র ভাষণে তার এই ক্ষোভ প্রকাশ্যেই 
জ্ঞাপন করলেন। কংগ্রেস রাজননীতিতে পরবতা কালে তান সুভাষচন্দ্ু 
জওহরলাল প্রমুখ বিদ্রোহী নবীন কংগ্রেস গোম্তীর সমর্থন করে এসেছেন, 
একেবারে তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত, যাঁদও শেষ কয়টি বৎসর শারীরিক অসুস্থতার 
জন্য সাকুয়ভাবে বশেষ কিছু করতে পারতেন না। এট গেল তার 
প্রকাশ্য রাজনীতির দিক । কিন এই প্রকাশ্য দিকটা ছাড়াও একই সঙ্গে 
পাশাপাঁশ পরস্পরণবরোধখ রাজনীতিক চিন্তার প্রভাবও তার উপর কম 
কাজ করোন। 

স্মরণ রাখা দরকার, এই অসহযোগ আন্দোলনের শেষের 'দকে বাংলায় 
সল্মাসবাদণী এবং কামিউনস্ট রাজনীতির প্রসার পাশাপাঁশই ঘটতে থাকে। 
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অবশ্য সন্পাসবাদশ আন্দোলনের প্রচণ্ডতা ও ব্যাপকতা মার্কসবাদশ বা কাঁমউানস্ট 
আন্দোলনের থেকে অনেক বোশি 'ছিল। শরৎচন্দ্রে চন্তা-চেতনায়ও দেশের 
তৎকালশন এই দুই পরস্পরাঁবরোধশ রাজনশীতক ভাবধারা প্রভাব বস্তার করে 
চলোছল। তৎসত্বেও বলতে হবে তার আকর্ষণ ও ঝেশকট। অপোঁক্ষকভাবে 
গছল সল্পাসবাদের দিকেই বোশ করে। 

পূর্বেই বলেছি, অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় শরংচন্দ্র খুবই হতাশ 
হয়ে পড়েছিলেন । এক সময় 'তাঁন হাওড়া জেলা কামটির সভাপাঁতপদ 
ত্যাগ করে বিবাতও দিয়েছেন । আন্দোলনের এই ব্যর্থতার মধ্যে বাংলায় 
সন্দ্রাসবাদী আন্দোলন পুনরায় মাথ! চাড়া দেয় । ১৯২৪ সালের শুরুতেই 
কলকাতায় গোপাীনাথ সাহ। টেগা্টকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলক্রমে মিঃ ডে নামে 
জনৈক ইংরেজকে হত্যা করে বসলেন ( ১২ই জানুয়ার )। কদীদন পরেই 
তার ফাঁসি হয় (৬ইফেব্রুয়ার )। ফাসির পূর্বে তিনি ষে দৃপ্ত ও নিভরঁক 
ওজাঁস্বনণী ভাষায় 'বিবাতি দিয়ে যান তাতে সার দেশে,_বিশেষ করে ছাত্র-ও 
যুব-সমাজে-__ দারুণ চাগ্ল্য এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার মৃম্টি হয়। তার ফাঁসর 
আগের দিন গাদ্ধীজী অসুস্থ অবস্থায় মস্ত পান। গান্ধীজশ একটু সৃষ্থ 
হওয়ার পরই “স্বরাজ্য দল'-এর নেত। দাশনেহবুর সঙ্গে এক আপোস-আলো- 
চনায় তাদের কাউন্সিল-প্রবেশনশীত মেনে নিলেন । পক্ষান্তরে তিনি কংগ্রেসে 
চরকা ও খাঁদ কার্স্চীকে মানিয়ে নিলেন । কিছুকাল পরে তিনি গোপানাথ 
সাহা এবং সল্মাসবাদ+ প্রচেন্টাকেও অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিন্দা কাঁরয়ে তা 
পাস কারয়ে নিলেন, এ. আই. সি. সি-র আঁধিবেশনে | এই প্রন্তাব পাস 
উপলক্ষে দেশবন্ধুর সঙ্গে গান্ধীজীর তুমুল তর্কাবিতর্ক হয় । এই ঘটনায় শরৎ- 
চন্দ্র গান্ধজীর "পরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অসনৃঘ্ট হয়োছিলেন। এরই কয়েক মাস 
পরে সুভাষচন্দ্র, অনিলবরণ রায় প্রমুখ স্বরাজ্য নেতাদের সঙ্গে বু যুবকমাঁও 
গ্রেপ্তার হলেন, “বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স'-এর বলে । অজ্পকাল পরেই “কাকোরণ 
ষড়যল্প্র মামলা" এবং 'দাঁক্ষণেশ্বর বোমা যড়যল্লর মামলা”, 'আলাপুর জেল 
হত্যাকাণ্ড মামলা” চলতে থাকলে শরৎচন্দ্ খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন । 
বন্তুতপক্ষে এই সময়েই 'তান সল্াসবাদী আন্দোলনের দিকে সবচেয়ে বেশ 
ঝু'কে পড়োছিলেন । স্মরণ রাখা দরকার, এই সময়ই “বঙ্গবাণগ'তে তার বিখ্যাত 
“পথের দাবী' উপন্যাসথান ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে । ১৯২৬ 
মালের অগস্ট মাসেই তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'আলাপুর জেল হত্যাকাণ্ড 
মামলা'য় আসামীরা তখন ফাঁসর দগাদেশ পেয়ে 'নর্জন 'সেল্-এ দিন গুন" 
ছিলেন । মাসখানেক পরে__-২৮ সেপ্টেম্বর (১৯২৬ )_ অনন্তহার মিন ও 
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প্রমোদরঞ্জন চৌধুরীর আলাপুর জেলে ফাঁস হয়ে গেল। “পথের দাবা? 
ইতিমধ্যেই বাংল৷ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় (৩১শে অগস্ট 
১৯২৬ )। এই বাজেয়াপ্ত গ্রন্থুখাঁন বাংলার 'বপ্লবশী যুবসমাজের কাছে 
'আগ্রবেদ' স্বরূপ হয়ে দাড়াল । 
পথের দাবীতে সৃপ্পন্টরূপেই সল্লাসবাদশ বিপ্রব আন্দোলনের প্রাত 
শরৎচল্দ্রের দরদ ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে । বাংলার যুবমনের দৃঃসহ 
জ্বালাযন্মণাকে তান অপাঁরসীম দরদ 'দয়ে বুঝবার চেন্টা করেছেন । কত্ত 
পথের দাবী'তে শুধু সল্লাসবাদ+ গুপ্ত সংগঠন ও ফড়ধন্তুমূলক বপ্রব-প্রচেম্টার 
কথাই নেই,_সেই সঙ্গে আছে শ্রামক-ধর্মঘট ও বিপ্রব-প্রচেষ্টার কথা । 
শ্রামককল্যাণ সঙ্ঘ করে শ্রামকদের যে অবস্থার পারিবর্তন করা যায় না, কিংবা 
শ্রীমক-ধর্মঘটও ষে শান্তপূর্ণ উপায়ে সাফল্যলাভ করতে পারে না,__একমান্র 
সশস্ত ও রক্তান্ত বিপ্লবের মধ্যেই দেশের তথ শ্রামকশ্রেণর মুন্ত আসতে 
পারে, এসব কথা মোটামুটিভাবে তান সব্যসাচীর মুখ 'দয়ে বলাবার চেষ্টা 
তখন করেছেন । এসব সত্তেও বলা যায়, “পথের দাবশ'তে 'তনি সন্পাসবাদের 
সঙ্গে সমাজতান্তক বিপ্রবের ওড়ন পাড়ন দিয়ে বিপ্লবপ্রচেন্টার ষে চিত্ত 
দিয়েছেন, তা আতমান্রায় রোমান্টিক, এবং কয়েক জায়গায় বেশই দূর্বল হয়ে 
পড়েছে । 'পথের দাবঈ'তে কৃষকসমাজের কথা নেই__কৃষকা বদ্রোহ বা বিপ্রবেরও 
কোন হীঙ্গত নেই ( যেটা নাক ভারত ও বমার বিপ্লবের প্রধান শ্রেণীশন্তি )। 
'পথের দাবী'তে ঠিক জনগণ এবং তার 'িপ্লবশ ভূমিকাকে মাহমাঁন্বত করা 
হয়ান, মাহমাঘত করা হয়েছে “সব্যসাচী'র মত রোমান্টক 'বপ্লবী নায়ককে । 
তাই “পথের দাবণ' পাঠ করে বাংলার যুবকের সব্যসাচ+ হবারই প্রেরণ। পেয়েছে 
_ শ্রীমক- কিংবা কৃষকনেতা। হবার নয় । বিজ্ঞানসম্মত অর্থনীত ও রাজ" 
নগাঁত শাস্তু অনুশীলন-চর্চারও প্রেরণ। পায় নি। 
শরংচল্দ্রের মানস ও রাজনীতিক চিন্তার মধ্যে কয়েকটি অসঙ্গাত এবং 
স্বাবরোধণ চিন্তার প্রবণতা ও দ্বন্সংঘাত লক্ষ কর! যায় ষেটা ছিল তৎকালশন 
মধ্যাবন্ত বু্ধজনীবশ শ্রেণীর রাজনীতিক নেতা ও কমাঁদেরই শ্রেণীচারনের 
বোশন্ট্য । যে বৈজ্ঞানিক রাজনশীতক ও সমাজ-আর্থননীতক তত্বাঁদর সুদীর্ঘ 
ও সুকঠিন অনুশীলনের সাহায্যে চেতনার স্বচ্ছতা এবং য্বীন্তপারম্পর্যবোধ 
জল্মে, তা তান আয়ত্ত করতে সক্ষম হননি । ভারতের মত ( তৎকালে বার্মাও 
ভারতের অন্তর্ন্ত ছিল) বিশাল উপমহাদেশে সাম্রাজাবাদাবরোধী মুন্ত- 
আন্দোলনের রূপ কন হবে, কোন্‌ শ্রেণী তার নেতৃত্ব করবে, কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণ' 
তার প্রধান চাঁলকাশান্ত হবে, কী তার নীতকৌশল হবে, আন্দোলনের 


২৬৬ শরৎ-সম্পুট 


বিভিন্ন স্তর ক হবে-_এসব সম্পর্কে তার কোন স্পন্ট ধারণা ছিল বলে মনে 
হয় না। রণনীত ও কৌশলের ব্যাপারে ভূল হতে পারে, আর সে ভূল তখ- 
কালীন সব কটি বামপন্থী দলই অল্পাবন্তার করেছিল । কিন্তু মূল রাজ- 
নশীতিক বিচার ও চিন্তা-চেতনার মধ্যেই যাঁদ গগুগোল ব। গৌজামল থাকে, 
ত৷ হলেই প্রশ্ন আসে । 

ভাবলে আশ্চর্য লাগে, শরৎচন্দ্রের ব্যান্তগত সংগ্রহের মধ্যে মার্কস 
লোনিনের কয়েকটি রচনা এবং মার্কসবাদ ও রৃশ বিপ্লব সংক্রান্ত কছু কিন 
পুম্তকপৃন্তিকাও ছিল ।* তৎকালীন কমিীনস্ট নেতা এস. এ. ডাঙ্গে সম্পাঁদত 
')০ 9০9০19115 পান্রকার কয়েকটি সংখ্যা তার সংগ্রহে পাওয়া গেছে । 
িত্ব এসব তথ্যাদ থেকে আতমাত্রায় উৎসাহত হয়ে সাত তাড়াতাঁড় কু 
একটা মন্তব্য কিংবা সিদ্ধান্ত করলে ভূল হবে । অবশ্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদ 
যে তাকে বেশ কিছুটা আকৃম্ট করোছল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
ণিন্ব তার যথাযথ অনৃশীলনচর্চার সময় বা অবকাশ তান পেয়োছলেন 
কিনা, অন্তত ত1 সঠিক আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন কনা, তাতে ঘোরতর 
সন্দেহের অবকাশ আছে । ভাবনার কথ এই, আজ এই *শতবার্ধকী'র দিনে 
[বিশেষ একটি গোম্ঠী এবং কাঁতিপয় ব্যান্ত শরংচন্দ্রকে মার্কসবাদখ এবং সাচ্চা 
বিপ্লবী প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন । এই কারণেই কথাটি 
আলোচিত হওয়। দরকার । , 

১৯২৪ সালে “কানপুর বলশোভক ফযড়যন্ত মামলা, এবং ১৯২৫ সালে 
গিসেম্বরের শেষে কানপুরে প্রথম কাঁমিউনিস্ট সম্মেলনের পর লোকে সবপ্রথ্ 
এ দেশে কমিউীনস্ট পার্টির অন্তিত্বের কথা জানতে পারে । এরপর ১৯২৫-২শ৩ 
সালে বাংলাতে সর্বপ্রথম “ওয়ার্কার্স আযাগ্ড পেজাশ্টস্‌ পাটি" গড়ে ওঠে । স্মরণ 
রাখা দরকার, ১১২৫ সালে নভেম্বর মাসেই নজরুল, কুতুবউদ্দীন আমেদ, 
হেমন্তকুমার সরকার, সামসুদ্দীন হোসায়েন প্রমুখের নেতৃত্বে এই সংগঠনটি গড়ে 
ওঠে । পরে মুজফফর আহমদ ও আবদুল হালীমও এতে যোগদান করেন । 
প্রথমে সংঠগনের নামকরণ হয় “লেবার স্বরাজ পার্ট অব 'দ হীগুয়ান ন্যাশনাল 
কংগ্রেস । এ বংসর সংগঠনের মৃখপন্র 'লাঙল'-এর প্রথম সংখ্য৷ প্রকাশিত 
হয়। প্রথম সংখ্যাতেই নজরুলের 'বখ্যাত “সাম্যবাদশ' কবিতাটি প্রকাঁশত 
হয়, দ্বিতীয় সংখ্যায় হয় “কৃষকের গান", আর তৃতীয় সংখ্যায় 'সবাসাচণ? ॥ 
১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারতে ( ৬-৭ই ) নাখল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীর দ্বিতাঁয় 
সম্মেলন হয় কৃষ্ণনগরে । ডঃ নরেশ সেনগৃপ্ত এতে সভাপাঁতত্ব করোছিলেন। 


* এ সম্পর্কে এই গ্রন্থের অস্থাদূ্ত শ্রীতারাপদ সাতরার প্রবন্ধ ভ্রউব্য। 


শারংচন্দের রাজনশীতক চিন্তা ২৬৭ 


খ্যাতনামা আডভোকেট এবং সাহাত্যক অতুলচন্দ্র গৃপ্তও এতে যোগদান করে 
ছিলেন । কিন্তু শরৎচন্দ্র করেন নি । এই কৃষ্ণনগর সম্মেলনেই সংগঠনের নাম- 
পারবর্তন কর৷ হয় : “বঙ্গীয় কৃষক শ্রীমক দল" । পরে অবশ্য ইংরাজশতে 
সারা ভারত কাঁমটির নাম হয়োছল “ওয়াকার্স আযাগ্ড পেজাপ্টস্‌ পার্ট অব 
বেঙ্গল' । বলাবাহুল্য তৎকালশন ক"মউানস্ট নেতা ও কমর্শরাই 'ছলেন 
এর প্রধান সংগঠক ও নেতা । স্মরণ রাখা দরকার, ১৯২৬ সালে ডিসেম্বরে 
এীতহাঁসক কলকাতা-কংগ্রেসের কয়েকাঁদন আগেই ওয়াকার্স আযাণ্ড পেজাণ্টস্‌ 
পার্টর সারা-ভারত সম্মেলন হয় এই কলকাতাতেই । সম্মেলনের শেষে 
1বশাল এক শ্রামকামাছল শোভাযান্র। করে একরকম জোর করেই কংগ্রেস মণ্ডপে 
ঢুকে গিয়ে পূর্ণস্বাধীনতার দাবি জানিয়ে পতাক। উত্তোলন করে এসেছিল । 
সমাজতাল্লক আদর্শ এবং মার্কসবাদ সম্পর্কে শরখচন্দ্রের আগ্রহ-আকর্ষণ 
থাকলেও “ওয়াকান এযাণ্ড পেজ্াণ্টস্‌ পাট'র সঙ্গে তার কোন যোগ ছিল বলে 
মনে হয় না। অন্তত আজও পর্যন্ত এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়ান। 
মুজফফর আহমদ আবদূল হালীম এবং আরও ধারা এই কালের এইসব 
সংগঠন ও আন্দোলনের কথা লিখেছেন, তারা কেউই এ সম্পর্কে কোন 
আলোকপাত করেন! ন। আরো বড়ে প্রমাণ, ওয়ার্কাস” আযাণ্ড পেজাণ্টস্‌ 
পার্টর আদর্শ লক্ষ্য কার্স্চশ এবং সভাসাঁমাতি সম্পর্কে শরৎচন্দ্র স্বয়ং কোথাও 
কোন উল্লেখ করেনান । দলের মুখপত্র 'লাঙল' এবং গণবাণী'তে তার 
কোন লেখা বা বাত প্রকাঁশত হয়ান। নজবুলের অনুরোধে রবান্দুনাথ 
ধূমকেতু" ও 'লাঙল'-এ কাঁবত। পাঠিয়েছিলেন । কিন্তু শরৎচন্দ্র শুধু একটি 
শুভেচ্ছাবাণী ছাড়। আর কোন লেখা পাঠিয়েছিলেন বলে জান যায় নি। 
কৃনগর সন্মেলনে অতুল গুপ্ত, নরেশ সেনগুপ্ত যোগদান করতে পারলেন 
অথচ শরংচন্দ্র পারলেন না, এটাও ভেবে দেখার কঞ্া। এর পর ১৯২৮ সালে 
কলকাতায় ওয়ার্কার্স আও পেজাণন্টস্‌ পার্টর এ্রাতহাসিক সারা-ভারত 
সম্মেলনে তাকে যোগদান িংবা শুভেচ্ছাবাণী পাঠাতে দোঁথ না। কয়েক মাস 
পরে, রংপুরে বিঙ্গীয় যুব-সামমলনীর? সভাপাতির ভাষণে ( দ্র: “তরুণের স্বপ্ন 
নিবন্ধ ) তিনি যুবকদের এত কথা এত উপদেশ দিলেন, অথচ ভারতের 
রাজনশীতিতে শ্রামকশ্রেণীর অংশগ্রহণের এবং তার 'বরাট সম্ভাবনার কথা, 
ওয়াকার্স আযাগড পেজান্টস্‌ পার্টর অভ্যুদয় ও কলকাতা৷ সম্মেলনের কথা, 
ণকংবা শ্রীমকদের কলকাতা কংগ্রেস মণ্ডপ আঁধকার এবং পূর্ণ স্বাধীনতার 
দাঁব জানানোর বিরাট তাৎপর্ষের কথাটা একবারও উল্লেখ করলেন না। এর 
থেকেই প্রমাণ হয় শরৎচন্দ্রের রাজনীতিক চেতনার ম্তর কা পর্যায়ে ছিল । 


২৬৮ ধরং-সম্পৃট 


এ কথা সাঁতা, ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি সুভাষচন্দ্র এবং 'বাঁপন গান্গুলণ, 
জ্যোতষ ঘোষ, প্রমুখ চরমপন্থী নেতারা বোরয়ে আসার পর তিনি একটি 
সোস্যালস্ট পাট গঠনের চেম্টা করোছলেন এবং এই কালের কয়েকটি 
শ্রামক ধর্মঘটে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবেও কছুটা সাহায্য করেছিলেন 
_-তৎকালীন কিছু কংগ্রেস কমাঁকেও তান ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে উদৃবৃদ্ধ 
করতে পেরোছিলেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ওয়ার্কার্স আ্যাও পেজাণ্টস, পার্টর 
( এবং পরবতাঁকালেও কাঁমউীনস্ট ও সোস্যালস্ট পার্টর) সঙ্গে তার ষে 
তেমন কোন সম্পর্ক গড়ে উল না, এট৷ একট। বান্তব সত ঘটন। । 


শরৎচন্দ্র রাজনগীতক চিন্ত। ২৬৯ 
২। বিরোধী শান্তর সমন্বয় 


১৯২৫-২৭ সাল শরৎচন্দ্রের এক নিদার্ণ মানসসংকটের যূগ । একাদকে 
অসহযোগ আন্দোলনের বার্থতাজানত হতাশা, অন্যাদকে সৃভাষচন্দ্র আনলবরণ 
প্রমুখের গ্রেপ্তার, এবং তার অজ্পকাল পরেই দেশবন্ধুর মৃত্যুতে তান যেন 
একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন । এই হতাশার মধ্যে তিনি যখন সল্লাস- 
বাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের ঈদকে আকৃষ্ট হচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ই ভারতের 
বাভন্ন প্রদেশে এবং বাংলায় এক ভয়াবহ 'হন্দ্বন্বসলমানের দাঙ্গা বেধে গেল । 
অবশ্য 'হন্দ্-মুসলমানের সাম্প্রদায়ক বিদ্বেষ এবং দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয়েছিল 
কয়েক বছর আগেই, ১৯২৩ সালের শুরুতে । খিলাফৎ আন্দোলনের ব্যর্থতার 
পর মৃসালম এবং হিন্দু সাম্প্রদায়ক দল ও গোম্ঠীগুলি খুবই কর্মতৎপর হয়ে 
ওঠে । এই সময়ই 'হন্নু সাম্প্রদাঁয়ক দলগুঁল,_-বিশেষ করে 'আর্ধ সমাজ'__ 
শুদ্ধি ও “সংগঠন' আন্দোলন করে জাত্চ্যত 'হন্দুদের পুনরায় হিন্দ্র করে 
নেবার জন্য উদ্যোগণী হয়। পক্ষান্তরে মুসলিম সাম্প্রদায়ক তন্জণম্‌' ও 
“তব লীগ ' আন্দোলন করে সাম্প্রদায়ক বিরোধ-বিদ্বেষকে প্ররোচত করতে 
থাকে । ফলে আঁচরেই দেশের কয়েকটি জায়গায় 'হন্দৃ-মুসলমানের দাঙ্গা বেধে 
যায়। কংগ্রেস অবশ্য দাঙ্গাহাঙ্গাম। বন্ধ এবং সাম্প্রদায়িক এক্যের জন্য সচেন্ট 
হয়েছিল। এ বংসরই (১৯২৩) সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে কংগ্রেসের যে বিশেষ 
আধবেশন হয় তাতে এই এঁক্যকে সংহত করার জন্য হিন্দ মুসালম উভয় 
সম্প্রদায়ের নেতারাই আবেগময় ভাষায় আবেদন জানালেন । মৌলান। 
আজাদ ছিলেন সভাপাতি। শরৎচন্দ্রও এই দিল্লী সম্মেলনে যোগ 'দিয়ে- 
ছিলেন । কিন্তু সাম্প্রদায়ক এই এক্যপ্রচেক্টাকে তিনি খুব ভালো মনে গ্রহণ 
করতে পারেন নি। এই সময়ই বজল''তে (২৫শে আশ্বন, ১৩৩০) তানি 
এই প্রক্যপ্রচেন্টা সম্পর্কে যে সন্দেহ প্রকাশ ও শ্লেষাত্মক মন্তব্য করোছলেন, 
তা বশেষভাবে লক্ষণীয় । দন-কয়েকের ভ্রমণকাহিনী' নামক তার 
রচনাটিতেও ( বজল?, ২৩শে কার্তিক, ১৩৩০ ; দ্ুঃ শরৎচন্দ্রের রচনাবলী 
্রজেল্দ্ু বন্দ্যোঃ ॥ পৃঃ ১০০০-৯ ) তান সেই একই ধরনের মন্তব্য করেছেন । 
এর থেকেই বোঝা যায়, সাম্প্রদায়কতার বীঁজ তার চিন্তা ও মানসের কোথায় 
এক জায়গায় গোপনে আশ্রয় নিয়ে অক্কারত হয়ে পুন্ট হচ্ছিল। ১৯২৬ 
সালের কলকাতার কুখ্যাত সেই 'হিন্দ্-মুসালম দাঙ্গার পর ত৷ স্পন্ভতঃ প্রকাশ 
পেল। কিন্তু শুধু শরংচন্দ্ই নন-_বাংলার প্রায় সমস্ত জাতীয়তাবাদী পত্র- 
পান্তকাগ্বাল এই সময় এই দাঙ্গাহাঙ্গামার ও সাম্প্রদ্াায়ক বরোধীবদ্ধেষকে 
প্ররোচিত করতে থাকে | শরংচন্দ্র তাদেরই ফাদে পা দিলেন। এই সমন্ব 


২৭0 শরং-সম্পুট 


“আনন্দবাজার পন্নিকা'র পৃত্ঠপোষকতায় পহন্দুসজ্ঘ' নামে একটি সাপ্তাহক 
পাত্রকায় এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষাবষ ছড়ানো হচ্ছিল । বিপ্লবী অনৃজাচয়ণ সেন 
ছিলেন তার সম্পাদক । এই শহদ্দুসঙ্ঘ' পাকার শারদীয় সংখ্]াতেই 
শরৎচন্দ্র তার বর্তমান হিন্দ্ব-মুসলমান সমস্যা” শীর্ষক নিবন্ধটি প্রকাশ করলেন। 
এঁ একই সংখ্যার সজনীকান্ত দাসের শুদ্ধি আন্দোলন? শীর্ষক রচনাটি প্রকাশিত 
হয়। এই রচন। দৃটি প্রকাশের জন্য অনৃজাচরণের ছয়মাস সম্রম কারাদণ্ড 
হয়। শরৎচন্দ্র নাক তাতে বেশ 'কছুটা ঘাবড়ে গোছলেন। সজনীকান্ত 
কিছুটা গর্বের সঙ্গেই তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন, 

«“সতোনদ। পরিচয় করাইয়। দিলেন, ইনি "হন্দ্রস্ঘ' সাপ্তাহকের সম্পাদক 
অনৃজাচরণ সেনগৃপ্ত । তিনি বলিলেন, পূজার বিশেষ সংখ্যায় প্রবন্ধটি 
ছাঁপবেন । আম সানন্দে দশর্ঘকাল পরে প্রবন্ধটির ভারমুস্ত হইলাম । ১৯শে 
আশ্বন ১৩৩৩ (৬ অক্টোবর, ১৯২৬ ) বুধবার গাহন্দুসঙ্ঘে'র পৃজা-সংখ্য। 
বাহর হইল । এক খণ্ড হাতেও আসল । আনন্দের সঙ্গে দোখলাম, 
আমার “শৃদ্ধি আন্দোলন' বাহর হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিলাম 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের “বর্তমান হিন্দ্ব-মুমলমান সমস্য নামক একটি 
প্রবন্ধ “শৃদ্ধি আন্দোলনে'র পাশাপাঁশ ছাপা হইয়াছে । সপ্তাহ আতিক্রান্ত 
না হইতেই আমার উল্লাস বাধাগ্রন্ত হইল । সংবাদপন্রে দোখলাম, শরৎচন্দ্র 
ও আমার প্রবন্ধের জন্য অনুজাচরণ ধৃত হইয়াছেন? “হিন্দুসজ্ঘে'র প্জা- 
সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, বিচারেরও বিলম্ব হইল না। অনুজাচরণের প্রাত 
ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান হইল । অত্যন্ত বিষ হইয়য পাড়লাম। 
এই অবস্থায় কালদাসদা সংবাদ আনলেন, শরৎচন্দ্র আমার সাক্ষাংকামী । 
সেই দিনই হাওড়। টাউন হলে কোনও সভায় সায়াহে শরৎচন্দ্র সভাপাতিত্ব 
কাঁরবেন, আমাকে সেখানে তাহার সাঁহত দেখা কাঁরতে হইবে । অনুজাচরণের 
কঠোর শান্তি এই আহ্বানের আনন্দ অনেকখানি খাঁগত করিয়৷ দিল, তবুও 
গেলাম । 

«**একান্তে পাইয়। তান প্রশ্ন করলেন, আমাদেরও ধরবে না৷ কি হে? 
দেখ তো ক কাণ্ড! মনে হইল তান সত্যসত্যই ভয় পাইয়াছেন। তান 
আমার লেখার অন্তর্নিহত যুন্তর বিশেষ প্রশংসা করিলেন ।'' 

“প্রসঙ্গত এখানে বলা প্রয়োজন যে, অনুজাচরণ সেনগৃপ্ত কারামীন্তর 
কিন্ুকাল পরে ১৯৩০ খ্রীন্টাব্দের আগস্ট মাসে লালদীঘর ধারে তদানীন্তন 
কালিকাতার পুলিস কমিশনার টেগার্টকে হত্যা কারতে গিয়। স্বদলীয় বোমার 
আঘাতে মৃত্যুয্বখে পাঁতিত হন ।” [ আত্মস্মাত, ১ম খণ্ড॥ পৃঃ ২৪১-৪৩ ] 


শরৎচন্দ্র রাজনখীতিক চিন্ত। ২৭১ 


এরপর সজনা কান্ত তার নিজের সেই 'প্রীতহাঁসক" রচনাটির দশর্ঘ উদ্ধাতও 
দয়েছেন । শরংচন্দ্রের উপরোন্ত নিবন্ধটি পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- 
লম্পাদিত শরৎচন্দ্রের রচনাবলীতে সংকাঁলত হয়েছে । শরৎচন্দ্র তার নবন্ধের 
এক জায়গায় লিখলেন, 

“বন্ত ত মুসলমান যাঁদ কখনও বলে-িন্দুর সাহত মিলন কাঁরতে চাই, 
সে যে ছলন। ছাড়। আর কি হইতে পারে, ভাঁবয়। পাওয়৷ কঠিন । 

«“একাঁদন মুসলমান লৃণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছল, রাজ্য 
প্রাতিজ্ঠা কারবার ভ্রন্য আসে নাই । সোঁদন কেবল লৃণ্ঠন কাঁরয়াই ক্ষান্ত হয় 
নাই, মান্দর ধ্বংস করিয়াছে, প্রাতম৷ চূর্ণ কাঁরয়াছে, নারীর সতীত্বহানি 
ফাঁরয়াছে, বন্তুত অপরের ধর্ম ও মনৃষ্যত্বের পরে যতখানি আঘাত ও অপমান 
কর৷ যায়, কোথাও কোন সচ্ছকোচ মানে নাই । 

“দেশের রাজ হইয়াও তাহার৷ এই জঘন্য প্রবান্তর হাত হইতে মনুন্তলাভ 
কারতে পারে নাই । শুরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাঁড়য়। 
দিয়াও ঘষে আকবর বাদশাহের উদার বলিয়। এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কম্ুর 
ফরেন নাই । আজ মনে হয়, এ সংস্কার উহাদের মঙ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। 

4“.*-হন্ব-নারশহরণ ব্যাপারে সংবাদপন্তওয়ালার৷ প্রায়ই দোখ প্রশ্ন করেন 
স্বসলমান নেতার৷ নীরব কেন? তাহাদের সম্প্রদায়ের লোকের৷ ষে পুনপুনঃ 
এত বড় অপরাধ করিতেছে, তথাপি প্রতিবাদ করিতেছেন না-কিসের জন্য ? 
ম্বখ বাঁজয়া নিঃশব্দে থাকার অর্থ কি? কন আমার ত মনে হয় অর্থ আতশয় 
প্রাঞ্জল । তাহারা শুধু আতিবনয়বশতঃই মুখ ফুঁটিয়। বালিতে পারেন না, 
বাপু, আপাঁন্ত করিব কি, সময় এবং সৃযোগ পেলে ও-কাজে আমরাও লেগে 
যেতে পারি ।” [ শরংচন্দ্রের রচনাবলী ॥ পৃঃ ১৯৬-৯৭ ] 

তান এই প্রবন্ধে হন্দদের সংঘ ও এঁক্যবদ্ধভাবে বীর্য এবং শান্তসণয়ের 
জন্য আহবান জানালেন । এক কথায়, হিন্দ্র সাম্প্রদায়ক দল ও গোম্ঠীগু'ল 
এতাঁদন ষা প্রাণপণ চিংকার করে 'হন্দুদের বোঝাবার চেষ্টা করে আসাছল 
শরৎচন্দ্র প্রায় একই সুরে সেই আবেদন জানালেন । তিনি আরও বললেন, 

« --হন্দ-মনলমানের মিলন হইল না বাঁলয়া বুক চাপড়াইয়৷ কীঁদয়। 
বেড়ানই কাজ নয়। নিজের কান্না বন্ধ কারলেই তবে অন্য পক্ষ হইতে 
কাঁদবার লোক পাওয়া যাইবে । 

“শহন্দস্থান হিন্দর দেশ। সুতরাং এদেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে 
স্ব্ত কারবার দায়ত্ব এক। 'হন্দ্ররই । মুসলমান মুখ ফরাইয়া আছে তুরস্ক ও 
আরবের দিকে-_-এ দেশে তাহার চিত্ত নাই । যাহা নাই তাহার জন্য আক্ষেপ 


২৭২ শরং-সম্পুট 


কারয়াই বা লাভ কি, এবং তাহাদের বিমুখ কর্ণের পিদ্কু পিছু ভারতের জল 
বায়ু ও খানিকটা মাটির দোহাই পাঁড়য়াই বাক হইবে? আজ এই কথাটাই 
একান্ত কাঁরয়া বৃঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে যে, এ কাজ শুধু হিন্দুর, আর 
কাহারও নয় । মুসলমানের সংখ্যা গণন। করিয়। চণ্চল হইবার আবশ্যকত। 
নাই । সংখ্যাটাই সংসারের পরম সত্য নয় 1৮. 

এর থেকেই বোঝা যায়, সাম্প্রদায়ক চিন্তার মূল এই কালে শরৎচচ্দের 
মানসে কতখানি প্রবেশ করে বসেছিল । এইখানেই ছিল শরংচন্দ্ের রাজ- 
নীতক চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বিরাট পার্থক্য । অসহযোগ 
ও খিলাফং আন্দোলনের শেষ পর্বে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা৷ যখন শুরু হলো তখন 
থেকেই রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল,__উভয়েই ধমাঁয় ও সাম্প্রদায়ক বিরোধবিদ্বেষের 
বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে চলেছিলেন। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের এবং 
নজরুলের চিন্ত। ও ভূমিকা কী ছিল, অন্যত্র আমর৷ তার বিন্তারত আলোচনা 
করোছি।* 

উল্লেখষোগ্য, এই কালেই নজরুল তার “পথের দিশা”, পহন্দ্রমুসালম বৃদ্ধ" 
প্রভীতি দাঙ্গাবরোধশী কাঁবতাগুলি রচনা করোছলেন ! আরও উল্লেযোগ্য 
এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, ১৯২৬ সালের এাপ্রলের এ ভয়াবহ দাঙ্গ। শুরু হওয়ার 
মাস দেড়েক পরে এঁ কৃনগরেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাল্দট্রীয় সম্মেলন (২২-২৩শে 
মে) হয়। দাঙ্গা শুর হওয়ার পর থেকেই দেশবদ্ধুর শহন্দ্ব-মুসালম প্যাক্' 
( “সরাজগঞ্জ প্যান্ট” ) বাতিল করার জন্য উগ্রপন্থশ এবং কংগ্রেসের জাতায়তা- 
বাদী হিন্দ্ররা উঠেপড়ে লাগলেন । এই আত্মঘাতী সাম্প্রদায়ক বিরোধ-াবদ্ধেষ 
সম্পর্কে হু'ীশয়ার করে 'দয়ে নজরুল এই সম্মেলনেই তার বিখ্যাত “কাণ্ডারী 
হুশশয়ার' কোরাম গানটি রচনা করে গেয়োছিলেন ॥ বলা বালা, কৃফনগর 
সম্মেলনে তুমুল উত্তেজনা ও তর্কাতর্কি পর হিন্দু-মুসলিম প্যান বাতিল হয়ে 
যায় । এই প্যান বাতিল হওয়ার জন্য শরৎচন্দরের মনে কোন বেদন। লক্ষা কর। 
গেল না। কিন্তু শৃধু শরংচন্দ্রই নন,_বাংলার সন্মাসবাদীদের একটি বড়ে। অংশ 
উগ্র সাম্প্রদায়কতার শিকার হয়েছিলেন । দেশবন্ধুর 'হন্দ্রমুসলিম প্যান বাতিল 
করার জন্য কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মেলনে ধারা বিশেষ উদ্যোগী এবং নেতৃত্বের 
ভূমিকা নিয়োছলেন তাদের মধ্যে বপ্লবী উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমর 
চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য । - সাম্প্রদায়িক 'বিদ্বেষবিষ ছড়ানো, এমনকি 





+এই সম্পর্কে লেখকের ভারতে জাতীরত। ৪ আশগর্জাতিকত1 এবং রবীলানাথ। (২য় ৮৩) 
র্টবা। এই দাঙ্গার সময় কাঙ্সী নজরুলের রচন1 ও ভূমিকা সম্পর্কে মুফ্‌কর আহমদ 
ডঃ সীল গপ্ড প্রমুখ নজরুলের জীবনীকারর! বিস্তারিত তধাসম্ব লিত আলোচনা করেছেন। 


শরৎচন্দের রাজনশীতিক চিন্তা ২৭৩ 


দাঙ্গাহাঙ্গামায়ও কয়েক 'বপ্লবী গোষ্ঠী অংশ গ্রহণ করোছলেন । অনুজা 
সেনগুপ্তর কথ পর্বেই বলেছি । বন্তুত এই দক থেকে বাংলার সল্পাসবাদ 
বিপ্লবীদের সঙ্গে শরংচন্দ্রের মানীসকতার অভ্ুত সাযুভ্য ও মিল ছিল, যেট! 
নজরুলের মধ্যে ছিল না। 

শরৎচন্দ্র ও নজবুল প্রায় একই সঙ্গে রাজনশীতক আন্দোলনে যোগদান 
করেন । উভয়ে প্রথম দিকে অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করেন। 
রাজদ্রোহমূলক কাঁবত৷ রচনার জন্য নজরুল কারাদণ্ড ভোগ এবং কারাগারে 
অনশন ৪ করেন । অল্পকাল পরই গান্ধীবাদী রাসনশীতি সম্পর্কে উভয়েরই 
“মোহমুন্তি' ঘটে, পরে উভয়েই সল্তাসবাদশ এবং সগাজতাল্তিক আদর্শের প্রা 
আকৃন্ট হন। তবে শরৎচন্দ্রের কোকটা ছিল সন্ত্রাসবাদের দিকেই, পক্ষান্তরে 
নজবুলের ছিল সমাভতল্লবাদের দিকে । নজবুল কোনোধদনও সন্তাসবাদন 
পন্থার সমর্থক ছিলেন না। তন শরপ্ললীদের সাহস, জাত্মত্যাগ ও কঠিন 
বশর্ধবন্তার অকুণ্ঠ জয়গান করেছেন । নজবুল শধূ বিদ্রোহী যুবশান্তরই 
জয়গান করলেন না, সেই সঙ্গে শোষিত সর্বহারা-শ্রমিক ও কৃষকের বৈপ্লবিক 
অভ্থ্যতথানের বাঁলম্ঠ ও উদাত্ত আহ্বান জানালেন । স্মরণ রাখা দবকার, 
নজবুল এই কালেই (১৯২৬-২৭এ ) “সাম্যবাদন', "কৃষকের গান, "সব্যসাচনী, 
“শ্রামকের গান", এন্তপতাকার গান? এবং খ্যাত ন্টারনাশনাল সঙ্গত? 
এর তর্জমা ও সূর সংযোগ করে গাইলেন ৷ শুধু কাবতা, গান ও প্রবন্ধ রচনা 
করেই নয়,__নজরুল ওয়ার্কাস আযাণ্ড পেজাণ্টস পাঁটর অন্যতম প্রাতষ্তাতা ও 
নেতা “হসাবে প্রকাশ্যে সাক্রয়ভাবে কৃষক ও শ্রীমকদের সম্ঘবদ্ধ আন্দোলনের 
কাজে মেতে উঠলেন । শরৎচন্দ্র কিন্তু তখনও পর্যন্ত তার সল্পাসবাদ ঝোঁক 
কাটিয়ে এমনভাবে সমাজতান্িক রাজনশীততে উত্তরণ করতে পারলেন না। 
এমন যোদ্ধার বেশেও তান যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করতে আর এমন বাঁলজ্ঞ 
উদাত্ত কণ্ঠে কৃষক ও শ্রামকদের বৈপ্ীবক সংগ্রাম ও অভ্ু্থানেরও ডাক দতে 
পারলেন না । এমনাক কৃষক ও শ্র'মকদের নিয়ে নজবুলের কবিতা .ও সঙ্গীত 
রচনাকেও তান সমর্থন করতে পারলেন না । "পথের দাবী'তে তান কবি 
শশশ ও সব্যসাচশর কথোপকথন উপলক্ষে সেকথ। স্পন্টই ব্যস্ত করলেন । এই 
নয়ে সেকালে সাহাত্যক মহলে বেশ কিছুটা শোরগোল উতোঁছল যে, আসলে 
নজবুলকে লক্ষ্য করেই শরংচন্দ্র এসব কথা সব্যসাচীর মুখ 'দয়ে বাঁলয়েছেন 
( দ্র: “কাজ নজরুল ইসলাম-স্মৃতিকথা” মুজফফ.র আহমদ ॥ পৃঃ ৪১০-১৩ )। 

আরও একটি লক্ষ্য করবার বিষয়, শরৎচন্দ্র কৃষকের বিশেষ করে রায়তের 
সমস্যা সম্পর্কে উদাসধন না থাকলেও, এ সম্পর্কে তার চিন্তাভাবন! সামানাই 


শা.স --১৮ 


২৭৪ শরৎ-সম্পুট 


প্রকাশ পেয়েছে তার রচনা ও সাহত্যকর্মে। “মহেশ' (বঙ্গবাণী,আশ্বিন 
১৩২৯ ) এবং “দেনাপাওনা”, জাগরণ", শবপ্রদাস”, "শ্রীকান্ত (৩য় পর্ব) প্রভাতি 
গঞ্সে উপন্যাসে কৃষকদের দৃঃসহ দারদ্ু) ও দৃঃখযল্ণার চিন আছে বটে, তবে 
জমিদার-মহাজনদের হিংস্র শোষণ-অত্যাচারের দিকটা প্রত্যক্ষভাবে এসব 
সাহত্যকর্মে সামান্যই প্রকাশ পেয়েছে ৷ পরনু জামদারদের উদার মানাবক 
দিকট। তার বেশ কু গল্পে-উপন্যাসে বড়ে। হয়ে প্রকাশ পেয়েছে । তার 
গঞ্প-উপন্যাসের নায়ক এবং চারন্র হচ্ছে _সুরেন্দ্রনাথ ( “বড়াঁদাদ' ), রমেশ 
€ পল্লাীসমাজ? ), বিপ্রদাস ( ধবপ্রদাস' ), নরেন ( দত্তা? ) মিঃ রে ব। 
রাধামাধব রায় ('জাগরণ')। তাছাড়া শরৎচন্দ্র কৃষকের স্বতঃস্ফূর্ত বাঁলম্ত বদ্রোহ 
এবং সংগ্রামপ্রবণতাকে মাহমান্বত করতে পারলেন ন৷ তার সাঁহতাকর্মে | 
কৃষকজনত। তার চোখে 708391৬০0০০ হিসেবেই দেখা দিয়েছে । শরৎ 
চন্দের গফুর আকাশের পানে মাথা তুলে অশ্রাবসঞ্জন করেছে আর রবীন্দ্রনাথের 
“সমস্যাপূরণ' গল্পের আছমৃদ্দী কাটারি হাতে জমিদার 'বাপনকে আব্রমণ 
করেছে কিংবা সামরু গোয়ালা ভোজালি হাতে শেঠ দুনি্াদের গাঁদ থেকে 
ক্রোক-কর! সবধয়। গাইকে ছিনিয়ে নিয়ে এলো।__এ তুলনাও মনে আসবে । 

শুধু গল্পে-উপন্যাসেই নয়, প্রবন্ধ-সাহত্যে কিংব। বন্তৃতাশববীত ইত্যাদিতে 
জামদারি ও মহাজান প্রথার বিবৃদ্ধে শরৎচন্দ্র খুব সামান্যই বলেছেন । এসব 
সামন্ততান্মক শোষণের বিবৃদ্ধে তান পাঠকের মনে তীব্র দ্বণা ও ক্লোধ সু 
করতেও সক্ষম হন নি। আরও একটা কথা, রায়তের স্বার্থে ভামসংস্কার 
আইন নিয়ে :৯২০ সাল থেকেই যে আন্দোলন শুবু হয়োছল তাতেও 
শরংচন্দ্রের কোন ভূমিকা চোখে পড়ে না। 

স্মরণ কর। দরকার, ১৯২০ সালেই প্রখ্যাত সাঁহাত্যক প্রমথ চৌধুরী 
'রায়তের কথ। নিবন্ধটি লিখে রায়তের রায়তৰ স্বত্বের জন্য দাঁব জানয়ে- 
ছিলেন | এর প্রায় ছয় বছর পরে 'নবন্ধটি প্রকাশের সংকল্প করে যখন তানি 
রবীন্দ্রনাথকে তার ভূমিক৷ লিখে দেবার অনুরোধ জানান, তখনই কাঁব 
'রায়তের কথা” শীর্ক নিবন্ধটি রচনা করেন । রবীন্দ্রনাথ নগীতগতভাবে 
রায়তা স্বত্বের যৌন্তকতা স্বীকার করেও তার সময় ও বান্তব প্রয়োগগত 
সমস্যার প্রশ্ন তুলোৌছলেন । কিন্তু এই উপলক্ষে জাঁমদার-মহাজনের শোষণ- 
অত্যাচারের ষে চিন্র তিনি উদঘাটন করলেন তা গরণবাণী'-গোম্ঠী ছাড়া 
সমকালাঁন লবপ্রাতষ্ঞ কাবি-সাহাত্যিকদের কারুর রচনায় (রাজনশীতক- 
আর্থনীতিক নিবন্ধ ) তেমন লক্ষ্য কর৷ যায় না। স্মরণ রাখ। দরকার-__ 
১৯২৮ সালে “বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংস্কার আইনে" বাংলার চাষণর সর্বনাশ 
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করে স্বত্ববান রায়তের জোত হস্তান্তরের সময় জাঁমদারদের অগ্রক্রয়াধকার 
( 0:0-010190101) 1161) ) দেওয়া হয় ( শতকরা ১০ অংশ বোশ ক্ষতি 
প্রণ)। তাছাড়াও জাঁমর হহ্তান্তরের সময় রায়তের কাছ থেকে জামদারকে একটা 
সেলামি ব৷ "খারিজ ফণ' দেওয়ার ব্যবস্থা হয় । উল্লেখযোগ্য, কংগ্রেসের 
সহায়তার জন্যই আইনসভায় এমন একট। মারাত্মক কৃষকণবরোধন আইন 
পাশ হতে পেরেছিল এবং সুভাষচন্দ্র এই আইনের সমর্থন করেছিলেন । 
এই ব্যাপারেও শরৎচন্দ্রকে কোন প্রাতবাদ বা কথা বলতে দেখ যায় না । 
স্মরণ রাখ। দরকার, শরংচন্দ্র ছিলেন 'ব. পি. গস, সি.-র ভাইস-প্রোসডেন্ট | 
কংগ্রেস নেতারা সকলেই তীকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন । তান প্রাতধাদ ব৷ 
আপাতত জানালে এমন একট। জামদারতোষণ আইনের সমর্থন করা বাংলার 
কংগ্রেসের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না। 

পরবতর্শকালে, ১৯৩৩৬ সালে লক্ষৌ কংগ্রেসে 'সার৷ ভারত কিষাণ সভা 
গাঠত হওয়ার পর তার নেতৃত্বে জমিদারি ও মহাজান প্রথার বিবৃদ্ধে খন 
সারা দেশে আন্দোলন শুরু হলো৷ তখনও শরতচন্দ্রকে আমরা এই আন্দোলনের 
সঙ্গে যুস্ত দেখতে পাই না। তার কোন গল্প-উপন্যাসেও আর কৃষকসমস্য। 
কিংবা কৃষক-আন্দোলনের তেমন কোন মর্মস্পশন 'চত্র পাওয়া গেল না। বন্তত- 
পক্ষে পথের দাবখ' রচনার পর তান আর কোন রাজনীতিক উপন্যাস লেখেন 
ন। তার কারণ কা, এ প্রশ্নটাও আমাদের খু'টয়ে অনুসন্ধান করতে হবে। 
এই প্রসঙ্গে শ্রীকানাইলাল ঘোষ মশায় তার *শরৎচন্দ্র' নামক গ্রন্থের এক জায়গায় 
লিখছেন ( পৃঃ ২০৩) যে, ভাঁবষ্যতে সাহত্য ছাড়া আর কোন রাজনশীতক 
রচনা 'ালখবেন না, শরৎচন্দ্র নাকি তার প্রবল অনিচ্ছা স্তেও এই শে 
স্বাক্ষরদান করেছিলেন । এই ঘটনা সতা হলে শরৎচন্দ্রের চারন্রশীন্তর খুব 
দৃঢ়তার পাঁরচয় মেলে না। কোন্‌ তথ্যের 'ভীন্ততে কানাইবাবু এই উীস্ত 
করলেন তার হান কোন সূত্রে উল্লেখ করেন নি। অবশ্য এই ডীন্তর 
কোন প্রাতবাদও আজ পর্ষস্ত কেউ করেন ন। এই ঘটন। সত্য হল 
রবখন্দ্রনাথের সেই চিঠিখানির কয়েকটি কথা বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ ও অর্থবহ হয়ে 
ওঠে । পথের দাবী" বাজেয়াপ্ত হওয়ার কিছ্বীদন পর শবৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে 
তার প্রাতবাদ জানাবার অনুরোধ জানালে পর কাব নশীতগত কারণেই তা 
করতে অসম্মত হয়োছলেন । কাব তার জবাবশ পন্রের এক জায়গায় 
[লখোছলেন ( ২৭শে মাঘ, ১৩৩৩ ) : 

“..-রাজশান্তর আছে গায়ের জোর, তার বিবৃদ্ধে কর্তব্যের খাতিরে যাঁদ 
দাড়াঙেই হয় তাহলে অপরপক্ষে থাকা ডউাঁচত চারন্রক জোর- অর্থাৎ 
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আঘাতের বিরুদ্ধে সাহফুতার জোর | কিন্তু আমরা সেই চারান্রক জোরটাই 
ইংরেজরাজের কাছেই দাঁব করি, নিজের কাছে নয়। '*'কিন্তব তাই বলে 
তি কলম বন্ধ করতে হবে? আম তা বাঁলনে- শান্তিকে স্বীকার করেই 
কলম চলবে । যে কোনো৷ দেশেই রাজশীন্ততে প্রজাশান্ততে সত্যকার বিরোধ 
ঘটেচে সেখানে এমানই ঘটেচে-__-রাজবিবৃদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে 
না, এই কথাটা নিঃসন্দেহে জেনেই ঘটেচে 1৮-*" বিশ্বভারতা পাকা, ৮ম 
বর্ষ, ২য় সংখা ॥ পৃঃ ৯৬-৯৭ ] 

শরংচন্দ্র অভমানভরে তার জবাবে কবিকে লিখোঁছলেন যে, সেকথা 
[তিনি জানেন এবং এর জন্য কঞ্গিন শান্তিও তিনি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত 
আছেন । দৃঃখের বিষয়, এর পরও তিন ১০/১১ বংসর জাঁবত ছিলেন এবং 
শ্রীকান্ত, ( ৩য়, ৪র্থ খণ্ড ) ও “শেষ প্রশ্নে'র মতো দনর্ঘ উপন্যাসও তান রচন! 
করেছেন কন্বু কোন 'রাজদ্রোহ “মূলক উপন্যাস কিংব। গল্প লেখেনান । 

এ কথা সত্য, ১৯২৭ সালে মে-জুন নাগাদ সুভাষচন্দ্র এবং 'বাপন 
গান্থুলী, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবী নেতাদের ম্বান্তলাভের পর 
শরৎচন্দ্র তার হতাশা ও নৈরাশ্যের ভাবট৷ কাটিয়ে পুনরায় নব-উদ্যমে রাজ- 
ননীতক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যৃন্ত করেছিলেন । বাংলার বিগ ফাইভ'" 
এর ভ্রকুটিকে উপেক্ষা করেই তান মস্ত বিপ্রবীদের সংবর্ধনা-সভার (হাওড়া 
টাউন হল-এ ) আয়োজন করে নিজেই সে-সভার সভাপাঁতত্ব করোছল্নে। 
শ্রামক ধর্মঘট এবং ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠনের কাজেও তান যুবকদের উৎসাহ ও 
মদত দিতে লাগলেন কিন্তু তাও খুব বেশি দিন নয়। বছর দুয়েক পরে ১৯২৯ 
সালের মাঝামাঁঝ নাগাদ তান রাজনীতিক দল এবং আন্দোলনের সঙ্গে 
প্রতাক্ষ সম্পর্ক ত্যাগ করলেন । বন্তুতপক্ষে এই সময় থেকেই সন্তাসবাদণ 
আন্দোলন এবং কাঁমউীনস্ট আন্দোলন (বিশেষ করে শ্রীমক ধর্মঘট ) যেমন 
প্রবল আকার ধারণ করতে থাকে তেমাঁন পূর্ণ স্বাধীনতা 'র দাবিতে সারা-দেশ- 
বাপণ সংগ্রামের জোর প্রস্তুতি চলতে থাকে ৷ এমনও হতে পারে, সুভাষচন্দু 
প্রমুখ বাংলার নেতারা শরংচন্দ্ুকে এই সংগ্রাম-সংঘর্ষ থেকে দূরে থাকবারই 
পরামর্শ দিয়েছিলেন । 

কন ভাবলে আশ্চর্য লাগে, যতান দাসের মৃত্যুর ( ১৩ই সেপ্টেম্বর, 
১৯২৯ ) পর সার কলকাতায় যে প্রচণ্ড বক্ষোভ-আন্দোলন হয়োছল, 'কিংবা 
“মীরাট ষড়যল্ত মামলার আসামাঁদের গ্রেপ্তার এবং মামলা চলাকালে শর- 
চন্দ্রের কণ প্রাতাক্রয়। হয়েছিল তার কোন পরিচয় ব৷ সাক্ষ্য কোথাও তার 
নিক্গের লেখা কোনো রচনায়, 'বিবাতিতে কিংবা চিঠিপত্রে ধরা রইল না। 
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১৯৩০-এর 'আইন অমান্য আন্দোলন' চলার সময়েই বাংলার সন্্াসবাদশ 
আন্দোলন সবচেয়ে প্রবল ও ব্যাপক আকার ধারণ করে, আর ১১৩৪ 
সালেই তার অবসান ঘটে । এই চার বছর ধরে বাংলায় ইংরেজের যে ক 
ভয়াবহ পৈশাচিক নির্ধাতন এবং পাঁড়ন চলেছিল, সে-ইতিহাস আজ সকলেরই 
জানা । দেশের এই দারুণ দুঃসময়ে ও দুর্যোগকালে রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে এসে. 
ছিলেন সকলের পৃরোভাগে ॥ একটার পর একট বত, খোলাচিঠি, তারবার্তা 
কিংব৷ প্রাতিবাদসভা করে ইংরেজের পৈশাচিক দলননগাঁতর 'নন্দা ও ভতসন৷ 
করোছলেন তিনি! আফসোস হয়, তার সঙ্গে যাঁদ শরৎচন্দ্রের নামটিও যুক্ত 
থাকতো৷ তাহলে সোঁদন সারা দেশে তার কণ প্রচণ্ড প্রাতীক্ুয়াই ন৷ হতো! ষে 
হজলা-গঁলচালনার প্রাতবাদে কাব ময়দানে বিক্ষুব্ধ জনসমূদ্রের মাঝখানে 
এসে দাঁড়য়েছিলেন সে সভায় যাঁদ শরংচন্দ্রও বন্দ্রীনর্ধোষে প্রাতবাদ 
জানাতেন তাহলে ক ভালোই না হত! কিন্ত আফসোস এই, হিজলশতে 
গু'লচালনার ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের কোন প্রতিবাদ কিংবা বিক্ষোভ প্রকাশ 
কোথাও লিপিবদ্ধ রইল না। 

এর কয়েক বংসর পর--১৯৩৬ সালে লক্ষ কংগ্রেসের পর- যখন 
ভারতবর্ষে বামপন্থী ও প্রগাতশীল গণ-আন্দোলনের স্চন৷ হল তখনও আমরা 
শরৎচন্দ্রকে তার সঙ্গে যুস্ত দেখতে পাই না। লক্ষৌ কংগ্রেসের পর 
জওহরলালের উদ্যোগে ব্যন্তস্থাধীনতা ও গণতাল্ুক আঁধকার রক্ষার জন্য 
4৮1] 10012 07৬1] 15709510165 0101017 গড়ে ওঠে । রবীন্দ্রনাথ হলেন 
তার অনারা'র প্রোসিডেণ্ট । এর পর বাংলা শাখা কমিটির উদ্যোগে বন্দসীমুন্ত 
আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে । কয়েক মাস পরে, আন্দামানের রাজনোতিক 
বন্দীরা অনশন শুরু করলে তাদের দেশে 'ফাঁরয়ে আনার দাঁবতে প্রবল 
আন্দোলন হয় । ২রা অগস্ট (১৯৩৭) টাউন হলের জনসভায় রবনন্দ্রনাথ 
তার সভাপাঁতর আভভাষণে ব্রিটিশের এই বর্বর দমননীতির তীব্র নিন্দা ও 
প্রাতবাদ জানালেন । তখনও আমরা শরৎচন্দ্রকে আমাদের পুরোগাম? অন্যতম 
জননেতারূপে পেলাম না। 

স্মরণ রাখা দরকার, এই কালেই আঁবাস'নয়া, স্পেন ও চনে ফ্যাঁসস্ট 
আক্রমণের 'ববুদ্ধে সারা দেশে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়। এই কালেই 
1,0270710 4১0211)3111250197 2110 ৮৬০"এর ভারতখয় শাখা! 
কামটি গাঠত হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হলেন তার প্রোসডেন্ট। কিন্তু এর 
কাঁমাটতে কিংবা সঙ্ঘের উদ্যোগে কোন সভাসামাতিতে অথবা আন্দোলনে 


আমরা শরংচন্দ্রের নাম পাই ন।। 


৭৮ শরৎ-সম্পুট 


কর এগীল হলো প্রত্যক্ষ রাজনপীতিক সংগঠন এবং আন্দোলন | 'শিল্প- 
সাহত্য ও সাংস্কতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই কালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভামক। 
গ্রহণ করোছল প্রগাঁত লেখক সঙ্ঘ' । ১৯৩৬ সালে এ লক্ষৌ কংগ্রেস 
মণ্ডপেই এর প্রথম সার ভারত সম্মেলন হয় । এর পর আন্তে আন্তে প্রায় 
সার। দেশে এর শাখা কাঁমটি গঠিত হয় । বাংল। শাখা কমিটি গঠনের দিনটিও 
ছিল খুব স্মরণীয় । ১১ই জ্বলাই (১৯৩৬) ভবানীপুরে আশৃতোষ হলে 
গোর্কির স্মরণসভা৷ উপলক্ষেই গ্রাদন বাংল! শাখা কাঁমটি গঠিত হয়। এ 
স্মরণসভায় গোর্কর স্মৃতির উদ্বোশে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ, আকুহাট, 
অধ্যাপক বিনয় সরকার প্রমুখ যে কয়জন বাণ প্রেরণ করেন সভায় তা পাঠ 
করা হয়েছিল । কিন্তু শরৎচন্দ্র কোন বাণী পাঠান 'ন। অথচ গোর্কি সম্পর্কে 
শরৎচন্দ্র অন্যত্র নানা উপলক্ষেই তার গভীর আস্তারক শ্রদ্ধা নিবেদন 
করেছেন । ডঃ নরেশ সেনগুপ্ত হলেন বাংল৷ শাখা কাঁমিটির সভাপাঁত । সারা 
ভারত কামটির সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত 'হন্দগ কথাসাহিত্যিক প্রেম চন্দ । 
শরংচন্দ্র যাঁদ বাংল। কমিটির সভাপাঁতি হতেন তাহলে তার গুরুত্ব ও মর্যাদা 
অপ্পারসীম হতো ॥ একথা সাত্য, ১৯৩৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ব্ুসেলস এ 
অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্ত সম্মেলনে প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র পক্ষে যে যুস্তবিবাত 
পাঠানে। হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল প্রমুখ প্রবীণদের 
সঙ্গে শরৎচন্দ্রের নামও ছিল। কিন্তু শরংচন্দ্রকে এই সংগঠনের মধো কিংবা 
তার সভাসাঁমাত ও অনুষ্ঠানাদির মধ্যে পাওয়। গেল না--অন্তত সংবাদপনরের 
[বিবরণীতে তার নাম পাওয়। যায় না। কয়েক মাস পরে সঙ্ঘের পক্ষে 
প্রশ্গাত' নামে যে সংকলনগ্রন্থটি প্রকাঁশত হয় তাতেও শরৎচন্দের কোন 
গল্প ব| রচন৷ অন্ত্তস্ত হয়নি । অবশ্য এই সংগঠনের স্চনাকালে তান 
উদ্যোস্তাদের আন্তারক অভিনন্দন জানিয়ে উৎসাহিত করবার চেম্টা করেছিলেন 
বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন । 

একথা সত্য, শরৎচন্দ্র শেষ জীবনে প্রায়ই অসৃচ্থ থাকতেন । তাছাড়া 
সভাসামৃতিতে ভাষণ কিংবা বিবৃতিদান ইত্যাদির ব্যাপারে তিনি খুব সংকোচ 
ও কুণ্ঠাবোধ করতেন ॥ মানাসক ধাতুগত প্রকৃতিতে শরৎচন্দ্র ছিলেন নম্র ও 
লান্ভুক মানুষ । কিবু এই ১৯৩৬.সালেই জ্ত্বন-জুলাই মাসে তান “সাম্প্রদায়ক 
বাটোয়ারা'র বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করেছেন । 'হন্দদের প্রাত সৃবিচারের 
দাবিতে বলেতে “মেমোরিয়াল' পাঠানোর ব্যাপারে তিনিই ছিলেন অন্যতম 
উদ্যোন্ত৷ ৷ কলকাতায় “টাউন হল'-এর জনসভায় সভাপাতত্ব করার জন্য 
রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানাতে তান তুগ্সী গ্রোস্বামী ও রাধাকুমুদ 


শরৎচন্দ্র রাজনশীতক চিন্তা ২৭১ 


মুখাজাঁকে সঙ্গে নিয়ে শান্তানকেতনে ছুটে গিয়েছিলেন (৫ই জুলাই, ১৯৩৬) 
এবং কাঁবর সম্মাতও আদায় করেছিলেন । দিন দশেক পরে সাম্প্রদায়ক 
বাটোয়ার। বিরোধী টাউন হলের এ জনসভায় ( ১৫ই জ্বলাই ) কাঁবকে 
পাঁরচয় কাঁরয়ে দিতে গিয়ে তান যে ভাষণ দেন, এই প্রসঙ্গে তা স্মরণযোগ্য । 
এর দিন দুয়েক পর আলবার্ট হল-এ বাটোয়ারশীবরোধণী জনসভায় (১৭ই 
জ্বলাই, ৩৬ ) শরৎচন্দ্র স্বয়ং ভাষণ দেন। এ সভায় সভাপাতত্ব করোছলেন 
'হন্দমহাসভ। নেতা ডাঃ বি. এস. মুঞ্জে । ঠিক এই সময়ই কলকাতায় 'ব্যন্ত- 
স্বাধীনতা কাঁমিটি”, পপ্রগাতি লেখক সঙ্ঘ', 'লীগ এগেনস্ট ফ্যাঁসজমূ আগু 
ওয়ার', 'কৃষক সভা, প্রস্ততি বামপন্থী ও প্রগাঁতশসল সংগঠনের জোর প্রস্তীত 
চলেছিল । 

সুতরাং শারীরক অসুস্থতা কিংবা তার মানাসক গঠনপ্রকীতই একমান্ু 
কারণ ব৷ বাধ! হয়ে দ্লাড়ায়ান এইসব আন্দোলনে তার সাব্কয়ভাবে যোগদানের 
পথে । কারণ যাইই হোক, বান্তব সত্য ঘটনা এই, ১৯২৯-৩০এর পরবত? 
যুগে দেশের বামপন্থী ও প্রগাতিশঈল আন্দোলন ও গণসংগঠনের সঙ্গে আর 
আমরা শরংচন্দ্রকে__অন্তহ সাক্ুয়ভাবে__তেমন সম্পর্কযুক্ত দেখতে পাই না। 
বন্তৃতপক্ষে এ সময় থেকেই, শরংচন্দ্র ও নঙ্তবুল উভয়েই আন্তে আন্তে দেশের 
রাজনশীতক আন্দোলন থেকে সরে গেলেন । এইখানে তার। কেউহ বৃদ্ধ 
রবশন্দ্রনাথের নাগাল পান ন। এই পর্বেই রবীন্দ্রনাথ বামপন্থী ও প্রগাঁতশীল 
আন্দোলনের সবচেয়ে কাছাকাছ এগিয়ে এসোছিলেন, এই পরেই তিনি রাজ- 
নশীতক আন্দোলনের সঙ্গে বৌশ করে যুন্তছলেন। 

বন্তৃব্য এই, বামপন্থুন ও প্রগাতিশনল রাজনশীতির ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র সহানুৃ- 
ভূতি ও সমর্থন থাক সর্তেও শেষ পর্যন্ত এতে তাকে আঁবচল সাকুয় এবং 
[নরবাচ্ছিল্নভাবে (0018515661)015) আমরা পাহীন। রাজনীতির কথ বাদ 
দিলেও সামাজিক রখীতনগীতি এবং নারীমুন্ত, নারীশিক্ষ। ইত্যাঁদর প্রশ্নেও 
তার মধ্যে নান। স্বাবরোধী চিন্তা ও প্রবণতা কাজ করেছে । একাঁদকে হিন্দ্ব 
সমাজের কুসংস্কারের 'ববৃদ্ধে লড়ছেন অপরাঁদকে ছোয়াছু য়, জাতি ও বর্প- 
বিচারকে তিনি মেনে চলেছেন । একদিকে নারীশিক্ষা এবং নারীর ব্যান্ত- 
স্বাতন্ত্যের দাব জানাচ্ছেন, অপরাঁদকে “সনাতনী হন্দ্র' -সমাজীদের মতো 
নারগর সতখত্ব ও পাঁতভান্তকে মাহমাবত করছেন । এক কথায়, তার "চিন্তায় 
ও মানসে প্রগাত ও প্রাতীক্রিয়া-_-এই উভয় শস্তরই দ্বন্বসংঘাত চলেছিল, 
যাঁদও শেষপর্যন্ত তান প্রগাঁতশান্তরই জয়ধ্বান করেছিলেন । প্রগাতশীলদের 
সঙ্গে সমান তালে পা-ফেলে তান চলতে পারেন 'ন বটে, বে মানাসক দক 


২৮০ শরৎ"সম্পুট 


থেকে তান শেষ পর্যন্ত প্রগাতশীল এবং বামপন্থুশ ?শাবরেই ছিলেন । সর্বোপার 
দেশের আশু এবং প্রধান শন্রু 'ব্রটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বিচারে তার কোনে। 
সবল হয়ান। তার বিরুদ্ধে তানি শেষাঁদন পর্যন্তও নিরবাঁচ্ছন্ন সংগ্রাম ঘোষণা 
করেছেন । দেশের প্রধান রাজনোৌতক দল এবং মলন-মণ্চ 'হসেবে 
কংগ্রেপকে যেমন সমর্থন করেছেন তেমান বামপন্থী দল ও গণসংগঠন- 
গুলির প্রতিও তার সহানুভাতি এবং সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন । আর ব্যান্তগত- 
ভাবে তান সব সময়ই গাঁরব ও উৎপনীড়ত মানুষের পক্ষ নিয়ে লড়েছেন, 
এবং তবুণ ও যুব কমাঁদের তান চিরাঁদনই সেই কাজে উৎসাহ ও মদত 
দিয়েছেন । 

প্রসঙ্গত একটি কথা বল। দরকার, শরৎচন্দ্র 'বাটোয়ারাশবরোধশী আন্দোলনে' 
অংশগ্রহণ করলেও তার চিন্তা এসময় উগ্র সাম্প্রদায়িকতাদুক্ট ছল না। 
অন্তত ১৯২৬ সালের সেই সাম্প্রদায়কতার কঝোৌককে তান এই পর্বে 
সম্পূর্ণভাবেই কাটিয়ে উঠতে পেরোছলেন । শুধু তাই-ই নয়, শেষ জীবনে 
[তিনি মুসালম সমাজকে নিয়ে সাহত্যরচনা করবেন বলে স্থির করেন। 
এ কথা ভান ঢাকায় অনুষ্তঠত 'নুসটলম সাহতা সমাজের দশম বাঁধক 
আধবেশনে তার সভাপাঁতর আঁভভাষণে এবং সমসামাঁয়ক আরও কয়েকটি 
ভাষণে ও রচনায় প্রকাশ্যেই ঘোষণ। করলেন । অবশ্য তার সাহত্যকর্মে 
কোনাদনই তান সম্প্রদায়কতার্কে প্রশ্রয় দেন নি। প্রসঙ্গত আরও একটা 
কথা স্মরণ রাখ দরকার । এই 'সাম্প্রণায়ক কাটোয়ারা” সম্পর্কে কংগ্রেসের 'না- 
গ্রহণ না-বর্ভন' নীতির প্রতবাদে যখন পগুত মদনমোহন মালব্য ও এম. এস. 
আনে কংগ্রেস থেকে বোৌরয়ে এসে 650170010৯5 ৯2৮01011156 0৮ 
নামে একটা স্বতন্দ দল গঠন করে ( জলাই-অগস্টঃ ১৯৩৪) গান্ধীজী এবং 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শুরু করলেন, শরৎচন্দ্রা কব তখন তা! 
সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি ঠাদের এই কংগ্রেসশবরোধা প্রচারের 
তশব্র সমালোচনা করে এই সগয় লিখোছলেন (নাগারক, শারদীয়া সংখ্যা, 
১৩৪১৯ ) : 

4...তাই কংগ্রেসের বিবৃদ্ধে এই যু'ন্তহীন িন্দাপ্রচার আমার পক্ষে মেনে 
নেওয়৷ কিন । 

“যান এই নব-আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েছেন, তাকে আম একনিম্ড 
প্রবীণ কমাঁ হিসেবে শ্রন্ধা কার, দেশের রাজনৈতিক সাধনার ইতিহাসে দান 
তার কম বলেও মনে কারনে । কিন্তু দেশের প্রতি দুঃখবোধ তার কংগ্রেসের 
চেয়েও বেশী, এ কথা প্রমাণের জন্য নৃতল কোন দল গঠনের প্রয়োজন বোধ 
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কার ছল না। কংগ্রেস দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রাতষ্ঠান, কংগ্রেস 
চিরকালই লড়াই করে এসেছে সাম্প্রদায়ক ভেদর্বাদ্ধর বরৃদ্ধে। আজ তাকে 
ছোট প্রমাণ করবার চেন্টায় ব্যন্তগত গৌরব কারও 'কন্ুমান্ত বেড়েছে কনা 
জান নে, কিন্তু দেশের গোরববৃদ্ধ এতটুকুও বাড়ে নি। 

“দেশসেব। 'ঞ্জানসট। ঘত দিন ধন্ হয়ে ন। দাড়ায়, তত দিন ভার মধ্যে 
খাঁনকটা ফাকি থেকে যায় । এ কথা আম প্রাত দিন মর্মে মর্মে অনুভব 
কার। আবার ধর্ম যখন দেশের মাথা ছাড়িয়ে ওঠে, তখনও ঘটে বিপদ । 
মহাত্মা জানেন এবং আযানের বিবুদ্ধাচরণও মহাত্মাকে 'বচলিত করোন। 
সৃতরাং তিনি যাঁদ কংগ্রেসের সম্পর্ক ত্যাগই করেন, তার সঙ্গে এ গোলযোগের 
কোন সম্বন্ধ থাকবে না । তার আসল ভয় সোশয়েলিজমূকে । তাকে ঘিরে 
রয়েছেন ধানিকরা, ব্যবসায়ীরা ৷ সমাজতান্লিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি 
করে ? এইখানে মহাত্মার দুর্বলত৷ অস্কার করা চলে না।” [ শরৎচন্দ্র 
রচনাবলী, প্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ ॥ পৃঃ ২৯০-৯১ 7 

এই কালে শরংচন্দ্রের রাজনশীতক চিন্তা কী ছিল তা এই রচনাটির মধ্যে 
সুন্দরভাবে ব্যস্ত হয়েছে । গান্ধীজশ এবং কংগ্রেসের ভূমিকা সম্পর্কে তার 
[িচারবশ্লেষণাট বিশেষভাবে লক্ষণীয় । বলা বাহুল্য, তৎকালপন কাঁমউীনস্ট 
ও সোস্যালস্টরা মোটামুটি এই দৃন্টিভঙ্গশ থেকেই গান্ধীজী সম্পর্কে তাদের 
1বচারাবশ্লেষণ রাখাছলেন । স্মরণ রাখা দরকার, বোগ্কাই-কংগ্রেসের কয়েক 
মাস পূর্বেই গান্ধীজশী তার এক বিবৃতিতে (১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪) 

গ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কত্যাগের সংকল্পের কথা ঘোষণা করেন । এই 'ববাতিতে 
তান কংগ্রেসের সঙ্গে উদঈয়মান সোস্যালিস্টদের মৌলক মতপার্থক্যের কথা 
প্রকাশোই ঘোষণা করেন এবং তান যে কংগ্রেস থেকে সরে দাড়াতে চাইছেন 
সেট তার অন্যতম কারণ বলে স্বীকারও করেন । তবে শরৎচন্দ্র এখানে 
গান্ধীজীর সশমাবদ্ধতার এই স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেও ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনে তার ভূঁমকা ও অবদান সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন এবং শ্রদ্ধাশীল 
ছিলেন । গান্ধীজী যখন সতাসতাই কংগ্রেস ত্যাগ করে গঠনমূলক কাজে 
আত্মীনয়োগ করলেন সেই সময় তিনি দেশবাসীকে গান্ধীজীর এই এতিহাসিক 
ভূঁমক। ও অবদানের কথ স্মরণ কারয়ে 'দিয়ে তার “মহাত্মার পদত্যাগ” শীর্ষক 
রচনাটি ( গকশলয়”, আঁশ্বন ১৩৪৪ ) প্রকাশ করেন । মতবাদগত কোন 
সংকপর্ণতা কিংবা গৌড়ামি তার কোনাদনও ছিল না। 


শরতচন্দ্রের গৃহ্দাহ' 
ডঃ ধীরেজ্জ দেবনাথ 


১৯১৩ সালে শরংচন্দ্রের 'চারন্রহীন' পান্রকায় প্রকাশিত হতে শুরু হলে তার 
বিরুদ্ধে দনাঁতি প্রচারের আভযোগ উঠোছল, কিন্তু শরৎচন্দ্র বিশেষ ভ্রাক্ষেপ 
করেন ন। বরং আর-একটি সংকল্পে তিনি স্থিরবদ্ধ হয়েছেন । ১৯১৪ 
সালের প্রথম দিকেই তান 'গৃহদাহ' নামে একটি বৃহদায়তন উপন্যাসের 
পরিকল্পনা করেছেন, কিছু অংশ লখেও ফেলেছেন । ১৩ই মার্চ (১৯১৪ ) 
বন্ধুবর প্রমথনাথ ভট্রাচার্কে একটি চিঠিতে লিখছেন : “বৈশাখের জন্য 
হরিদাসবাবৃকে নিশ্চিন্ত হতে বলো । আঁম কথা দিচ্ছি । একট। বড় উপন্যাস 
গৃহদাহ নাম 'দয়ে খাঁনকটা লিখোঁছ 1” হরিদাসবাবু হলেন “ভারতবধ” পান্রকার 
স্বত্বাধিকার ও প্রতিষ্ঠাত। হারদাস চট্টোপাধ্যায় । শরৎচন্দ্র এ সময়ে রেছ্ুনে । 
“গৃহদাহ' অবশ্য বৈশাখ থেকেই পাঁত্রকায় প্রকাশিত হয় গন ॥ অন্যাবধ রচনায় 
হাত দিতে গিয়ে অথবা অন্য কোনো কারণে “গৃহদাহ' রচনার*কাজ বিশেষ 
এগোয় নি। সে সৃষোগ মিলেছে বছর দৃয়েক পরে ব্রহ্মদেশ ত্যাগের পর 
কলকাতায় এসে । ১৩২৩ 'সনের মাঘ থেকে ১৩২৬ সনের মাঘ পর্ন 
( মধ্যবত দু-চারটি সংখ্যা বাদে ) “ভারতবর্ষ” পান্রকায় উপন্যাসটি ধারাবাহক 
ভাবে প্রকাশিত হয় । পরের মাসেই এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশত হয় ( ফাল্ন 
১৩২৬, মার্চ ১৯১২০ খী)। 


ইতঃপূর্বে 'চারন্রহান' ও শ্রীকান্ত, (প্রথম পর্ব ) লিখে শরংচন্দ্র কিছু 
বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন, 'গৃহদাহ” তাতে নতুন মানা সংযোজন করল । বিধবার 
নিরৃচ্চার, সংযত ও পরিণাতহান প্রেমের চিন্র নয়। পাঁতিতা নারগর ভালোবাসার 
কাহনীও নয়, বিবাহিতা নারীর অসামাজিক হৃদয়-সম্বন্ধের সমস্যাই এখানে 
প্রধান বিষয় । 'চরিত্হীন'-এর কিরণময়ণীর তুলনায় “গৃহদাহ'-এর অচলার 
সমস) প্রকীতিতে পৃথক এবং জটিলও বটে । ফিরণময়ণ তার স্বামীকে ভালো- 
বাসতে পারে 'ন, অনঙ্গ ডান্তারকে দেহদান করলেও সেখানে হাদয়ের যোগ ছিল 
না__তাই উপেন্দ্রে প্রাত তার প্রেমচেতনা স্পন্ট ও দ্বিধাহীন হতে পেরেছে । 
কিনব অচলার ক্ষেত্রে দুই পুরুষের যুগপৎ আকর্ষণের ফলে সমস্যাটি অনেক 
জটিল । তার ববাহ-পূর্ব জীবনেই এ সমস্যার স্চনা দেখ। 'দয়েছিল__-“যে 
দুই বন্ধু আজ অকস্মাং তাহার জাঁবনের এই সান্ধচ্ছলে এমন পাশাপাশি 
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আঁসয়। দাড়াইয়াছে, তাহাদের একজনকে যে আজ “যাও' বাঁলয়া বিদায় দিতেই 
হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই ; কিন্ু কাহাকে 2 কে সে?” সোঁদন 
অবশ্য আপন অন্তরকে চিনতে অচলার দৌর হয় ন। কিনব ববাহোত্তর 
জীবনেও স্বামীর পাশাপাঁশ আর-একটি মানুষের ছায়। তাকে অনুসরণ করে 
[ফিরেছে । নান। ঘটনার সঙ্গে ঘালয়ে আপন অন্তরকে সৌঁদন স্পন্টভাবে অচল 
বোঝে নি । অচলার জীবনে সমস্যা এসেছে এই পথে । 
রবীন্দ্রনাথের “ঘরে-বাইরে” উপন্যাসটিও িবাহিত। নারীর প্রেমজীবনের 
সমস্যার উপর স্থাঁপত । নারণর জশবনে দুটি পৃরুষের মধ্যে একজন তার স্বামী, 
অন্যজন তার প্রণয়প্রাথশ | “ঘরে-বাইরে পন্লিকায় প্রকাশিত হয় ১৩২২ সনের 
বৈশাখ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এর অব্যবাঁহত পরেই 
(১৩ ৩ সন, ১৯১৬ খ্রী)। “গৃহদাহ' যাঁদও এর পর্বেই পারকজ্পিত হয়োছল, 
নু রচনাটি সম্পর্ণ 'লীখত হয় “ঘরে-বাইরে'র পরে । শরৎচন্দ্র যেরূপ রবীন্দ্র 
রচনার ভন্ত ছিলেন--বিশেষত "চোখের বাল? সম্পর্কে তিনি যেরূপ আগ্রহ ও 
শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তা থেকে স্বাভাঁবক অনুমান করা চলে যে “ঘরে-বাইরে'র 
মতে রচন। তার প্রান্ট এঁড়য়ে যায় নি । দুটি উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচন। 
করলে “গৃহদাহ'এর উপর “ঘরে-বাইরে'র প্রভাবের দিকটি স্পন্ট হয়ে ওঠে । 
্কোণ-(প্রমের সমস্যার দিক থেকে উপন্যাস দুটি পরস্পরের ঘনিষ্ঠ । 
প্রধান চাঁরন্র তনটিও অনেকটা সদৃশ । দাম্পত্য সম্বন্ধের ক্ষেত্রে মহিমের জীবন- 
দৃষ্ট নাখলেশেরই অনুরূপ । স্ত্রীকে ভালোবাসায় যাঁদ জয় করতে ন৷ পারে, 
তাহলে সামাঁজক আধকারের দাবতে সে জবরদাপ্ত করবে না। 
মাহমের উীন্ত : (ক) ভালবাসার ওপর জোর খাটে ন। অচলা।। 
(খ) যাকে ভালবাস না, তারই ঘর করতে হব এত বড় অন্যায় 
উপদ্রব আমি স্বামী হলেও তোমার উপর করতে পারব না। 
নাখলেশের উীন্ত : (ক) 'াবমল যাঁদ বলে সে আমার স্ত্রী নয়, তাহলে আমার 
সামাঁজক স্দী যেখানে থাকে থাক্‌, আম বিদায় হলুম । 
(খ) দাম্পত্য আমার ভিতরের 'জানস, সে তো কেবল আমার 
গৃহস্থ-আশ্রম ব৷ সংসারযাত্রা নয় । সে আমার জাবনের বকাশ। 
সেইজন্যেই বাইরের [দিক থেকে ওর উপরে একটুও জোর দিতে 
পারলুম ন। | 
'গ) আম লোভী নই, আম প্রোমক । সেই জন্যেই আম তালা 
দেওয়৷ লোহার [সন্দূকের জীনস চাইনি, আমি তাকেই চেয়োছলুম 
আপান ধর! না দিলে যাকে 'কোনোমতেই ধরা যায় না । 


২৮৪ শরৎ-সম্পুট 


অসংষত কামন। ও ন্যায়-নীতহানতার প্রাতমূর্তি রূপে সুরেশ সন্দীপকে 
স্মরণ করায়। অচলার 'দ্বধাবভস্ত সর্তীয় বিমলারই আর-এক রূপ। 

অবশ্য কাহনীবিন্যাসে, চাঁরন্রীচন্রণে, পাঁরাস্থৃতীনম্াণে, পারণাতির 
চিন্তাঙ্কণে শরৎচন্দ্র স্বকীয়তার পারচয়ও রেখেছেন । রবীন্দ্রনাথ “ঘরে-বাইরে 
উপন্যাসের সমকালীন রাজনোৌতক পটভূমিকে ব্যবহার করেছিলেন, শরৎচন্দ্র 
সেক্ষেত্রে সমস্যাটিকে সামাঁজক-পারিবারিক জশবনের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন 
করেছেন ৷ রবান্দ্রনাথের উপন্যাসে প্রধান চারন্র তিনটি জশীবনের কঠিন 
অভিজ্ঞতার মধ্য 'দিয়ে জীবনের সত্যকে জেনেছে । আত্মকথনের ভাঙ্গতে 
লিখিত উপন্যাসটিতে তিনটি চার্রই প্রায় সম-প্রাধান্য লাভ করেছে । শরংচন্দ্রে 
উপন্যাসে জীবনবোধের এই গভীরতার দিকাঁট বিশেষ নেই । ওুপন্যাসক 
অচলা-চারন্রটিকেই মুখ্যত লক্ষ্য করেছেন এবং তার সমস্যাকেই প্রাধানা 
দিয়েছেন ৷ পুরুষ চরিন্র দুটি সেই প্রয়োজনে সৃষ্ট এবং একজন কিছুটা অস্পঙ্ট 
ও অন্যজন অপারণত। 

শৃধু 'ঘরে-বাইরে'ই নয়, পূর্ববত? “চোখের বাঁল', “নৌকাড়াব' ও গোরা, 
উপন্যাসেরও কিছু প্রভাব “গৃহদাহ'এ পড়েছে । মাঁহম ও সুরেশ__বিপরাত- 
স্বভাব এই বন্ধুযুগলের চরন্র-পারকজ্পনা 'চোখের বাঁল'র বিহারী ও মহেন্দ্রকে 
আনবার্ষভাবে স্মরণ করায়। ,দূই বন্ধুর একজন ধীরপ্রকীতি, অস্তমূখী ও 
সংযতাঁচত্ত ; অপরজন উদ্দাম, চণ্চল ও প্রবৃাত্তপরবশ । একজন দরিদ্ু অপরজন 
ধন । উভয়েই একই নারণর প্রণয়প্রাথথ । উপন্যাস দবটির উপসংহারে বিনয়- 
বানোদনন এবং মাহম-অচলা কথায় ও ভাবনায় বেশ কাছাকাছির মানুষ । 
প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, চারন্রাবশেষের একটি বিশেষ মানাসক অবস্থার প্রকাশে 
শরৎচন্দ্র তার উপন্যাসে 'চোখের বাঁল'র ভাষা পরন্ত গ্রহণ করেছেন । মাহমের 
রোগশয্যায় বসে সুরেশের ভাবনা মনে আসতেই অচলার ভয় হয়েছে সে 
কি নিজের অজ্ঞাতসারে সৃরেশকে ভালোবেসে ফেলেছে ? কিন্তু প্রাতিবারই এ 
আশঙ্কাকে সে অসঙ্গত অস্বলক বাঁলয়া উপহাস কাঁরিয়। উড়াইয়। দিতে লাগিল 
চোখের বাল" উপন্যাসে দৌখ, মহেন্দ্র যখন বিহারীর বিরুদ্ধে আশার প্রাত 
গোপন অনুরাগ পোষণের অভিযোগ এনেছে, তখন বিহারী একে “অন্যায়, 
অসঙ্গত, অমূলক' বলে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছে । 

“নৌকাড়ীব উপন্যাসে পরস্তী কমলাকে নিয়ে রমেশের যে সংকট, 
গৃহদাহ”-এর সুরেশ আর অচলার জীবনেও অনুরূপ সংকটের চিত্র দেখা যায় । 
( রমেশকে কমলা স্বামী বলে জানে, এতেই য। পার্থক্য | ) এই পর্বে 'নৌকা- 
ডঁব'-র চক্রবতাঁ খুড়োরই বিকল্প চারণ “গৃহদাহ'-এর রামবাবূ ॥ রামবাবূর 


শরংচন্দ্রের “গৃহদাহ' ২৮৫ 


সংগ্কারাঙ্ধতার দিকটি বাদে দু'টি চরিন্র মোটামুটি এক ধরনের | ব্রাহ্মসম্প্রদায়- 
ভৃত্ত কেদারবাবু ও তার কন্যা অচলার পারবারক জীবনের ছাঁব -এই 
পাঁরবারে হিন্দু যুবক মাঁহমের প্রবেশ-_"মাঁহম-অচলার প্রেম__অচলার পাণি- 
প্রাথণ মাহম প্রভৃতি প্রসঙ্গ 'নৌকাড়াব'*র ব্রাহ্ম পাঁরবারের- অন্নদাবাব ও তার 
কন্যা হেমনালন৭_ হেমনালিনীর প্রেমাকৃন্ট 'হন্দ্ব যুবক রমেশ কর্তৃক হেমনালনখর 
পাণপ্রার্থন৷ প্রভৃতি প্রসঙ্গের সঙ্গে সাদৃশাযুন্ত । “নৌকাড়বি'র ক্ষেমংকরাঁ 
গৃহদাহ”এ সুরেশের পাঁসতে রূপান্তারতা । উভয়েই নিষ্ঠাবতা হিন্দু বিধবা 
--দশর্ঘকালশন অভ্যাস ও সংস্কারবশে হন্দুসমাজের আচার মেনে চলেন, 
ছ্োয়াছ্'য়র বাদাবচার করেন । কিন সাত্যিকারের ঘৃণা কাউকে করেন না । 

সুরেশের পাস অচলাকে বলেছেন £ “আমর 'হন্দ্ুর ঘরের মেয়ে বলে কি 
এমান নির্বোধ, এত হীন বৌমা, যে, শুধু ধর্মমত আলাদা বলে তোমার মত 
মেয়েকেও কাছে বসাতে সংকোচ বোধ করব 2 ঘৃণা করা ত অনেক দূরের 
কথা |” ছ্োয়াহ্বীয়র বাদাবচার সম্পর্কে অচলার প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন-_ 
“সেটা ঘুণ। নয় মা» সে একটা আচার | ক্ষেমংকরী হেমন'লননকে বলেছেন-_ 
“কী কারব মা, সংস্কার, উহার ভালোমন্দ ডান নানা করিয়৷ থাকিতে পার 
না। তোমাদের লইয়াও যে এতট। ছুই ছুই কার, কু মনে করিয়ো৷ না মা। 
ওট। মনের ঘৃণ। নয়, ও কেবল একটা অভ্যাস” 

আবার, সুরেশের প্রচণ্ত। ও আ্ছিরতা, মাহমের সংযম ও ধাঁরতা, অচলার 
ন্থৈর্য ও দৃঢ়তা সাধারণভাবে গোরা” উপন্যাসের গোরা, বিনয় ও সূচারতাকে 
নে কাঁরয়ে দেয় । মাঁহমকে ব্রাহ্মপাঁরবারের প্রভাব হতে মুস্ত করতে 'গয়ে শ্রাহ্ম- 
দ্বেষী সুরেশ ানজেই সেখানে জাঁড়য়ে পড়েছে । বন্ধু বনয়কে ব্রাহ্ম মেয়ের 
আকর্ষণ হতে রক্ষা করতে গিয়ে গোরারও অনুরূপ অবস্থা ঘটেছে । 

হন্দ্ু সুরেশের মুখের দু'টি উীন্ত স্মরণ করা যাক্‌ :_ 


(ক) “যখন হিন্দুর বংশে জন্মোচ, তখন 'হন্দ্সমাজ রক্ষা করাই 
আমার কাজ । 


(খ) ( মাহমের প্রাতি ) “তোমাকে ভালবাস, এবং আরও কত বেশি 
ভালবাস আপনার সমাজকে ।” 

আর গোরার চাঁরন্রেও এই 'হন্দ্রত্বের গৌরবের দিকটিই তে প্রধান। সে 
বলে, “আম যে হিন্দু । হিন্দ্ধর্মের গৃঢ মর্ম আজ ন। বুঝি তে। কাল বৃঝব-_ 
কোনোকালে যাঁদ ন৷ বুঝ তবু এই পথে চলতেই হবে। হিন্দু সমাজের 
সঙ্গে পূরজল্মের সম্বন্ধ কাটাতে পাঁরান বলেই তে৷ এ জন্মে ব্রাহ্মণের ঘরে 
জল্মোছ, এমাঁন করেই জন্মে জন্মে এই হিন্দ্ধর্মের ও 'হন্দৃসমাজের ভিতর 


২৮৬ চারৎ-সম্পৃট 


দিয়েই এর চরমে উত্তীর্ণ হব। যাঁদ কখনে৷ ভূলে অন্য পথের দিকে একটু 
হেলি আবার 'ভ্বগুণ জোরে ফিরতেই হবে ।» 

আরও কিছু সাধম্্যের উদাহরণ : 

সুরেশের দবাষ্টতে অচল। £ “মেয়েটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ছিপাছপে পাতলা 
গঠন । কপোল; -চিবৃক, ললাট-_সমন্ত মুখের ডৌলটিই সুশ্রী এবং সৃকুমার । 
চোখ দৃ'টির দৃাণ্টতে একটি "চ্ছর বাঁদ্ধর আভা ।” 

সুচারতার বর্ণনা : “সে কীমুখ! প্রাণের আভা তাহার কপোলের 
কোমলতার মধ্যে কী সুকুমারভাবে প্রকাশ পাইতেছে । হাঁসতে তাহার 
অস্তঃকরণ কী আশ্চর্য আলোর মতে ফুটিয়া পড়ে । ললাটে কীবুদ্ধ! এবং 
খন পল্লবের ছায়াতলে দুই চক্ষুর মধ্যে ক 'নাঁবড় আনবচননয়তা |» 

অচলার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পয় সরেশের যে মানস প্রাতিক্রিয়া, 
সৃচারতাকে দেখবার পর গোরার অনৃভতির সঙ্গে তা তুলনীয় । এই আশ্চর্য 
সৌন্দর্য উভয়কেই 'বস্ময়ে অভিভূত করেছে__উভয়েরই মর্মমূলে নাড়া 
দিয়েছে । অবশ্য গোরার উপলান্ধতে যে গভনর দার্শানকতা ও কাব্যসৌন্দর্য 
প্রকাশ পেয়েছে, সুরেশ সেখানে পৌছাতে পারোনি। 

শরৎচন্দ্র ষে সচেতনভাবে এ-সব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে আদর্শ হিসাবে 
গ্রহণ করেছেন তা নয়, কিন্তু রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে নাবড় পারচয়ের ফলে যে 
ছাপ তার মনে মুঁদ্রুত হয়ে গেছে, আপন রচনায় তার প্রাতাবম্বন ঘটেছে । 
আত্মীকরণের ক্রিয়। সর্বন্ূই প্রায় সার্থক, কেবল আঁস্বক গভীরতা ও মনন- 
ম্লকতার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের আপোঁক্ষক দুর্বলত। সপন্ট হয়ে ওঠে । 


৮ 

আধকাংশ সমালোচক “গৃহদাহ'কে শরৎচন্দ্রের শ্রেম্ঠ বা অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচন। 
বলে মনে করেন । কয়েকটি আভমত দেখে নেওয়। যেতে পারে । 

(ক) টগৃহদাহ শরৎচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট উপন্যাসগ্বালর মধ্যে 
অন্যতম |” (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
“গৃহদাহ শরংচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস । ইহাতে নারীহদয়ের 
গভীরতম রহস্যের অপূর্ব আভব্যান্ত ও পৃঙ্খানুপুঙ্থ বিশ্লেষণ দেওয়। হইয়াছে । 
গঠনকৌশলের_াদক 'দয়াও এই উ্রপ্রন্যাস আদ্বতীয়। কাহিনীর আরপ্ত, 
পাঁরণাঁত ও পারসমাপ্তর মধ্যে আঁত্‌ সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে; কোথাও একট 
ঘটনা অনাবশ্যকরূপে বড় হইয়া উঠে নাই ; কোন অংশ হঠুৎ খাঁগুত হইয়া 
পড়ে নাই প্রত্যেকটি খগ্ডাচতই নিখু'ত হইয়াছে, আবার সকল খগুচিন্নুই 
হইয্লাছে একটি বৃহত্তর অংশের একামাত । ( ডঃ সুবোধচন্দ্ু সেনগুপ্ত ) 






শরংচন্দের “গৃহদাহ? ২৮৭ 


(গ) “গৃহদাহ শরংচন্দ্ের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্ত ।.*"ইহাকে একখানি 
নিখুত ও সবাঙ্গসৃন্দর উপন্যাস বাললে মাতরাঞজত উীন্ত হয় না।--"এই 
উপন্যাসে শরৎচন্দ্র নরনা গর অজ্জেয় ও রহস্যময় মনের গভীরে আলোকপাত 
কারয়৷ 'ববৃদ্ধ প্রবান্তর যে নিষ্ঠুর ও মর্নঘাতী সংগ্রামের রূপ দেখাইয়াছেন 
তাহার তুলনা অন্য কোথাও পাওয়৷ যায় না ।'*"লেখকের দৃন্টিভাঙ্গও এই 
উপন্যাসে সর্বাপেক্ষা বন্তুনিষ্ঠ, সংস্কারসুন্ত ও পক্ষপাতশূন্য । গঠনকৌশলের 
দিক 'দিয়াও এই উপন্যাস নিঃসন্দেহে সবশ্রেষ্ত 1” (ডঃ আজতকুমার ঘোষ ) 

সন্দেহ নেই, কাঁহনগর ঘনাপদ্ধত। ও সংহত, ঘটনার দ্রুতগাঁত ও ঘাত- 
প্রাতঘাত, পাঁরবেশানম্নাণের কৌশল ও মনন্তত্বীবশ্নেষণের স্ক্মত৷ 'গৃহদাহ' 
উপন্যাসটিকে একি 'বাঁশন্ট স্ৃন্টর মর্যাদ। দিয়েছে এবং উপন্যাসাঁশল্পন হিসাবে 
শরৎচন্দ্র এখানে সৃপ্রাতিষ্তত । নরনারীর হৃদয়সম্ত্রন্ধের যে 'নম্টুর ও বান্তব 
রূপ শরৎচন্দ্র এ কেছেন, স্বতল্মভাবে দেখলে তার মূল্যও কম নয় । একালের 
বাংল৷ কথাসাহত্য অন্ততঃ এই বশেষ ক্ষেত্রে শরতচন্দ্রের কাছে যথেন্ট ঝণী,। 

কিন্তু 'গৃহদাহ'-এর দুর্বলতাও কম নয় । ঘটনার মধ্যে প্রচুর আকস্মিকতা, 
চাঁরন্রব্যাখ্যাও বহুস্ছলে আঁবশ্বাস্য অথবা অসম্পূর্ণ । চারন্রের কথা ও আচরণ 
অনেক সময় আতিশয্যদৃন্ট মনে হয়। “বভন্ন ধরনের "কু উদাহরণ নেওয়া 
যাক্‌: 

(ক) মাহম ভিন্ন সমাজের মেয়ে অচলাকে 'ববাহ করতে চায়। এ 
ব্যাপারে সে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু সুরেশের আপান্ত অগ্রাহ্য করতেও প্রস্তুত । কিন্ত 
দশর্থাদন মাহমকে অচলার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে দেখা যায় নি। সে 
কখনও গ্রামে যায়, কলকাতায় আসে প্রয়োজনে, 'কন্তু অচলার সঙ্গে দেখ৷ 
করবার অবসর পায় না, বোধহয় প্রয়োজনও অনুভব করে না। অচলাকে সে 
চিঠিও লেখে না । এভাবে মহিমের অনুপাস্থীতির সুযোগে লেখক সৃরেশকে 
অচলাদের বাঁড়তে 'নয়ে গেছেন, কিছু জ্টলতা সৃম্টর অবকাশ তোর 
রুরেছেন। কিন্তু মাহমের এরূপ আচরণের সংগত কোনো ব্যাখ্যা মেলেনি । 

(খ) অচলার সঙ্গে-স্ব্প পাঁরচয়ের পরেই সুরেশ আপন বিবাহ-প্রসঙ্গে 
বলে বসে- “আপনাকে না জানিয়ে আপনার মত না 'নয়ে এ-সব কখনে। 
হবেই না, কারণ আপনাকে মাহমের সঙ্গে পৃথক করে দেখবার সাধ্য আমার 
নেই ।৮ এ উীন্ত আতিশযাযদুষ্ট । 

তেমন অস্থাভাঁবক মনে হয় তার মৃহৃতকাল পরের উীন্ত-_-“আমার ভঙ়্ 
হয়, যে পাষাণকে নয়ে আম কখনো সুখ পাইনি, তাকে নিয়ে আপান কি মূখ 
হতে পারবেন ?” 


২৮৮ শরৎ-সম্পৃট 


অচলার সামান্য কথাতেই আত্মবিস্ৃত স্বরেশ হঠাং আবেগভরে অচলার 
হাত টেনে নেয়, দ্-একটি কথ। বলেই আবার অপারসাঁম লঙ্জায় হাত ছেড়ে 
দয়ে পালিয়ে বায় । এ-সব চিত্র বিশ্বাসযোগ্য নয় । 

(গ) অচলার অনেক উীন্ত ও আচরণও অস্বাভাবিক মনে হয়। স্বামীর 
সঙ্গে কলহ ও অনেক কট্নবাকা 'বানময়ের পর অচল। এক সময়ে বলেছে-__ 
“এরা আমাকে বদ্ধ করে রেখেচে কোথাও যেতে দেবে না- আমি এখানে 
মরে বাবো । সুরেশবাবৃ, আমাকে তোমরা নিয়ে যাও-_যাকে ভালবাসনে, 
তার ঘর করবার জনয আমাকে তোমরা ফেলে রেখে 'দয়ো৷ না 1” 

স্বামীর বিরৃদ্ধে পৃর্জীভূত ক্ষোভ ও সেই মুহৃর্তের মানাসক উত্তেজনার 
বাঁহঃপ্রকাশ রূপেও এ ধরনের ডীন্ত আতশায়ত মনে হয় । অথচ উীন্তাটকে 
ঘটনাধারায় ষথেন্ট গৃবৃত্ব দেওয়। হয়েছে__সৃরেশের অচলাকে নিয়ে পালিয়ে 
যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে এ উত্কির দ্রপ্রসার+ প্রাতক্রিয়।৷ কার্ষকর 
হয়েছিল। 

আবার অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে বাধু-পারবর্তনোদ্দেশে বহির্ধান্তায় সূরেশের 
সঙ্গে অচলার একান্তে অনুচ্চ কণ্ঠে কথ বলা, কথ বলতে বলতে লক্জায় 
রাঙ! হয়ে যাওয়া, সহ্যা্বিণীর প্রশ্নে অন্যমনস্কভাবে সুরেশকে স্বামীরূপে 
পারচয় দান, সুরেশের 'র্যাপারে'র খুঁট টেনে ধরে অচলার কথা বলা এবং সে 
দৃশ্যাটি আবার মাঁহমের চোঞ্সে পড়া প্রভীতি অনেক ঘটনাই বড়ো বোশ 
সাজানে। মনে হয় । 

(ঘ) মাঁহমের আচরণও সবন্ন যুন্তগ্রাহ্য নয় । তার আঁতারন্ত গান্তীর্য 
একটু বাড়াবাঁড় মনে হয় । 

মুণালের লেখা একটি চিঠি অচলার হাতে পৌছয়ে দিয়ে ওপন্যাঁসিক 
তার মনে সন্দেহ জাগয়ে তুলেছেন এবং স্বামশ-স্লীর 'বরোধে নূতন ইন্ধন 
নগিয়েছেন, কিন্তু এই মিথ্যা সন্দেহ দূর করার দায়ত্ব কি মাহমের ছিল না ? 
অচলার এরূপ ভূল হত না “একবার যাঁদ সে ম্বণালের এঁ ভাষাটুকুর উপরেই 
তাহার সমন্ত চিন্ত ঢাঁলয়। না দিয়া সেই মৃণালকে একবার ভাববার 
চেপ্টা করিত । অচলার এ সন্দেহকে যাঁদও বিশ্বাস কর! যায়, মাহমের 
নিল্ষিয়তাকে নয় । 

এ চিঠির ভাষাও আতিশষ্যদুষ্ট | 

(৬) উপন্যাসে আত-নাটকাঁয় মৃহূর্তের বছুলতায় সামাজিক উপন্যাসের 
বন্তুধার্ণত। ক্ষু্ হয়েছে । এখানে বিশেষ বিশেষ মৃহূর্তে সুরেশ ও মাহমের, 
উপাঁস্থাত ঘটে । 
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(চ) স-চেয়ে আবশ্বাপ্য হল সুরেশের অচলাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
ঘটনাটি । 

প্রথমত, মাহম ও অচল। বদেশযান্রায় পৃথক শ্রেণীর যাত্রী কেন £ সামান্য 
অর্থ সাশ্রয়ের যুন্ত অগ্লাহ্য । 

'দ্বতীয়ত, সুরেশের এ স্থলন ক সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে ? 

তৃতপয়ত, অচলা এমন একটি অসম্মানজনক ঘটনা এবং তজ্জনিত অবশ্থ- 
সংকটকে অসহায়ভাবে মেনে নেবে কেন 2 

সুরেশের প্রীতি মোহ থাকলেও তার পক্ষে এ স্বাভাঁবক নয় । 

(ছ) ম্ব্ণাল চারন্র্ট বিশেষভাবে উদ্দেশ্মূলক এবং সে কারণেই চীরন্রাট 
অত্যাঁধক প্রাধান্য পেয়েছে । হিন্দ্রন্নের অত্যাজ্য পাতি-সংস্কারের জাদর্শাটি 
তার মাধ্যমে প্রচার করা ওপন্যাঁসকের উদ্দেশ্য এবং বড়ো সহজেই তাকে 
জয়শ করে তোলা হয়েছে । অচলার সমস্যাচন্রণে শরংচন্দ্র যতটা আধুনিক 
মনের পারচয় দিয়েছেন, সেই বস্তুতনুতা অনেকটাই ক্ষুপ্ন হয়েছে মৃণালের মধ্য 
দয়ে সংস্কারের মাহমা ঘোষণায় | 

একাঁদকে রামবাবূর আচারপরায়ণতাকে আঘাত করে শরংচন্দ্র প্রগাঁতশীল 
আধুনিকদের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন, অনা'দকে মৃণালের সতীত্ব সংস্কারের 
জয়ধবান দিয়ে রক্ষণশশল প্রাচীনদের তুন্টিবধান করেছেন । উভয় গোচ্ঠীর 
কাছেই শরৎচন্দ্র প্রিয় হতে পেরেছেন, কিন্তু মনন-নির্ভর ঝল্ভু বলিষ্ঠ ব্যান্তত্বের 
পাঁরচয় দিতে পারেন ন। 


৩ 


পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মাহমের চীরন্রের পাঁরকজ্পনায় “ঘরে-বাইরে 
নাখলেশের প্রভাব পড়েছে । কত্ত নাখলেশের মধ্যে জীবনবোধের যে 
গভশরতা।, মাঁহম-চারন্রে তা অনু্পাঙ্থত। নাখলেশ ভাবপ্রবণ, কম্পনাপরায়ণ 
ও আদর্শানম্ঠ ৷ দাম্পত্য প্রেম সম্পর্কে, দেশসাধনা সম্পর্কে তার ?নজস্থ একটি 
দর্শন আছে । তার চিন্তায় ও আচরণে এই জীবনাদর্শের প্রকাশ । কোথাও 
তাকে অস্পন্ট অসমঞ্জস মনে হয় না। তুলনায় মাহম অনেক অস্পন্ট । 
নাখলেশের তুল্য ব্যাস্তত্ব বা জীবনবোধের আঁধকারী হতে ন। পারায় অপরাধ 
নেই, চাঁরন্র হিসাবেই মাহম সত্য হয়ে ওঠে নি- চারনরসৃষ্টির দূর্বলতা সেখানে । 

[িবাহ-পূর্ব জীবনে মাহম ঠিক 1কভাবে অচলাকে আকর্ষণ করোৌছল ত। 
বোঝা৷ যায় না । আর যে মাহম অচলাকে ভালোবেসে আপন সমাজ ও বন্ধুকে 
পর্যন্ত অস্বীকার করতে প্রস্তুত তার নির্বিকার গুদাসীন্যের কারণও স্বচ্ছ 
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নয়। স্তীর প্রাত তার আচরণ অকারণে কঠোর ও সহানুভূতিহীন । 'মাঁহম 
চিরাদনই নিঃশব্দ প্রকৃতির লোক ; আবেগ উচ্ছাস কোনাঁদন প্রকাশ করিতে 
পারে না” _এ ব্যাখ্যায় তার অকারণ কাণিনোর উত্তর মেলে না। যে অচল! 
সকল বাধ। অগ্রাহ্য করে স্বরূপে তার পাশে এসে দীঁড়য়েছে, আবাল্য শহর- 
বাস হয়েও গ্রামের প্রাতিকুল পারবেশে বাস করতে "দ্বিধা করোনি, স্বামীর 
দারদ্রাকে মেনে নিয়েছে, তার প্রাত মহিমের নির্লিপ্ত ব্যবহারের মধ্যে একটি 
আশ্চর্য শঁতলতা আছে । *অচলাকে সে ( মাহম ) যথার্থই সমস্ত হদয় দয়া 
ভালোবাসয়াছল ।,--ওপন্যাঁসকের এ মন্তব্য সত্ত্বেও চরিন্রের মধ্যে সত্যাট 
সম্যক্‌ প্রাতঙ্ঠিত হয়ে ওঠোঁন | 

তাদের দাম্পত্য জীবনের পাঁরণাম অনেকটা তার নিজের সান্ট। অচলার 
কাছে সে নিজেকে সহজভাবে প্রকাশ করতে পারে'ন- প্রকাশ করবে না এই 
যেন তার সংকল্প | অস্বাভাবক গান্ভীর্ষের জা:বণে সে নিজেকে আবুত করে 
রেখেছে । 

তবে তার স্বভাবে যে স্থর্য ও সাহঞ্ু তা মাছে, তার গৌরব তার অবশ্য 
প্রাপ্য । বাইরের অঘাত ও আকুমনণের সঙ্গে প্রেমের অপমানের বেদনা সে 
'নঃশব্দে বহন করেছে । তার গৃহ বাহির ও £ভতর থেকে জ্বলে উঠেছে সে 
দাহকাশান্তকে সে আাপনার মধ্যে সংহরণ করে নেবার সাধনা করেছে । 
তার পর একাঁদন তার কাছে আহ্বান এসেছে প্রাতকুল পারপার্থের সঙ্গে 
সামঞ্জস্য বধানের । অচলার সমস্যা তাকেই সমাধান করতে হবে। সে 
সমাধান সহজপাধ্য নয় । অচলাকে গ্রহণ কর। বা ত্যাগ করা-কোনোটিই 
সহভ ণয়। 

সোঁদন ন্বিধা ছিল, কন একে জয় করবার ইচ্ছাও ছিল । সংস্কারান্ধ 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রামবাবুর নষ্ঠুরতায় মাহমের মনে প্রশ্ন জেগেছে একোন্‌ ধর্ম যা 
ঘ্লেহের মর্ষান অস্বীকার করে 'নঃসহায় নারীকে অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে? 
মানবজশীবনে এর প্রয়োজন য়তাই বাকী 2 ধর্মের নামে আচারপরায়ণতাকে ই 
যে স্বীকার করে নিয়েছে, যার সামান্যতম প্খলনকেও সে পাপ বলে মনে করে, 
অন্তরে সে কোন্‌ সত্য বন্তু বহন করছে 2 এ প্রশ্ন শরৎচন্দরেরই । হিন্দরধর্মের 
জড়ত। ও সংস্কারান্ধতাকে তান এভাবে বারেবারেই আঘাত করেছেন । যে- 
মহিমের মধ্য দিয়ে এ-সব প্রশ্ন তান করেছেনঃ তান এ মুক্তদাণ্ট ছল। তবু 
শেষ গৌরবটকু ওপন্যা'সক প্রকাশ্যে তাকে দিতে চানান। তাই আত্মাবঞ্লেষণের 
অন্হাতে তার সামারক পলাগ্নন-প্রচেন্ট। এবং সেই দ্বিধা থেকে মবণালের 
সাহায্যে তাকে রক্ষ। পেতে হয় ॥ ওুপন্যাঁসক মৃণাল-চারন্রের 'মাহম৷ বাড়াতে 
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না চাইলে সমস্য। সমাধানের দাঁয়ত্ব মাহমকেই দেওয়। হত এবং সেটিই অনেক 
বেশি স্বাভাবক হত। 

সুরেশন্ঠারন্রে সংরাগরন্ত কামনার দিকাট চমৎকার ফুটেছে । তার আবেগ, 
আঁভমান, অসংযম, লোভ ও কামনার চিন্নগল অত্যন্ত সন্শব ৷ কামনায় অন্ধ 
হয়ে সে তার 'বিচারবৃদ্ধি হারিয়েছে, ঈধষার তাড়নায় হখন ও কুাসত বাক্য 
প্রয়োগ করেছে, নিম্ধজলতার ক্লোধে নিষ্ঠুর আঘাত করেছে । এসব মুহৃতে 
'ঘবে-বাইরে'র সন্দঈপের চেয়েও সে বান্তব । “চারিত্হীন'-এর সতাীশের ছাচে 
চারটি আঁঞ্ত, কত তার মধ্যে চাণ্ুল্য ও তীরুতা বেশি । 

কব এৃধু কানোন্মন্ততায় একট চাঁরত্রের সম)কু পাঁরচয় নয় । সামাগ্রক 
[বচাবে সৃরেশ-চাঁরন্রেব পাঁরকল্পনায় শট আছে । তার আচরণের অসংগাঁতর 
কিছু উদাহবণ আগেই দেওয়া হয়েছে । এমন একটি প্রচণ্মনোবেগসম্পন্ন 
মানুষ এয দূর্বার, অপ্রাতিরোধা_াকৰু কথায় কথায় তার চোখে জল আসে। 
চারতাটর ভারসাম্য এর ফলে ন্ট হয়েছে। 

কয়েকট চিত. 

ক, “লামার ভয় হয়, যে পাষাণকে ানয়ে আম কখনো সৃখ পাইীন, 
তাকে নিয়ে আপানই কি সুখী হতে পারবেন 2 বলতে বালতেই তাহার 
চোখ দৃটো। অশ্টজলে ঝক্ঝক্‌ কাঁরয়া উঠিল । 

(খ) "তুমি যে আমার নও আর একজনের, একথা আম ভাবতেও 
পাঁরনে । তোমাকে পাব না মনে হলে আমার পায়ের নীচে মাটি পর্যন্ত যেন 
টলতে থাকে 17771 গাড়ী গাঁলতে ঢুকতেই একট। উজ্জ্বল আলো সৃরেশের 
মুখের উপর পাঁড়য়৷ ভাহার দুই চক্ষুর টলটলে জল অচলার চোখে পাঁড়য়। গেল । 

(গ) "ব্যস, এই আমার চিরজঈবনের সম্বল রইল অচলা, এর বেশি আর 
চাইনে ।” বাঁলয়া এক মৃহ্র 'স্ছর থাঁকয়। কাঁহল, তুম যখন পাষাণ নও, 
তখন এই শেষ ভিক্ষে থেকে আর আমাকে কিছুতে বণিত করতে পারবে না। 
তোমার সুখের ভার যার ওপর ইচ্ছে থাকুক, 'কন্বু তোমার হাত থেকে দুঃখই 
যখন শুধু পেয়ে এসোঁচঃ তখন তোমারও সমন্ত দৃঃখের বোঝা আজ থেকে 
আমার থাক-_-এই বর আজ মাগি-আমাকে ভিক্ষা নাও ।' বাঁলতে 
বাঁলতেই অশ্রুভারে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়।৷ গেল । 

এরূপ চিন্ত আরও আছে । সৃরেশের মধ্যে অনেক আপাত-বরোধ ছিল, 
এট লেখকের যুন্ত । 'কন্তু সাহত্যে এর সবটাই দেখাবার প্রয়োজন নেই। 
এই আতিশয্যমূলক চিন্রে চারননটির গৌরব বাড়েনি । আর প্রয়োজনের কথা 
যাঁদ তোল! যায়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে__এই চোখের জলেই ক সে অচলার মন 
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জয় করতে চেয়েছিল, অথবা পেরোছল ? আসলে ওপন্যাসক সুয়েশ-চরিতে 
একটি আবেগপ্রবণ, খেয়াল", বার্থপ্রেম মানুষের বেদনার দিকটি দেখাতে 
চেয়েছিলেন । কিন্তু সেজন্য চোখের জলের উপর এত বোঁশ নির্ভর করার 
প্রয়োজন ছিল না। 

চরিন্রটির পারণাত সু-আঁঙ্কত । অচল৷ সম্পর্কে তার বিচার তুল হয়েছে, 
দেহধর্মকেই সে বড়ে। করে দেখোছল, যে-কোনে। উপায়ে প্রবত্তর চারতার্থতাই 
তার কাছে সত্য বলে মনে হয়োছল-_-একদিন তার ভূল ভেঙেছে ; সোঁদন 
'ক্ষম৷ চেয়ে কাব্য করবার” ব৷ ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের দুর্বলতা, সে দেখায় 
নি। আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করবার বাঁলঘ্ঠতা, আনবার্ধ পাঁরণামকে 
মেনে নেবার শান্ত সে দোখয়েছে। 

অচলা-চরিঘে শরৎচন্দ্র নারীর দ্বৈত আকর্ষণের চিন্ন দেখাতে চেয়েছেন । 
অচলার কুমারী-জীবনে দৃই বন্ধু তার সামনে এসে দীড়িয়োছল । হাদয় কাকে 
চায়, সদন এ নিয়ে তার মনে প্রশ্ন ছিল না। 'পিতৃধণ প'রশোধের জন্য 
সুরেশের কাছে সে কৃতজ্ঞ, কিবু এর বিনিময়ে সে মহিমকে অস্বীকার করে 
সুরেশকে বিবাহে সম্মত হয় নি । এমন কি, মহিমকে না পেলেও নয় । বাবার 
ইচ্ছার বিরূদ্ধে যেতেও সে ভয় পায় নি বা '্বিধাগ্রন্ত হয় ?ন। 

বৃ দাম্পত্য জবনে মাহমের আত-নির্লিপ্ত ও 'নরৃচ্ছাস প্রকৃতি স্বামী- 
স্ীর মধ্যে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠবার পথে বাধা হয়ে উঠেছে । স্বামীর হাদযেব 
সন্ধান অচল৷ পায়ান, 'নিজেকেও পূর্ণ রূপে সমর্পণ করতে পারে নি । এর সঙ্গে 
মাহমের দারদ্যু, পল্লশর পারবেশে অচলার নিঃসঙ্গ জাঁবন, মৃণালকে ঘিরে 
সন্দেহ প্রভীতি অচলার মনকে আঘাত করতে শুৰবু করেছে । সমস্যাটি 
মূলত চাঁরন্রগত, সে সমস্যাকে পাঁরপার্থ আবার প্রবল ও জটিল করে তুলেছে । 
সামায়ক উত্তেজনাবশে অচল। মুখে যাঁদও বলেছে ষে স্বামীকে সে ভালো 
বাসে না, তার অন্তরের কথা কখনও তা নয়। দৃঃখের দিনে এ সত্য আপনা 
থেকেই প্রকাশ পেয়েছে । আগ্রদাহের ফলে সর্বস্থান্ত স্বামীর মুখের দিকে 
তাঁকয়ে অচলার হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে । এমন বিপদের দিনে সে তার 
সকল জাগাঁতক সম্পদ ও অন্তরের ধশ্বর্য নিয়ে স্বামীর পাশে এসে দাড়াতে 
চেয়েছে । বলেছে__'আমার গলায় দ্বার দলেও, এখন তোমাকে একল৷ ফেলে 
রেখে আমি যেতে পারব না|” সৌঁদন মাহম সহজ মনে প্লীর এ মনোভাবকে 
যথা-মূল্য দিতে পারলে ভালে৷ হত | 

আবার অসৃষ্থ স্বামীকে সেবাষয়ের মধ্য দিয়ে যোদন অচল। কাছে পেয়েছে 
সেটি তার জশীবনের স্মরণীয় দিন | মাহম আকুল কণ্ঠে তার সেবাণলান্নধা 
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কামন। করেছে এবং এর প্রাতিক্রিয়ায়-_-'আর সকল কথার মধ্যে স্বামী যে 
তাহাকে ছাঁড়য়া আর স্বর্গে বাইতেও ভরস। করেন না, এই কথাটা 'মিশিয়া 
যেন তাহার সমন্ত চিন্তাকেই একেবারে মধূময় করিয়৷ তুলল |, 

অচলার দুর্ভাগ্য ষে তার জীবন সরল পথে চলে নি । মাঝখানে সুরেশ 
এসে হিসাবে গরমিল করে 'দয়েছে । কিন্তু সুরেশের প্রাত অচলার প্রকৃত 
মনোভাব কী ছিল ? প্রথম পর্বে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে কিছু শ্রদ্ধা, আর ছিল কর্ণ! 
ও সহানৃভতি । তাকে বিবাহ করবার জন্য সরেশের কাতর অনুনয়ে ও চোখের 
জলে নারার হৃদয় স্বাভাবিকভাবেই হয়তো কখনও াবচালত হয়েছে এবং এমন 
একটি মুহ্র্ত এসেছে যখন “মুহ্‌ঠের কবৃণায় মে কোনদিন যাহা করে নাই, আজ 
তাহাই করিয়া বাঁসল | সন্মুখে ঝীকয়া পাঁড়য়া হাত দিয়া তাহার অশ্রু মুছাইয়। 
দয়। বাঁলয়। ফোলিল, আম কোনাদনই বাবার অবাধ্য নই । [তিনি আমাকে ত 
তোমার হাতেই দিয়েছেন 1” 

এ দুর্বলত]। স্পন্টতই করুণাপ্রসৃত । সৃরেশের প্রেমের প্রাতদান দেবার 
অক্ষমতায় অচলা যে বেদনা বোধ করে, সে দুর্বলতা মানাবক | সৃরেশের শীর্ণ 
চেহারা দেখে অচলার উদ্বেগ প্রকাশ এবং তাদের সহযান্রী হবার অনুরোধও 
সহানৃভীত ও মমত্ববোধের স্বাভীবক আভিব্যান্ত । তবু অচলার চোখের জল 
নিয়ে কু বাড়াবাড় কর! হয়েছে । 

আপন বিকৃত কামনার দর্পণে সুরেশ অচলাকে দেখোঁছিল । অচলার বন্ধৃত্ব, 
প্রীত ও সহানৃক্াঁতিকে সে ভূল বৃঝোছল । এব্যাপারে অচলার দায়ত্বও ছিল । 
আপন জাবন 'দিয়ে সূরেশ একদিন অচলাকে বৃঝেছে | মহিমকে সে বলেছে__ 
“অচল যে তোমাকে কত ভালবাসত, সে আমিও বুঝিনি, তুমিও বোঝ নি-_ 
ও [ানজেও বুঝতে পারোন ।' অচলাও বলেছে-_যাহাকে কোনাঁদন ভালবাসে 
নাই, সে-ই তাহার প্রাণাধক, শৃধু এই 'িথ্যাটাই কি সবাই জ্ানয়া রাখল ? 
আর যাহ সতা, সে কি কোথাও কাহারে। কাছেই আশ্রয় পাইল না 2 স্বামীর 
প্রীত গভাঁর ও আবচল প্রেম ছিল বলেই প্রচণ্ড দুর্যোগের পরেও অচল। বলতে 
পেরেছে__“তৃঁম ছাড়া আর যে কেউ নেই", "তুম যা ছকুম করবে, আম তাই 
করব', 'তোমাকে হারিয়ে পর্যন্ত ভগবানকে আম কত জানাচ্ছ,হে ঈশ্বর ! আম 
আর পারনে- আমাকে তুম নাও ! কিন্তু তাঁনও শৃনলেন না, তুমিও শুনতে 
চাও না।' দুর্বল দেহ 'নিয়ে স্বামীর হাত ধরে দাঁড়য়ে স্থুর কণ্ঠে বলেছে__ 
“আর আম দুর্বল নই, তোমার হাত ধরে যত দূরে বল, যেতে পারব ।+ 
ববাহের সময় শুভদৃষ্টির মুহূর্তে মনে মনে যে শপথবাণী উচ্চারণ করেছিল-__ 
“প্রভু, আর আঁম ভয় কারনে । তোমার সঙ্গে যেখানে যে অবস্থায় থাঁকনে 
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কেন, সেই আমার স্বর্গ; আজ থেকে চিরাঁদন তোমার কুটারই আমার রাজ- 
প্রাসাদ । সেটিই এতাঁদনে এভাবে উপলা্ধর সত্য হয়ে উঠেছে । 
অচলার জীবনের মধ্যবতর্ঁ একটি অধ্যায়ই সর্বাপেক্ষা জঁটল। সুরেশ 
তাকে ভূল বুঁঝয়ে দ্রেন থেকে নাময়ে এনৌছল । কন্বু তারপর সৃরেশের 
উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেও অচল৷ এ অবস্থা মেনে 'নয়েছে কেন? সে ত্রাঙ্গ- 
সমাজের মেয়ে-_শিক্ষিতা ও স্বাধীনচেতা । স্বামী বা পিতার নিকট ফিরে 
যেতে যাঁদ সেই মুহূর্তে সংকোচও থাকে, তবু সৃরেশের আশ্রয় ছেড়ে সে স্বাধীন 
ও সম্মানজনক জীবন যাপনের কথা ভাবোন কেন 2 এর একমান্র মনন্তাত্বক 
ব্যাখ্য। এই হতে পারে যে সুরেশের প্রঘত তার অসংজ্ঞান মনের আকর্ষণ ছিল। 
এ ব্যাখ্যায় ওপন্যাঁসকেরও সমর্থন আছে। স্রেশকে আপন অগোচরে 
ভালোবেসে ফেলেছে কি না, এ সন্দেহ অচলার মনেও একসময়ে জেগেছে । 
রুগ্ন স্বামীর শিয়রে বসেও অচলাকে তার সম্পর্কে সুরেশের আগ্রহ-ওদাসীন্য 
নিয়ে ভাবতে দেখ যায়। সুরেশকে ভালোবাসার সন্দেকে সে অবশ্য 
'অসঙ্গত অমূলক' বলে উড়য়ে দিতে চেয়েছে, তব্‌ “ছায়ার মত কথাটি তার 
মনের পিছনে' লেগে রয়েছে । তার ঘুমন্ত দেহের উপর সূরেশ আপন কম্বলটি 
সযত্বে বিন্ন্ত করে দিয়ে গেছে__কল্পনায় সৃরেশের সেই মুহূর্তের 'আনত 
সতৃ্ণ দৃষ্টি" অনুভব করে অচল৷ রোমা”ত হয়ে উঠেছে । অচলার কিছু 
আচরণ ও ডীন্তও এ মনোভাকের সমর্থনে দেখানে। যায় । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
সূত্রের সন্ধান মেলে শেষ পর্বে অচলার আয্মসমীক্ষায়-_-“কন্বু এ কুরুক্ষেত্র কেন 
বাঁধল ? কে বাধাইল 2 এই যে মানৃষাঁট তাহার সকল এরশ্বর্য, সকল সম্পদ, 
সকল আত্মীয়পারজন হইতে 'বাচ্ছন্ হইয়া এমন একান্ত নিরৃপায়ের মরণ 
মারতে বাঁসয়াছে, এই ক কেবল এত বড় বিপ্রব এক! ঘটাইয়াছে ? আর ক 
কাহারও মনের মধ্যে লুকাইয়া কোন লোভ কোন মোহ ছিল না; কোথাও 
কোন পাপ কি আর কেহ করে নাই ?” পুরুষের কামনাপ্রবণ মূর্তিটি নারধর 
মনে মোহসণ্টারও করেছিল । অচলার এই দ্বৈত সন্তার ব্যাখ্য। সাধারণভাবে 
গ্রহণযোগ্য । 
ওপন্যাঁসক দেখিয়েছেন, সৃরেশের প্রীতি বিতৃা সত্তেও তাকে সুখে 
রাখবার জন্য তার যে বিপুল আয়োজন, তার 'দুর্নিঝার মোহ'ও অচলাকে এক 
দিক থেকে আকর্ষণ করেছে । (যে সমাজ, সংস্কার ও জখবনযান্রার মধ্য দিয়ে 
অচলা বড়ে৷ হয়ে উঠেছে, সেখানে এমর্য ও বিলাসের প্রাত মানুষের আকণ্ঠ 
পিপাসাকেই সে দেখেছে । হিন্দ্ধর্মের অনুকরণে সেখানে পরকালের আশায় 
ইহলোকের সৃখভোগ থেকে মানুষ নিজেকে বাণ্চিত করে না । অচলাও সেই 


শরংচল্লের গৃহদাহ' ২৯৫ 


জীবনাদর্শে বিশ্বাসী ও অভ্যন্ত ৷ হিন্বুনারশর “অত্যাজ্য সতঈধর্মে'র সংস্কারেও 
তার বিশ্বাস নেই । তাই সৃরেশের সঙ্গে তার অসামাঁজক সম্বন্ধে লচ্জা ও 
অপমান বোধ করলেও ধর্ম ও পরকালের ভয় তার মনে জাগোন । 

কিন্তু তবু প্রশ্ন থাকে-__সুরেশের প্রাতি মোহের শান্ত কি এত প্রবল যা 
অচলাকে একন্ন নীশিষাপনে প্রবৃত্ত কারয়েছিল ১ তাহলে অচলার পরমূহর্তের 
মৃ্তীাটি কখনও এরূপ হত না তাহার মুখ মড়ার মত সাদা, দ্ুই চোখের 
কোলে গাঢ় কালিম৷ এবং কালো পাথরের গ দিয়া যেমন ঝরনার ধার। নামিয়া 
আসে, ঠিক তেমাঁন দুই চোখের কোল বাহ অশ্রু ঝাঁরতেছে 1 ঘটনাটিকে 
ওপন্যাঁসক ম্লতঃ পাঁরপার্খীনভরূপে দোঁখয়েছেন । এর সঙ্গে অচলার 
অসংজ্জান মনের আকর্ষণের কোনো সংযোগ নেই । ডিহরী-বাস পর্বে অচলার 
মৃীটি তাই সর্বদাই বিষপ, 'রন্ত ও করুণ। কিনব অচলা আদো কেন এ 
অসম্মানজনক প্রাতাদনের একন্ন বাসের ব্যাপারটিকে মেনে নিয়েছে, তর 
কোনে সংগত ব্যাখ্যা নেই ॥ অচলা স্বামীকে ত্যাগ করে সৃরেশকে গ্রহণ করতে 
পারে, অথবা, একক জীবন যাপন করতে পারে, কিন্তু এই মিথ্যাকে সে আশ্রয় 
করতে পারে না। ওপন্যাসক একটি দৃঃসাহাঁসক দৃশ্য আকবার প্রলোভনে 
অচলার প্রাত আবচার করেছেন । চারন্রসৃন্টির এটুকুই যা ল্রাট। 

শরংচন্দের মধ্যে একই সঙ্গে রক্ষণশীল ও সংস্কারমুস্ত দৃষ্টভাঙ্গ লক্ষ্য করা 
যায় এবং আশ্চর্য কৌশলে তিনি তার সাহত্যে এ দৃয়ের সহাবস্থানও 
দোঁখয়েছেন । হয়তে। এভাবে একট। সমতা রক্ষা করার গোপন ইচ্ছ। তার 
মধ্যে ছিল | তাই 'চারগ্রহীন'-এ িরণময়কে একেছেন, তো পাশে সূরবালাও 
আছে । শ্রীকান্ত উপন্যাসে অভয়া আছে, আবার অন্নদাদাদও আছেন । 
শরৎচন্দ্র শ্রদ্ধ। পেয়েছে অন্লদা-সূরবালারা_ হিন্দ্নারীর অত্যাজ্য পাতি-সংস্কার 
ও স্বামী-স্ত্রীর জন্মজন্মান্তরীণ সম্মন্ধে যাদের শ্বাস অটল । *গৃহদাহ' 
উপন্যাসেও শরংচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের অচলাকে এ'কেছেন, আবার তার বিপরীতে 
হন্্রসমাজের বিধবা মুণালকেও এনেছেন । পদে পদে তান মৃণালকেই 
[জাতয়ে দিয়েছেন । বাইরের দিক থেকে দেখলে সংসারে সে পায়ান কছুই__ 
বৃদ্ধ স্বামী, বুগ্রা শাশুড়ীকে নিয়ে নিঃসন্তান নারীর সংসার ; শেষ পর্যন্ত সে 
ণবধবা। তার আদর্শ 'হন্দ্র নারীর একানম্ঠতার সংস্কার । তার কথায়__ 
“স্বামী 'জানসটি আমাদের কাছে ধর্ম, তাই তিনি নিত্য । জীবনেও নিত্য, 
মৃত্যুতেও নিত্য 1 স্বামী যেই হোন, যেমনই হোন তিনিই তার ইহকাল, 
[তানই তার পরকাল। এই সতশধর্মের জোরেই ম্ব্ণাল সকলের শ্রদ্ধার পান্নী__ 
মহশয়সধ নারী । সকলেই তার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জীল নিবেদন করেছে । সুরেশ 





২৯৬ শরং-সম্পৃট 


বলেছে__এ হতভাগ্য দেশের আজও যাঁদ কু গৌরব করবার থাকে ত সে 
তোমার মত মেয়েমানুষ। ত্রাক্ম কেদারবাব্‌ পর্যন্ত বলেছেন_-এ মেয়ে স্তী- 
লোকের মধো রক্স।' মাঁহমও শেষ পর্যন্ত মুণালের 'পরেই অচলার আশ্রয় 
সন্ধানের ভার দিয়েছে । ম্বণালের উত্তর কা হতে পারে সে সম্পর্কে কোনো 
অনুমানের অবকাশ থাকে না এবং তার উত্তর স্বাভাবিকভাবেই স্পন্ট। মাঁহমকে 
সে বলেছে-_-“আশ্রমই বল আশ্রয়ই বল, সে যে তার কোথায়, এখবর 
সেজাঁদকে আম দিতে পারব, কন সে ত তোমারই দেওয়া হবে ।” গাহ্‌স্থাশ্রম 
ব। গৃহাশ্রয়ই নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় পাতিব্রত্যই নারীর সর্শ্রেষ্ত ধর্ম॥। এ 
উপন্যাসের বন্তব্য কি তাহলে এই 2 একালের অচলাদের বিপরশতে মুণালই 
কি শরৎচন্দ্রের উত্তর ১ 

হিন্দ্ধর্মের শিক্ষায় মৃণাল সহজ উত্তরাধকারস্ত্রে যে বিশ্বাস লাভ করেছে, 
ব্া্ম সমাজের অচলা সে শিক্ষা পায়ান বলেই তার জীবনের ভিন্ত এত দূর্বল 
_কেদারবাবু ও অচল! উভয়কে 'দয়েই শরংচন্দ্র এরূপ স্বীকারোন্ত করিয়ে 
নয়েছেন । মুণাল ও অচলাকে বলোছল :-__-“আমাদের শিক্ষা ও চিন্তার ধারা 
আলাদা ভাই,****. হুমি হয়ত ঠিক বুঝতে পারবে না, কিন্তু একথা আমার 
ভুলেও অবিশ্বাস কোরো না যে, স্বামীকে যে স্তী ধর্ম বলে অন্তরেব মধ্যে 
ভাবতে শেখোন, তার পায়ের শৃঙ্খল চরাঁদন বন্ধই থাক্‌, আর মুস্তই থাক্‌ এবং 
নিজের সতীত্বের জাহাঙ্গটারে সে যত বড় বৃহংই কঞ্পন। করুক, পরীক্ষার 
চোরাবালি:ত ধরা পড়লে তাকে ডুবতেই হবে|? জীবনের আভিজ্ঞতায় 
অচলাও এ সত্য স্বীকার করেছে ।) 

কিন্বু এ বন্তব্য যেমন প্রচারমূলক ও অসম্পূর্ণ, তেমান অনা্ণকে বড়! 
বোঁশ সরলীীকৃত । এ বন্তব্যে হৃদয়ের দিকটি উপেক্ষিত । সংস্কারের মধ্ো 
সকল মানুষের আশ্রয় ঘটলে তো হৃদয়সমস্যার উপসর্গই থাকত না। এ 
সংস্কার যাদের মধ্যে নেই, তারাই কি চোরাবালির 'শকার ১? আর সংস্কারানু- 
গত্যেই কি জীবনের পূর্ণতা ও চাঁরতার্থতা 2 





শরৎচন্দ্র উপন্যাসের আঙ্গিক প্রসঙ্গে 
ডঃ উজ্ছবল মজুমদার 


বাচ্ছিন্ন 'বাক্ষপ্ত কৈশোর এবং দৃরন্ত দুঃসাহসিক গজ্পের মতো দায়ত্বহীন যৌবন 
নিয়ে শরৎচন্দ্র তার গজ্প-উপন্যাসের উপকবণ সংগ্রহ করে প্রায মধ্যব্যসে তার 
নাটকীয় কথাশল্পগৃণে 'অপরাজেষ' হয়ে উঠোছেন । গল্প উপন্যাসের ক্ষে্র 
তার আবির্ভাব তার পক্ষে কিছুটা সৌভাগ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়য়োছল এই 
কারণে যে ঠিক সেই সময়ে বাঙাল তান সামাজক সন্তায এক বিশেষ বেদনায় 
বিষগ্ন হয়ে পড়েছিল এবং শরৎচন্দ্র সেই বেদনাটিকেই তীব্র আভমানক্ষুবধ 
ভাষায় ও আবেগাসন্ত কাহনঈবন্যাসে ফোটাতে পেরেছিলেন । 

একদিকে তখন হিন্দ্সমাজের প্রচালত পুরোনো মূল্যবোধগৃলো ভাউতে 
শূরু করেছে, সামাজক ছাপ-মারা মানুষ আর মনের মানুষ যে এক নয় তা 
আমরা কঝতে শুরু করোছ, প্রশ্ন ও তর্ক-বিতর্ক শুবু হয়েছে, অন্যাদকে প্রতি" 
ক্রিয়াশীল মন স্বভাবতই সংকট দেখে পুরোনো মূল্যবোধকে আকড়ে ধরতে 
চাইছে । এই সামাজক দন্দে ধারা নিরাসকু শিল্প+-দর্শক তারা চোখের বালি'র 
মতো সূক্ষ্ম ও চতুর 'শল্প সৃষ্ট করতে পারেন, কিন্তু যারা সেই দ্বন্দের অন্যতম 
'দরদণ' প্রাতিদ্বন্দণ তাদের পক্ষে প্রগাতি ও প্রাত'রুয়ার সংঘষে আবেগ সংষত 
রাখা শ্ত, বরং আভমানে রওশন হওয়াই স্বাভাবিক । শরৎচন্দ্রের গম্পউপন্যাসে 
সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ তার ব্যন্তজীবনের বিক্ষুব্ধ আভিজ্ঞতা 
থেকেই এসেছে । এই বিক্ষোভই তার গল্প-উপন্যাসের আঁঙ্গককে নিয়াল্ত 
করেছে । এই বিক্ষোভই তার গল্প-কাহনীকে শিল্প হিসেবে যেমন দুর্বল 
করেছে, তেমাঁন এই গল্প-কাহনীগুলির ঘরোয়। নিটোল রূপ সাধারণ মানৃষের 
মনে গেঁথে দিয়েছে । এই বিক্ষু্থ অথচ [ানটোল কাঁহন? রচনার কারণ শরং- 
চন্দ্রের মনের 'দ্বিধা ৷ সামাঁজক সংস্কারে ক্ষুব্ধ হয়েও, তর্কেশবিতর্কে উত্তোজত 
হয়েও, শেষ পর্যন্ত, পুরোনো সামাঁজক কাঠামোকেই শরংচন্দ্র অসীম মমতায় 
জাঁড়য়ে ধরতে গেছেন | কাঠামোর মধ্যেই বন্দ থেকে “হা বিধাতঃ' বলে 'বলাপ 
করেছেন__যেন দ্ব-চারটি দোষচ্টট ও আবিচার দূর করতে পারলেই এমন মজবুত 
ও সামাঁজক কাঠামো আর হয় না! কিছু কিছু প্রশ্ন রইল, তি্যক বিদ্প রইল, 
আভমানের অশ্রু বয়ে গেল, অথচ কাহনীর ঘটন।-নর্ভর নটোল রূপ অক্ষ 
রয়ে গেল । কাজেই পাঠককে কিছুটা উত্তোজত কর৷ হলো, কিন্তু তার সংস্কারকে 
পৃরোপৃর অস্বকার করা হলো না। উপরম্ত, গল্পের নাটকীয় বেগে তাকে 
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আচ্ছন্ন করে রাখা গেল । হেমাঙ্গনীর পাশে কাদাস্বনী রইল । এলোকেশখর 
পাশে অন্নপূর্ণাকে রাখা হলে। । অচলার পাশে রাখা হলো মুণালকে | বিক্ষোভ 
বা বিদ্রোহের পাশাপাশি এই রকম প্রাচীন ম্ল্যবোধের আদর্শরূপকে বজায় 
রেখে শরৎচন্দ্র প্রগতিশীল ও প্রাতিক্রিয়াশীল-_দ্ব-রকম পাঠকগোম্ঠীরই মন জয় 
করে নিলেন । 

শরৎচন্দ্র তার অনেকগুলি পাঁরবারক ও সামাজক গঞ্প-কাহনগতে ব্যান্ত- 
সম্পর্কের সহজ সূন্রগ্ীল ছেড়ে দিয়ে তির্ষক সপ্র্কের আতিশয্যকে প্রকাশ 
করেছেন । এই সম্পর্কগুঁল বিশেষত ঘ্লেহ-সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে । 
অন্নপূর্ণার সঙ্গে বিন্দুর ছেলের সম্পর্ক, নারায়ণীর সঙ্গে তার অল্পবয়সী দেওর 
রামের সম্পর্ক, কিংবা, পল্লীসমাজের জ্যাঠাইমার সঙ্গে রম৷ ও রমেশের সম্পর্ক 
_ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই নিজের সন্তানের সঙ্গে সহজ সম্পর্কের মধ্যে জটিলত। ন। 
খু'জে শরৎচন্দ্র নারীর তির্যক ঘ্নেহ-সম্পর্কের আতিশয্াকে প্রকাশ করেছেন । 
এই তির্যক পথে সব সময়েই অবরুদ্ধ ঘ্লেহের আবেগকে মুস্ত দিয়ে শরৎচল্দু 
প্রচণ্ড ভাবানু তায় সাধারণ পাণ্ককে আচ্ছন্ন করেছেন৷ কিন্তু জটিল চাঁরান্রক 
দ্বন্দের সম্ভাবনাকে তান অনেক সময়েই এড়য়ে গেছেন । পল্লীসমাজের 
জ্যাঠাইমার মধ্যে রমেশের জ্যাঠাইমা আর বেণণ ঘোষালের মা-র দ্বৈত সত্তার দ্বক, 
দেখানো যেতো এবং সেই দ্বান্দেই ব্যান্তর সঙ্গে সামাজিক অর্থনোতিক টানা? 
পোড়েন খুব গভাীরভাবেই প্রকাশ পেতে পারতো । ব্যান্তাত্বের এই গভপর' 
বপর্ষয়কে এাঁড়য়ে গিয়ে শরৎচন্দ্র যে শিল্পন-মূলভ দৃঃসাহাঁসক তাকেও ৪ 
খাঁন এঁড়য়ে গেছেন, এাবষয়ে সন্দেহ নেই । 

তাই মনে হয়, শরৎচন্দ্র নানা দৃঃসাহাঁসক সমস্যা এনেছেন, কত্ত, দু সা 
সক শজ্পীর মতো৷ সেই-সব সমস্যাকে বিচারবশ্লেষণ করেনান । 

২ 1 

সাধারণভাবে শরংচন্দ্রের উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্যই হলো চাঁর্সৃন্টি । 
যাঁদও কাহন? এবং চারব্রসৃক্টিকে সব সময়ে আলাদ। করা যায় না, কাহনগ ও 
কাহনগর অন্তর্গত নাটকীয়তাই চাঁরন্রকে গড়ে তোলে, তবু শরংচন্দরের কাহন” 
সাধারণত কোনে বিস্তুত পটভূমি ব৷ সাধারণ জনতাকে অবলম্বন করে 
অসংখ্য চারন্র এনে তার মধ্য থেকে দু-চারটিকে বড় করে দেখায় না। বরং 
অল্প কয়েকটি চাঁরন্র এনে পটভূঁমর ওপর ততট। নজর ন৷ দিয়ে, তার থেকেই 
নায়ক'নায়কা এবং আরও দৃ-চারটি চাঁরতকে ব্যস্তত্বে ভীষত করার চেষ্টা করে । 
যেখানে ব্যান্তত্বের উপযোগী কাহিনী নেই, সেখানে আবশ্বাস্য ঘটন৷ ব৷ ভাবালু 
বক্তৃতা দিয়ে সেই অভাব পূরণের চেক্টা চলে । যেমন, “দেবদাস'-এর মধো 


] 
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সঙ্গ 'নতে শ্রীকান্তের অস্বীকার । প্রথমাঁটর নিজস্ব রমণখয়তা যতই থাক, তাকে 
বর্ণনা দেবার কোন যুন্ত নেই। "দ্বতীয়াটর পিছনে কোন তপব্ মানাঁসক 
বিক্ষোভ নেই | তৃতায়াটর ক্ষেত্রে ভ্রাকান্তের ভয় অমূলক । এবং তার দুর্বলতা 
পাঠককে আঘাত করে । অন্নদাঁদাদ যে শ্রীকান্তের বুকের কম্টিপাথরে সোনার 
কষ ধাঁরয়ে দিয়েছে, পাঁততা 'পিয়ারীর মুখে যে শ্রীকান্ত ভোরের আকাশ 
দেখেছে- সে তে নতুন জল্ম পেয়েছে । তার আবার ভয় কী? 

কাজেই শ্রীকান্তের এই অব্যাখ্যাত অস্পন্ট আচরণ ও ওদাসঈন্যের জাড়ালে 
এই দুর্বল পলায়ন? মনোবীন্ত দ্বিতীয় ভাগের কাহননকে দূর্বল ও শিথিল করে 
দিয়েছে । এই ন্ট সত্ত্বেও বলব প্রথম পর্বের আত্মজীবনানর্ভর এই উজ্জ্বল 
স্মতি6ত্রমাল।৷ আত্মস্মৃতিমূলক উপন্যাসের নতুন ধরনের শাথল-গ্রান্থত গঠন- 
ভাঁঙ্গকে বাঙলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে একেবারেই প্রথম আমদানি করল (১৩২৩)। 
এর বছর 'তনেক আগেই রবীন্দ্রনাথের “চতুরঙ্গ' আরেক ধরনের শিথিল ও 
আধাশক ভাঙ্গর প্রবঙন করেছিল বাঙলা উপন্যাসের কেত্রে । 

শ্রীকান্ত দ্বিতীয়পর্বে প্রথম পর্বের মতে। অনেকগুলি কাঁহনী আছে। 
নন্দামস্ী ও টগরের কাহনী, মনোহর চক্তবতা ও ঠাকুর্দার কাঁহনী ও অভয়ার 
কাহনশ ও রোঁহণখবাবু-অভয়ার গহপ। এই গল্পগ্ীলর মধ্যে পরস্পর 
যোগাযোগ নেই - শ্রীকান্তের জীবনের বিচিত্র আভজ্ঞতার এক-একাঁটি গুবৃত্পূর্ণ 
মুহূর্ত-শগর্ষ এগুল । অবশ্য এই ঘটনাগুঁল শ্রীকান্তের জীবনে কতখানি গৃরত্ব 
[নিয়ে আসছে তা সবসময়ে বল৷ হচ্ছে না । এই ধরনের 'পিকারেস্ক'জাতীয় 
রোমাণ্চকর কাহন*-সংকলনে লেখকের সে দায়ত্ব যে থাকবেই এমন কোন 
কথা নেই । তবে এটা ঠিক যে রাজলম্ষ্ী-শ্রীকান্তের জীবনে অভয়ার সাহসী 
জবনবোধ প্রেরণা দিয়েছে, শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর নিষিদ্ধ প্রেমে দৃঃসাহসের 
বেগ কটা এনেছে । 

করু তৃতীয়পর্বে শ্রীকান্ত দর্শকের ভূমিকা থেকে অনেকখানি সরে এসেছে, 
দর্শক ধীরে ধীরে জীবনরঙ্গমণ্টে আঁভনেতার ভূমিকা নিয়েছে । কিন্তু 
কাহনশ তার গত হাঁরয়েছে ; দর্শক অভিনেতা হয়েই যেন আড়ম্ট হয়ে 
পড়েছে । শ্রীকান্তের গঙ্গামাটির জীবনে বিলাষ্বত লয় এসেছে । কাঁহন? 
গ্রথম দুই পর্বের মতো অসংলগ্ন নয়, উপন্যাসের মতোই অনেকট। ধারাবাহক । 
কন আগেকার দুই পর্বের অসংলগ্ন ঘটনাগ্ীল উচ্জ্বল গাঁতশীল। এখানে 
ধারাবাহক কাহনশ এলেও ধারার মধ্যে মান মস্ুরতা কীন্রমতার 'বস্বাদ 
এনেছে । চতুর্থ পর্বে কমললতাকে কেন্দ্র করে রোমা্টিক ভাবপ্রবাহ সৃষ্টি 
করে মদ্থরতার কী্নমতাকে চাপা দেবার চেষ্টা হয়েছে । কমললতাকে কেন্দ্ 
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করে রাজলল্ষ্মাশ্রীকান্তের সম্পর্কও নতুন করে যাচাই করার চেষ্টা হয়েছে। 
কিন্তু এ সমন্ত চেষ্টাই অত্যন্ত ক্লান্তকর | প্রেমের মধ্যে ধমাঁয় আবেগ চারন্নের 
প্রাণশান্ত নন্ট করেছে । এই আইডিয়ার চাপই *শ্রীকান্তে'র শেষপর্বকে নন্ট 
করেছে । 


৪ 


শরংচন্দ্রের উপন্যাসের আঙ্গক প্রসঙ্গে যেটুকু আলোচন] করা গেল তাতে 
অন্তত এটুকু সপ্ত হয়েছে যে, শরৎচন্দ্র কাহনণীর মধ্যে নাটকীয়তা বজ্জায় 
রাখবার চেস্টা বরাবরই করেছেন এবং দু-একটি চাঁরন্রের মধ্য দিয়ে জটিল বা 
একাধক কাঁহননর উপন্যাসে একধরনের এক আনবারও চেন্টা করেছেন । 
এই নাটকীয় নিটোল সৃচ্টিই তার গজ্পকাহিনগর প্রাণ এবং এই প্রাণশান্ত 
রাখতে গিয়ে তিনি শিল্পীর ন্যায়নীতি লঙ্ঘন করে আকাস্মিকতা, ভাবালু তা, 
বৈপরীত্য ইত্যাদর আমদানি করেছেন। তার ওপর সামাঁজক আবিচারকে 
চোখে আউল দিয়ে দেখিয়েও পুরোনো মূল্যবোধগুঁলিকে শেষ পর্যন্ত অসাঁম 
মমতায় জাঁড়য়ে ধরেছেন । বিদ্রোহের উত্তেজনা শেষপর্যন্ত আভমানে পান্ণিত 
হয়েছে, প্রগাতিশলতার ভাণ শেষপর্যন্ত প্রাতীকুয়াশশীলতারই স্বরূপ প্রকাশ 
করেছে! 

নিটোল কাহিনীবৃত্ত রচনার যে গুণটি ঠার সহজাত ছিল+। শেষপর্যন্ত 
দার্শানক ও আদর্শবাদ প্রচারকের ভূমিকা নিয়ে সে গুণটিও শরংচন্দ্র বিসর্জন 
দিয়োছলেন । সেই জন্যই আভজ্ঞতার তাগিদ ছেড়ে শ্রীকান্তকে তার স্বতঃস্ফৃত 
দ্টি পর্বের পরে আরও দুই পর্বে টানতে গিয়ে শরৎচন্দ্র অভিজ্ঞতার স্বক্ষেত 
লঙ্ঘন করে আদর্শবাদ নগ্রাণ কথক হয়ে বসেছেন, আর পধের দাবী'র 
প্রচারমূলক আতনাট্যে এবং 'শেষপ্রশ্নে'র পারবর্তনহঈন চারন্রের মুখে ভাবালু 
বক্তৃতায় নিজে সহজ গল্প বলবার গুণট্ুকুও নন্ট করেছেন । 


কমলিনী ও কমললত। 
দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাঁঙ্মচন্দ্রের সময় থেকেই বাংলা উপন্যাসে বৈষ্ণবচারত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
গ্রহণ করেছে । হেমচন্দ্রমণালিন৭র প্রণয়লখলার দূতীরূপে বাঙ্কমচন্দ্ের দবণালনা 
উপন্যাসের গগারজায়া৷ বৈষধীয় ফোটা-তিলক এবং পদাবলীগশীত সমেত 
টবঞ্চবচাঁরত্র রূপে উপাস্ৃত। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে দেবেন্দ্র হারদাসশ বৈষবার 
ছদ্যুবেশে সূর্যমুখী অন্তঃগুরে কীর্তন শুনিয়ে গেছে । রবীন্দ্রনাথের 'বোল্টুমী 
গল্পের বৈষবগ চীরন্রুটি বাংলাদেশের পল্লশ অগ্চলের পদাবলীসম্বল ভিক্ষোপ- 
জশীবনগ বৈষবণর মহ হলেও শেযাংশে সাধারণ বৈষ্ণবীর তুলনায় তার চ'রনটি 
অননাসাধারণ হয়ে উঠেছে | চতুরঙ্গ উপন্যাসে শচশের জীবনের যে সাধন- 
স্তরগাল দেখানো হয়েছে, তার অন্যতম হল বৈষফবরসের সাধনা । সে সাধনার 
শত্তগত পাঁরচয় না থাকলেও ভন্তপারবে্টিত লখলানন্দ স্বামী কঃন-সমারোহের 
মাঝখানে বৈষ্বগুরুবূপে আবাঙ্ঠিত | 

শরংচন্দের উপনাসে দৈব আখড়ার প্রতাঙ্ছ চিত্র পাওয়। যায় শ্রীকান্ত? 
উপন্যাসের চতুর্থ পর্বে। শরচ্দ্ু অঞ্প বয়সে কৃষ্ণপুর গ্রামের রঘুনাথ গোস্বামীর 
আখড়ায় যেতেন । শ্রীকান্ত উপন্যাসের চতুথ খণ্ডে £রারপুরের আখড়। 
সম্ভবত তার কৈশোর আঁভজ্্রতার স্মাত5ত্ত। পারণত বয়সে শরৎচন্দ্র 
নষ্ঠাবান বৈষবভভ্তের ন্যায় রাধাকৃষ্মুর্তর জারাধন। করতেন এবং গলায় 
তুলসীর মানা ধারণ করতেন । বৈষবপদাবলীর প্রাত তার অনুরাগ এবং 
কখর্তনগানে তার দক্ষতা ছিল সে যুগে সর্বজনখ্যাত । দুতরাং একাঁদকে 
বাংলাদেশের বৈষ্ণব আখড়৷ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র আবাল্য পারচয় এবং অপর- 
দকে বৈষব ধন্নাচার ও বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে লেখকের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ 
মনে হয় গ্রীকান্তের চতুর্থ পৰে মুরা'রপূরের বৈষব আখড়ার 'চন্রাঞ্কণে বিশেষ 
সহায়তা করেছে । আখড়ার কেন্দ্রীয় চারন্ু কমললতার পারচয় প্রসঙ্গে শ্রীকান্ত 
পদাবলণমুগ্ধী কণ্ঠে বলেছে : “ওর ভগব্নট। যেন প্রান বৈষব কাবাচত্তের 
অশ্রুরলের গান ।-..ও যেন তাহাদেরই দেওয়া কর্তনের সূর-মম্নে যাহার 
পশে সেই শৃধু তাহার খবর পায় 

শীকান্ত উপন্যাসের চতুর্থখণ্ডে মুরারপুরের আখড়াট বন্তুত শ্ীকান্ত- 
কমললতার রোমাণ্টক প্রেমের 'লারকক্ষেত। এখানকার অন্যতম সদস্য 
্রীকান্তের বাল্যবন্ধ গহর গৌপাই স্বয়ং কাঁব। গহরের অনুরাগী মোহান্ত 
দ্বারক। দাস স্বয়ং কাব না হলেও কাঁবতার অনুরাগী । কমললতার জীবন 


৩০৪ শরৎ-সম্পৃট 


পদাবলীর রাধার মতই কলক্কিত, কিন্তু পদাবলীমুখর এই চার্ট প্রেমে, 
সেবায়, গানে আপনাকে পঙ্কজের মত শুঁচসুন্দর করে তুলেছে । শ্রীকান্তের 
প্রাত তার অকুণ্ঠ প্রেম এবং মুমূর্ষু গহরের প্রাতি তার সেবা__সমন্তই পদাবলী 
গশীতর মত কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে উধব্ণায়ত । পাঁরশেষে স্থানীয় গৌসাইদের 
প্ররোচনায় মুরারপুর বৈষফব আখড়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে কমললত। কৃষ্ণপদাশ্রয় 
লাভের জন্য বৃন্দাবনের উদ্দেশে যাত্রা করেছে । শ্রীকান্ত-কমললতার পপ্রম 
শ্রীকান্ত-রাজলম্ষ্মীর প্রেমের মত উপন্যাসের স্ম্ঘম 'বশ্লেষণের বান্তব গাঁতপথে 
অগ্রসর হয়নি, রোমান্সের ঘূর্ণাবর্তে উভয়ের প্রেম পদাবলশীর মতো রোমাপ্টিক 
ও গ্ীতিময় রূপ লাভ করেশ্বে। এই প্রেমরোমান্সের পটভূমিরূপে মুরারি- 
পুরের আখড়ার ষে চিত্ত এখানে আছে তা বৈষব সাধনার রূপকে যথেষ্ট স্পঙ্ট 
ও বাস্তব করে তুলতে পারে নি, রোমাশ্টিক প্রেমের একটি স্বাধীন লীলাক্ষে্র 
রচনা করেছে মাত্র । 

এখানেই তারাশঙ্করের উপন্যাসের বৈফব-পাঁরবেশের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 
উপন্যাসের বৈষব পটভূমির প্রধান পার্থকা ৷ তারাশঙ্করের রাইকমল উপন্যাসে 
বৈফবের আখড়া বৈষব সাধনভজনের বান্তব ক্ষেন্র, বৈষববৈষবাঁর আচার 
আচরণ ও বৈষুবসাধক সম্প্রদায়ের জীবন ও সাধনার নিপুণ চিত্ত এবং অনেক 
ক্ষেত্রে বৈষব প্রেমতত্বই উপন্যাসের প্রাতিপাদ্য জীবনতত্ত । তারাশঙ্করের 
উপন্যাসে বৈষব সাধনা ও স্হাঁজয়। বৈষুবতত্তের যে বান্তবচিন্ত পাওয়া যায় 
শরংচল্দের উপন্যাসে ত৷ দুর্লভ । শরংচল্দ্রের 'পাঁগুতমশাই' উপন্যাসে জেখক 
কুঞ্জ বোচ্টম ও বৃন্দাবন পাঁরবারের গাহ্‌স্থ্য চত্র একেছেন । সেখানে সাম্প্রদায়িক 
বৈফব জীবনাচরণের বিশেষ কোনো পাঁরচয় নেই । "স্বামী উপন্যাসে 
সৌদামনীর স্বামীর নিরামিষ ভক্ষণ ও বৈষ্বীয় ক্ষমাগৃণ বাত।ত আর কোনে। 
বৈফব পরিচয় লক্ষ্য করা যায় না। শ্রীকান্ত উপন্যাসেও মুরারিপুরের বৈষ্ণব 
আখড়ায় পদাবল+ কীর্তন ও সারাদনব্যাপী ঠাকুরের গারৃস্থ্য সেবাসাধন। 
ছাড়। বৈফব সাধনতত্তের বা সাম্প্রদায়িক জীবনাচরণের সৃস্পন্ট তথ্যাচন্ত নেই। 
শ্রীকান্ত কমললতাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে ষে উত্তর পেয়েছে মুরারিপুরের 
আখড়ার বৈষব সাধন প্রকৃতপক্ষে তাই-_ 

“জভ্্াস।৷ কারলাম, সারাদন কি তোমাদের করতে হয় ? 

বৈষবণী কাহল, এসে যা দেখলে, তাই । 

কহিলাম, এসে দেখলাম বাটনাবাটা, কুটনো কোটা, দ্ধ স্বাল দেওয়া, মালা 

গাথা, কাপড় রঙ করা__-এমাঁন অনেক কিছু । তোমর৷ সারাদন শুধু এই 

করে৷ ? 


কমাঁলনশ ও কমললত ৩০৫ 


বৈষবাী কাঁহল, সারাদন শুধু এই কার । 

কিন্তু এসব ত কেবল ঘরগৃহস্থালণর কান্ত, সব মেয়েরাই করে । তোমরা 

ভজন সাধন কর কখন ? 

বৈষ্ণব কাহল, এই আমাদের ভঙ্গন সান 1৮ 
বন্তৃত শ্রীকান্ত উপন্যাসের শেষপর্বে কমললতাকে কেন্দ্র করে বৈষফব আখড়ার 
চিত্ত আছে বৈষ্ববৈষ্বীর চারন্তও আখে, কিনব বৈষ্বসমাক্ত ও সাধনার 
স্পন্ট কোনে। পাঁরচয় নেই । বাংলাদেশের বৈষব সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাজ- 
জীবনের যো শাথখলত। লক্ষ্য করা যায়, হন্দসমাজের বিচিত্র সামাজক শাসন ও 
[বাধানষেধের গণ আতিক্রম করে এখানে মানবজীবনের স্বাধীন প্রেমাচরণের 
যে সৃযোগ আছে, শ্রীকান্ত-কমললতার প্রেম যেন তারই রোমান্স-চন্ত । 

শরৎচন্দ্র ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব রচনার বেশ কয়েক বছর আগেই তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্ননমাভের শাসনাবাধবহর্ভত বৈকবসমাজের এই প্রণয়স্থাধ*ন 
জশবনাবলম্বনে বৈষ্বজীবনকোন্দ্ুক গল্প 'রসক:ল' ও উপন্যাস 'বাইকমল' 
রগনা করোছলেন । রসক€লর (১৯২৮) সঙ্গে রাইকমলের (১৯৩৪) প্রকাশ- 
কালের ব্যবধান খুব বেশী নয় । দুটাই তারাশঙ্করের প্রথমপর্ের রচনা । যাঁদও 
শ্রীকান্তেব চতুর্থ পর্ব (১৯৩৩) প্রকাশের একবছর পরে তারাশঙ্করের রাইকমল 
্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, কিন্তু রাইকমল গল্পাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় শ্রীকান্ত 
চতুর্থ পর্ব রচনার আগে । এ সম্পর্কে অধ্যাপক জগদনশ ভট্রাচার্য ১৩৭৫ 
সালের কাক সংখ্যার শনিবারের 'চাগতে ষে তথ্য পারবেশন করেছেন এক্ষেত্রে 
ত৷ উদ্ধাতযোগ্য : 

“তারাশঙ্করের রাইকমল গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪১ সালের আ শ্বন- 
মাসে । 'কন্তু সাময়কপন্রে তাব প্রকাশ এর অনেক পূর্বে। রাইকমল 
প্রথম গল্পাকারে প্রকাশিত হয় কলোলে ১৩৩৬ সালের জ্যন্ মাসে 
তারাশঙ্কর “আমার সাহত্য-জীবনে' লিখেছেন, ১৩৩৬ সালে অচিন্ত্যকুমার 
সেনগুপ্ত কলোলের সম্পাদক-দায়ত্ব গ্রহণ করে তাকে গল্প লেখার জন্য 
অনুরোধ করে পন্ত লেখেন । উত্তরে তিনি স্বৌরণী' নাম দিয়ে একটি গল্প 
1লখে পাঠান । আচন্তকুমার নাম বদল করে 'রাইকমল' নামে গল্পটি প্রকাশ 
করেন ১৩৩৬-এর কল্লোলের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় । শরৎংচন্দ্ের শ্রীকান্ত চতুর্থ পৰ 
বাচন্ত্রা পাঁন্রকার ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন থেকে ১৩৩৯ সালের মাঘ পর্যন্ত 
প্রকাশিত হয়েছে । উপন্যাসের কমললতা কাঁহন এসেছে ১৩৩৯ সালের 
জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে । 

“কমললতা। চাঁরত সৃষ্টির পৃবে শরৎচন্দ্র যে তারাশজ্করের “রাইকমল" 


ভা হস ৮১৫% 


৩০৬ শরং-সম্পুট 


পড়েছিলেন এবং পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তারও প্রমাণ রয়েছে । কল্লোলে 
'রাইকমল, প্রকাশত হবার পর গল্পটি সৃধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদত 
একআনা 'সারজের ছোটগল্প পুঁন্তকামালার অন্ততুন্ত হয়। প্রন্তকাকারে 
প্রকাশিত 'রাইকমল' তারাশঙ্কর রবশল্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র উভয়কেই পাঠিয়ে- 
ছিলেন। [শাঁশর ভাদুড়ী তখন নাটকের জন্যে রবধন্দ্নাথের দ্বারস্থ হন। 
রবীন্দ্রনাথ তাকে রাইকমলের নাট্যরূপ দেওয়ার কথা ভাবতে বলেন । শৈলজা- 
নন্দের কাছে শরৎচন্দ্র রাইকমলের উচ্ছ্ীসত প্রশংসা করেন |” 

বৈষফবজীবন অবলম্বনে রচিত রাইকমলের পর্বাভাস পাওয়া যাবে একবছর 
আগে লেখ “রসকাঁল' গঞ্পটিতে ৷ পুলিন-গোঁপনন-মঞ্জরীর ব্ভজ প্রেমের 
মাঝখানে পৃলিনকে কেন্দ্র করে মঞ্জরী ও গোঁপিনর প্রণয়প্রাতষোগিতা এবং 
পারশেষে মঞ্জরীর প্রচেন্টায় বৈষ্বদম্পাঁহব পুনর্মিলন দেখানে৷ হয়েছে । 
বৈষব সাধনপারচয়ের পাঁরবর্তে লৌ'কক জগবনরসই এ গল্পের উপজপব্য 
বিষয় । গল্পটিতে বৈফবসমাজের ববাহবন্ধনীশগ্থলত, ফৌটা-তিলব-রসকাল 
এবং মাঝে মাঝে সংলাপের মধ্যে পদাবলশর উদ্ধীত ও রাধাকৃফের প্রেমপ্রসঙ্গ 
লৌকিক জীবনরসের উপর একটি বৈষণবণয় বাতাবরণ সৃম্টি করেছে । 'রাইকমল' 
উপন্যাসে বৈষধবজীবন ও বৈষবসমাজের শন আরও অনেক স্পন্ট, বৈষব 
চারব্রের সংখ্যাও অনেক ,বেশীী। সহাঁজয়৷ বৈষবদের সাধনতত্তের কথাও 
উপন্যাসে বৈষব চরিব্রের মুখে বসানো হয়েছে । বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে 
দীক্ষিত বৈফব ও ভেকধারী বৈষণবের পার্থকোর ফলে রঞ্জন-কমালনশর বাল্য- 
প্রণয় গববাহ-পাঁরণাতি লাভ করতে ন৷ পারায় ববাহ-আনচ্ছুক কমালনন কৃষ- 
সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে চাইলে প্রৌঢ় গৌসাই রাঁসক দাস তাকে বলেছে__ 
“মানুষের মধ্য দিয়েই তার পূজা করতে হয় এট। সহাঁজয়া বৈফব সাধন- 
তত্বের গোড়ার কথা। অতঃপর মায়ের স্বৃত্যুর পর কমলিনশ সম্পর্ণ অপ্রত্যাশিত 
ভাবে রঁসিকদাসের কণ্ঠে বরমাল্য দিয়ে এই নিচ্কাম সহজিয়া সাধনাকে সার্থক 
করতে চেয়েছে । মালাচন্দনের মধ্য দয়ে সরল ববাহপদ্ধীত বৈষব সমাজের 
ববাহরীতর ছবি । কমাঁলনীকে পেয়ে রাসকদাসের অবদামত দেহক্ষধার পথ 
থেকে পনস্থলনের চিত্র । রাঁসকদাস-কমলিনীর গ্রামে প্রত্যাবর্তন, আখড়। 
বেধে বৈষব সাধনার চেষ্টা এবং পারশেষে ইন্টদেবতার সঙ্গে সাধনা-সাঙ্গনখর 
সমণ্যয় করতে না৷ পেরে কমাঁলনীকে ত্যাগ করে রাসকদাসের পলায়ন 'িগ্লেষণ- 
বিরল ছোটগল্পের সংক্ষপ্ততা লাভ করেছে । অতঃপর পুরুষের প্রলোভন ও 
নারাঁদের লোকানন্দাকে অগ্লাহ্য করে কমালিনণর সুদধর্ঘকালব্যাপণ শ্যামসৃন্দরের 
পটসাধনা বৈষব সাধনানষ্ঠার পারচায়ক । এরপর জয়দেব-কেন্দ্রলশর পথে 


কমালনশী ও কমললতা ০০৭. 


বালাপ্রণয়” রঞ্জনের সঙ্গে কমালন"র সাক্ষাৎ প্রসাদ মালার সাহায্যে রঞ্জনকে 
পাঁতত্বে বরণ, রঞ্জনের পূরপ্রণাঁয়নী পরীর যৃত্যুর পর ঝুলন-রাস-দোল প্রভাত 
বৈফব উৎসবে বৈষণবদম্পাঁতির রাগাঁত্বক সাধনা, কমালন৭র প্রাত মোহমুস্ত রঞ্জনের 
অন্য এক প্রণায়নীর আঁবর্ভাবে রঞ্জনের গৃহত্যাগ করে বৈষব ভিক্ষণীর 
বেশে কমালনণীর প্রস্থান ইত্যাদি সমন্তই বৈষফবসমাজের ববাহবন্ধনশীশাঁথলত। 
এবং সহাঁঞ্জয়। সাধনার নামে স্বাধীন প্রণয়র্বান্তর ব্যাভচারাচন্রকেই সুস্পঙ্ট ও 
বাস্তব করে তুলেছে । 

শ্রীকান্ত চতুর্থ পরের সঙ্গে রাইকমলের তুলনা করলে দেখা যাবে যে 
শ্রীকান্তের তুলনায় রাইকমলের বৈষুবসমাজ অনেক বান্তব। যাঁদও বৈষ্ণব 
জীবনের রোমান্সাচন্ন শ্রীকান্তের মতো রাইকমলেও আছে । কমললতা ও 
কমাঁলন-_উভয়েরই জশবনাচরণের সংযম ও প্রেমসাধনার বদেহী বিশুদ্ধতা, 
জীবনধাপনের দৈনান্দনতার মধ্যে পদাবলন-প্রেমাদর্শের রোমাশ্টিক স্বপ্নশবভোরত। 
এবং উভয়ের কথোপকথন, কৌতুকরহস্য ও আচার-আচরণের মধ্যে বৈষব 
পদাবল+-প্রসঙ্গের নপুণ ব্যবহারে সমন্ত জীবনটিকে পদাবলী গানের উঁচু 
সুরে তুলে ধরার ফলে যে কাব্যময়তার সৃন্টি হয়েছে, ত৷ বাংলাদেশের সাধারণ 
বৈষবজীবনের একটি আদর্শায়ত রূপান্তর । 


শরৎচন্দ্র : আজ ও আগামীকাল 


নল্দগোপাল সেনগুপ্ত 


শরংচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আজ সঙ্গতভাবেই সারা দেশে 
তার নামে স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে । রবীন্দ্রখ্যাতর মধ্যে যখন তিনি 
বর্মার অজ্জাতবাস থেকে হঠাৎ একাঁদন ধূমকেতুর মতে। ডাঁদত হয়োছলেন, 
তখন বিক্ষুব্ধ বাঙালন পাঠক সাবস্ময়ে তাঁকয়েছিলেন তার দিকে । কে এই 
শরৎচন্দ্র? ক তার শিক্ষাদণক্ষা, পারবারক এত্হ্য, কোন্‌ ক্ষমতাবলে 
জগৎ ও জীবনকে তান এমন [নখু'ত করে চিনলেন এবং সেই পারচয়কে 
অপরূপ কাঁহন+গুলির মধ্যে রূপ দিলেন? অনিবার্ভাবেই আঁবভাবের 
সঙ্গে সঙ্গে আধকার করে নিলেন তান বাঙালীর হৃদয়ানুরাগ । রবীন্দ্রনাথের 
অলোকসামান্য কবিপ্রাতিভা, প্রমথ চৌধুরীর সমুজ্ছল বৈদগ্ধ্য, প্রভাতকুমারের 
অনাবিল কৌতুকরস দাড়াতে পারল না তার পথ রোধ কবে। প্রথম দ্বজনের 
পাশাপাশি তৃতীয় সাহিত্যাধনেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন তান, যাঁদও 
তৃতীয়তম বলে মনে করলেন ন। অনেকেই তাকে । কুলবধূর নিভৃত কুলুঙ্গ 
থেকে কলেজ-পড়ুয়ার বইয়ের র্যাক ও সাহত্যব্রতর লেখার টোবল পর্যন্ত 
যেমন প্রসারত হল তার আসন, তেমান শাশর ভাদৃড়ী মণ্ডে এবং প্রমথেশ 
বড়ুয়া পর্দায় তুলে ধরলেন তার কাহনাগুঁলি স্বজনের জন্যে । 

শরৎচন্দ্রের সেই সার্বিক ব্যাপ্ত ও প্রাতিষ্ঞা ঘটেছে আরো অনেকের মতো। 
আমারও চোখের সামনেই, কেনন। নিতান্ত অল্প বয়সে, একেবারে কলেজ 
জীবনের গোড়াতেই পাঁরচিত হয়োছলাম আম তার সঙ্গে এবং সে পারচয় 
অব্যাহত ছিল তার জশীবনাস্তকাল অবাধ । কিভাবে তান বুজনের পিছনে 
এসেও ানছক কলমের জোরেই সমসামায়কদের জনতা৷ ঠেলে সামনের সারতে 
দাড়ালেন, ণকভাবে বুদ্ধিজীবীদের প্রাতকুলত। ও অপভাষণের বুহ ভেদ করে 
আপন সৃচ্টিকে সার্বভোম স্বীকৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন, তা চাক্ষুষ করেছি 
আম । এই জানাশোনার সুযোগে, বলা বাহুল্য, মন্ত একট। লাভই হয়েছে 
আমার । লেখার মধ্যে দয়ে লেখককে যেভাবে ও যতট। বৃঝোছলাম, প্রাত- 
দিনের মানুষটির চিন্তাচর্চা, কাজকর্ম ও কথাবার্তার আলোয় তা যাচিয়ে নেবার 
অবকাশ পেয়োছলাম। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে আক এঁক্য দেখে পুলাঁকত বা 
আঁভভত হয়েছিলাম ক? না। এজায়গায় রব$ল্দ্রনাথ ছিলেন আশ্চর্য 
ব্যাতক্রম । তার সমগ্র সন্তাটিই বাস্বত হয়েছে তার সৃদ্টিতে । কিন্তু প্রমথ 


শরংচন্দ্রু : আজ ও আগামখকাল ৩০৯ 


চৌধুরী যত দৃ[তিমান ছিলেন সরাসার আলাপে, লেখায় ফুটেছে তার সেই 
ব্যান্তত্বের ছোট্ট একটি ভগ্নাংশ মানত, আর শরংচন্দ্ লেখায় ব্যস্ত হয়েছেন যে 
অতুলনাঁয় দী্তে, ঘরোয়া পারচয়ে পৌছতেন ন৷ তার ধারেকাছেও ! কিন 
ত৷ সর্তেও মানৃষ হিসাবে শরতচল্দর বোশন্ট্য কম ছল না। 

ছোটবড়- ও ভালমন্দ “নার্শেষে সকল পর্যায়ের মানুষ সম্বন্ধেই ছিলেন 
[তান অসাম শ্রদ্ধাশীল । যাদও তান প্রধানত এবং প্রথমত ছিলেন মধ্যাবন্ত 
বাঙালীর জবনভাষ্যকার, তবু চাষী কারিগর দোকানি ও বাউল বৈষ্ণব শ্রেণীর 
গারবরা অথবা হাঘরী ভিখারী পাঁততা সাপুড়ে লেঠেল ভ্ুয়াড়ী গেঁজেল 
শ্রেণীর নীচুতলার মানুষরাও কেউ তার অচেনা ছিলেন না । তাদের দৃঃখকল্ট 
ও সংকটসমস্যার বার্তা যেমন তান জানতেন, তেনান তাদের স্খবলনপতন- 
অন্যায়অনাচারের খবরও রাখতেন । এই প্রচ্ুরায়ত অভিজ্ঞতা তান অর্জন 
করোছলেন সান্ধতসূ মন ও দরদ হৃদয় নিয়ে জীবনের পথোবিপথে পায়ে 
ঠেটেহেটে পারক্রমা করে । চলন্ত গাঁড় বা নৌকা থেকে জগৎ ও জশীবনের 
[মাছল লদ্চ্য করলে, 'কংকা বইয়ের পাতা থেকে এ দুইয়ের তত্ব আহরণ করলে 
শবংচন্দ্রের মণ প্রাণধম শিল্পী হওয়া যায় না। শরৎচন্দ্র ছলেন স্বভাব- 
(শিল্পী, ঠার চোখের দেখা ও মনের উপলকিই তার কাঁহনপগুলর মধ্যে মৃত 
ধরেছে । কোন গৃবুভার পাঁগত্য ব৷ প্রত্যয়ের চাপে সহজ সভঈবতা পাগুর 
হয় নি তাই তার সৃত্ট চারন্রগুলির । এখানেই হয়েছে স্বজনের লেখক বলে 
পারগাণত হবার অপার সৌভাগ্য তার । আবার 'বিচারশশল আধুনক 
পাঠকের কাছে শিল্পী হিসাবে এই হয়তো তার সীমা যা অতিক্রম করতে 
পরেন নি তান সার। জশবনেও এবং তা৷ পারেন 'ন বলেই শান্তধর ওপন্যাঁসক 
হলেও জোলা, বালজাক, তলল্তয়, টমাস মানের মতে মহান শ্রহ্টা হয়ে ওঠেন 
নি 'তান। 

কথাট। হয়তো ভ্রান্ত ধারণ স্ন্ট করবে, তাই আর-একটু বিশদ ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন আছে । বাংল৷ সাহত্যের সীমত গণ্তে শরৎচন্দ্র অসাধারণ কথা- 
সাহত্যিক, তাতে আর সন্দেহ নেই। চীরতরস্ান্টতে তার নিপুণ জছরাপনা 
যেমন চোখে না পড়ে পারে না তেমাঁন জীবনের দৃঃখবেদনা ও আঘাত 
অবমানন। সম্বদ্ধে ঠার সংবেদনশীল হৃদয়বত্তাও ভিড়ে হারানোর জিনিস নয়। 
কিন্তু যেহেতু যৌথ পারবারের সমস্যা, বৈধব্যের সমস্যা, কৌলান্য ও জাত- 
ভেদের সমস্যা, দাম্পত্য অসমন্বয়, এমাঁন সমস্ত সাম্প্রাতক সমাজসমস্যার ওপর 
দাড় কারয়েছিলেন তান তার উপন্যাসগৃ'ল, কোন সার্বভৌম বা 'বশ্বজনীন 
সমস্যার সম্মুখীন হন নন, কোন বৃহৎ 'জজ্ঞাস। বা জীবনদর্শনের আলোও 


৩১০ শরং-সম্পৃট 


প্রক্ষেপ করেন 'নি, তাই তার রচনা আবেগ ও অনুভাতির রাজাকে আলোড়ত 
করে বটে, কিন্তু বৃদ্ধকে কোন তত্বজ্ঞানের আলোয় উজ্জীবিত করে না। দেশ 
জাত ধর্ম ও সংস্কারের গণ্ডী কাটিয়ে তার কোন সমস্যাই সবমানবের সমস্যায় 
রূপান্তারতও হয় না, মৃদ্টিমেয় দু-একটি রচন। ছাড়া । অর্থাং 'তাঁন একান্তভাবেই 
বাঙালী সাঁহাত্যক এবং বাঙালীর সাহাত্যিকও | বাঁঞ্কমচন্দ্র তার তুলনায় ঢের 
বেশী সার্বভোম | রবীন্দ্রনাথ তো৷ অবশ্যই । বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ ও 
কৃ্ণকান্তের উইল এবং রবীন্দ্রনাথের গোরা, ঘরে বাইরে ও চতুরঙ্গের সঙ্গে 
শরৎচন্দ্রের দেবদাস, চন্দ্রনাথ, বামুনের মেয়ে প্রভৃতির তুলনায় বিচার করলেই 
পাঁরঙ্কার হবে বন্তব্যটট। । কন্তু কথাসাহত্যের সার্বভৌম আবেদন বলতে ঠিক 
কা বোঝায় তা নিয়ে তর্ক উঠবে । বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক পাঁরবেশে 
[বিশেষ বিশেষ ধমাঁয় সামাজিক ও ভাষাগত সংস্কারের গণ্ডীঁতে বদ্ধ যেহেতু 
সমন্ত মানুষই, তাই আপন আপন জাতির মাটি ও মানাঁসকত। থেকে ষোল আন। 
বাচ্ছিন্ন করে বল বা লেখা যায় না মানুষের কথা | পৃথবশীর সেরা ওপন্যাঁসক 
কেউ তা পারেন নি। অর্থাৎ পারেন নি জোল।, বালজাক, ফ্বেয়ার, ছগো, 
আনাতোল ফ্লাস, তুর্গোনভ, দম্তয়েভাঁস্ক, তলন্তয়, গোর্ক। তার মানে তার। 
সবাই সীমত অর্থে জাতীয় সাহত্যিক | কিন ত। সত্তেও সার্বভৌম শ্রী বলে 
গণ্য হন কেন তারা ? হন তার কারণ জীবনকে তারা ত আকেনা ন শুধু, তাকে 
আঁভষিন্ত করেছেন সেই তত্ববন্তুর আলোকে যা দেশকাল ও ধর্ম দিয়ে ঘেরা 
নয় । এই [শেষ গৃণটির জনেই ত৷ ছু'তে পারে সার দৃনিয়ার অন্তর । শরং- 
সাহত্যের প্রাণলোকে এই শাশ্বত বস্তু নেই, ত৷ বলাছ না । আছে, খুবই কম 
পঁরমাণে । তান প্রধানত ও প্রথমত এ'কেছেন চলমান জাবনের ছবি এবং 
তাতে সাম্প্রীতক কালের প্রত্যয় ও প্রয়োজনকেই দিয়েছেন প্রাধান্য । কাছে 
থেকে দূরে, মাটি থেকে আকাশে বড় একটা প্রসারত হয় 'ন তার ভাব- 
কম্পন । শ্রীকান্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে হঠাৎ হঠাৎ কেমন করে যেন এসেছে 
একটা সার্বভৌম অনুভূতির হোয়া, প্রাতিদিনের জীবন চিরাঁদনের দিগন্তে পা 
রেখে দীঁড়য়েছে | 'কন্ু এই সুর প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে নি আর পরবতাঁ দৃখণ্ডে। 
এইসব কারণেই অসাম শরংপ্রীতি সত্তেও অনেকে ভাবেন যেপ্দুততায় 
আজ পটপাঁরবর্তন হচ্ছে সমাজকাঠামোর, তাতে এমন দিন হয়তো দূরবতঁ নয় 
যখন এই নবমূল্যায়নে শরংচন্দ্রের অবমূল্যায়ন হবে অনেকটাই । এ ভয় এই 
জন্যে যে শরৎসাহতোর প্রাণলোকে সাম্প্রাতিক আবেগার্্তআর পারমাণ যতটা, 
সে অনুপাতে চিরায়ত জীবনবোধ ও বৈদগ্থোর বালম্ঠ পঞ্জরাম্ছ দানা বাধে 
নি। আজ থেকে আগামী কালের পথে হাত ধরে নিয়ে যায় তে। সাহিত্যকে 
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সেই 'জানসই, যাঁদও কলাকৈবল্যের নামে অনেকে কবুল করতে চান ন৷ 
কথাটা । প্রশ্ন হতে পারে কেন এমনটা হল? হল-_শরংচন্দ্রের মানাঁসিক 
গঠনের কারণেই । তান বশ শতকের চতুর্থ দশক প্রায় স্পর্শ করোছলেন 
মৃত্যুর আগে। কিন্তু মননের ক্ষেত্রে তখনো কোন্‌ জায়গায় দাঁড়য়েছিলেন 
তার নজীর আছে শেষ প্রশ্নের অধ্যায়গৃলিতে । আমার ধারণা, শরৎচন্দ্র 
ণনজেই বুঝতে পেরেছিলেন ঠাকে এগোতে হলে নৃতনের পথে পা বাড়াতে 
হবে। কিন্তু সেজন্য প্রন্তাতির আর সুযোগ হয় ন তার। আঁতখ্যাতর 
উত্তাপে আভভূত হয়ে তিনি আঁবাচ্ছন্ন পৌনঃপুনিকতায় খাল একই ধাচের 
কাহনণ পরের পর গড়ে গেছেন, ধার আঁদ উপকরণ মোটামুটি এক, শুধু 
ছাচ 'হসাবে কোনট। রাম হয়েছেঃ কোনটা হয়েছে রহম । তার নার্দজ্ট 
সীমানার মধ্যে তান অবশ্য অতুলনীয় শিল্পী । কব এই সীমা আঁতক্রম 
করতে পারলে তান আমাদের মতোই আর সকলেরও মনের মিতা হতেন, ষ! 
হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এবং 'বিশ্বসাহত্যের অন্যান্য 'দকপালরা । 


শরৎচন্দ্র : স্মৃতিতর্পণ 
হরেকৃষণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ 


সে আজ প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বের কথা ৷ সুরেশ সমাজপাঁতির “সাহতা? 
পাঁন্ুকায় একাঁট গল্প পাঁড়লাম-__“কাশীনাথ' । দৃই সংখ্যায় সমাপ্ত হইয়া- 
ছিল । লেখক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । নূতন লেখনশৈল+, নৃতন প্রকাশ- 
ভঙ্গী, |বষয়বন্ত্রতেও নূতন । কে এই শরংচন্দ্র ? 

কিছুদিন পরে একটা প্রচারপত্র পাঁড়লাম একখানা মাসিকপত্র বাহির 
হইবে__ ভারতবর্ষ । দাম বৎসরে ছয়টাকা। অনুষ্ঠানপন্রে লেখকদের 
তাঁলকায় শরংচন্দ্রের নাম ও ছার ছিল । মুখে দাঁড়গৌফ, চোখ দুইটার 
দৃন্ট তীর অথচ আন্তর্ভেদী, যেন আমার অন্তরের অন্তঃস্থুল পর্যন্ত দেখিয়া 
লইতেছেন। অথচ দৃষ্টিতে তীব্রতা নাই । ভালমানুষির আবরণে গভগর 
অনুসান্ধংসৃ দুষ্ট । দেখিতে জানে, দেখার ছাপও তুলতে পারে | 

এই দৃষ্টির সঙ্গে দক্টীবনময় হইল একাঁদন কলকাতায় ২০৯ কর্নওয়ালস 
্ট্রীটে, গৃরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বইয়ের দোকানের উপরতহলায় । জলধর দাদার 
সঙ্গে দেখা কাঁরতে 'গয়াছ । গয়া দো দাড়গৌফের সঙ্গে সেই চোখ 
দুইটি! জলধরদা বাঁললেন, শরৎ চাট্রজ্য । প্রণাম করিলাম । কথাবার্তার 
মাঝখানে মটরদানার মত ক” একটা সুখে ফেলিয়া এক গেলাশ জল খাইলেন । 
এবং আমাকে একটা সিগারেট দিয়া নজেও একটা 'সগারেট ধরাইলেন । 
তান উঠিয়া গেলে জলধরদাদাকে জন্্াসা কারলাম, “উন কি খেলেন 2 
'আফিউ', দাদ। বাঁললেন, পদনে িনচারবার খেতে হয় ।। 


চ 


নাট্যকার অপরেশচন্দ্রের স্টার থিয়েটাবের দোতলায় একটা ঘর ছিল। 
এই ঘরে যেমন আম গিয়া আভ্ডা জমাইতাম, তেমনই অনেক নামকর। 
সাহাঁত্যাকও আসতেন । শরৎচন্দ্রত আসতেন । স্টার আর্ট থয়েটার 
লিমিটেড কোম্পানি হইয়াছিল । ভারতবর্ষ” পা্ুকার হারদাস চট্টোপাধ্যায় 
অন্যতম ভিরেক্টারর_তিনিও আসতেন । শ্রীসৃনশীতকুমার চট্টোপাধ্যায়, সরেন্দ্- 
নাথ কুমার, আটর্নি সতাশচন্দ্রু সেন, খ্যাতনামা রাজেন কাঁবরাজের জামাই 
অনাথ কাঁবরাজ- ছোট বড় আরো! অনেকে । 

হাওড়া বাজে শিবপৃরের ভূতনাথ দত্ত আ্যন্রেট কোম্পানির ঘাঁড়র দোকানে 
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€ বৌবাজারে ) কাজ করিতেন । তিনি প্রায় নিয়ামত আসতেন । আছ 
ভাঙলে ট্রাম বন্ধ হইয়া যাইত, তখন হাটিয়াই বাঁড় ফিরিতেন । হইহারই 
বাঁড়র নিকট শরৎচন্দ্র বাঁড়ভাড়। লইয়া বাস কারতেন । শরংচন্দ্রকে লইয়। 
ভূতনাথের গর্ব ও গৌরবের অন্ত ছিল না । স্টার থিয়েটারে 'সীঁড় দিয়া উঠিতে 
উ্তে হাঁকিতেন, মশাই, শরৎসাহত্যে নারী পড়েছেন 2 

ইন একাঁদন বাঁললেন, 'শরৎচন্দ্রকে দেখবেন 2 কালকে যাবেন তাহলে !, 

স্লানাঁদ সারয়া সকালেই গিয়। উপাস্থ 5 হইলাগ । তাহার বাড়র আউন। 
পার হইলেই শরৎচন্দ্রের বৈঠকখানার দরক্তা। তিনি সঙ্গে লইয়। গিয়। শরঘ- 
চন্দ্রের সঙ্গে পারচয় করাইয়।৷ দিলেন । প্রণাম কাঁবয়া একটা চেয়ার টানিয়। 
বাসলাম । সম্মুখের টেবিলে পরিচ্কার বাধানো £লখকার খাতা, পাঁরচ্ছন্ন কলম- 
দা'ন, কয়েকটি ফাউণ্টেন পেন ইত্যাদি । 

শরংচন্দু তামাক খাইতেছিলেন । বাড়ির ভিহব হইতে ইঙ্গিত পাইয়া আমার 

হাতে গড়গড়ার নল দয় 'ভতরে চালয়া গেলেন । আধঘণ্টা আর মানুষণর 
দেখা নাই । আম একলা বাঁসয়া মনে মনে ঠাহার এইরকম ব্যবহারের 
তাপ্বফ কাবতোছি, এমন সময় তিনি ফারিয়া আসলেন ।॥ তাহার চোখে জল । 
বাঁললেন 'পাঁখট। মবে গেল । গন্নীব বড় আদরের ছল । প্রায় একমণ দৃধ 
ছু ।' 
[াঁম জার কী সান্ুুনা দিব! 
কিছুক্ষণ পরে প্রণাম কাঁরয়া উাতয়া পাঁড়লাম 
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[বখ্যাত এ্তিহাঁসক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একাঁদন স্টার থিয়েটারের 
সাজঘরের বাহরে একখান। চেয়ারে বাঁসয়া আছেন, আট থিয়েটার লিমিটেডের 
সেকেটার প্রবোধ গুহ পাঁরচয় করাইয়। দিলেন । আঁম এবং নাট্যকার নির্মল- 
শব বন্দ্যোপাধ্যায় একসঙ্গে ছিলাম । নির্নলাঁশবের নাম শ্রানয়া তান বলিলেন, 
“এ তে। আমার পূর্বপারাঁচিত ॥, তারপর আমার নাম শুনিয়া একটু চমাঁকয়। 
উঠিলেন, “মস্ত লোক মশাই !' আম ভাবলাম বুঝ বা তান ঠাট্র। কারলেন। 
1তাঁন বাঁললেন, “কাল নটায় আমার বাঁড় যাবেন ।' 

পরাঁদন উপাস্থত হইলাম । 'বাঙ্গালার ইতিহাস? প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় 
সংস্করণ হইতেছে । দেখাইলেন--চেদীরাজ কর্ণের শিলালাপর আঁবিচ্কারক- 
রূপে আমার নাম উল্লেখ কারয়াছেন । বাঁললেন, “আমাদের সত্যানৃসন্ধানই 
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কাজ। প্রাচ্যাবদ্যার্ণব নগ্গেন বসু এই 'লাঁপ পাঁড়তে পারেন নাই । বৃথাই তাকে 
বীরভূম নিয়ে গিয়েছিলেন । শেষে মাস্টারমশাই ( হরপ্রসাদ শাস্মী_-তিনি 
তাহাকে মাস্টারমশাই বালতেন ) গয়। পাঠোদ্ধার করেন । কিন লাপর 
আঁবচ্কার তো আপনার ।' 

আম “বৈকাল+' দৈনিক কাগজের সম্পাদক ছিলাম । কাগজ দোথতেন 
প্রবোধ গুহ । খরচ দতেন 'নর্মলচন্দ্রু । একাদন কোন কাগজে রাখালদাস 
স্টার থিয়েটারের কোন নাটকের পোশাক-পারচ্ছদ ইীতিহাস-সম্মত হয় নাই 
বালয়। নিন্দ।৷ করিয়াছলেন । আম কখনো কখনে। আমার কাগজের সম্পাদকায় 
লাখতাম, কখনো লাঁখিত শচীন সেন | শচীন প্রায়ই আসয়। প্রবোধ গৃহের 
বাসায় আড্ডা দিত । সেই স্বাদে সে “বৈকালধ'তে চাকর পাইয়াছল । পরে 
নাট্যকার হইয়াছল । প্রবোধ গুহই তাহার নাটকের আঁভনয় করাইয়াছলেন । 
“বাই দি বাই' এই কথার আম অনুবাদ করিয়াছলাম “কথার কথা? । এই 
[বভাগট। প্রাতাঁদন কাগজে আমিই দেখিতাম । 

রাখালদাসের উত্ত লেখার উপরে &ঁ বিভাগে টিপ্পন* কাটিলাম-_“রাখালের 
কোদাল ।' 

একাঁদন, কোন্‌ রান্তায় মনে নাই, আম ত্রামের অপেক্ষায় দাড়াইয়া আছ । 
হঠাৎ বিপরীত দিকের ফুটপাত হইতে শরংচন্দ্র আসিয়৷ হাঁজর হইলেন । 
আমার হাত চাঁপিয়। ধারিয়া৷ বাঁললেন, “হা হে, তোমার এই কাজ! রাখালের 
মত খ্যাত এীতহাঁসককে তুম গালাগাল দিয়েছ ! তুমিও তো লেখক, লেখার 
পাঁরশ্রম কত জান, লেখার মূল্য বোঝার ক্ষমতাও আছে । কারণ, হরপ্রসাদ 
শাস্ী' তোমার “বীরভূম বিবরণ, পড়ে তোমাকে 'সাহত্যরত্' উপাধি দিয়েছেন । 
কাজেই এই লেখাটা 'ি ভাল হয়েছে ! করট। টাকাই বা পাও 2 যাও, রাখালের 
বাঁড়তে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে এস । আর লেখকদের গালাগাল দও না ।' 

আম শরৎচন্দ্র পরামর্শে পরাঁদনই রাখালদাসের বাড় গিয়া ক্ষমা 
প্রার্থন। করিয়। আসয়াছিলাম । তাহার পর আর কাহাকেও গালাগালি দিই 
নাই। তবে ভূল দখলে সমালোচন। কাঁরয়াছ । বশেষ পদাবলখ-সাহত্য 
লইয়া অনেকের সঙ্গে আলোচনায় নামতে হইয়াছল । দৃই-চারট৷ রূঢ় 
কথাও বাঁলয়াছি। হাজার হউক, পাড়ার্গায়ের মানুষ তো ! 


৪ 


শরৎচন্দ্র থাকতেন বর্ম। মুঙ্গুকে । কলিকাতায় তাহার একজন বন্ধু ছিলেন 
_ প্রমথনাথ ভট্টাচার্য । “ক্রিওপেট্রা'র লেখক | হহারই সম্পার্কত জোতটভ্রাতা 
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মধ্যভারতের ছতরপুর রাজের পারবারক চাকংসক ছিলেন । এবং জেল- 
খানার সুপারিন্টেন্ডেণ্টও ছিলেন । আম ছতরপূর 'গিয়। প্রমথর সম্পর্ক 
ধারয়া তাহাকে বড়দ। ডাঁকয়া পারচিত হই । বড়দা ত্রিদবদাস ভট্চার্য । 
প্রবাসে বাঙাল বাঙালীকে কিরূপ প্লেহ'করে বড়দার বাঁড়তে গিয়া সেট। বেশ 
ভালরকমেই বৃঝিয়াছলাম । বৌদাদর প্লেহ আজও মনে আছে, আমরণ মনে 
থাঁকবে। 

গ্রমথনাথের সঙ্গে হারদাস চট্টোপাধ্যায়ের সৌহার্দ্য ছিল। “ভারতবর্ষ” 
বাহর হইবে শুনিয়। প্রমথ হরিদাসকে বাললেন, “আমার বন্ধুর লেখা একট। 
বই আমার কাছে আছে-__সম্পর্ণ উপন্যাস ।' 

স্থির হইয়াছল “ভারতবর্ষ' সম্পাদন করিবেন দ্বিজেল্দ্লাল রায়। কিন্ত 
দুর্ভাগ্যের বিষয়, “ভারতবর্ষ, প্রথম সংখ্যা বাহর হইবার পূর্বেই তান “সৃরধাম' 
ত্যাগ করিয়া সূরবাগ্থিত লোকে প্রস্থান করেন | ( পত্বী সৃরবালার নামে তান 
বাঁড়র নাম রাখয়াছিলেন “সৃরধাম' ।) তাহার লিখিত “ভারতবর্ষ” কাঁবতা 
“ভারতবধ' পান্নকার প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃত্ঠাতেই মদ্রত হইয়াছিল । 

প্রমথনাথের নিকট হইতে লেখাটি লইয়৷ হারদাস চট্টোপাধ্যায় 
'দ্বিজেন্দ্রলালকে পাঁড়তে দিলেন । শরৎচন্দ্রের হাতের লেখা বেশ পাঁরহ্কার । 
পাগ্ডাঁলাঁপ পাঁড়য়৷ দ্বিজেন্্ুলাল বাঁলয়াছিলেন, “এই বই আম ভারতবর্ষে 
ছাপতে পারব না। কিন্তু খুব শাল্তশালী লেখক । এ'র যাঁদ অন্য কোনে বই 
থাকে এনে দিতে বল 1'_-এই বইখানাই “চারুহীীন” নামে বই আকারে বাহর 
হইয়াছিল । শরৎচন্দের লেখ লইয়া 'ভারতবর্' নাম করিয়াছল এবং সেই 
সঙ্গে শরৎচন্দ্রের নামও চা'রাদকে ছড়াইয়। পাঁড়য়াছিল। 

একাঁদন রেঙ্গুন হইতে হরিদাস চট্টোপাধ্যায় একখান। পন্ত পাইলেন | পন্- 
লেখক শরৎচন্দ্র । 'লাখয়াছেন--আমাকে বিশ্বাস কাঁরয়। যাঁদ চারিশত টাকা 
পাঠাইয়৷ দেন, আম দেনাপন্র শোধ কারয়। চিরাদনের জন্য কলিকাতায় ফিরিয়া 
যাই। হরিদাস সে টাক। পাঠাইয়া দয়াছলেন । শরংচন্দ্র বাঙলায় আঁসয়া 
প্রথমে বাজে শবপুরে বাঁড় ভাড়া লইয়া বাস করেন। পরে রূপনারায়ণ 
নদখর তণরে পানন্রাসে বাঁড় কারয়াছলেন । 


ে 


শরংচন্দ্রের পথের দাবখ' বাহর হইয়াছে । 
ধারাবাহকভাবে পাঁড়য়াছিলাম । বইখানাও পাঁড়লাম। রাজনশীতর 
গভীরতার কোন পারচয় পাইলাম না। “ভারতগ'রই জয়জয়কার । তবে 
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দেশপ্রোমকের সাক্ষাৎ পাইলাম, দেশের জন্য মানুষ কেমন করিয়৷ জাতি, ধর্ম, 
সংস্কার হেলায় বিসর্জন দেয়__তাহাও দোখলাম । যড়যন্দের সন্ধান পাওয়। 
গেল। কিন্তু সব্যসাচীকে দেখিয়। বিস্মিত হইলাম । গিয়া দৌখ “তসর 
কেটে'র কাপড় পরনে, কাপড়ের খু'টটা গলায় জড়ানো, গলায় তুলসণর মালা 
_ শরৎচন্দ্র | প্রণাম করিলাম, আদরে অভ্যার্থত হইলাম | 'জিজ্ঞাসা কারলেন, 
শকদ্ু খাবে এখন ?' বলিলাম, 'না।' একট পৃথক গড়গড়া দেখাইয়। 
দিয়া বাললেন, “কলকেটা নাও, তামাক খাও । এ গড়গড়াটা তোমাদের । 
আম আমার গড়গড়া কাউকে দই না। নলটা মুখে দিয়ে লালা মাখয়ে 
দিয়ে যায় । আবার গড়গড়া না দিলে তো ধোপা নাপিত বন্ধ। তাই 
নিজেরট। ছাড়া আরো দুটে৷ রেখোঁছ । একটা যার৷ সর্বভূক, বামুন কায়েত 
মানে না. আর একট। তোমাদের জনা, যারা আবার সব মানে ।? 

দুপুরে একসঙ্গে খাইতে বাঁসলাম । 

শরৎচন্দ্র বাললেন, “খাও হে, প্রসাদ । বাঁড়তে নারায়ণ আছেন । 
নিজের হাতে সেবা কার, গিন্নন ভোগ রাধেন ।, 

দোখলাম সতাই প্রসাদান্ন । মাথায় তুলসঈপত্র ৷ একটি বোশন্ট্য দোখলাম, 
এক পাথরবাটি দাহর উপর একখান মাঝাঁর রকমের গুড়ের বাতাসা। 
ফেণী বাতাসা। তান দই ভাতে মাখাইয়া খাইলেন । আঁমও খাইলাম । 

এইবার তামাক খাইতে খাইতে প্রসঙ্গ তুললাম, “সব্যসাচী কার ছবি ? 
রাসাঁবহারী বসুর না নরেন ভট্রাচার্ষের ( মানবেন্দ্ুনাথের ) 2? 

শরংচন্দ্র বলিলেন, 'না হে, এ রকম মানুষ আম দেখোঁছ । আম জাভ। 
সুরবায়। অণ্লে ঘুরে বেড়িয়েছি। ওসব আমার নিজের চোখে দেখা ৷ তবে 
কম্পন। কিছু আছে বৈকি ।' 

আরো একবার পানিন্লাসে িয়াছিলাম । 'নর্ঈলাশব বন্দ্যোপাধ্যায় “পৃর্ণিমা। 
নাম 'দিয়া একখান। মাঁসকপন্ত্ বাহির কাঁরয়াছলেন । তাহার জন্য লেখ৷ 
আনতে গিয়াছিলাম । শরৎচন্দ্র সমন্ত শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “বড়লোকের ছেলে, 
পয়সা আছে, লিখবার শখও আছে । দুঁদনে শখ মিটে যাবে, কাগজও বন্ধ 
হয়ে যাবে । তবে এক কাজ করতে পার, একটা লেখ দেব, দাঁক্ষণা৷ একশত 
টাকা । টাকাট। কিনব তোমাকে নিতে হবে । শখ হয়েছে টাক। দেবে না কেন 2 
তার শখ মেটাতে আম বেগার খাটতে যাব কেন 2, 

লেখ৷ আন৷ হয় নাই । রিন্ত হন্ডে 'ফাঁরয়। আঁনয়াছিলাম । 


গশরংচল্দ্ £ স্মাততর্পণ ৩১৪ 


ঙ৬ 


হারদাস চাটুজ্জে ভাল অভিনয় করিতেন । নাটক বুঝিতেন | “নানময়খ 
গার্লস স্কুল শানবারের চিঠিতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল । সভনপকান্ত 
দাস হরিদাস চট্রোপাধ্যায়ের নিকট গিয়াছিলেন, বইখানার প্রকাশক হইতে 
পারেন কিনা, বানি পয়সায় ছাপানো যায় কিনা, তাহার ব্যবস্থা কারতে। 
হাঁরদাস বাঁললেন, “রেখে যাও, পাগ্লাপট। পড়ে দেখি ।, পড়িয়া তাহার 
ভাল লাগয়াছল । [তান “মানময়ী গার্লস স্কুল" স্টার থিয়েটারে অভিনয় 
করাইয়াছিলেন । 

হরিদাস চাট্ুচ্জে “পল্লসমাজ' নাটকাকারে পারবর্তন করিয়াছিলেন । 
পাঁড়য়া ভালই লাগয়াছিল । কিন্তু শরৎচন্দ্রের পছন্দ হয় নাই । তিনি নিজে 
নাটক কাঁরয়৷ 'লাখয়াছলেন। প্রথম আঁভনয়-রারিতে জিজ্ঞাসা কারলেন, 
িহে, কেমন দেখলে 2 

বাঁললাম, “আপনাকে নতুন একটা দশা লিখতে হবে ।, 

শরৎচন্দ্র বীলিলেন, “কোন্ট। 2 

আমি বাঁললাম, “রমার সাক্ষ্য দেওয়ার পীন্টা । আসামীর কাঠগড়ায় 
রমেশ, সাক্ষীর কাঠগড়ায় রমা, ও-পাশে রমার দিকে ত৭ব্র দৃক্টিতে চেয়ে আছে 
বেণী । মধ্য। কলঙ্কের দায়ে হিন্দু ঘরের সম্ভ্রান্ত বিধবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে । 
এই অন্তদ্বন্ ফুটত ভাল ।' 

শরৎচন্দ্রের *দত্ত।' যখন নাটকাকারে “বিজয়া” নামে অভিনত হয় তখনও 
বাঁলয়াছিলাম, যে-সীন্টায় রাত্রে ববাহ হইবে বলিয়৷ নরেন ও বজয়া উপবাসে 
কাটাইয়াছে-_সেই সীন্ট। বড় ফাকা লাগে । বলিয়াছিলাম, ঘোর হিংস্র নবশংস 
হইলে পুনরায় গুড লাগাইয়৷ কদ্ু অনর্থ ঘটাইত রাসাঁবহারী । কিন্বু সেপাকা 
খেলোয়াড় । সুতরাং তাহার দ্বারা 'বিজয়ার জন্য কিছু কাপড় গহন পাঠাইবার 
ছোটখাট দৃশ্য থাকিলে সঈন্টা ভরাট দেখাইত । 


৭ 


তখন নির্বাক 'সিনেম। সবেমান্র চালু হইয়াছে । শরৎচন্দ্রের ক একখান! 
বই সনেমা হইয়াছে । প্রথম রান্রিতে আমান্নিত হইয়৷ শরৎচন্দ্র দোখতে গিয়া- 
ছিলেন। একদিন কা একট৷ কাজে গৃরুদাস চাট্ুজোর নূতন দোকানে গিয়াছি। 
শরংচন্দ্র আসলেন । হরিদাস চট্রোপাধ্যায় খুব রাগয়া তাহাকে বলিলেন, 
“আমাদের নিমল্ণ হল না, আর আপান যে বড় গেলেন ?' শরৎচন্দ্র বললেন, 
“আমাকে নিমন্ত্রণ করোছল তাই গয়োছলাম 1 হাঁরদাস চাটুজো বলিলেন, 
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'আমর৷ প্রকাশক, আমাদের 'নমন্গুণ হল না, আপনি একবার খোঞজও নিলেন 
না!” শরৎচন্দ্র বাললেন, এ তোমার অন্যায় কথা । আম ক তাদের নিমল্লণের 
'জিস্ট সন্ধান করে বেড়াব 2 হারদাস বালিলেন, “তা বেড়াবেন কেন! মুখে 
খানকট। রং মাখিয়ে তারা আপনার ছাবটা সামনে ল্টাকয়ে দিয়োছল, আর 
তাইতেই আপানি সব ভূলে গিয়োছলেন !' ক যে ষা-তা বল" বলিয়। শরৎচন্দ্র 
চাঁলয়া৷ গেলেন । 

হরিদাস ও সুধা দৃই ভাই-ই দোকানে বাঁসতেন পাশাপাশ । দুপুরে সুধা 
উঠিয়। ধাইতেন | তিনি দোকানের উপরতলায় সপারবারে থাকতেন । হরিদাস 
থাকতেন রাসাবহারী আভন্যর নূতন বাড়তে ! 

একাঁদন গিয়। দোঁখ সুধা উঠিয়। গিয়াছেন । শরংচন্দ্র দাড়াইয়। আছেন । 
হরিদাস বাঁলতেছেন, 'আপানই বেণী, সবধাকে এসব কথা আপানই বলেছেন ।' 

শরৎচন্দ্র বীলতেছেন, শবশ্বাস কর, এসব কথার 'বন্বীবসর্গ আমি জানি 
না। আর সুধার সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কোন কথাই হয় নি 

হারদাস বালতেছেন, “আপনার কোন কথাই বিশ্বাস কার না। আপাঁনই 
বলেছেন । নইলে এসব কথা সুধা জান্লে কেমন করে 2 বেণীর কাজই 
করেছেন আপনি ।' 

শরৎচন্দ্র আর দাড়াইলেন ন।। 

বেণী শরংচন্দ্রের একটি চ[রত, 'পল্লাসমাজে' আছে । 


দরদী লেখক ছিলেন শরৎচন্দ্ু | 

রবীন্দ্রনাথ বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের কদুট। পাঁরচয় পাইয়াছলেন। 
শরৎচন্দ্র ?নয়মধ্যবিত্তদের ভ্তরেও নাময়াছিলেন । তাহাদের সঙ্গে মাশয়াছলেন। 
দাদু গৃহস্থদের সুখদৃঃখের সঙ্গে তাহার ঘানম্ঠতা ছিল। তারাশক্কর গ্রামের 
হাঁড় বাউীড়ি বাগ্দগ ঘাষাবর প্রভৃতির হাঁড়র খবর জানবার সুযোগ পাইয়া, 
ছিলেন । তারাশঞ্কর যাঁদ উচ্চতর শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে মািলবার লোভ ও 
লালস৷ ত্যাগ কাঁরতে পারতেন, তাহা হইলে তাহার লেখার ধরনই আলাদ। 
হইত। শরংচন্দের এ লালসার বালাই ছিল না। তবে আশৃতোষের পুরেরা 
মাঁসক কাগজ বাহির করিয়৷ তাহাকে দলে টানিয়াছিলেন । বড়লোকদের সঙ্গ 
তাহার কিছু ক্ষাত কাঁরয়াছল। তথাপ তাহার লেখা কালজয়ী । 


শরৎসাহিত্পাঠের ভূমিকা 
তপোবিজয় ঘোষ 


বাংল সাহহ্যে শরৎচন্দ্র সম্পকে সাধারণত যে ধরনের আলোচন৷ 
প্রকাঁশত হয়-_তার দ্বার এই দৃঃসাহস কথাশিল্পীর খাটি পারচয় কখনও 
লাভ করা যায় না। মনে হয় শরৎচন্দ্র একজন হৃদয়স্বস্ব আবেগপ্রবণ 'গজ্প- 
লাখয়ে' বা “স্টোরি-:টলার' মানত তার বেশী কু নয়! যেন তার সাহত্যে 
কোনো৷ গভীরতা নেই, কোন বালম্ঠ বন্তব্য নেই, কোন দখপ্ত জাশবনদর্শন 
নেই | জীবনের সঙ্কধর্ণ পাঁরাধিতে আবদ্ধ শরংচন্দ্র যেন বচ্ছিম ও রবশন্দ্রনাথের 
তুলনায় কথাসাহত্ো নিতান্ত ছোট মাপের লেখক ! এই অন্যায় অযৌন্তক 
বন্তব্য শুধু যে ভাববাদ সমালোচকদের দ্বারাই প্রচারত হয় এমন নয়, মার্কস- 
বাদী হিসেবে পাঁরচিত কু সমালোচকও ঠিক এই ধরনের মন্তবাই করে 
থাকেন । তাদের অনেকের কাছেই বাঁঙ্কমের জবনাবরোধধ অনেক রচনাও 
ভাবকল্পনায় ও গঠননৈপুণ্যে উচ্চাঙ্গের বলে বোধ হয়; ভাব, ভাষা ও 
সংলাপের উদ্ভ্বল আলংকারিক মাহমামাগতত রবদন্দ্রকথাসাহতাকে মনে হয় 
বাংল৷ উপন্যাসের সর্বশেষ সামা, চরম উৎকর্ষ ; তুলনায় শরংসাহত্য নাক 
আংাঁশকতা, আকাঁস্মকতা ও আঁতরঞ্জনের দোযদৃষ্ট, অগভীর তরল সাহত্য ! 

আমর! ব্যান্তুপ্জায় বিশ্বাসী নই । শরংসাহত্যকেও সর্বগৃণান্িত মনে 
কার না। কিন্তু কথাসাহত্যে বঞ্কিমের ভূমিকা এবং রবীন্দ্রনাথের 'চোখের 
বালি, ও 'গোরা'র উজ্জ্বল উপাক্িতির কথা স্মরণে রেখেও আমরা খুব স্পহ্ট- 
ভাবেই বলতে চাই, শরংসা'হত্যই বাংলাদেশের প্রথম জ+বনঘানম্ঠ বান্তববাদশী 
সাহত্য-_পৃরাতন ভাব, ভাষা ও ভাঁঙ্গর সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা ভেঙে যা 
অনায়াসে সর্বসাধারণের মনোজগতে শ্রদ্ধার আসন নিতে সক্ষম হয়েছে। 
বহমান জীবন ও সৃ্ট কথাসাহত্য যে সমার্থক, উপন্যাস ষে মূলত সমাজবদ্ধ 
বাস্তব জাবনেরই প্রাতিরপ- শরৎসাহতাই প্রথম .তা সার্থকভাবে প্রমাণ 
করেছে । আর শুধু এইট্ুকুই নয়, চাঁলফু জীবনের মধ্যে ষে একটা বন্ধন- 
[বনাশের দ্রোহ আছে, আছে জড়তা ও সংস্কারাদ্ধতার বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রাতবাদ, 
অন্যায় শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ চিত্তের নরন্তর সংগ্রাম, সৃষ্ছ জশবনে 
উত্তরণের বাস্তব আর্ত ও অভগগ্সা__শরংসাহিত্যই সর্বপ্রথম কখনো স্পন্ট 
উচ্চারণে কখনে। আভাসে হীঙ্গতে সে কথ ব্যস্ত করেছে । শরৎসাহতা 
অশ্রুসজল ভাবাবেগের সাহিত্য নয়ঃ তা সর্বাত্মক প্রাতবাদেরও সাহত্য । এমন 
সাহিত্য বাংল৷ ভাষায় ইীতপৃরে আর গড়ে ওঠে নি। 


৩২০ শরং-সম্পৃট 


৬ 


নিতান্ত সহজ ও সরল ভাষায় শরৎচন্দ্র রচন। করেছেন সাধারণ বাঙাল 
জবনের বেদনার সাহত্য, প্রাতবাদের সাহিত্য । তার কাহনী-বর্ণনার এই 
একমৃখাী সারলাকে অনেক সমালোচক শ্নে করেছেন, উপযুত্ত ?শণর নানত1। 
ষেন প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য শিক্ষায় যথেত্ট পারমাণে মা.জ৩-পাঁরশী,০৩ হয়ে 
উঠতে পারেন নি বলেই সাহত্যরচনায় শরৎচন্দ্র আবেগের মঘ্োতে ভেসে 
গেছেন, ভাষাকে করে রেখেছেন ঠ্তান্ত আটপোরে, ভাবকল্পনাকে সংলগ্র- 
মবাত্তকার রূঢড়তা থেকে মস্ত দিতে পারেন নি উধর্বলোকে, কোন 'চিরস্তন: 
“সর্বজনখন? শাশ্বত" সত্যের সন্ধান লাভ করেও উঠতে পারেন৷ ন! 

এ অভিযোগ ভীতুহখন, সর্বেব মিথ্যা । শরৎ জ।বনী ও শরৎসা'হত্য 
ধারা খু'টিয়ে পড়েছেন তারাই লক্ষ্য করেছেন, জীবনের বহাবাঁচন্র আভঙ্ঞ- 
তায় পোড়-খাওয়া৷ এই সাদাসধে সরল মানুষটি ব্যান্তগত্ জীবনে কী গভীর 
অধ্যয়নশশল ও প্রগাঢ় পাগুতে)র অধিকারী ছিলেন। শরৎচন্দ্র যখন রেঙুনে 
ছিলেন তখন লেখার চেয়ে পড়াশুনার চর্চাই করতেন বেশী । একটি চিঠিতে 
বন্ধু প্রমথনাথকে লিখছেন, 'পাঁড়য়াঁছ বিভ্তর, প্রায় কিছুই লাখ নাই। গত 
দশ বংসর [১1,5101095 131910965 2170 19১5০109198 এবং কতক 
[71507 পাঁড়য়াছি। শাসুও কুক পাঁড়য়াছি ।' পরবতা কালে সামতা- 
বেড়ের বাসভবনে তার পঠিত ও রাক্ষত গ্রন্থের যে তালিকা শ্রীতারাপদ 
গ্াতর] প্রকাশ করেছেন- সেখানেও বিচিত্র বিষয়ের সমাহার | রাজনীতি, 
অর্থনীতি, সমাজনগাতি, ইাতিহাস, দর্শন_-এসব গ্রন্থ তে। আছেই, উপরন্থ আছে 
মাকসের 1106 01৮1] 2 1701180060১ টলস্টয়ের প্রায় সমন্ত গ্রন্থ, 
ভেলোরন মাকুই ও ট্রটস্কির [,01)17, ডাঙ্গের সম্পাঁদত 4100 ১০9০101151 
পান্কা এবং এ ধরনের বেশ কিছু সমাজতান্তিক শিবিরের বই-পন্রিকা | এই 
বপৃল অধ্যয়ন ছাড়াও শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন সংগাঁতাঁশল্পী, একজন দক্ষ 
তৈলাঁচন্নীশিজ্পণ | পূোন্ত চিঠিতেই তান লিখছেন, আগুনে তার সব পুড়ে 
গেছে, এখন আবার নতুন করে [তান কি শুরু করবেন, “১৭০9৮০]১ 1115001), 
[১51001170- কোন্টা 2 কোন্টা আবার শুরু কার বল এ?” 

শরৎচন্দ্র এই 'বপুল পঠনপাঠন ও তাকে আত্মচ্থ করার প্রমাণ রয়েছে 
তার প্রবন্ধনাহত্য । খতেন্দ্ুনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধের প্রাতবাদে লাখত শরৎ- 
চান্দ্রের “কানকাট।' প্রবন্ধটি নৃতত্ব ও জাতিতস্বীবষয়ে একটি গভীর রচনা ।॥ তার 
'নারখর মূল্য' ও “সমাজধর্মের মূল্য" সমাজজ্ঞান ও শাস্নজ্ঞানের চিহবাহা। 


শরধসাঁহত)শাতেন ভাঁমকা ৩২১ 


তার “সত্শ্রয়”' নামক আভিভাষণ-প্রবন্ধটিও মুস্তদৃন্টি ও স্ৃচ্ছাচন্তার এক উন্ত্বল 
রচনা । 'সতা' ক, এই প্রশ্নের উত্তরে [তান ভাববাদশ মনোভাঙ্গকে প্রশ্রয় 
দিয়ে এর কোন শাশ্বত চিরন্তন রূপের সন্ধানে অগ্রসর হন 'নি, বন্ভবাদধ সমাজ- 
বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে এর ব্যাখ্য। করেছেন এইভাবে, “সত্যের কোন শাশ্বত সংজ্ঞা 
আমার জানা নেই । দেশকাল ও পান্রের সম্বন্ধ বা 76191107) গদয়েই সত্যের 
যাচাই হয় । দেশ-কাল-পান্রের পরস্পরের সমৃদ্ধের সত্যজ্ঞানই সতোর স্বরূপ । 
একের পাঁরব্তনের সঙ্গে অপরের পাঁরবর্ভন অবশ্যন্তাব । এই পাঁরবর্তন 
বদ্ধপূর্বক মেনে নেওয়াই সত্যকে জানা 1 সত্যের এই স্বরূপ আ'বক্কারে 
শরতচন্দ্রের প্রগাঢ় পাগুত্য ও দার্শানক চেতন সত্যই শবস্মর়কর । একমান্ত 
বৈজ্ঞাানক বন্তুবাদী ছাড়া “সতা-র এই ব্যাথা সম্ভবপর নয় । এই প্রসঙ্গে 
শশক্ষার বিরোধ" নামক প্রবন্ধটির কথাও বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইংরেজ 
রাজশান্তর 'বিবৃদ্ধে সর্বাত্মক অসহষোগতার আহ্বান জানয়ে গান্ধশজখ যখন 
ছাত্রদের স্কুলকলেজ ছেড়ে আন্দোলনে ঝাঁপয়ে পড়ার ডাক দেন (১৯২১) 
তখন রবীন্দ্রনাথ তার প্রাতবাদ করে লেখেন শশক্ষার মিলন? । এই প্রবন্ধে 
রবঈন্দুনাথ পাশ্চান্তা [বিজ্ঞানাশক্ষার প্রাতি আস্থ। প্রকাশ করেন এবং শিক্ষার 
দরজা] বন্ধ করে ন৷ 'দয়ে প্রাচ্য-পাশ্চান্ত্য শিক্ষার মিলনের কথা বলেন। 
শরতচন্দ্র এই বন্তব্যের প্রাতবাদ করেন শক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধে ৷ দুটি প্রবন্ধ 
পাশাপাশ 'মালয়ে পড়লেই বোঝ যায়-_ রবীন্দ্রনাথের তুলনায় শরৎচন্দ্রের 
দব্টভাঙ্গ কত সঠিক ও যুন্তীসদ্ধ ছিল । ও্পনিবোশক সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষ।- 
ব্যবস্থ।-_য। একটি জাতিকে শোষণ করারই শ্রেণীগত সাংস্কীতিক হাতিয়ার, 
যার অনুশীলনে প্রকৃত বিদ্যা কিছুই লাভ হয় না, উপরক্ মজ্জায় মজ্জায় দাস- 
মনোভাবের হশনন্মন্যত৷ সণ্জারত হয়-_এই সত্য রবধন্দ্রনাথের দৃন্টিতে তখনও 
ধরা পড়োন। 'কন্তু শরৎচন্দ্র এর অন্তসারশূন্যত। খুব সহজেই অনুভব 
করোছিলেন, এবং পাশ্চাত্যের বজ্ঞানসাধন৷ যে মূলত উপানবেশ স্থাপন, রক্ষা 
ও বাঁণজ্যবাদ্ধরই 'হিংম্র ও চতুর হাঁতয়ার মান্্র_-এ সত্য আঁবচ্কারে অস্াবধ। 
বোধ করেন নি। 

এই দু-একটি উদাহরণ থেকেই শরৎচন্দ্র ইীতহাসবোধ ও সমাজজ্ঞান 
যে কতখা'ন উন্নত ও অগ্রসর চিন্তার ছিল, তা অনুভব কর৷। বায় । একজন 
ণনর্মোহ বন্তুতান্ল্িক মননশীল লেখকরূপে বাংল। সাহত্যে তান নিজেকে 
অনায়াসেই প্রাতষ্ঠত করতে পারতেন । তার 'বপূল পঠনপাঠনের ছাপ 
কথাসাহত্যে ফেলে অনায়াসেই ভাব, ভাষা ও গঠনগত ওঁজ্ভ্বলাকে শতগৃণে 
বাঁড়য়ে তুলতে পারতেন । কিন্ত তান সভা করেন 'নি। শুহ্ক বৃন্ধিধর্ম 
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তপেক্ষা হাদয়ধর্মকেই তান প্রাধান্য দিয়েছেন । এ নির্বাচন তার স্বেচ্ছা- 
নির্বাচন, তার শিক্ষার নৃযনতা। নয়। সচেতন সামাঁজক শিল্পী শরংছন্দু 
বুদ্ধির প্রখরদণীপ্ত ছড়িয়ে, সাহত্যকে জনজীবন থেকে 'বাচ্ছন্ন করে কাঁতপয় 
উচ্চাশাক্ষত ব্যান্তর সামাঁয়ক উপভোগের সামগ্রীতে পারণত করতে চান নি। 
তার শিজ্পসাধনার লক্ষ্য তা ছিল না। সাহত্যের জন্যই তান সাহত্য রচনা 
করতে বসেন নি। যে গভীর মানবপ্রেম ও সামাঁজক দায়ত্ববোধ থেকে 
তার কথাসাহিতোর জন্ম সেখানে উচ্চমাগাঁয় ভাবকল্পনা ও পাঁলশ-করা 
অলংকৃত বাক্যাবন্যাসের স্থান নেই । “সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না 
কিছুই, যার বাত, যার৷ দ্ববল, উৎপণীড়ত, মানৃষ হয়েও মানুষ যাদের 
চোখের জলের কোন হিসাব নিলে না, নিরুপায় দৃঃখময় জশবনে যারা কোন- 
দিন ভেবেই পেলে না সমন্ত থেকেও কেন তাদের কিছবঁতেই আঁধকার নেই”__ 
এইসব মানুষের বেদনাই তে। দিয়েছে তার মুখ খুলে, পাঠিয়েছে মানুষের কাছে 
মানুষের নালিশ জানাতে । শিল্পী 'হসেবে শরৎচন্দ্র পারপূর্ণ আন্তারকতায় 
এদেরই কাছে নিবোদতপ্রাণ । "কোকিলের গান', "প্রস্ফুটিত মাল্লিকা-মালতগ- 
জাঁত-যাঁথ', 'গন্ধব্যাকুল দাঁক্ষন। পবন'_-এসব নয়ে "শ্রাতমধুর শব্দরাশির 
অর্থহীন মাল! গীথা'র প্রবান্ত তার ছিল না। অসত্যের দ্বারা সাহিত্যকে 
অনুরাঁঞজত করে সতাত্রন্ট হতে চান ন এই সত্যদ্রক্টা জীবনাশজ্পী । এখানেই 
শরংচন্দ্রের গৌরব, অর্ৃক্টপ্ব ,অনন্যসাধারণত্ব । 

সামাজিক-দায়বদ্ধ এই মহান শিল্পী আপন আঁভিন্ঞতার আলোকেই 
বুঝোছলেন উৎপণীড়ত বণ্চিত মানুষের বেদন৷ ও নালিশকে যাঁদ বৃহত্তর 
মানুষের দরবারে পৌছে দিতে হয়-_ত। হলে যে ভাষ যে ভাঙ্গ আয়ত্ত করতে 
হবে তাও হবে সাধারণ, বাহুল্যবার্জত, আবেগময়, বস্ত্র ও সরল | বঞ্কিমণ 
অথব] রাবশীন্দ্রিক ভাষাভাঙ্গ কখনোই তার মাধ্যম হতে পারে না । এ কারণেই 
শরৎচন্দ্র আর্জত পাপুত্যবৃদ্ধির যাবতীয় প্রথরতাকে পারহার করে সমাজ ও 
বৃহত্তর মানবগোম্ঠীর প্রয়োজনে সহজ ও সরলতার পথ স্বেচ্ছায় নির্বাচন 
করোছলেন । নিজের অধাঁত বিদ্যার গোরবপ্রকাশের সমন্ত সুযোগ নিঃশব্দে 
সংহরণ করে সাধারণ মানুষের মনের কথা, ঠোটের ভাষাকে আশ্রয় করে কথা- 
সাছত্য রচনায় ব্রতী হয়োছলেন । মানবজীবন সম্পর্কে ব্যাপক আঁভজ্ঞতায় 
সমৃদ্ধ এত বড়ো সংষমী, এত বড়ো সামাজিক-দায়িত্ববোধসম্পন্ন কথাশিল্পণ 
সেকালে আর কেউ ছিলেন না, একালেও 'বরল । 
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আমরা বলেছি, শরংসাহত্য শুধু বেদনার নয়, ত৷ প্রাতবাদেরও সাহত্য | 
বস্তুত সং সামাজক-সাহিত্]র ধর্মই এই, তা শ্রেণাবভন্ত সমাজে শুধু শোষত- 
শ্রেণার দূঃখবেদনার 'চন্রকেই প্রকাশ করে ন।, তার সাম্মীলত ক্ষোভ, ক্রোধ ও 
ঘুণাকেও পাবন্ত্ প্রতিবাদের ভাষায় মুখর করে তোলে । ব্যান্তগত জবনে 
শরংচন্দ্ু অভিজাত সামন্ত পাঁরবারের সন্তান ছিলেন না । অসহনীয় দারদ্যের 
সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করে বড় হতে হয়েছে তাকে । দেনার দায়ে বক্র হয়ে 
গেছে তাদের পেতৃক বসতবার্টা। অর্থাভাবে বিদ)াণি্গার পথ হয়েছে বুদ্ধ । 
সামান্য চাকুরির জন্য তাকে ছুটতে হয়েছে রেঙ্ুনে । 


এই দারদ্ুই তাকে সাহায্য করেছে সমাঙ্তের নীচুতলার মানৃষগুলোর 
সঙ্গে মিশতে, তাদের দৃঃখবেদনাময় ভবনের সংস্পর্শে এসে বিচিন্র আভজ্ঞতায় 
সমৃদ্ধ হতে । গ্রামের লম্পট জাঁমদার থেকে মুসলমান কৃষকের পর্ণকুটির এবং 
সন্ন্যাস ফাঁকর, আঁফঙের চোরা-চালানদার ও বাজারের বেশ্যা, রাজনোতক 
মণ্ের উচ্চসারির নেতা ও আত্মগোপনকারী সল্লাসবাদী বপ্রবী__জীবনে কত 
পরস্পরাবরোধা মানুষই ন। দেখেছেন শরংচন্দ্র! মানুষের সমাজ ও সমাজের 
মানুষ সম্পর্কে এত 'নাবড় গভীর অঙ্গাঙ্গী আভজ্ঞতা সেকালের জার কোন 
কথাশজ্পীরই ছিল না। এই বান্তব আভন্ঞরতাই কথাসাহত্য রচনার মূল 
উপাদান । শরংচন্দ্র নিজেও একথা বলেছেন বহুবার : মানুষ ও মানুষের 
সমাজই [শিল্পের উপজীবা-স্ধীরা তা দেখেন নি, জানেন নি, ভাবের 
তাত্ৃকতা বা কথার ফুলঝুর দয়ে কথাস্মাহত্য রচনার অধিকার তাদের নেই। 


সমাজের আদ্ধসান্ধতে নিরাসন্ত নিভাঁকতায় শরৎচন্দ্র বিচরণ করেছিলেন 
বলে মর্মে মর্মে উপলার করোছলেন, কোথায় তার দেন্য, তার ক্ষোভ, বেদনা, 
প্রাতবাদ। তথাকাথত "চরস্তন, 'বশৃদ্ধ” সত্যের প্রাত তার যেমন কোন 
আকর্ষণ ছিল না পুরাতনের প্রাত তার তেমন মোহ ছিল না। বর্তমানের 
লচ্জাকর পরাধীনত৷ ও খরতপ্ত দারিদ্র্যের ধূুসরতায় অতাঁত এাতহ্যের গৌরব 
উদ্ধারের প্রলেপ লাগানোর মানাঁসকতাকে তিনি দ্ণা করতেন । 'ধার। 
আমাদের প্রাচখন ইতিহাস মাটি খু'ড়ে, পাথর খুঁড়ে বার করছেন আর বলছেন 
-__এই দেখ আমাদের এই ছিল, এ ছিল-_আম তাদের কথায় খুশৰ হই না। 
আমার বুক তাতে ফুলে ওঠে না । আম বাল _আমাদের কিছুই ছিল না। 
দুঃখ করবার ছু নেই ।".. দু'হাজার বছর আগে আমাদের কি ছিল নাছল 
--তার কথ। পাথর খুঁড়ে আমাদের শুনিয়ে কাজ নেই। আমার কথ!__ 


৩২৪ শর়ং-সম্পৃট 


পুরান 'জীনস নিয়ে গৌরব করে কাজ হবে না। নৃতন গড়ে তোল ।, 
( চন্দননগরের আলাপসভায় )। শরৎচন্দের এই চিন্ত। রবখন্দ্রাচস্তার বিপরণত 
এবং এর মূল নীহত আছে গভীর স্বদেশ ও সমাজচেতনার মধ্যে । বর্তমানের 
দেন্য ও গ্রানিকে কখনো ছোট করে দেখেন নি তান, 'তার দহনভ্ত্ালায় 
বন্ধ হয়েছেন ভয়ংকরভাবে । অতাঁতের অলস ভাববাদশী রোমন্থনের চেয়ে 
বর্তমানকে গ্লানিমুস্ত করে সৃষ্থ জীবন গড়ে তোলার ব্লতকেই তার মনে হয়েছে 
জাবনের শ্রেষ্ঠ কাজ । এই মানাঁসকতা থেকেই ভাঙা ও গড়ার কাছে হাত 
দিয়েছেন শরৎচন্দ্র । 

বর্তমানের পরাধীনতার দীনতাই শরৎচন্দ্রকে পঠীড়ত করেছে সবচেয়ে 
বেশী । কথাশল্পী হয়েও তান সরাসার যে রাজনখীততেও নেমে এসে- 
ছিলেন এ শৃধু শখ মেটানোর ক্ষাণক বলাস কিংব। সামাঁয়ক উত্তেজনার ব্যাপার 
নয় । ওপাঁনবোৌশক শাসনের কাটাতারে ঘের৷ ক্ষুন্ধ অপমানত স্বদেশের 
দুঃসহ লঙ্জ। ও বেদন। তাকে আঁনবার্ষভাবে রাজনৌতক কম ও নেতায় 
পাঁরণত করেছে । একমান্র নজরুল ইসলাম ব্যতীত তার সমকালের আর 
কোন লেখক এমন স্পন্ট ও প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজাবরোধন রাজনসাতিতে যোগ 
দেন নি-_এটাও বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো । আবার তৎকালীন 
কংগ্রেসী রাজনীীতর যে অংশ ছিল আপে।সকামণী, নরমপন্থী, চরকাকাটী, ও 
অসহযোগ ও আহংসাকেই ঘারা ইংরেজ-বতাড়নের একমান্ত উপায় বলে মনে 
করত--শরৎচন্দ্রের সংগ্রামী মানাসকতা সেই র্লীবতার রাজনশীতির সঙ্গে 
গনজেকে যুস্ত রাখতে পারে নি। বহু রচনায় তান বিদ্রুপ করেছেন এইসব 
দূর্বল, পঙ্গু চিন্তাধারাকে । গান্ধীজাীর সঙ্গে কথোপকথনে সরাসার তাকে 
জানিয়ে দিয়েছেন, চরকা কেটে আহংস পথে স্বরাজ আসবে, এ তিনি 'বশ্বাস 
করেন ন। ; তার মতে ১৬৪1৪.) 021) 106 16170 105 50101075 2170 
00001090156 9]010615. চৌরচৌরায় পুলশ-হত্যার ঘটনায় 'বিক্ষুব্ 
গান্ধণ সমগ্র আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে অকস্মাং ত৷ প্রত্যাহার 
করে 'নিলে ক্ষুব্ধ উত্তোঁজত শরৎচন্দ্র প্রায় চীৎকার করে বলেন, “গোটাকতক 
কনস্টেবল 100011904 [)010.এর হাতে পুড়ে মরেছে, তাতে কি হয়েছে ? 
এতেই গোট। ভারতবর্ষের আন্দোলন বন্ধ করতে হবে? এত বড় বিরাট 
দেশের মুন্তর সংগ্রামে রন্তপাত হবে নাঃ হবেই ত! রন্তের গঙ্গা বয়ে 
যাবে চাঁরাঁদকে-_ সেই শোঁপিতপ্রবাহের মধ্যেই ত ফুটবে স্বাধীনতার রন্ত- 
কমল । এতে ক্ষোভ 'কসের, দুঃখ কিসের? কিসের অনুতাপ এতে ? 
***ননৃশ্তায়লেন্স খুব 10915 1959 কন ০০1)15৮67506 01 0৩৫00) 
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19 11010161-101001-00 (11765 17010101., গান্ধশজধর প্রাত ব্যান্তগত 
গভীর শ্রদ্ধা থাক৷ সত্ত্বেও তার আপোসকামী সুীবধাবাদখ রাজনপীঁতর প্রাতি 
কুমশই বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন শরৎচন্দ্র । তার এই মনোভাবের পাঁরচয় পাওয়া 
যায় 'বর্তমান রাজনোতক প্রসঙ্গ' (১৩৪১ ) নামক ক্ষুদ্র নিবন্ধে, গান্ধজশ 
সম্পর্কে সেখানে তার স্পন্ট মন্তব্য £ “তার আসল ভয় সোশয়োলজমকে | 
তাকে ঘিরে রয়েছেন ধাঁনকরা, ব্যবসায়শরা । সমাজতান্িকদের তান গ্রহণ 
করবেন কি ক'রে 2 এইখানে মহাত্মার দুর্বলতা অস্বীকার করা চলে না । 

এই সামান্য ক'টি উরন্ত ও উদ্ধাত থেকেই বোঝা যায় শরংচন্দ্রের রাজ" 
নৌতক মতামত কত স্পন্ট ও পাঁরচ্ছন্ন ছিল। দৃশ বৎসরের স্থায়ী এক 
সাম্রাজ্যবাদী পশৃশান্তকে বলপ্রয়োগ ব্যতীত রান্্রক্ষমতা থেকে উৎখাত করা 
যায় না, এ কথা শরৎচন্দ্র মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন । জবনভয় তুচ্ছ করে 
স্বদেশমুস্তর সত্কম্প নিয়ে যেসকল মহৎপ্রাণ সল্পাসবাদী বিপ্লবী এই বল- 
প্রয়োগের দুর্গম পথে আঁভযান শুরু করেছিলেন, তাদের প্রাত শরৎচন্দ্র শ্রদ্ধ। 
ছিল সৃগভীর ৷ মার্কসবাদী বচারে সন্দ্রাসবাদী-আন্দোলন ভূল ছিল, কিন্ত 
তাদের আত্মত্যাগ, দ্বঃখবরণ, সাহস ও স্বদেশপ্রেমের অতুলনীয় মাঁহমাকে 
অস্বীকার করবে কে ? সেকালের কংগ্রেস নেতৃত্ব এই সমন্ত আন্দোলনকার*দের 
আপন শ্রেণীস্বার্থেই এঁড়য়ে চলত । কিন্তু শরংচন্দ্র এদের আভনন্দিত করার 
জন্য মানাসকভাবে প্রস্তুত ছিলেন সবসময় । এই প্রসঙ্গে ১৯২৭ সালে 
মান্দালয় জেল থেকে মুন্তপ্রাপ্ত 'বাঁপন গা্থুল, সৃরেন্দ্রমোহন ঘোষ, জ্যোতিষ- 
চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের শরৎচন্দ্র-প্রদত্ত নাগারক-সংবর্ধনার কথা স্বতঃই মনে 
পড়ে । কংগ্রেসা চক্রান্ত ও ইংরেজের রন্তচক্ষু উভয়কেই উপেক্ষ৷ করে হাওড়ায় 
এই সংবর্ধনা-সভা আহ্বান করেছিলেন তান । দাঁপ্ত ভাষণে বলেছিলেন, 
'কংগ্রেসের কাজ করতে করতে যার। ধর। পড়ল, রাজবন্দশী হল, আজ কংগ্রেস 
তাদের বরণ করবে না কেন? সংবর্ধন। জানাবে না কেন 2 গভনমেন্ট তাদের 
রেভোলউশনারি বলেছে বলে 2." গভর্নমেন্ট ক হবে আজ আমাদের ০০01- 
$0161)06-160]9] 7 আমাদের নশীতবদ্ধ ক আমরা 1061) করব 
গভরন্নমেণ্টের নশীতবৃদ্ধির সঙ্গে 2 [9 1.0 [06875, ০ 103015061৬6 
0০) 2700. 00176121001200 0001) 0106101১210 ৬1)016- 
1)52716901%., 

এই প্রসঙ্গে 'পথের দাবী' উপন্যাসটর কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য । 
১৩৩৩ সনে গ্রন্থাকায়ে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকার কর্তৃক 
“পথের দাব?' বাজেয়া্থ ও তার প্রচার নাষন্ধ হয় । বাংল সাহতো এই প্রথম 


৩২৬ শরৎ-সম্পুট 


রাজদ্রোহের অপরাধে একজন কথাশিল্পীর উপন্যাস দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হল । সোঁদন 
“পথের দাবী' বাংলাদেশের স্বাধশনতাকামশ সমস্ত মানুষকে, বিশেষ করে 
বিদ্রোহী তর্ণসমাজকে গভখরভাবে আন্দোলিত ও উত্তোজত করেছিল । 
বিপ্লবীদের কাছে এই বই হয়ে উঠোছল অবশ্যপাঠ্য একটি পাব গ্রন্থ । এক 
খণ্ড বই গোপনে সংগ্রহ করে দলবদ্ধ ভাবে তারা পাঠ করতেন । পাঠ করে 
ইংরেজ পশুশান্তর বিরুদ্ধে উত্তেজত উদ্ধোলত হতেন । ইংরেজ শাসন- 
শোষণের বিরৃদ্ধে পথের দাব?' এক প্রস্বলন্ত সাহাত্যক প্রাতবাদ। এর 
প্রতিবাদের ভাষা যেমন কঠোর, তেমনই নিরাবরণ নির্মম । এর ছনে ছন্ে 
পরাধীন ভারতবাসশর মর্মভ্বালা, ঘৃণ', বেদনা, প্রাতরোধ, প্রতিহিংসা! ! এর প্রতি 
বাক্যে ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদের আহ্বান, স্বাধীন ভারতভুম প্রাতষ্ঠার ব্যাকুল 
আগ্রহ । স্বদেশের প্রাত কী গভখর দায়ত্ববোধ থেকে যাবতীয় সাঁডশনের 
বুশক নিয়েও সেকালে শরৎচন্দ্র এই গ্রন্থ বচনা করেছিলেন-_ আজ ভাবলেও 
বিস্মিত হতে হয় । এর শল্পগত ভ্রুট অনেক, কিন্বু সমস্ত টিকে ঢেকে দিয়ে 
এর অন্তর্নি'হত স্বদেশপ্রেমের মর্মবাণী কৃফমেঘ-আচ্ছাদিত আকাশে দর্ঘ উল্জ্বল 
দ্বাংরেখার মতো অচণ্ল উদ্ভাসনে প্রদীপ্ত হয়ে আছে। এই উপন্যাসের 
সকল গৌরব এখানেই । 

বপ্রবোত্তর রাশিয়ার প্রভাব এবং ব্যান্তগত জখবনে সমাজতাল্লিক শাবরের 
বহুবিধ গ্রন্থ্‌পাতের ফলাফলও "পথের দাবী'তে লক্ষা কর৷ যায়। এই গ্রন্থে 
সব্যসাচীর 'বাভন্ন উন্তি ও চিন্তার মধ্য দয়ে এবং শ্রামকশ্রেণর নিকট 
রামদাস তলোয়ারকরের বস্তায় শরৎচন্দ্র বোঝাতে চেয়েছেন, দেশের প্রকৃত 
বিপ্লব শুধু মধ্যবিত্তের উপর নির্ভর করে না, অনিবার্ষভাবেই তার সঙ্গে শ্রীমক- 
কৃষকের সহযোগিতা চাই ৷ দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দেশের সংখ্যাগারজ্ঠ মানুষ 
যোগ না দিলে, প্রকৃত স্বাধনত। কখনোই আর্জত হয় ন।। দেশের শ্রমিক- 
শন্তকে বিপ্লবের আনিবার্ধ অংশ বলে উপলাঞ্ধ--পথের দাবখ'র এক 
তাৎপর্যময় দক । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই গুৰৃতর 
অর্থনৈতিক সংকটের জন্য ভারতের 'বাভন্ন কল-কারখানায় শ্রামকশান্ত 
সংগঠিত হতে শুরু করে । সাম্রাজ্যবাদাবরোধী ও স্বাধীনতাকামী এই শান্ত 
কখনো৷ বোস্বাইর স্তাকলগৃঁলিতেঃ কখনো রাওলাত বলের 'বিরৃদ্ধে ব্যাপক 
ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করতে থাকে | এই ধর্মঘটের ঢেউ ক্রমশ উত্তাল হয়ে সার! 
দেশে ছড়িয়ে পড়ে । ১৯২০ সালে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
প্রাতষ্তা হয়। তারও কিছু পরে ভারতে কাঁমউনিস্ট পার্ট গঠিত ছয়। 
প্রা্নকপ্রেণীর নেতৃত্বাধীন এই পার্ট গঠনেম্র ফলে আতঙ্কিত ইংরেজ সরকার 


শরৎসাছিত্যপাঠের ভূমিকা ৩২৭ 


গোড়া থেকেই এর বিবুদ্ধে ষড়যন্তে লিপ্ত হয়। ১৯২৪ সালে কানপুর 
বলশোভক যড়যল্ল মামলা দায়ের হয়। ১৯২৫ সালে কলকাতায় কাঁমিউ- 
নিস্টদের উদ্যোগে গঠিত হয় “লেবার স্বরাজ পার্ট'__পরে যার নাম হয় 
ওয়ার্কার্স আযাগ্ড পেজাণ্টস পা” । শরৎচন্দ্র যখন 'পথের দাব+' রচন। করেন, 
তখন এ দেশে কাঁমউীনস্ট পাঁটর নিতান্ত শৈশবাবস্থা । কর্‌ শ্রীমকশ্রেণীর 
অর্থনোতিক দাবদাওয়ার 'ভান্ততে ধর্মঘট ও আন্দোলন তখন ভারতব্]াপশ 
প্রসারত। শরৎচন্দ্র তার প্রখর সামাজক-রাজনোতিক সচেতনতা থেকেই এই 
জাগ্রত শ্রামকশ্রেণীর ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাতি লক্ষ্য রেখোছলেন । শ্রামক-ধর্মঘটের 
[তান ছিলেন একজন বাঁলচ্ঠ সমর্থক । এই প্রসঙ্গে হাওড়া পৌরসভার 
ধাঙ্গর ধর্মঘটের কথা স্মরণযোগ্য । এই ধর্মঘটের সমর্থনে শরংচন্দ্ু 
হাওড়া জেলার কংগ্রেস সভাপাতর পদ পারত্যাগের সংকল্প পর্যন্ত 
ঘোষণ।৷ করেছিলেন । শ্রামকশ্রেণার ট্রেড-ইউানয়ন গঠনের প্রয়োজনীয়তাও 
1তাঁন উপলান্ধ কবোছলেন । হাওড়ার মার্কসবাদশ কামউীনিস্ট পাঁটর 
শ্রামক-নেতা জীবন মাইাতকে কারখানায় কারখানায় শ্রামক ইডীনয়ন গড়ার 
নির্দেশ দিয়েছিলেন । 

পথের দাবগ'তে শুধু শ্রামক ধর্মঘটের প্রসঙ্গ নেই__ অর্থনৈতিক ও রাজ- 
নোতিক লক্ষ্যপূরণের জন্য এই ধর্মঘট যে একটি শান্তশাল+ হাতিয়ার এ কথাও 
ব্ন্ত করা হয়েছে । কারখানার মালকদের আবরাম শোষণের বিরুদ্ধে 
শ্রীমকদের সংগঠিত হতে হয় । সংগঠিত এঁকাবদ্ধ শান্ত যখন অনুভব করে, 
তাদের দৃঃখ-দূর্দশার জন্য তাদের ভাগা বা নোতিক চাঁরত্র দায়ী নয়, দায়ী এ 
নিলজ্জ শোষণকারীর দল-_তখনই শন্রুর বিরুদ্ধে স্বেগে তারা৷ আঘাত হানতে 
পারে । রামদাস তলোয়ারকরের বক্তৃতায় এই শ্রামক-সংহাতি ও প্রত্যাঘাতের 
আহ্বান ধ্বানত হয়েছে “পথের দাবঈ'তে । গোরাসৈন্য-পরিবেদ্টিত হয়েও এই 
নর্যাতত বিপ্লবী মানুষট সমবেত শ্রীমকদের ডাক দিয়ে বলেছেন, এই 
ডালকুত্তাদের যায়া আমার ববৃদ্ধেঃ তোমাদের বিরুদ্ধে জোলয়ে দিয়েছে, তার৷ 
তোমাদেরই কারখানার মালিকেরা । তারা কিছুতেই চায় না ষে কেউ 
তোমাদের দৃঃখ-দূর্দশার কথা তোমাদের জানায় । তোমর। তাদের কল চালাবারঃ 
বোঝা বইবার জানোয়ার |". শুধু একবার যাঁদ তোমাদের ঘুম ভাঙে, কেবল 
একটিবার মান্ন যাঁদ এই সত্য কথাট। বুঝতে পারো যে তোমরাও মানৃষ, তোমরা 
যত দুঃখী, যত দাঁরিদ্ু যত অশশিক্ষিতই হও তবুও মানুষ, তোমাদের মানুষের 
দাবী কোন অন্ত্হাতে কেউ ঠোঁকয়ে রাখতে পারে না, তা হলে, এই গ্লোটা- 
কতক কারখানার মালিক তোমাদের কাছে কতটুকু ? এ ষে কেবল ধন 


৩২৮ শয়ৎ-সম্পু 


বিরুদ্ধে দাঁরদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই ! এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, 
মতবাদ নেই- হিন্দ নেই, মুসলমান নেই, জৈন, শিখ কোনো কিছুই নেই, 
_-আছে শুধু ধনোন্ত্ত মাক, আর তার অশেষ প্রবণ্িত অত্তন্ত শ্রামক । 
তোমাদের গায়ের জোরকে তার৷ ভয় করে; তোমাদের শিক্ষার শান্তকে তার! 
অত্যন্ত সংশয়ের চোখে দেখে, তোমাদের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় তাদের রন্ত 
শুকিয়ে যায় । অক্ষম, দুর্বল, মূর্খ, দুনর্শতিপরায়ণ তোমরাই যে তাদের বিলাস- 
ব্যসনের একমাত্র পাদপাঁঠ ! তাই মাত তোমাদের জশবনধারণটুকুর বেশ" 
1তলার্ধ ষে তার! স্বেচ্ছায় কোনাঁদন দেবে ন'--ই সত হৃদয়ঙ্গম করা কি 
তোমাদের এতই কঠিন !, 

“পথের দাবী” সৃত্টর আসল উদ্দেশ ব্যস্ত করতে গয়ে সব্যসাচী 
ভারতীকে বলেছেন, জনকতক কৃঁল-মন্ত্ররের ভাল করার জন্য এ সংগঠন 
[তান সৃন্টি করেন নি, এটা কোনো চাষা-ীহতকারণী নয় । আসল উদ্দেশ্য 
স্বাধীনতা অঞ্জন । কাদের নিয়ে তা আর্জত হবে 2 সব্যসাচখ বলছেন, শ্রামক 
এবং কৃষক এক নয় ভারতাঁ। তাই, পাবে আমাকে কুঁল-মজুর-কারকরের 
মাঝখানে, কারখানায়, ব্যারেকে, 'কন্তু পাবে না খুজে পাড়াগায়ের চাষার 
কুটরে ।-_ শরৎচন্দ্র এবং সব্যসাচী উভয়েই বৃঝেছিলেন বর্তমান সমাজের 
অগ্রগামী শান্ত হল সর্বহারা শ্রীমক, কৃষক তার সহযোগী শান্ত । শ্রামকের 
নেতৃত্বেই স্বাধীনতাসংগ্রাম ও বিপ্লব (য। আসলে একট দ্রুত আমূল পাঁরবর্তন) 
সার্থক হতে পারে । এবং এই বিপ্লব শান্ত নয়। “াহংসার মধ্যে দিয়েই 
তাকে চিরদিন পা ফেলে আসতে হয়, এই তার বর তার আভশাপ । একবার 
ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখ । হাঙ্গোরতে তাই হয়েছে, বুসিয়ায় বার বার 
এমনি ঘটেচে, ৪৮ সালের জ্বন মাসের বিপ্রন ফরাসাঁদের ইতিহাসে আজও 
অক্ষয় হয়ে আছে! কুলিমজ্্রদের রস্তে সেদন শহরের রাজপথ একেবারে 
রাঙা হয়ে উঠেছিল । এই ত সোঁদনের জাপান,- -সেদেশেও দিনমন্ত্ুরের 
দুঃখের ইতিহাস একাবিন্দু বাঁভন্ন নয় । মানুষের চলবার পথ মানুষে কোনাদন 
'নির্পদ্ধবে ছেড়ে দেয় না ভারতণ ।” 

শরংচন্দ্রের রাজনোতিক চিন্তার অগ্রসরমানতা এই সমন্ভ ডীস্ত থেকেই স্পঙ্ট 
বোঝা যায় । শ্রেণীবভস্ত সমাজে শ্রেণীশোষণের স্বরূপ তান উপলার করে- 
ছিলেন । যথার্থ 'বপ্রবের নেতৃত্ব কার হাতে থাকবে, অনিবার্ধ শ্রেণী- 
সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে কিভাবে তার রন্তরাঞজত আবির্ভাব ঘটবে__এ সম্পর্কেও তার 
বিশেষ কোনে। সন্দেহ ছিল না। পথের দাবখ'তে ঘটনাপরম্পরায় এর রূপ 
তিনি ফোটাতে পারেন নি, এগুলে। শুধু কথার কথা হয়েই থেকে গেছে, কিন্ত 


শরৎসাঁহত)পাতেন্স ভূমিকা ৩২৯ 


শিজ্পগত এই ত্রুটি সত্তেও এ কথ। প্রনস্থীকার্য যে, এদেশে সমাজতাল্মিক 
[শাবিরের সাহত্যরচনার প্রারান্তক লগ্নে কথাসাহত্যে শরংচন্দ্রের পথের 
দাবী'র মধ্য 'দয়েই তার আগমন গান সর্বপ্রথম ধ্বাঁনত হয়েছে । 

“পথের দাবণ'র প্রকাশ ও প্রচার নাষদ্ধ হলে রবখন্দ্রনাথ ষে তার প্রাতবাদ 
জানাতে অস্বগকার করেছিলেন, তার কারণও মূলত এই শ্রেণীদৃন্টিভাঙ্গর মধ্যেই 
নাহত। শরৎচন্দ্র শ্রেণী-সংঘাত ও সাঁহংস অভ্যুত্থানে বিশ্বাসী ছিলেন । 
রবশন্দ্রনাথ আঙ্গঈবন শ্রেণী-সমন্বষের ধারক ও প্রচারক | বিপ্রবীদের প্রাতশোধ 
গ্রহণের পবিত্র ইচ্ছ৷ তার কাছে বরাবরই ভয়ের ও ঘৃণার বন্তু । তার এই মনো- 
ভাবই প্রকাশিত হয়েছে চার অধ্যায় ও “ঘরে বাইরে' উপন্যাসে । বাংলার 
সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনকে তান যেভাবে আঁদগন্ত কালমাল্গ্ত করে প্রকাশ 
করেছেন-_তার ক্ষোভ, বেদনা ও লঙ্জা এখনও আমাদের পাঁড়ত করে । 
“চার অধ্যায়" প্রকাশের পর সেকালের কারাবৃদ্ধ বিপ্রবীরাও যে কা গভার 
বেদনাহত হয়োছলেন তার পাঁরচয় আছে সরোজ আচার্ষের একটি লেখায় ( দ্র" 
চতুক্ষোণ, বৈশাখ ১৩৬৮ )। অথচ স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে 
সাঠিক কোনে পথের সন্ধানও রবীন্দ্রনাথ দতে পারেন নি । তত্তকথার আবরণে 
রূঢ় সতাকে বারংবার আবৃত করেছেন । শরৎচন্দ্র আজাবন রবীন্দ্রনাথকে গৃরু- 
জ্ঞানে শ্রন্ধা করলেও কাঁবর রাজনৈতিক মতামতের এই অস্পন্টতা এক সময় 
তাকেও বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে । একসময় তিস্ত কণ্ঠে তান মন্তব্য 
করেছেন, “দেশকে স্বাধীন করবার প্রয়াস 172010%7 12010102115) নয়, 
01120121157 নয় ; বিশ্বমানবের হিতের জন্যই নিজের দেশ, যে দেশে 
জন্মোছি, মানুষ হয়োছি, সে দেশকে পর-অধানতার নিদারুণ আভশাপ থেকে সৃ্ত 
করব । ..রবখন্দ্রনাথের চেয়ে বড় ঈশ্বরাঁবশ্বাসী জগতে কেউ আছেন বলে আমার 
মনে হয় না । এই পরম ভাগবত কাঁবর সহন্ত্র 00110108] বুন্ততর্ক ভগবানের 
বৃদ্ধ দ্বারে এসে আছড়ে পড়ে । তার একান্ত বিশ্বাস বধাতার কল্যাণহন্তই সব 
কন্ু কবে চলেছে, কিন্তু ঠার ইচ্ছ। ক তা আমর! জবান নে, তার ইচ্ছার 
দোহাই 70110105এ আসা কোনো কারণেই আমার ভাল হয় না"'"” 


৪ 


শরৎচন্দ্র সমকালে এ দেশের মুখ্য ঘন্ ছিল ভারতায় জনগণের সঙ্গে 
সাম্রাজ্যবাদ ইংরেজ শাস্তর ছল্থ। শাসনব্যবস্থ। থেকে ইংরেজ সরকারকে সমূলে 
উচ্ছেদ করাই ছিল সৌদনের প্রধান জাতীয় কর্তব্য । শরৎচন্দ্র সাহাঁসকতার 
সঙ্গে তার রাজনোতক বৃদ্ধ ও শোঁজ্পক ক্ষমত। নিয়ে এক্ষেয়ে থাযোগ্য ভীঁমক। 


৩৩০ পললৎ-সম্পৃট 


গ্রহণ কয়োছলেন । সুভাষচল্দ্রের মতো দেশবরেণা নেতাও শরৎ সম্পর্কে মন্তব্য 
করেছিলেন, “সাহাতাক হিসাবে শরৎচন্দ্র বড় ছিলেন বটে, 'কন্তু দেশপ্রোমিক 
হিসাবে তান আরও বড় ॥ আমর! অবশ্য এই মন্তব্য ঠিক এইভাবে স্বীকার 
করতে রাজী নই । শরত)ন্দের শিল্পীসত্তার সঙ্গে তার রাজনোতক সন্তার 
কোনে। বিরোধ ছিল না। দৃইয়ে অঙ্গাঙ্গণ মিলেই শরংব্যান্তত্বের সম্পূর্ণত৷ । 

স্বদেশের পরাধীনতার ক্ষেত্রে যান ছিলেন ম্বৃস্তকাম? প্রাতিবাদী লেখক, 
স্বদেশের বুবিধ সামাজক-অনৃণাসন, আবচার-অনাচার, অন্ধ কুসংস্কারের 
বরৃদ্ধে তান যে তুদ্ধ প্রাতবাদী হবেন-_ এটাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত । মানুষকে 
যেমন তান মৃস্ত করতে চেয়োছলেন বদেশণ নাগপাশের গ্রান থেকে, তেমনই 
চেয়োছলেন সামাঁজক ক্রীঁতদাসত্ব ও সামন্ততাল্লিক অর্থনৌতক শোষণের হাত 
থেকে । শরৎচন্দ্রের সামাঁজক উপন্যাসগুল এই তাৎপর্ষেই 'বিচার্ষ | “বামুনের 
মেয়ে” “পল্লীসমাজ' "শ্রীকান্ত" প্রভৃতি এবং দুটি আশ্চর্য অসাধারণ ছোটগল্প 
“মহেশ' ও “অভাগণর স্বর্গ' শরংচন্দ্রের সামাজক দায়ত্ববোধের অনাস্বাঁদ তপূর্ব 
ফসল । এই রচনাসমূহে শরৎচন্দ্র প্রায় মারমৃর্ত ধারণ করে সবেগে আঘাত 
করেছেন শৃচ্ক প্রাণহীন সামাঁজক প্রথাকে, বর্ণাশ্রমে বভস্ত ও শাস্ত্রাচারে বন্ধ 
হন্দত্বকে, কৌলীনাপ্রথা, তথা সমগ্র সামন্ততান্তিক উপসৌধকে । 

শরৎচন্দ্র হন্দ ব্রাহ্মণবংশে জল্গ্রহণ করলেও ধমাঁয় সংস্কার থেকে মুস্ত 
1ছলেন । 'বশেষত সাহত্যসৃম্টির ক্ষেত্রে তান ছিলেন উদার ও অসাম্প্রদায়ক। 
শরৎচন্দ্র নিজেই বছবার বলেচ্ছেন, সাহাত্যকের কোনো জাত নেই, ধর্ম নেই 
মানুষের ধর্মই তার ধর্ম । ভারতীয় রাজনগীততে মুসালম লীগের ধর্মীভান্তক 
স্বাবধাবাদী রাজনীতির প্রাত শরৎচন্দ্র মনেপ্রাণে বিদ্বিন্ট ছিলেন বলে ধারা 
এই 'বদ্বেষকে সামাগ্রকভাবে লেখকের মুধলমান সমাজের প্রাতি বিদ্বেষ বলে 
প্রচার করতে চান-_-ঠারা মন্তভ বড় ভুল করেন। যে লেখক 'মহেশে'র 
গফুরকে সৃান্ট করেছেন অথব। “দেনাপাওনা'র ফাঁকর সাহেবকে এবং পল্লী- 
সমাক্ধের অন্তর্গত মূসলমান প্রজাদের তিন যে এক আশ্চর্য উদার অসাম্প্রদায়ক 
মনোভাঙ্গর আধকারণ ছিলেন-_-এ সতা আমর। বুঝি বা ন৷ বুঝি, আবিভন্ত 
বাংলার সমাজ- ও রাজনীতি-সচেতন মুসলমানেরা বুঝেছিলেন। তাই তারা 
গভীর শ্রদ্ধায় শরৎচন্দ্রকে বরণ করোছিলেন 'মুসালম সাঁহতাসমাজে'র দশম 
বার্ষিক আঁধবেশনে, আন্তারক অনুরোধ জানয়োছলেন মুসলমান সমাজ ও 
চান নিয়ে আরো লিখবার, এই সমান্রের বেদন। প্রকাশ করবার। শ্রাক্ষ- 
ধমের প্রাতও শরংচন্দ্রের কোনে। বিরাগ ছিল না, “পাঁরণীতা'র গিরশন চারটি 


তার উল্ভৃল 'নদর্শন। 


শকসংসাহতা/পাঠের ভূঁমিক। ৩৩১ 


আসলে শরংচল্দ্র ছিলেন যুন্তবাদী। সমন্ড ধর্মমতকেই তিনি যৃগধর্সের 
নারথে বিচার করে গ্রহণ করতে চেয়োছলেন । বছুকাল ধরে একটা কিছু 
চলে আসছে বলেই তা মান্য ও পালনীয়, এ কথা তান কখনে। স্বীকার 
করেন নি। ধর্মের নামে অচল অনড় যাবতাঁয় জড়ত্ব ও সৃবিধাবাদকে এবং 
জাতের নামে বজ্জাতকে তান আক্রমণ করেছেন সমানভাবেই । ধর্মের 
দোহাই দিয়ে মুসালম লগ যখন রাজনোতিক স্ুবধা আদায়ের চেস্টা করেছে 
তখন 'তান তুদ্ধ হয়ে প্রশ্ন করেছেন, “বাস্্রব্যবস্থায় ধর্মীবশ্বাসই ক হয়ে 
দাড়াল সকলের বড়? আর মানুষ হল ছোট ? যে ্যবস্থা জগতের কোথাও 
নেই, কোথাও কল্যাণ হয় 'ন, এই দুর্ভাগ্য দেশে তাই কি হল 9196০19] 
21707000112) 01007751217065 ?” (দ্র, সাম্প্রদায়ক বাটোয়ারা 
(২) ১৩৪৩ ) আবার সমাজের ক্ষেতে হন দুশ্চারতর স্বার্থলোভন সমাক্তপাঁতর। 
যখন 'হন্দ্রণর্মের বেদ-বেদান্তের দোহাই পেড়ে মানুষের মনুষ্ত্কে অপমান 
করেছে প্রাতপদে তখন শরৎচন্দ্র প্রবল ক্ষুব্ধতায় বলে উঠেছেন, “কোনো ধর্ম- 
গ্রন্থই কখনে। অভ্রান্ত হতে পারে না। বেদও ধর্মগ্রন্থ । সৃতরাং এতে মিথ্যার 
অভাব নেই ।॥ এই উীন্ত চাঁরঘ্রহীনের কিরণময়র মুখ দিয়ে নির্গত হলেও 
এ যে আসলে শরৎচন্দ্রেরই প্রাতবাদের কথা, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । কেনন। 
ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থাদি সম্পর্কে অনূরূপ মন্তব্য তান বছুম্থানেই করেছেন। এর 
মধ্যে পথের দাব'র সব্যসাচর ভীস্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য-_“সমন্ত ধর্মই মিথ্যা 
--আদিম দিনের সংস্কার । ীবশ্বমানবতার এত ঝড় পরম শন আর নেই ।" 
শরৎচন্দ্র কখনো স্বীকার করেন নি, বেদ অপৌরুষেয়, ধর্ম সনাতন, শাস্তাচার 
অমোঘ ও অলঙ্ঘান+য় (দ্র. সমাজধর্মের মূল্য )। যা বৃদ্ধির বাইরে, 
যুন্তর অগম্য তাকে তান পারত্যাগ করেছেন। ীনগূর্ণ, নিরাকার, অব্য্ত, 
অন্দ্রেয়-_এ সব ভাববাদশ তাঁত্বক দর্শনকে সমূলে পারহার করেছেন । নির্মোহ 
বস্তুবাদী দৃষ্টিভাঙ্গ নিয়ে তান তাঁকয়েছিলেন সমাজের দিকে-_তাই সমাজের 
সকল কুশ্রীতা ও নগ্তাই 'িঃশেষে ধরা পড়েছে তার দৃণ্টতে । তান 
দেখেছেন সমাজধর্মের রক্ষক ব্রাক্ষণ পুরোহতদের ভগ্াঁম, অর্থগৃধ্নতা, 
ও৭দীরকতা।, পাশাঁবক নির্মমতা । দেখেছেন বর্ণশ্রেম্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণের নার- 
লোলুপতা৷ ও ভ্রণহত্যার চক্রান্ত । ভ্রান্দণের তথাকাঁথত কৌলপন্য বছুক্ষেত্রেই 
যে নাঁপতের ওরসজাত, নির্মমভাবে এ কাঁহনীও ব্যস্ত করেছেন 'বামুনের মেয়ে' 
উপন্যাসে । এই শাস্বধর্ম-শাসত সমাজব্যবন্থা মানুষের হৃদয়কে প্রাত মুহূর্তে 
দাঁলত পি্ট করে নিজের ক্ষমতা ও আম্তিত্ব বজায় রাখার কণী হীন ও কুটিল 
চক্রান্তে লি হয়-__দোখয়েছেন চোখে আঙংজল দিয়ে। এর আনবার্ধ ফল 


৩৩২ শরৎ-সম্পৃউ 


হিসেবে শরংচন্দ্রকেও ভোগ করতে হয়েছে সমাজের [নির্যাতন । শ্হিতাবন্ছার 
রক্ষকের। প্রাতবদী সাহত্যকে কখনও সহ্য করতে পারে না। কেননা এ 
সাহত্য তার কায়েম? স্বার্থের মূলে আঘাত করে। শরৎচন্দ্র 'একঘরে' 
হয়েছেন তার গ্রামের বাঁড়তে, গ্রামের উৎসবে অনুষ্ঠানে বর্জন কর! হয়েছে 
তাকে । তার ব্যান্তগত জীবন, বিশেষ করে দাম্পত্জখীবনকে অবলম্বন করে 
কুংস। রটন। করা হয়েছে । উড়ে চিঠি পাঠিয়ে শাসানো হয়েছে তাকে। 
কিন্তু সত্যাশ্রয়ী লেখক সমস্তই অগ্রাহ্য করেছেন পরম উপেক্ষায় । 

শরংসাহত্য শুধু ধর্ম ও সংস্কারের উপর আঘাত হানে নি, শৃধু অভয়াঃ 
কমল বা কিরণময়ীর মতো সমাজাবিদ্রোহশ নারণচাঁরন্ন সৃন্টিতেই এর সকল 
গৌরব নাহত নয়___সামত্ততাল্পক শোষণব্যবস্থার বৃদ্ধ সচেতন সোচ্চার 
প্রাতবাদে এ সাঁহত্য মুখর । শরংচন্দ্ুই এ দেশের প্রথম কথাশিজ্পশ 'যান 
ওপানবোৌশক শোষণের কুটিল অর্থনোতিক চন্রান্তকে নিশ্চিতভাবে আবক্কার 
করোছলেন । গ্রাম্যসমাজে কৃষককুলের চরম আর্থক দুর্গাতর মূল কারণ যে 
ইংরেজ-প্রবার্ত 5 “চরম্থায়ী বন্দোবন্ত'_এই সত্য তার দৃন্টিতে ধর পড়োছল। 
এই চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের জন্যই জাঁমদার, তালুকদার প্রভাতির স্া্ট। “জমি 
কেন। ও বেশী সৃদে লাগ্র কারবার করা__এই হচ্ছে বাংলায় ধনণ হবার একমান্ত 
পন্থ। । এরই জন্য কৃষক জাঁমহগীন, ছন্নমূল, দারিদ্রগ্রন্ত । “পথের দাবী'র 
সব্যসাচী বলেছে, “চিরম্থায়ীী বান্দোবন্তকে নিরাঁতিশয় পাঁবন্জ্ঞানে কারা আকড়ে 
থাকতে চায় জানে 2 জাঁমদার! এর স্বরূপ বোঝ শস্ত নয় বোন। এই 
জাঁমদারশ্রেণী গ্রামে থাকলেও প্রজাশোষণ করে, না থাকলেও করে । জমিদারর 
অর্থই হল শরংচন্দ্রের ভাষায় “প্রজার রন্ত জমাট-কর। অসংখ্য টাকা” | গ্রামে 
থাকলে তার। বেণী ঘোষাল, জাীবানন্দের রূপ পারিগ্রহ করে, গ্রামের বাইরে 
থাকলে তার! মিস্টার আর. এম. রে হয়ে দেখা দেয় ( দ্র. অসম্পূর্ণ উপন্যাস 
'জাগরণ') | তখন “কেবল দূর হইতে সত্ত্ব নিঙরাইয়া যে রস বাহর হয় তাহাই 
পান করিয়া” বাবুয়ানা না সাহেবীয়ান। দিব্য বজায় রাখে । যে গ্রামে সশরণরে 
জাঁমদার নেই সেখানে এককাঁড় বা অধর রায়ের মতো নায়েবগোমস্তারা আছে, 
যার সদ্য মাতৃহণীন একটি শিশুকেও শোষণ করতে ছাড়ে ন। ! 

শরৎচন্দ্র তার সাহত্যে ষে কয়টি জামদারজাতাীয় জব সৃম্টি করেছেন__ 
এক শ্রীকান্ত উপন্যাসের কুমার সাহেব ব্যতীত তার আর কেউই বাঁঞ্কমের 
নগেন্দ্রনাথ বা গোঁবন্দলালের সমগোনীয় নয় । বাঁক্ষমের শ্রেণীদৃদ্টিভাঙ্গ 
জমিদারদের এক উচ্চ আভিজাত্য ও মর্যাদায় ভূষিত করেছে । কিন্তু শয়ং- 
পাঁহতো এই জাবগুল সকল আভিজাত্য ও মর্যাদা থেকে ধুল-ল্বান্ঠত । শু 
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শেষ প্রশ্নের জাঁমদার আশৃবাবৃকে তার স্বক্ষেত থেকে বিচ্যুত কয়ে সম্পর্ণ 
অন্যধরনের চীরন্র সৃম্টি করেছেন শরংচন্দ্র । অন্যথ। তার প্রায় সব জামদারই 
নিরতিশয় ক্ষৃদ্রচেতা, মদ্যপ, নারীলোলুপ, দাঙ্গাবাজ, খুন" । গ্রামে গ্রামান্থলে 
ঘুরে জামদারদের প্রকৃত পাঁরচয় লাভ করোছলেন শরৎচন্দ্র । তার কল্পনার 
প্রয়োজন হয় নি। যেটুকু অসন্তব-কজ্পনা সে শুধু জীবানন্দের হৃবদয়-পার- 
বর্তনে ! কিনব এই অসন্তব পাঁরবর্তনের দ্বারাও জাবানন্দের প্রথম পর্বের 
কদাচারশ নিষ্ঠুর গ্রজাশোষক রূপটি আবৃত হয়ে যায় না । অথবা বিরাজ-বো 
উপন্যাসে বজরায় গিরাজের সংস্পর্শ ও তার নদশতে ঝাঁপ দেওয়ার পর সতঙখত্ব 
ভয়ভশত রাজেন্দ্র নামক জাঁমদারের নারাীসঙ্গ পারুহারের আকাঁস্মক ইচ্ছ।- 
উৎপাত্তর দ্বারাও তার চারন্নিক নশচতার গ্লানি আবৃত হয় না। এই জ'মিদার- 
শ্রেণীর মধ্যে স্বল্প রেখায় সবচেয়ে উল্স্বল হয়ে ফুটেছে “মহেশ? গল্পের সেই 
চাট্রকারপারবৃত জামদাররত্ুটি, গডুরের মুখের অন্ন যে কেড়ে নিয়েছে, এমন 
ক ভাগে-পাওয়া কাহনখানেক খড়ও ষার লোভের ইতরত। থেকে রেহাই 
পায় নি, যার 'নষ্ছুর প্রহারে গফুরের জ্বরতপ্ত দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এবং ষে 
ধারাবাহক অত্যাচারের পাঁরণামে শেষপধন্ত তাকে গ্রামের গভটেমাটি ছাড়তে 
হয়েছে । জামদার দাপট ও অত্যাচারের এমন নিম্নম বর্ণন। বাংল। সাহিতোর 
খুব কম গল্পেই আছে । কৃষকের সর্বস্ব হাঁরয়ে শ্রামকে পারণত হওয়ার 
ইঙ্গিতটুকুও গভনীর তাংপর্ষময় । 

শরৎসাহত্যে সামন্ততাল্নুক অত্যাচারের পাশাপাঁশ কৃষকসমাজের প্রাতি- 
রোধের কথাও বল৷ হয়েছে । কখনে। এই প্রাতরোধ অসহযোগ আন্দোলনের 
পটভূমিতে স্থাপিত হয়েছেঃ কখনও গ্রামীণ কোন সমস)কে কেন্দ্র করে উদ্ভূত 
হয়েছে । “জাগরণ অসম্পূর্ণ উপন্যাস, কিন্তু শরৎচন্দ্র এই রাজনৈতিক উপন্যাসে 
কৃষকসমাজের জন্য একটি 'বাশন্ট ভূমিকা যে 'নার্দষ্ট করোছলেন ত৷ বোঝা 
যায় । অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে অমরনাথের নেতৃত্বে জমিদার 
অত্যাচারের 'ববৃদ্ধে তারা সংঘবদ্ধ হাঁচ্ছল । এই কৃষক-জাগরণের আতঙ্কভ+ত 
জাঁমদারের এক হিতৈষীর মন্তব্যও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । সে বলছে, “কতক- 
গুলো, স্থদেশী ছাপ-মার৷ প্যাপ্রীয়টের পেশাই হয়ে দীাঁড়য়েছে জাঁমদার ও প্রজার 
মধ্যে বিরোধ বাঁধয়ে দেওয়া । বল্শোভক প্রোপাগাগ্া ও তাদের টাকাই হচ্ছে 
এর মূলে !:*-** গোড়াতেই বশেষ একটু সাবধান ন৷ হলে সম্পান্ত হাতছাড়। 
হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়, আপাঁন নিশ্চয় জানবেন ।” 

“দেনাপাওন।” উপন্যাসে হরিহর ও সাগর সর্দান্স এবং [বপনসহ অন্যান 
দাদু কৃষকেয়। জামদার জীবানন্দের 'বিযৃদ্ধে প্রাতয়োধের বৃদষ্ত তৈম়ণ করেছে । 
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জাঁমদার তাদের জাম/কে-এক মাদ্রাজণী সাছেবকে 'বাক্ত করে দেবার চত্রান্ত 
করলে দলবদ্ধ ভাবে যোড়শধর কাছে এসে প্রাতিকার প্রার্থনা। করেছে । ক্ষোভ 
ও দ্বণার শুম্ক দাহ্যন্ূপ তাদের অন্তরেই জম। ছিল, যোড়শীর সামান্য অনৃ- 
প্রেরণায় ত৷ আগুনের মতে। সবলে উঠেছে । তারা সাম্মালত ভাবে গভার 
কণ্ঠে জাম রক্ষার প্রাতজ্ঞা ঘোষণা করেছে, “শুধু গর্ভধারণী ম৷ নয়, যান 
পালন করেন তিনিও ম৷ । যা হবার হবে, ঘরের মাকে আমরা কিছুতেই 
পরের হাতে তুলে দিতে পারব না ॥? 

“পল্লশীসমাজ উপন্যাসে জাঁমদার বেণী ঘোষাল ও রমার বিবুদ্ধে এই 
প্রাতরোধের রূপ আরে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে । বেণণর চক্রান্তে ও রমার মিথা। 
সাক্ষ্যে রমেশের জেল হওয়ার পর, গ্রামের মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই 
একট। এঁক্য গড়ে উঠেছে । রমার বাড়র দর্গোংসবে একটা মানুষও যোগ 
দিতে, প্রসাদ নিতে আসে নি। বেণীর কুদ্ধ আস্ফালনের মুখে বৃদ্ধ সনাতন 
হাজর। পারহত্কার বলেছে, “মায়ের প্রসাদই বন্গন আর যাই বলুন, কোন 
কৈবর্তঠই আর বামুনবাড়তে পাত পাতবে না !' পীরপুরের দাঁরদ্রু মুসলমান 
প্রজা ও হিন্দ্র প্রজা এঁকাবদ্ধ, পরস্পর 'ভাই' পাঁতয়েছে, রমেশের অবর্তমানে 
বেণী ও রমার 'বিবৃদ্ধে তার৷ একত্রে লড়াই করবে । এদেরই একজন তু কলুর 
ছেলে বেণণ ঘোষালের মাথাট ফাটিয়ে 'দয়ে এল । জাগ্রত কৃষকশান্তর দিকে 
লক্ষ্য রেখে হিংন্র বেণী ঘোষাল তার বিরুদ্ধে কোন বাবস্থা গ্রহণের সাহসই পায় 
নি! শরৎ-সাহত্যে সামন্ততান্লিক শোষণের পাশাপাশি কৃষকশান্তর এই প্রাতি- 
রোধও লক্ষ্য করবার মতো । রমেশ, ষোড়শ অথব। অমরনাথদের নেতৃত্বে এট 
সন্তব হয়েছে বলেই এর শান্ত ও তাৎপর্য ছোট হয়ে যায় না। 


& 


আবেগসরববস্বতা নয়, 'নাষদ্ধ প্রেমের আকর্ষণজনিত উত্তেজনার কারণেও 
নয়, শরৎসাহত্য সমকালীন জীবনের পটভূমিতে বৃহত্তর মানবসমাজের প্রাত- 
বাদের ও প্রাতরোধের সাহিত্য হয়ে উঠেছে বলেই-_ বাঙালি ঘরের প্রায় 
নিরক্ষর কুলবধূ থেকে শাক্ষত নাগারক ও সাহসী সংগ্লামশ দেশপ্রোমক পর্যন্ত 
_-সকলের কাছেই তা সমান উপভোগ্য ও আদরণ*য় হয়েছে । এত [বপৃল 
জনাপ্রয়ত), গ্রন্থে মণ্ডে, অবাক্‌ ও সবাক্‌ চলাচ্চন্রে _বাংল। দেশের আর কোন 
সাঁহত্যিকের ভাগে; জোটে নি । ভ্রোটে নি তার কারণ, শরংচন্দ্ের মতে) আর 
কেউই ভাব, ভাষ৷ ও ভাঙ্গর উচ্চতলশায়ণ সংকরর্ণ সীমাবদ্ধতা ভেঙেচুরে তাকে 
বথার্থ সর্বসাধারণের গ্রহণোপযোগণ করে তুলতে পারেন নি, আর কেউই 
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পারেন 'ন ঘন বেদনার তুলিতে এমন নিপূণ করে প্রাতবাদের ছাঁব আকতে। 
এ কারণে শরংসাহিত্যই মধ্যযুগের কীন্তবাস ও কাশশরামের পর আধুনিক 
বাংলার প্রথম গণতাল্লিব-সাঁহত্য । কী বষয়বন্তুতে, ক চারন্রাচন্রণে, কণ ভাষ৷ 
ব্যবহারে এর লক্ষ্য গণতাল্লিক বান্তবত।, এর প্রীতফলত জবনভাবন। তথ 
জশীবনদর্শনেও এই উদার ক্মৃদ্ধ গণতাল্লক দৃ্টিভঙ্গ । শরৎ-সাহত্যের এই 
মোঁল লক্ষণট অনুধাবন না করে, যার৷ এর ব্যাপক [বিশাল সমগ্র-ভারতবর্ষ- 
ব্যাপী জনাপ্রয়তার মৃলানুসন্ধান কগেন ছক আবেগতারল্য, স্লেহবাৎসল্য 
কিংবা গল্প-গঠনের তরল-সহজ-কাঠামোব মধ্যে_ তারা শুধু শরৎসাহিত্যের 
উপর অবিচার করেন না, পক্ষান্তরে এই বিরাট ভূখণ্ডের এক বিশাল জনসমন্টির 
প্রতি অশ্রদ্ধ। ও অসম্মান প্রদর্শন করেন । সৃন্টির প্রারান্তক লগ্ন থেকেই শরং- 
সাহিত্য যে কন্ু আভজাত ।কংব উচ্চমধ্যবিন্তের ঘরে আলমারির শোভাবর্ধক 
হয়ে না থেকে পৌছে গেছে সাধারণ দারিদ্র মানুষের ঘরে ঘরে, আসমৃদ্র 
[হমাচলব্যাপী ভারতের সর্বকোণে, যার বিপুল জনগ্রাহ্যতায় সানন্দে ঈর্যান্বিত 
হয়েছেন এমন কি রবপন্দ্রনাথও, তার মূল্যের পারমাপ কি তরলত।, 
“অগভারতা” 'আধাঁশকতা? কিংব৷ 'আকস্মিকতা' জাতীয় শব্দের ব্যবহারে এত 
সহজেই করা যায় ? শরং-সাহত্যের পাঠকপাঠিকা এই 'বশাল জনসমান্ট কি 
এতই 'নাবালক', এতই শীনর্বোধ' যে সাহত্যের গৃণাগুণ বিচারের ন্যনতম 
ক্ষমতাও তার নেই ? তা শুধু অর্জন করোছ আমরা__স্ব্পসংখ্যক কিছু বৃদ্ধি- 
জীব, যারা ?ীকন। ইংরেজের পাঠশালায় উচ্চাশক্ষাপ্রাপ্ত' রন্তের ভিতরে 
এখনও ও্পাঁনবোৌশক ক্লীতদাসত্বের হানন্মন্যতা বহন কার, বুজ্জোয়। জীবন- 
দর্শনের দ্বারা চেতনে-অচেতনে আড়ম্ট ও আচ্ছন্ন» মার্কসবাদী 'শাবরে কখনে। 
পা রাখলেও মগজটা রেখে দিই আসলে ভাববাদী শাবরেই ? 

এই ধরনের “ইন্টেলেকচুয়াল ল্লবার' আর যারই থাক কোন সৎ মার্কসবাদী 
সাহত্যসমালোচকের থাকা উচিত নয় । কেনন। শশল্পের জন্য শিল্প তত্ত্ব 
আমর! অস্বীকার কারি, “জীবনের জন্য শিল্প' তত্তেও আমাদের সংশয় দূর হয় 
না, আমরা স্পন্ট উচ্চারণে বাঁল- “জনগণের জন্য শিল্প | 4৯ 01105 33 
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0176 [১০০1১10'- শিল্প ও সাহতা প্রসঙ্গে বলেছেন মাও সে-তুঙ | যে শিজ্প 
তত্রের দিক দিয়ে আতশয় মনোহর, ভাবের দিক থেকে চমৎকাররূপে গভীর 
এবং ভাষার দিকে আতশয় কারুকার্ষময়, বস্তব্য ব চরন্রের দিক থেকে সে যাঁদ 
গণমানৃষের স্বার্থপোষক ন৷ হয়, যাঁদ মুষ্টিমেয় [শক্ষাগবাঁর ড্রইংরূম ছেড়ে রাজ- 
পথে নেমে আসার যোগ্যতা অর্জন না করে__তাকে নিয়ে উধর্ববাহু হয়ে নৃত্য 


৩৩৬ শয়ং-সম্পৃট 


করার আমর৷ পক্ষপাতশ নই । আমর! নিশ্চিতভাবে সন্দেহ কার, সে সাহত্যে 
সব থাকলেও আসল বন্তুটাই নেই__যা কিনা সতেজ সহজ প্রাণশান্ত-_সম- 
কালীন সমাজ ও রান্ট্রজীবনের আনবার্ধ দ্বন্দংঘাত থেকে যার জন্ম, যা 
নদীর মত বহমান, মাঠভরা ফসলের মত আন্দোলিত, আকাশের ধ্র্বতারার মত 
যার নিশ্চিত অবস্থান ব্যাপক বৃহত্তর মানবসমাজের দিকেই । শিল্প জীবন- 
আঁতারন্ত কোন স্বয়স্ত বস্তু নয়, আপনাতে আপনি সে বিকশি ওঠে না, সমাজের 
অর্থনোতক উৎপাদনব্যবস্থার সে একটি উপারসৌধ মান্ত্র। সমাজ যেমন একটা 
জড়বন্ত্ব নয়, নান৷ দ্বন্বলংঘাতে সর্বদাই ক্রিয়াশীল, অগ্রসরমান, সমাজান্তর্গত 
মানুষেরাও তেমাঁন জড়বৃদ্ধি, নির্বোধ নয়, কেনন৷ তারাই সমাজের মূলীভূত শল্তি 
সমাজগাঁতর ধারক ও বাহক, সকল শিল্প ও সংস্কীতর মৌল উপাদান, সকল 
পারবর্জন ও পরিবর্তনের শেষ বিচারক । সমাজের ব্যাপক সংখ্যাারম্ঠ মানুষ 
যে শিল্প সাহত্য স্বা্ট করে সেই লোকায়ত সৃন্টি সমাজাবজ্ঞানখর যেমন গভীর 
শ্রদ্ধার ও অনুশীলনের বস্ত্র, অনুরূপভাবেই চলমান মানবনতরোতের একটি বৃহৎ 
অংশ যখন কোন বান্তীবশেষের সাহিতাকে গভীর আবেগের সঙ্গে গ্রহণ করে, 
অনুরাগে ভালবাসায় লালন করে-_-তখন তার বচার বিশ্লেষণ সম্পর্কেও 
আমাদের আঁতমান্রার সতর্ক ও শ্রদ্ধা্ত হওয়। প্রয়োজন । দুচার-দশজন বুঁদ্ধ- 
জীবীর [চারে ভূল হতে পারে, কিন্তু একটি বৃহৎ জনগোম্তী কখনে। ভূল করে 
না, দীর্ঘকাল ধরে তে কখনই না । সে তার সামাঁজক অবস্থানে আত্মরক্ষা ও 
আক্তপ্রসারের মৌল অন্তর্নাহত বোধ ও প্রেরণ থেকেই জীবনের শন্রুকে যেমন 
নির্ভলভাবে চেনে, মিতকেও তেমনি । সাহিত্য ও সংস্কীতর ক্ষেত্রেও য৷ তার 
জীবনের স্বপক্ষে যায় না, যা তার আত্মরক্ষা ও আত্মাবন্তারের সহায়ক নয়-_ 
তাকে সে সরাসাঁর প্রত্যাখ্যান বা উপেক্ষা করে । এর সংখ্যাতীত প্রমাণ 
ইতিহাসে আছে । 

শরংসাহিত্য ষে এই উপমহাদেশের সংখ্যাতীত মানুষের দ্বারা গৃহীত ও 
লালিত হয়েছে__এর দ্বারাই বোঝা ষায় সাধারণ মানুষ এই সাহত্যকে তার 
আনন্দবেদনার অংশশদার, তার প্রাতবাদ ও প্রাতরোধের হাতিয়ার বলে মনে 
করেছে । এইখানেই শরংসাহিতোর অনন্য গৌরব । জনচিনতজয়শ এই গৌরব 
1তাঁন অর্জন করেছেন তার গভীর বাস্তববাদী জীবনদর্শন, মুন্ত স্বচ্ছ সমাজদৃষ্ট 
এবং অসাধারণ শো্পিক সরলতা ও সহজতার গৃণে । এফাঁক দিয়ে আদায় 
কর নয়, বুর্জোয়। সমাজের পিঠচাপড়ান ব৷ পুরস্কারের তকৃম। গলায় বাঁলিয়ে 
চোখ-ধ'ধানে। নয়-_-এ তান অর্জন করেছেন মানৃষের সঙ্গে থেকে, মানুষের 
শিল্প হয়ে আপন সৃষ্টির স্বাতল্মে ও বৈশিষ্ট্য । এ কায়ণেই তায় তাসম্তয 
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শরৎ-উপন্যাসের স্ব-কৃত নাট্যরূপ 
ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাংল। নাটক ও উপন্যাসের জন্ম যেমন প্রায় একই সময়ে, উনিশ শতকের 
ভ্বিতগয়ার্ধের শুরুতে, তেমান সৃষ্টিধারার অগ্রগাঁতও সমান্তরাল রেখায়, সম- 
শান্ততে ॥ অথচ একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, প্রতিষ্ঠিত প্রায় প্রত্যেকটি 
লেখকই হয় উপন্যাস, নয় নাটক-__যে-কোন একটি স্বান্টশাখাতেই তাদের 
শান্তকে একাণ্র করেছেন ; একাধারে ওপন্যাসিক-নাট্যকারের সার্থক সব্যসাচী 
প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ছাড়। আর ক'জনেরই বা উল্লেখ করবার মত 2 বাঁঙ্কিমচন্দ্র, 
রমেশচন্দ্র, স্ব্ণকুমার৯, গ্রভাতকুমার, ্োলোকানাথ প্রমুখ আঁদযুগের ওপন্যাঁসক 
বা রামনারায়ণ, মধুস্দন, দীনবন্ধু অথবা [গারশচন্দ্রের মত নাটাকাররাই তার 
প্রমাণ । বত্কিমচন্দ্র মৌলিক নাটক ত লেখেনই 'ন, এমনকি তার একটি 
উপন্যাসের নাট্যরূপও নিজে দেনান। বাংলার মণ্টরাঁসকদের কাছে বাঞ্কম- 
চন্দ্রের উপন্যাসকে তুলে ধরোছলেন গারশচন্দ্র । রবশন্দ্রনাথ মৌলিক নাটক 
অনেক িখোছলেন, কিন্তু প্রথম দৃটি উপন্যাস 'বৌঠাকুরানীর হাট" এবং 
“রাজার্য'র নাট্যরপ তিনি দিলেও, যে উপন্যাসগলি তাকে গৌরব দিয়েছে 
সেই “চোখের বাঁল' থেকে “চার অধ্যায়' পর্যন্ত উপন্যাসগুীলর নাট্যরপ হানি 
নিজে দেনান। এগুলির নাট্ারূপ দেওয়ার সময়, অভিনয়ের জন্য মণ্ট ও 
আ'ভনেতা, এবং বল। বাহুলা, 'নাট/রূপ দেওয়ার মত দক্ষতা তার নিঃসন্দেহে 
ছিল । এরপরই আসে শরৎচন্দ্রের কথা । মৌলিক নাটক শরৎচন্দ্রও লেখেন 
[নি । তবে তার তিনটি উপন্যাস “দেনাপাওন।?, “পল্লসসমাজ? এবং “দত্ত? 
শরংচন্দ্রের নাট্যরূপ নিয়েই যথাক্রমে 'যোড়শন', “রমা” এবং “বিজয়।” শিরোনামে 
্রন্থাকারে প্রকাঁশত ও রঙ্গমণ্টে অভিনীত হয়। আরও একাধিক স্বরচিত 
উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়ার ইচ্ছা শরংচন্দের ছিল, নু তা বান্তবায়িত 
হয়নি। 

সরাসার উপন্যাস রচনার যেমন কিছু সুবিধা আছে, তেমান অস্বাবধ। 
আছে উপন্যাসের নাট্যরূপায়ণে । উপন্যাসে লেখকের কম্পন বল্গাহধন, 
চরিন্রসমূহ অবাধ, মুস্তপক্ষ, লেখকের কলম 'নর্দি্ট সময় অনুসারে চলতে বাধ্য 
নয় । যেমন দেনাপাওন।' উপন্যাসে ?তনশ পৃষ্ঠার বেশ পরিসরে শরৎচন্দ্র 
যত কথ। বলতে পেরেছিলেন সেই কথাগ্ীল নাট)রূপাঁয়ত “ষোড়শী'র দেড়শ 
পৃচ্ঠার মধ্যে বল। সম্ভব নয়। গগাঁরশচন্দ্র যাঁদ প্রফুল্ল নাটক উপন]াসায়ত 


শরং-্উপন্যাসের স্বকত নাটারূপ ৩৩৯ 


করতেন তাহলে নাটকের ভ্রুট উপন্যাসে অনেকট। ঢাক পড়ত। তবে 
পাথবীতে যত নাটক উপন্যাসাঁয়ত হয়েছে, এবং ধত উপন্যাস নাট্যায়ত 
হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতে ভ্ুটি থাকতে বাধ্য ; তার কারণ উপন্যাস এবং 
নাটকের জগৎ স্বতন্ম, উভয়ের 'শজ্পরূপ সম্পূর্ণ আলাদা । তাই দেখি, 
বাঁঞ্কিমচন্দ্র অথবা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বাঙাঁলর "চন্তমুকুরে যেরূপে মুদ্রীত হয়ে 
আছে তাদের উপন্যাসের নাট্যরূপ ব্যবসায়ক সাফল্য অঞ্জন করলেও সেই 
চিরন্তন গোরব পায়ান । 

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপগ্রাল অসাধারণ মণ্চসফল । বাংলার 
রঙ্গমণ্ডে তখন শাশরকুমার তাদৃড়ীর প্রখর যৌবনোন্তাপ সণ্টারত ॥ শরৎচন্দ্র 
[ছিলেন তার একান্ত ঘানম্ঠ । এদের পরস্পরের ঘনিষ্ঠতার মণিকাণ্চনযোগে 
বাংল মণ্ডে সাড়া পড়ে 'গয়োছিল। শরৎচন্দ্র একবার তার নাটকের সংলাপ 
পাঁরবর্তনের জন্য আপান্ত তুলে বলোছলেন-_-'আমার বইয়ের পান্রপান্রীদের 
মুখে যে সব ডায়ালগ আছে, ত। সবাই পছন্দ করে । আমার বই কুকুরের 
গলায় বেঁধে দিলেও সবাই পড়বে ॥ উত্তরে 'শাশরকুমার বলেছিলেন-__ 
“না, শরংবাবৃ, তা নয়। কেউ পড়বে না, কিন্তু এই শিশির ভাদ্রড়ী কোন 
ডায়ালগ ন৷ বলে, রান্তায় দড়য়ে শৃধু যাঁদ এ. বি. সি. ডি. আবীন্ত করতে 
থাকে তাহলেও লোকে ন্তন্ধ হয়ে দাঁড়য়ে শুনবে ও দেখবে । অন্য লোকেও 
ত আপনার বই অভিনয় করল । কন্বু কই তার৷ তো আপনার বই আদে। 
জমাতেই পারল ন।॥' শরংশশশিরের এই উন্তি-প্রত্যান্ততে দুজনেই অহংকার 
প্রকাশ করেছেন । তবে এর কারণ শরৎনাট্যের ব্যাপক মণ্টসাফল্য। 
শাশরকুমারই শরংচন্দ্রকে বাংল। নাট্যদর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন, এ কথ 
বল। যায় । শরংকৃত তিনটি নাট্যরূপ ছাড়াও তার শবরাজ বৌ" এবং 
শবন্নর ছেলে' উপন্যাসের নাট্যরূপ [শাশর-আভিনয়-প্রাতভায় উজ্জ্বল হয়ে 
উঠ্ভোছল । শাশর-উত্তর বাংল। নাট্যশালা শরংচন্দ্রের “পথের দাবণ”, 
“চারপ্রহীন', 'কাশীনাথ', “পারণীত।', শনক্কাত', শশ্রীকান্ত' ইত্যাদ উপন্যাসের 
নাট্যরূপ আভনয় করে ব্যাপক জনস্বীকীতি ও ব্যবসায়ক সাফল্য পায়। 
তবুও আগের কম্পনাতেই ফিরে গিয়ে বাল, এই নাটাসাফল্য ওপন্যাঁসক 
শরংচন্দ্রের কণামান্র গৌরবঅংশ পেয়েছে । তবে নাট্যকার শরৎচন্দ্রকে যেমন 
1শাশরকুমার পাঁরাচত করিয়েছেন, তেমাঁন শাশরকুমারের আভনেতাজধবনের 
ফল ও খ্যাতিলাভের পিছনেও শরৎ-উপন্যাসের শরৎকৃত নাটারূপের ভূমিকা 
যথেষ্ট । শরৎচন্দ্র সংযমহীন, িয়মহীন, আভশপ্ত জীবানন্দই বঙ্গরঙমণ্ডে 
1শাঁশরকুমারের পারাচাতর মূল সোপান । 





৩৪০ শরং-সম্পুট 


শরৎচচ্দের নাটযকার-জীবন দর্ঘায়ত নয় । গ্রন্থাকারে “যষাড়শী'র প্রকাশ 
১৩ই অগস্ট ১৯২৭ “রমা'র প্রকাশ ৪ঠ অগস্ট ১৯২৮ এবং ীবজয়া'র 
প্রকাশ ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৩৪ । এই সাত বছরে শরৎচন্দ্র নাটক নিয়ে বিশেষ 
কিছু ভেবোছেলেন এমন কথা জান; যায় না। তা যদ ভাবতেন তাহলে 
মৌলক নাটকই লিখতেন । তবে “ষোড়শ বার হবার সাত মাস পরে 
রবধন্দ্রনাথ একটি [িঠতে শরৎচন্দ্রকে লিখোঁছলেন__-“আমার 'বশ্বাম তোমার 
নাটক লেখবার শান্ত আছে ।"''ষোড়শঈতে তুমি উপাচ্ছত কালকে চেয়েচ এবং 
তার দামও পেয়েচ । কিন্তু নিজের শান্তর গৌরবকে ক্ষ করেচ। যে 
ষোড়খীকে এ'কেচ সে এখনকার কালের ফরমাসের, মনগড়া জানিস, সে 
শন্তরে বাহরে সত্য নয়' (£ঠা ফাল্গুন ১৩৩৪ )। এই পনের কথ। 
অনেকেই জানেন এবং প্রসঙ্গরূমে অনেকেই তা থেকে উদ্ধাত দেন, নব কেন 
যে রবখন্দ্রনাথ শরংচন্দ্রকে এমন তার আক্রমণ করেছেন তা বলেন ন। 
আমাদের মনে হয়ঃ সাহত্যে বাণ্তবতা, আধীনক সাহত্য, শাশ্বত সাহত্য 
ইত্যাঁদ সম্পর্কে রবসন্দ্রনাথের নিজস্ব ধ্যানধারণাই এর পিছনে কাজ করোছল। 
'তার দামও পেয়েচ' বলতে কাঁব নিশ্চয়ই মণ্টসাফল্য বোঝাতে চেয়েছেন । 
যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ যাঁদ শরংচন্দ্রের নাট্যপ্রাতিভার দৈন্য নিয়ে আলোচন। 
করতেন তাহলে বলার কু ছিল না; কু নাট)ঁবষয় ব। চারন্র সম্পর্কে 
তার উীন্ততে ফাক আছে । বরং উত্তরে শরৎচন্দ্র যা লখোঁছলেন তাই ঠিক 
“আম পূর্বে কখনও নাটক খান । এখন দু একট। লেখার ইচ্ছে হয়। ির্ব 
বাধা বন্তর । আমার উপন্যাসের বিচার পাঠকসমাজ করেন, তার প্রশন্ত ক্ষেত্র 
নাটকের পরধক্ষক ষে কে বোঝা কঠিন । *-*উপাঁচ্ছুত কালটাও যে মন্ত ব্যাপার, 
তার দাব মানবে। না বললে, সেও যে শান্তি দেয় ।' ( ২৬শে ফাল্গুন) ১৩৩৪) 

শরংচন্দ্রের দৃ-একট। নাটক লেখার ইচ্ছ৷ ছিল, কিন্তু বাধার ফলে উপ- 
ন্যাসের নাট্যরূপই দিতে হল ।॥ সেখানেও বাধ। এল অন্য রূপ 'নয়ে। 
“দেনাপাওনা'র পারণাঁত গেল পাল্টে, পল্লগসমাজে'র বৃহত্তর সমাজসমসা 
কেন্দ্রায়ত হল ব্যান্তর সমস্যায় । “দস্তা” উপন্যাসের মধ্যে নাটকীয় গুণের 
অভাব নাট্যরূপেরও ভ্রুটর কারণ হয়েছে । পল্লীসমাজের জীব্নরস যেমন 
“রম।' নাটকে অনুপাশ্থত, তেমান 'দন্তা'র কাহনীহীনতা শীবজয়া'তেও 
সঞ্টারত ॥। তবুও যে শরং-কৃত অথব৷ অন্যান্য নাট্যকার-কৃত নাট)রূপ রঙ্গমণ্ডে 
বঠাপকভাবে আভনখত হয়োছল তার কারণ ওপন্যাসিক শরৎচন্দ্র বিপুল জন- 
খাত । নাটক হিসাবে নয়, বন্টিত মানুষের জাবন-গাথা হুসাবে প্রচারত 
উপন্যাসের নাটারূপ বলেই সেগ্বালর মণ্চসাফল্য এত বেশী। 


শরংউপন্যাসের স্ব-কৃত নাট্যূপ ৩৪১ 


ছায়াছাঁব, বেতার এবং মণ্ে শরৎচন্দ্রের সর্বাধক আভনখত নাট্যরূপ হল 
'ষোড়শণ? । এটি শরং-কৃত প্রথম নাট্যরূপ । 'শাশরকুমারের দ্বিতীয় আভনগত 
সামাঁজক নাটক (প্রথম ছিল “প্রফুল্ল” ) “ষোড়শী? (প্রথম আভনয় ২১শে 
শ্রাবণ, ১৩৩৪ )। এটি শরৎ-কৃত নাট্যরূপ কন :স 'নয়ে দূ-একজন প্রশ্ন 
তুলেছেন । শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য' গ্রন্থে সৌরঈন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 
[লিখেছেন যে, 'শিবরাম চক্রবত্শ “দেনাপাওনা'র নাট্যরূপ দেন এবং *শরংচন্দু 
সে লেখা আগাগোড়া দেখে পারমার্জন। করে দিলেন এবং তার নামেই ষোড়শী 
ছাপ] হলে ভারতশর এক সংখ্যাতেই সমগ্রভাবে |, **অন্যাদকে রবান্দ্রনাথকে 
লেখ চিঠির এক জায়গায় শরৎচন্দ্র লখছেন-_“এই নাটকখানা িখোচি আমার 
একট উপন্যাস অবলম্বন করে; তাতে যত কথ বলতে পেরেছি এতে ত৷ 
পারিনি ।' "ন্বতীয় আর-একজন শরংচন্দ্রের ঘাঁনষ্ঠ সৃহ্দদ হেমেল্দুকুমার রায় 
তার “সাহাত্যক শরংচন্দ্র গ্রন্থে সৌরান্দ্রমোহনের মতই বলেছেন যে, ষোড়শীর 
নাট্যরূপ (দিয়েছেন [িবরাম চক্রবতর্ণ । আবার সেই হেমেন্দ্রকুমারই গ্রন্থান্তরে 
শাশরকুমার-আভিনশত “জশঈবানন্দ? সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন__ 
“শরৎচন্দ্র নাট্য প্রাতিভার সঙ্গে শাশিরকুমারের আভনয়-প্রীতিভার 'মলনে ষে 
ক মধুর সুধার আম্বাদলাভের সুযোগ উপাস্থিত, না দেখে তার ধারণা কর। 
অসন্তভব-__একেবারেই অসম্ভব । আমাদের মনে হয়, ষতাঁদন না এই 
স্বাবরোধাঁ ডীন্তর অবসান হচ্ছে এবং যতাঁদন না অন্যের হন্তালাখত পার্ীলাপ 
পাওয়। যাচ্ছে ততাঁদন “ষোড়শনী'র নাট্যরপদাতা যে শরৎচন্দ্ুই, তাতে সন্দেহ 
থাকছে না। 

মণ্চরাঁসকদের কাছে নাটকের ত্রাজেড-রসের আবেদন সবাপেক্ষা নবিড় 
বলেই শরৎচন্দ্র “দেনাপাওনা"র 'মলনান্তক পাঁরণাঁতকে “ষোড়শী'তে বষাদের 
করুণ রাগণনতে পাঁরবর্তিত করেছেন । এ ছাড়া নাটকের আর কোথাও 
তেমন কোন নৃতনত্ব সংযোজত হয়ান। অবশ্য উপন্যাসের চেয়ে নাটকে 
মদ্যপায়খ উচ্ছুঙ্খল জাঁবানন্দ চার বেশী প্রাধান্য পেয়েছে, অন্যাদকে ষোড়শীর 
রুক্ষ উষর চিত্তের পাঁরবর্তন উপন্যাসের চে'য় নাটকে যেন অনেক আকাস্মক। 
এই দ্রাত অবশ্য নাটকের গৌরবই দিয়েছে । তাছাড়া নাটকের পাঁরণাতও 
স্বাধীন । উপন্যাসের শেষে ছিল, “ষোড়শী জশবানন্দের নৌকাতে বসে তখন 
ধীরে সুস্থে ভেবে দেখবো কি'কি ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া যেতে পারবে 
এবং কি কি একেবারেই দেওয়া চলবে না । __সেই ভালো, বাঁলয়া জীবানন্দ 
যোড়শীর হাত ধারয়। অগ্রসর হইল 1” 

অপরাঁদকে 'যোড়শী'র শেষাংশ : 





৩৪২ শরৎ-সম্পৃট 


জশীবানন্দ । উ$ পৃঁথবশতে ক আর হাওয়া নেই প্রফুল্ল ? 

প্রফুল্ল । কদ্ট ক খুব বেশী হচ্চে দাদা? ডান্তারকে কি একবার 
ডাকব ? 

জীবানন্দ। না৷ না, আর ডান্তার বাদ্য নয় প্রফুল্ল, শুধু তাঁমি আর আমি 
আর অলকা । উঃ-ক অন্ধকার ! স্র্যাক অন্ত গেল ভাই ? 

প্রফুল্ল । প্রফুল্পকে ক আজ সতাই ছুটি দিলে দাদা 2 

যথাস্থানেই “ষোড়শী'র যবানিকা পড়েছে । সেই তুলনায় বজয়ার পারণাঁত 
করুণ হলেও দুর্বল । শোনা যায়, শরংচন্দ্র আনচ্ছ। সত্তেও শিশরকুমারের 
বারংবার অনুরোধে “'ষোড়শী'র শেষে জীবানন্দের মৃত্যুর ছাব একেছেন। 

'ষোড়শী'র একবছর পরেই পল্লীসমাজের নাট্যরূপ "রমা" বার হয়। 
'রমা'য় শরৎচন্দ্র প্রায় পুরোপুর উপন্যাসকে নাটকে উপাস্থৃত করেছেন । এর 
ফলে নাটকের পণুসণন্ধ দূরে থাকুক, চরমোৎকর্ষট্রকুও পাই না । উপন্যাসে 
রমা ও রমেশ চাঁরত্রের তথাকাঁথত 'নাঁষদ্ধ প্রেমকে শরৎচন্দ্র সহানুভাতির 
তুলিতে স্ফুটবাক্‌ করে তুলেছেন । নাটকে এই বিষয়ট প্রাধান্য পেলেও 
উপন্যাসের রমেশ যে আদর্শবাদ ও সমাজসংস্কারের প্রদীপ নিয়ে পথ 
চলোছল তাকে খুঁজে পাই না। শেষাঁদকে রমা-রমেশের বিচ্ছেদের 
অংশটি অবশ্য দর্শকমনে রেখাপাত করে । কিন্ব আগেই বলোছ, শজ্পাবচারে 
অংশটি দুর্বল । 

মণ্ডের পাদপ্রদীপে “বিজয়া যতখান প্রিয়, নাট্যসাহত্যের মঙ্গনে 
সেট ততথাঁন উপোক্ষত। এইটিই শরৎচন্দ্র শেষ নাট) । "রমা, 
রচনার পর তান ছ বছর নশরব ছিলেন। এ সময় নাটক নিয়ে কোন 
উৎসাহ শরৎচন্দ্র দেখান 'ন। সমস্যাবিরাহত, সংশয়দীর্ণ, লঙ্গামধূর যে দৃ 
একটি উপন্যাস তান লিখেছিলেন তার একটি '“দত্ত।' । নরেনাবজয়ার 
প্রেমকাহিনগ উপন্যাসে যে সিদ্ধ লাভ করেছে নাটকে ত| অনুপাঙ্থত । 

শরৎচন্দ্রের সব নাটকেই চরিঘ্ের সংখ্যা বেশী । মায় নামাজ্কিত 
পুরুষ-চাঁরত্র উনান্রশ, তা ছাড়া আছে দানু ভ্রাচার্ষের ছেলেমেয়েরা) কৃষক- 
গণ, ভখারীগণ, খারদ্দারগণ ॥ স্পী-চরিন্র আটাঁট, এ ছাড়া 15খারণগণ। 
'ষোড়শী'তে পাইকের সংখ্য। দৃক্রন ধরলে মোট পৃরৃষের সংখ্যা পঁচিশ । স্র- 
চার অবশ্য কম। বজয়া'য় চারন্রের সংখ্য। সবচেয়ে কম --যাঁদও প্রায় 
কুঁড়ি জনের কাছাকাছি । মনে হয়, উপন্যাসের নাটারূপ বলেই চারনের 
সংখ্যা বেশী হয়ে গেছে। 
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অঞ্ক- ও দশা -সচ্জার ক্ষেত্রে শরংচন্দ্র 'গারশচন্দ্র, 'দ্বিজেন্দ্ুলাল এবং 
রবীন্দ্রনাথের মতই কোন ননার্দক্ট নিয়ম মেনে চলেন নি। “ষোড়শী” চার 
অক্ষের নাটক । প্রথম অক্কে চারট দৃশ্য, দ্বিতীয় অঞ্কে তিনাঁট দৃশ্য (এর 
দ্বিতীয় দৃশ্যে কেবল একাঁট গান আছে ), তৃতনয় অঙ্কে ও চতুর্থ অঞ্কে একি 
করে দৃশ্য । রমাও চার অঞ্ষের নাটক । প্রথম অঙ্কে পাঁচটি, "দ্বিতীয় 
অঞ্কে ছঁটি, তৃতণয় অঙ্কে তিনাট এবং চতুর্থ অঙ্কে পাচ দৃশ্য আছে । 
গবজয়া' প্রথাসদ্ধ পণ্াঞ্ক রশীতর নাটক । মোট দৃশ্যসংখ্যা অবশ্য বেশী 
নয়, যোলাট। দৃশ্যপারচয় কখনও সংক্ষেপে সেরেছেন আবার কখনও 
দশর্থতর করেছেন । 
বঙ্জয়া'র দৃশাপারচয় সধাক্ষপ্ত ; ১/১ বহ্য়ার বসবার ঘর, ১/২ 
গ্রাম্যপথ-**ইত্যাদ । আবার 'রমা'র» দৃশ্যপারচয় উপন্যাসের মত বর্ণনাত্বক | 
তযন্নাথ মুখুষয্যে মহাশয়ের বাটার পিছনের দিক। খিড়কীর দ্বার 
খোলা, সম্মুখে অপ্রশন্ত পথ । চারাদকে আমকীাগালের বাগান । 
এবং অদূরে পুত্কীরণর বাধানো ঘাটের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে । 
সকাল বেলায় রম৷ ও তাহার মাস দ্লানের জন্য বাহর হইয়া আসিল । 
এবং সেই সময়েই বেণী ঘোষাল আর একাঁদক 'দয়। প্রবেশ করল । রমার 
বয়ন বাইশ-তেইশের বেশী নয় । অল্প বয়স বিধব। হইয়াছিল বাঁলয়। 
হাতে কয়েকগাছ চুড়ি ছিল, এবং থানের পাঁরবর্তে সবু পাড়ের কাপড় 
পাঁড়ত। বেণীর বয়সও পয়াত্শ-ছন্বিশের আধিক হইবে না। (৯/১) 
শরৎচন্দ্র যখন উপন্যাসের নাট্যন্ূপ দিচ্ছিলেন তখনও বাংলার মণ্ে 
পোৌরাণক নাটকের প্রবল প্রতাপ এবং সেই সুন্রেই রঙ্গালয়ে সুরের উৎসার । 
হয়তো জন-তাগদেই তার সামাঁজক নাটকেও গান এসেছিল । লক্ষণীয়, 
এই গ্রানগ্বালও পৌরাণক নাটকের গানের মতই ভান্তরসারদ্দু । “ষোড়শী'র 
[ভক্ষকের গান 'তোর পাওয়ার সময় যখন ছিল ওরে অবোধ মন? (১/৩ ) ১ 
গাজনের সঙ 'বড় প্যাচে পড়েচে এবার ভোল। 'দিগম্বর' (২/২)) গ্রাম্য 
ব্যান্তর গান “প্জা করে তোরে তারা / সার যাঁদ হয় নয়নধারা (৩/১); 
এবং “রমা"য় বৈষণব-বৈষ্বীর কঈর্তন 'ভ্রীমত+ কারছে বেশ ' ইত্যাদ (৩/২) 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য । 
রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝোছলেন যে, শরৎচন্দ্র নাটক রচনার শান্ত ছিল। 
শরংচন্দ্ু নজেও তা জানতেন । তবু কেন 'তান মৌলিক নাটক 'লখলেন 
না৷ তারও জবাব 'দিয়ে গেছেন একটি চিঠিতে-_নাটক যে লিখব, তা৷ অভিনয় 
করবে কে? শাক্ষত বোঝদার অভিনেতা-আভনেন্রী কৈ ? নাটকের হিরোয়ন 
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সাজবে, এমন একটি আভিনেন্রী তে। নজরে পড়ে না। এমনিধারা নানা কারণে 
সাহছিতোর এই দিকটায় প| বাড়াতে ইচ্ছে করে না।' এই অভিমত অবশ্য 
একান্তই শরংচন্দের নিজের | তব যাঁদ তান এই বাধা কাটিয়ে নাটক লেখায় 
যথেষ্ট সময় দিতেন তাহলে বাংলা সাহিতা আর-একজন কুশল নাটাকারকে 
পেত। 


শরৎং-সাহিত্যে হাস্যরস 
নলিনীকান্ত রাস 


১ 


লৌকিক জীবনের আটপোরে হাঁসই শোল্পক উপকরণ সহযোগে সাঁহত্যের 
হাস্যরসে পারণত হয় । সাহত্যের লক্ষ্য রসস্ৃ'্ট, সুতরাং 'রিস'ই সাহত্যের 
আঁদকথা এবং হযতে। শেষকথাও । আদম মানুষের জীবনে হাসির স্থান 
ছিল নগণা, তার রসবোধও ছল গ্রাম্য । তাই মানুষের প্রাচীন সাহত্যে 
“হাস এবং 'রস' দুয়েরই অভাব__অর্থাং হাস্যরসের ম্বশ্পতা-স্পন্ট চোখে 
পড়ে । বন্তত, হাস্যরস সৃান্টর জন্য যেমন 'বিশিপ্ট জাবনদৃনন্ট ও রসবোধ 
প্রযোক্গন, হাস্যরপ উপভোগের জরনাও তেমন প্রয়োজন বিশেষ মানাসকতা । 
মানব সভ্যতান উন্নত পর্যায়েই এই ধবনেব জাবন-্দৃষ্টি ও মানাঁসকত৷ গড়ে 
ওঠা সম্ভব । সংস্কৃত অলংকাবশাস্তে হাস্যবসের স্বীকীতি আছে, কিন্তু মহৎ 
হাস্যরস সৃন্টির নাঁঞ্জর নেই । একমাত্র সংস্কৃত নাটকেই একধরনের হান্য- 
রসের দেখা মেলে আধুানক দৃষ্টিতে এবং ভাষায় যা ভশড়ামি এবং 
অশ্লীলতারই শামান্তর । প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংল৷ সাহত্োও হাস্যরসের 
ছন্মবেশে সংস্কৃত সাহত্যের সেই ভীড়াম এবং অশ্লীলতারই অনুবর্তন 
চলেছে । চলেছে প্রায় ঈশ্বরগৃপ্তের কাল পধন্ত। 

উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঁঝ হাসারসের রূপবদল এবং রঙবদল 
হল । রসাম্বাদেও এল বোচন্্য । বলা বাহুলা, এ-সময়েই হাস্যরস প্রকৃত 
সাহত্যপর্যাযে উন্নীত হল । লেখকের দৃষ্টভঙ্গৰ, উদ্দেশ্য এবং রসাবেদনের 
[ভিন্নতা অনৃসারে উানশ শতকের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের প্রকাতিভেদকে 
মোটামুটি তিনটি শশর্ষে ভাগ কবে দেখা যেতে পারে_াহউমার, স্যাটায়ার 
এবং উইট । জগৎ এবং জগবনের নানান অসঙ্গীত সম্পর্কে কৌতুকদৃ্ট থেকেই 
1হউমারের সৃষ্টি । অবশ্য শ্রেম্ঠ হিউমারের মূল উপাদান গভীর ও ব্যাপক 
মানব-সহানুভূতি, যাকে 1প্টফেন লীকক বলেছেন 1170 ০016017)015- 
[101 01 11)00175010109 01 1106 65107163560 21) 21 শ্রেম্ঠ 
হিউমারে কারে প্রাত বিদ্বেষ বা অস্য়ার প্রকাশ থাকে না, কাউকে আঘাত 
করার প্রবণতাও উহা । শিশুর থেয়া'ল-খেলায় নানান অসংগতি ও অসম্পূর্ণতা 
দেখে বয়স্ক প্রাজ্ঞ পিতার ওম্ঠে ষে ধরনের মমতাসন্ত সহানৃভাতামাশ্রত হাঁস 
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ডীদ্রন্ত হয় হিউমারের হাস সেই গোন্রের। 'হউমারের আবেদন মানৃষের 
হাদয়ের কাছে। 

স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গীবন্জপের দ্বারাও এক ধরনের হাসারস স্ৃ্ট হয়, তা 
[হউমারের হাঁসর চেয়ে নিয়মানের । সামাঁজক কোন প্রথা বা আচার, 
রাম্ট্রক কোন নিয়ম বা নাত, এমন কি ব্যান্তাবশেষের বিবৃদ্ধেও শাঁণত বা 
চাপা আক্রমণই স্যাটায়ারের উদ্দেশ্য । স্যাটায়ারের মধ্যে আক্রমণকারার 
একধরনের িম্মমতা উদ্যত থাকে । স্যাটায়ারের হাসি সম্পর্কে মোরডিথ 
বলেছেন_-11)৩ 12100110101 580110 15 2 1010৬ 11) 110 10201 
01 012-0116 9০০৮ । স্যাটায়ারের আবেদন প্রধানত মানুষের বুদ্ধির কাছে । 

কথার মারপ্যাচে বা শব্দ ও শব্দার্থ নিষে খেলার মজা থেকে যে হাসি 
উৎপন্ন হয় তাই উইট । উইটের উদ্দেশা বাঁদ্ধর আনন্দ বিধান । উইটের 
স্বতন্ন আভব্যান্ত থাকতে পারে, আবার তা হিউম্রাব বা স্াটায়ারের সঙ্গে 
[মশেও থাকতে পারে । 


মং 

কৌতুকহাস্য সৃষ্টির উপাদান জগং ও জশবনে সব সময়েই বিদ্যমান থাকে? 
কেননা এই হাস্যরস সৃন্টির প্রবর্তনার মূলে ষে অসংগতি, অসম্পণূতা ও 
অসামঞ্জস্য, মানবজরীীবন যত সভ্য এবং উন্নতই হোক, কোনকালেই এগুলি 
থেকে সম্পূর্ণরূপে মুস্ত হতে পার্রে না। তবে মানুষের সভ্যতা, কৃমি, বু 
ইত্যাদ ভেদে কৌতুকহাস্যেরও রূপগত এবং গুণগত তারতম্য ঘটে । উন্নত 
মানের ব্ঙ্গহাস্যের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য । তবে সমাজ বা 
জাতীয় জীবনে যখন কোন প্রাতিষ্ঠত আদর্শ ভগ্রপ্রায় এবং অন্য কোন নূন 
আদর্শও গড়ে ওঠেনি, সেই ট্রানীজশন-কালেই সাহত্যে রঙ্গব্যঙ্গের প্রাদুর্ভাব 
ঘটে । উনিশ শতকের মাঝামাঁঝ বা তার একটু আগে থেকে বিশ শতকের 
বেশ 'িছুট। সময় পর্যন্ত ট্রানাঁজণনেরই জেরটানা৷ চলেছে_-সমাঞ্ রাজননীত 
ধর্ম প্রভীত কোনক্ষেত্রেই আদর্শগত 'শ্থিতিশীলত। ২1 'বাভন্ন মতবাদের সমন্বয় 
প্রাতিন্ঠিত হয় 'নি। উীনশ শতকের এই ্রানাঁজশনকাল 'বাভল্ন ভাবাদর্শের 
সংঘর্ষ-সংঘাতে আন্দোলিত । একাদকে ইংরাজী-শিক্ষা-সংস্কাতি-গ্রভাবজাত 
জাীবনচ%, ফলে নূতন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন, ম্তীশিক্ষার প্রসার, 
নানাবিধ সমাজ-সংস্কার, উদার সংস্কারমুস্ত ধমাঁয় চেতনা, দেশপ্রেম ও 
স্বাধীনতা আন্দোলন প্রভীত। অন্যাদকে গৌড়ামি, দলাদাল এবং সর্বপ্রকার 
প্রগাতপারিপন্থী মনোভাব _এই বিপরীতমুখী উভয়াবধ জশবনপ্রবাহের 


শরৎ-সাহিত্যে হাস্যরস ৩৪৭ 


বাঁচতর অসংগাঁত ও আতশষ্য রঙ্গ বাঙ্গ শষ্পীদের হাস্যরস সৃষ্টির প্রচুর উপাদান 
জ্বাগয়েছে। প্রাতভার বিশিম্টতা অনুসারে এইসব উপাদান থেকে কেউ ব। 
রঙ্গরস, কেউ বা ব্যঙ্গরস সৃম্টি করেছেন । ভবানঈচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 
নকশাজাতায় রচনায় সদ্য-গাঁজয়ে-ওঠ। নববাবু ও নবাঁবাবদের ব্যঙ্গাবদ্ধ করেছেন। 
মধূস্দন তার প্রহসনে গজ্ড এবং ইযং- দুই বেঙ্গলকেই ব্যঙ্গের কশাঘাত 
হেনেছেন । ঈশ্বর গৃপ্রেব হাসিতে রঙ্গেব মধূ ও ব্যন্ষের হুল দূইই আছে । 
গৃপ্তকাবর একশিষ্য দীনবন্ধু কৌতুকহাস্য বা রঙ্গরসের কারবারী, অন্য শষ্য 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গরসের রাসক। তার আর-এক সুযোগা শিব্য 
বাঙ্কমচন্দ্রের প্রাতিভাস্পর্শে হাস্যরস এক নূহন ভাবকম্পনার সম্বদ্ধ হয়েছে । 

বলতে গেলে বাংলা সাহত্যে শুনচ-শুভ্র বুচিক্লাত হাসাবসের [তিনিই 
প্রবতক। ঠার “কমলাকান্তেব দপ্তরে'ব হাস্যবসে একদকে গভীর জীবনা- 
নৃভীতর সংবেদনশীলতা, অন্যাদকে 'বাঁশল্ট দার্শানক প্রতখীতর নির্পিগ্ুতা । 
বস্তুতঃ কমলাকান্তেব দপ্তবেই হাস্যবস যথার্থ [হউমারের পর্যাষে উন্নীত হয়েছে । 
হাঁসকান্নার গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমই কমলাকান্তের জীব্নতীর্৫থ । বাঁঞ্কমের কিপ্টিৎ 
পরবতাঁ উল্লেখযোগ্য হাস্যরসন্রন্টাবা হলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রু- 
চন্দ্র বসু এবং ভ্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় । ব্রাহ্মমাজের ভগ্তাম ও ভড়ং 
ইল্দ্ুনাথ এবং যোগেন্দ্রন্দ্র উভয়েবই বাঙ্গেব টারগেট ॥  ইন্দ্রনাথ অবশ্য তার 
প্রখ্যাত ব্যঙ্গকাবা 'ভাবত-উদ্ধার'-এ তদানধপ্তন স্বাধীনতা আন্দোলনের 
অন্তঃসারশূন্যত৷ ও অবান্তবতার উপর ব্যঙ্গের যে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন তা৷ 
মর্নান্তক হলেও উপাদেয় । শনৈলোক্যনাথের হাঁসতে ব্যঙ্গ প্রচ্ছন' রঙ্গই 
প্রধান । 

রবশন্দ্রনাথের হাসারসসূম্টির তুলনা নেই । হিউমার, স্যাটায়ার এবং উইট 
_হাসারসের এই ভ্রিবধ রূপানমাণে তার দকতাও কড় কম নয়। হাসা- 
রসের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দবচেষে বড় কথা এই ষে, তার যাবতীয় 
সাহত্াকর্মের মধ্যেই তার গভীর জবনরাঁসকতার হাস্যোজ্জ্বল প্রবাহ অন্তঃ- 
সাঁলল। ফল্গৃধারার মতো বহমান । তার কারণ জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে 
প্রসম্ব, সার্বভৌম ও সংবেদনশল দৃন্টিই তার রসসৃন্টির উৎস । 


৩ 


বাংল। সাহতো শরংচন্দ্রের আবির্ভাব বিশ শতকে । উানশ শতকের 
[বিভিন্ন ভাবাদর্শের সংঘাত-সংঘর্ষের উগ্রতা তখন প্রায় ভ্ভামত ; ধর্ম, সমাজ 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাভন্ন মতবাদের সমনবয়প্রচেন্টা সক্রিয় । কিন্তু রাজনৈতিক 


৩৪৬ শার-সম্পুট 


শান্দোলনের তখন এক নূতন জোয়ার । চরমপন্থী ও নরমপন্থুশ রাজনোতক 
মতাদর্শের মধ্যে আত্মপ্রাতষ্ঠার প্রাতযোগিতা সমাজ-জনবনেও প্রাতিক্রিয়৷ সৃষ্টি 
করেছে । তাছাড়া, এই শতকের প্রায় তৃতণয় দশক থেকে সাহাত্যের আদর্শ, 
সা'হতো শ্লীলত।-অশ্লীলত। প্রভাত প্রশ্ন নিয়েও বাভন্ন সাহাতাক, সমালোচক 
এবং বৃদ্ধজীবীদের মধ্যে লেখননযুদ্ধ শৃর্‌ হয়েছে । অবশ্য উল্লেখ্য যে, এ 
ধরনের তর্কযুদ্ধ বাঁঞ্কষমের আমলেও বিছু কম হয়ান। স্ৃতরাং এ সময়কার 
সামাজিক প্রতিবেশে উনিশ শতকায় দ্রানীজশনের আলোড়ন-বক্ষব্ধ চেহার৷ 
না থাকলেও রঙ্গবাঙ্গের উপাদানের ঘাটাতি দেখ। যায় নি। আর সমকালন 
বিশুদ্ধ হাস্যরসম্্রন্টারা৷ এইসব উপাদানের সদৃবাবহারও করেছেন। 

সাহাত্যিক প্রাতভ৷ এবং জীবনদ্বাত্টর বোঁশন্ট্যে শরৎচন্দ্র ভিন্ন গোত্রের 
নভেজাল হাস্/রসন্ত্রত্টার প্রকতি ও প্রবণতা তার মধ নেই। শরৎচন্দ্র 
দরদী শিজ্পী । মানবজীবনের বাথাবেদনা-__তার অশ্রুসজল দিকটিই বিশেষ- 
ভাবে তার সাহত্যে শিল্পরূপ লাভ করেছে । গভীর এবং ব্যাপক মানব- 
প্রণীতিই তার সৃজন প্রাতভার নিয়ন্্শান্ত । এখানে আর-একটি কথাও 
মনে রাখা প্রয়োজন । শিল্পীর নির্লিপ্ততার চেয়ে শিজ্পগর আসান্তই তার 
জীবনদর্শন এবং জনীবনাঁচতনের ব্যাপারে ক্রিয়াশশল ; 201013100910101- 
০৪] 61610] বা আত্মজশবনকথা তার গঞ্প-উপন্যাসে একটি 'বাঁশন্ট স্থান 
আধকার করে আছে । শিল্পীর ব্যান্তজীবনের আঁভঙ্জ্রতা নিঃসন্দেহে 
সাহত্যের উপাদান । কিৰু €সই ব্যান্তগত আঁভজ্ঞতা যাঁদ শিল্পীসন্তাকে 
আচ্ছন্ন করে পারব্যাপ্ত হয় তবে তা মহৎ স্ন্টর অনুকূল হয় না । শরৎচন্দ্রে 
ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই | তার নিজের স্থসকারোন্ত থেকেই ভান। যায় যে, তান 
য। দেখেছেন তাই লিখেছেন, কল্পনা করে কিছু লেখেন নি। এটাই বাল্তব- 
বাদী শিল্পীর বড় গুণ কিনা, ত। অবশই বিচারের অপেক্ষা রাখে । স্ঙ্ম 
বাস্তব পর্যবেক্ষণ-শান্তর সঙ্গে উপযুস্ত কম্পনা-শান্তব 'মশ্রণ না হলে সৃন্টিকার্ষ 
সৃসম্পশ্ন হয় না; গভীরতা ও ব্যাপ্তি পায় না। শরৎচন্দ্র ব্যাপক এবং 
বচিতত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যাঁদ মহতশিল্পসুলভ কল্পনা-শান্তর সৃষ্ঠু সংমশ্রণ 
ঘটত ত। হলে হয়তে। আমর] তার কাছ থেকে আরও মহং সৃম্টির ফসল 
পেতাম । অন্তত হাস্যরসসৃচ্টির ক্ষে্নে তান আরো সার্থক হতে পারতেন । 

শরতপ্রীতভার আর-একটি বৈশিষ্ট্য আতিরিন্ত ভাবাল্ৃতা ॥ শরৎচন্দ্র শিল্পে 
সংযমের প্রয়োজনীয়তার কথ। বহুবার বলেছেন ; আশ্চর্ষের বিষয় এই ষে, তার 
নিজের শিজ্পকর্মেই সংযমের বাধ বহুবার ভেঙেছে । 

শরৎসাহত্যে হাস্যরসের আলোচনায় উপার-উত্ত বোঁশিষ্টযগৃজলির কথা 


শরং-সাহত্ে হাস্যরস ৩৪১৯ 


বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে । কেনন৷ হউমার সৃষ্টির মূল উপাদান-_ গভপর 
মানব-সহানৃভূতি__শরংচন্দ্রের জীবনদ্রীষ্টতে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হিউগার- 
শিল্প হিসেবে শর চন্দ্রের স্থান যে উচুতে নয়, একথা আঁপ্রয় হলেও সত্য । 
ইংরেজ লেখক চার্গাস ডিকেন্সের সঙ্গে শরৎচন্দ্র অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য লক্ষ 
করা যায়। শরৎচন্দ্র ডকেন্সের একজন অনুরাগ পাঠকও ছিলেন । 
ডিকেন্সের সাহত্যেও, শরংসাহিত্ের মতো, কবুণরসের সঙ্গে হাস্যরসের সং- 
মশ্রণ ও আত্মকথার প্রাধান্য ঘটেছে । গিকেন্সের হউমার অনেক স্থলে 
করুণরসের আশ্রয়ে সংযম হারিয়েছে । শরৎচন্দ্রে এ ঘটনা আরও বেশি । 
কর্ণরসের সঙ্গে [হউমারের আত্মীয়ত। থাকলেও, হাস্য ও করুণ উভয় রসের 
ভিয়েনে মিশ্র-আস্াদযুন্ত শিজ্পন্বান্টর ক্মত। অল্প লেখকের মধ্যেই দেখা 
যায়। ডিকেন্সের মধ্যে এ ক্ষমতার কিছু) অভাব আছে, শরংচন্দ্ে এ 
অভাব আত্যান্তক। অবশ্য এ প্রসঙ্গে একথাও স্মর্তব্য যেঃ শরৎচন্দ্র মানুষের 
বথা-বেশনার কার্যকার, করুণ রসই ঠার সাহত্যের অঙ্গীরস, হাসারসের স্থান 
সেখানে নিতান্তই গোণ। সমাঙের আবিচার-অনাচার-ভগ্তামকে শ্রংচন্দু 
নধ্মভাবে আঘাত করেছেন সত, কিতব সে আঘাতে ব্যঙ্গর হুল নেই, আছে 
মরনপীড়াজানত ক্ষোভ । অথচ আশ্চর্য এই যে, শরৎচন্দ্র ব্বহারক জণবনে 
একজন মজলিশণ ও পাঁরহাসরাঁসক মানুষ ছিলেন । তার নৈঠকখ চালের 
হাস্যপারহাস তে। প্রায় প্রবাদে পারণত হছে । তার চিঠিপনেও রঙ্গব্যঙ্গ 
'কছু কম নেই। দ্ব-একটি মাত্র উণাহরণ দিলেই তার পারহাস'প্রয়তার 
মোটামুটি পারচয় পাওয়া যাবে । 

দিলীপকুমার রায়ের ( ডাকনাম মণ১, ) সন্ব্যাসগ্রহণ সম্পকে শরংচন্দ 
তাকে লেখেন_“নণ্ট*, তোমার নামে তো আর ওয়ারেন্ট ছিল না যে সাধু 
হতে গেলে? বাস, আর না । এই পন্ন পাব। মাত্র চলে আসবে । আবার 
না হয় দিনকতক পবে যেয়ো, ক্ষাতি নেই । আম আভজ্ঞ ব্যাস্ত, আমার 
কথাট৷ শুনো । তোমার বয়সে আম চার-চারবার সন্ন্যাসী হয়েছি । ও- 
অগুলে বোধ কার মাছ আর মশ। কম, নইলে হিন্দৃস্থানীদের পিঠের চামড়। 
ছাড়৷ আর কার সাধ্য সে দংশন সহ্য করে। এ বাঙালীর পেশা নয় বাপু, 
কথ। শোন, চলে এসো । *** শীঘ্র চলে এসো । সন্ন্যাস হওয়। ভার 
খারাপ মণ্টৎ, আমার কথা বিশ্বাস করো । আজকালকার দিনে কিছু মজা 
নেই । [সামতাবেড়, ১৩.৬.২৯] 

প্রখ্যাত হাস্যরসম্রষ্ট। শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠি 
(বাজে শিবপুর, হাওড়া, ১২১০২০ ) 


৩৫০ শর্ং-সম্পুট 


শরদ্ধাস্পদেযু-_কেদারবাবু, আপনার অবন্থা শৃনিলাম, এবার এ অধাঁনের 
অবস্থাটা শুনুন । 

কদ্বাদন হইতে পিঠের উপরটায় শিরদাড়। ধাঁরয়।৷ একটা অস্পস্থ্প ব্যথা 
উপভোগ করিতোঁছলাম, বিশেষ কাহারে৷ তাহাতে ক্ষার্তবৃদ্ধ ছিল না। ন। 
আমার ন। গৃহিণীর । * ** তাহার উপরে আবার একাঁদন মোটর শ্লিপ করায় 
কোমরেও দারুণ হ্যাচক। লাগিয়া আছে । তবে আফিম ভরসা | ইহাতে যাঁদ 
অচলাভান্ত রাখতে পার, তবে দুর্দিন কাটিবেই কাটিবে। ভগবান 
শ্রীদেবাদদেব আমাদের প্রাত বর 'দিয়াছিলেন ষে রন্তবাহ্য না কাঁরয়া আর 
আমর। কৈলাস গমন কাঁরব না । সেটার স্চনা না হওয়া পর্যন্ত আমিই ব। 
[ক আর আপানই বা কি নভয়ে থাকিতে পারেন--কোন দ্বাশ্চিন্তার কারণ 
নাই । 

ভাগলপুর থেকে ১৫ই কার্তিক ১৩৩২ ভারতব্ পাণ্ুকার স্বত্বাধকাবশ 
হারদাস চট্রোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিত্তি-- 

ভায়া__অনেকাঁদন দেখ৷ সাক্ষাৎ নেই, ভরসা কার আপনাদের সবাঙ্গীণ 
কুশল । 

জগদ্ধান্রী পূজা উপলক্ষে এখানে এসে আটকে গেছি । আমার ভোল। 
চাকর কালান্বরে শয্যাগত । বহু ইনজেকসান দিয়ে আরাম করে সঙ্গে আন। 
এখানে পৃজাবাড়াঁর নানাবিধ খাদ্য ও অখাদ্য খেয়ে তার জ্বর এবং পলে এমান 
দ্ুত শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে যে সে একেবারে অপ্রত্যাশিত । আর আমার ? 

১৫।২০ [দন পূর্বে কানে কাঠি দিয়ে আর শুনতে পাইনে । এখানে এসে 
এমন সুন্দর হয়েছে ষে পিছনে কামান দাগলেও চমৃকাইনে । আমার সম্পূ্্ণ 
আশ। হয় যে শ্রীষুন্ত জলধর দাদাকে এবার আপান বিদায় দিয়ে আমাকে 
ভারতবর্ষের সম্পাদক নিযুস্ত করলে আপনাদের দ্রাডসনের কোন প্রকার অমধাদ। 
হবে না। এ বিষয়ে আমার যোগ্যতা যেন বিস্মৃত হবেন না। এই ত সম্বাদ। 
আপনার শ্রীম্র্শ কেমন আছে জানতে পারলে সৃখী হব । আশ কার সেরে 
গেছে এন্প দৃঃসস্বাদ দেবেন না। 

[ 'ভারতবধ' সম্পাদক রায়বাহাদুর জলধর সেন কানে খুবই কম শুনতেন । 
এ ছাড়। এক সময় বীরেন্দ্রনাথ বসু জলধরবাবুর সহকারী ছলেন। তিনিও 
কানে খাটে। ছিলেন । তাই কাল! হওয়াটাকেই “ভারতবর্ষের” সম্পাদক হওয়ার 
অন্যতম যোগ্যত। বলে শরৎ5ল্দ্ু এখানে পারহাস করেছেন ।-_শরৎচল্দ্ (৩য় 
খণ্ড) গোপালচন্দ্র রায়, পৃঃ ১৭৬ ] 

বৈঠকী গল্প ব৷ চিঠিপন্ের হাস্যপারহাস আর সাঁহতোর হাস্রসে একটি 


শরং-সাহতো হাস্যরস ৩৫১ 


মৌল প্রভেদ আছে। প্রথমটার সুর ব্যান্তর অনুরাগ-ীবরাগের তারে একান্ত- 
ভাবে বাধা, 'দ্বিতীয়টির মধ্যে নৈব্যান্তকতার ব্যাপ্তি ও গভখরতা । প্রথমটায় 
ব্যাস্তর, 'দ্বিতায়টায় শিল্পীর উপাশ্থৃতি প্রকট । বৈঠকগ গল্প বা চিঠিপন্রের 
রসের ভোস্ত। অত্যন্ত অন্তরঙ্গজন, কন সাহত্যের রসাবেদন সার্বজাঁনক, এমন 
[ক সার্বকালিকও । চিঠিপন্রকে আজকাল অবশ্য সাহতোর পর্যায়ভ্ুন্ত করা 
হয়েছে, কন তৎসত্তবেও একথ। অবশ্য স্বীকার্ধ যে, পত্র যাঁদ পন্ত "হসেবেই 
লাখিত হয়ে থাকে, সাহিতাসৃন্ঠির প্রচেন্টা যাঁদ সেখানে প্রচ্ছন্ন ব। প্রকট ন। 
থাকে, তা হলে চিঠিপত্রের একান্ত ব্যান্তগত সুরঃ লেখকের নতান্ত ঘরোয়৷ মেজাজ 
এবং ডীদ্দঘ্জ পাঠকের অশরীরী উপাচ্ছীত সাহাত্যক রস ও মানের হান 
ঘটায় । তাই ডাকসাইটে পন্রলেখক যেমন কেবল উৎকৃন্ট পন্নরচনাশ্যন্তর 
জোরেই সাহাত্যক হতে পারেন না, তেমাঁন চঠিপত্রের পারহাসরাঁসক মানুষও 
কেবল এ পৃাজর জোরেই হাসরসম্রক্টা হতে পারেন না। বৈঠক গল্পও 
চিঠিপত্রের পাঁরহাসরাঁসক শরৎচন্দ্রের যে মর্যাদা ও সমাদর _বলতে বাধা নেই, 
নাহত্যে হাস্যরসন্ত্রত্টা হিসেবে শরৎ5ন্দ্রের তা নেই । 

শরংসাহত্যে হাস্যরসের বৈচন্র মাঝার মানের 'হউমার এবং স্যাটায়ারের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ । উইট নেই বললেই হয়। কেনন। উইট সৃষ্টির জন্য যে বিশিল্ট 
পারশীলিত মনন, যে মার্জত বাঁদ্ধদনীপ্ত বাচন-ভাঙ্গ এবং শব্দচয়ন ও প্রয়োগে 
যে বিশেষ শোল্পক কলা-কৌশল প্রযোজন, শরং5ন্দ্রের তা ছিল ন। | ত৷ ছাড়। 
উইটে থাকে ভ্রটার নাগাঁরক মানাঁসকতার আঁভব্যান্ত, কিন্তু শরংচন্দ্রে 
মানাসকত। বিশেষভাবেই গ্রামীণ । তার সাহাত্যক প্রেরণার উৎস ও আশ্রয় 
পল্লবীসমাভা | 

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস চারন্রপ্রধান । তাই হিউমার ব৷ স্যাটায়ার প্রধানত 
চরকে আশ্রয় করেই প্রকাশত হয়েছে । অবশ্য ঘটনা-সংস্থান বা পারীস্থতি- 
সৃন্টি, বর্ণনা এবং সংলাপের দ্বারাও যে কু হাস্যরস পাঁরবোশত হয়ান তা 
নয়। কিন্তু শরৎসাহত্যে হাস্যরস পারবেশনের ক্ষেত্রে এবধাীবধ মাধ।ম তেমন 
উল্লেখ্য নয় । এ প্রসঙ্গে আর-একটি কথাও স্মতব্য । শরৎসাহত্যে আধকাংশ 
পৃরুষ-চারন্ই আত্মভোলা, সংসারানভিজ্ঞ, সরল এবং নারার গ্নেহচ্ছায়ায় 
লালত । পক্ষান্তরে নার-চারন্রগাল, বোশর ভাগ ক্ষেত্রেই, ব্যান্তত্বময়*, কর্তৃত্ব- 
সম্পন্ধা। এবং কর্মচণ্চলা । আত্মভোলা, সংসারানাভজ্ঞ পুরুষ-চরিঃগ্বাভিই শুদ্ধ 
হাস্যরসসৃষ্টির বিশেষভাবে সহায়ক, কেনন। এ চরিন্রগুলির মধ্যে অসংগাঁত, 
অসম্পর্ণতা এবং সাধারণ বৈষাঁয়ক জ্ঞানের অভাব সাংসারিক মানুষের কাছে 
কৌতুকের বিষয় এবং তাদের সারলা, ঘ সাধারণ বৈষাঁয়ক মানুষের বিচারে 
বোকামিরই নামান্তর, সহজেই সহানৃভীতি আকধণ করে । 


৩৫২ শরং-সম্পুট 


আত্মভোল। চারন্রগুঁলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রয়নাথ ডান্তার (বানের 
মেয়ে), নরেন ডান্তার (দশ্তা)) গোকুল (বৈকৃণ্ঠের উইল ), গি'রশ ( নিক্ষৃতি ) 
সূরেন ( বড়াদাদ ), কৈলাশ খুড়ে। ( চন্দ্রনাথ ) প্রভাতি। 

প্রয়নাথ বিচিত্র চরিন্লের মানৃষ | ডান্তারিটা ঠিক তার পেশ! নয়, নেশা বা 
বাঁতক। প্রকৃতপক্ষে বাঁতকের বাড়াবাঁড় । রামময়ের পা খোড়৷ দেখে তিনি 
তাকে যেভাবে কমলাকান্তায় ভাঙ্গতে জের৷ করতে শূরু করলেন তা কেবলমা্ন 
তার মতে বাতিকগ্রন্ত লোকের পক্ষেই সম্ভব | “ক রকমের বেদনা 2 ঘর্ষণবং 
না মর্ষণবত, সৃচাবদ্ধবৎ না বৃশ্চকদংশনবং । কনকন করছে না ঝনঝন 
করছে 2” এ রকম অদ্রুত ডান্তার জেরার চোটে রোগীর অবস্থা কাহিল-_সে 
পালাতে পারলে বাচে। তারপর পায়ের বেদন৷ সারাবার ওষুধ না দিয়ে ওষুধ 
দিলেন মৃত্যুভয় থেকে উদ্ধার পাবার, কেনন। রোগীর মনে মৃত্যুভয় ঢুকেছে । 
এই হল তার “রোমডি সিলেক্ট করা । এ ধরনের ডান্তারতে রোগী হয় না, 
বাঁজরোজগারও না । অথচ প্রয়নাথের অহংজ্ঞান ষোল আনা । মেয়েকে 
বলেন__-“আমার কি নাবার খাবার ফুরসৎ আছে তোরা ভাবস ? যে বুগীটির 
কাছে না যাব তারই রাগ, তারই আভমান । প্রিয় মুখুচ্জের হাতের একফৌট। 
ওষুধ না পেলে ষেন আর কেউ বাচবে না! প্রিয় মুখুচ্জে ত একটাই দুটে। তো 
নয় ।” এই অহংএর সঙ্গে মশে আছে হোঁগওপ্যাঁথব্র প্রাত তার অগাধ 
শ্রদ্ধা । তাই পরাণ ডান্তার যখন তার হোমিওপ্যাথ ওষুধ খেয়ে দোখয়ে দেন 
ষে ও ওষুধ ছাই__ওতে কিছুই, কাজ হয় না, তখন প্রয়নাথও মহাত্মা হাযান- 
মেনের মান রক্ষার্থে ফলাফলের কথা না ভেবেই বিন। "দ্বিধায় পরাণের দেওয়া 
ক্যাস্টরওয়েল খেয়ে ফেলেন । এরকম মানুষকে ঘর্বোইরে অশেষ লাঞ্না ও 
অপমান সহ্য করতে হয় । 'প্রয়নাথের আত্মভোলা ভাব এবং নিরদোষ অহং- 
জ্ঞান আমাদের মনে কৌতুকবোধ জাগ্রত করে, আর ঘরেবাইরে তাকে যে 
লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় তার জন্য জাগে আমাদের বেদনামিশ্রত সহানুভূতি । 
বস্তুত সমগ্র শরৎসাহিত্যে বোধ হয় এই একটিমাত্র চরিন্র যাকে আশ্রয় করে 
শরৎচন্দ্র সার্থক হিউমার সৃম্টি করতে সক্ষম হয়েছেন । হোঁমওপ্যাথ [বষয়ে 
শরংচল্দরের ব্যান্তগত আঁভজ্ঞতাই হয়তে৷ প্রিয়নাথ চারন্রাঞ্ষনের 'কনুট৷ উপাদান 
স্ীগয়েছে, কিন্তু আমাদের ধারণ। প্রয়নাথ ব্যান্তগত আঁভন্ঞতার সঙ্গে কল্পনার 
খাদ মেশানে। গান সোনা । তাই ব্যাস্ত শরৎচন্দ্র এবং পপ্রিয়নাথের মধ্যে ষে 
শোল্প্ দূরৰ থাক! প্রয়োজন এপ্ানে তা বঙ্গায় আছে বলেই প্রিয়নাথ চাঁরন্টি 
শুধু অনবদ্যভাবে ফুটেই ওঠোন তাকে অবলম্বন করে শরৎচন্দ্র কল্পনার পান্ত 
থেকে কিছুটা বিশুদ্ধ হাস্যরস উৎসারত হয়েছে । 


শরং-্সাছত্যে হাস্যরস ৩৪৩ 


'দত্তা'র নরেনও ডান্তার। সাংসারিক অনেক ব্যাপারেই সে ত'নাভজ্ঞ এবং বহু 
বিষয়েই অন্যমনস্ক । তার অনাভজ্ঞতা, বান্তব কাণুজ্ঞানের তভাব এবং 
অন্যমনস্কতাই কৌতুকরসের উৎস । করু 'প্রয়নাথের মতো এ চাঁরন্র্টি 
আমাদের ওন্ঠে অতথান সহানৃভূতামাশ্রত কৌতুকহাস্য উদুন্ত করতে 
পারে না। কারণ প্রয়নাথের ক্যাস্টর ওয়েল খাওয়ার মাতা অদ্রুত বোকামি 
এবং 'নর্দোয অহংজ্ঞান নরেনের মধ্যে নেই । আর প্রিয়নাথ চারনের 
পারণাঁততে যে দ্রাঁজক সুর অনুরাঁণত, [পভুয়ান্নরেনের মধুর মিলনে পারণাঁত 
ঘটায় পাঠকমনে তার জন্য বেদনামাশ্রত সহানুভূতির পারিবর্তে স্থান্তবোধ 
তথ তাঙবোধই সাক্তয় থাকে । 

গারশের মতো আত্মভোল। লোক বিরল । তিনি আবার একজন পাকা 
উঠকল । ওকালাতিতে তার কাংসারক আয় চণববশ-্পাচশ হাজার টাকার 
মতো । এ রকম একভন পাকা উদকলের কাচ! সাংসারিক জ্ঞান ও অবান্তব 
বৈষাঁয়ক পান্ধ কৌতুকবোধ উীঘুন্ত কবে । খুড়তুতো ভাই রমেশ পাটে দালাল 
করতে গিষে তার চার-পাচ হাজার টাক। নন্ট করেছে । যাই হোক, তাহলেও 
রমেশকে তিনি বাঁসয়ে বাসমে খাওয়াতে পারবেন নাতাকে কাজ করেই 
খেতে হবে । এবং তার এই কাজ কবে খাওয়ার ভন্য [তান যে অদ্ভুত 
বাল-ব্যবস্থ| করলেন সে রকম অপূর্ব ব্যবস্থার কথ 'বিন্দ্রমাত্ত সাংসারক- 
জ্ঞানসম্পশ্ন লোকও চিন্তা করতে পাবে না। একবাবে চার হাজার গেছে 
__গেছেই । “কৃচ পরওয়া নেই-_লআব চার হাজার দাও । না হয় আরে। 
চার হাজার দাও । তা বলে আম খেটে মরব, আর তুম বসে বসে খাবে । 
'**আঁম পাটের দালাল-টালালি বুঝনেঃ তোমাকে খড়ের দালালি কাল 
থেকে শুরু করতে হবে । সকালে আম ব্যাঙ্কের ওপর আট হাজার ঢাকার 
চেক দেব। চার হাজার টাকার খড় কিনবে, চার হাজার টাকা জম। নাখবে ॥ 
এট। নম্ট হলে তবে ও টাকায় হাত দেবে__তার আগে নয় । বুঝলে ?” দাদার 
এই বৈষাঁয়ক জ্ঞানের বহর দেখে রমেশ নিশ্চয়ই হতর্াদ্ধ ও হারশ ক্ষ 
হয়েছিল । কন গারশের এই সারল্য ও ওদার্য থেকে ষে প্রবল হাস্যের ঝরন। 
নেমেছে পাঠকাচত্ত তাতে অবগাহন করে তৃপ্ত পায় । এই 'গারশই আবার 
শেষ পর্যন্ত রমেশের বিরুদ্ধে মামলা করলেন এবং তাকে জব করার জন্য 
তার স্বর নামে দেশের সব 'বষয়সম্পাত্ত রেজেস্ট্ি করে দানপন্ত্র করে 
ধদলেন। জব্দ করার ক অপূব পন্থু।! 'গাঁরশের মতে। সংসারানাভজ্ঞ, 
আত্মভোলা, অন্যমনস্ক অথচ সহজ সরল উদার এবং হৃদয়বান লোক 
সাংসারক লোকের কাছে যেমন কৌতুকের তেমান সহানুভূতির পান্ও বটেঠ। 


শ-স__২৩ 


৩6৪ শরৎ-সম্পুট 


পাক। উাঁকলের লজন্র হাস্যকর কাচ৷ কাজের অপর নাম গারশ-__দেবাদদেব 
গারশের মতোই ভাবভোলা । 

'বৈকুষ্ঠের উইলে'র গোকুল ঠিক আত্মভোল। চারন্্ নয়, তবে অপকট এবং 
হৃদয়বান। বৈমান্রেয় ভাই “অনার গ্রান্ুয়েট' বিনোদের প্রাত তার দ্রাতৃষ্লেহের 
আতিশয্য সবরকম মানা ছাড়িয়েছে । আর এটাই হাস্যরসের কেন্দ্রাবন্দু ৷ 
বিমাতার প্রাতও তার ভালোবাসার অন্ত নেই । বাবা মার যাবার সময় 
গোকুলের বৈমান্রেয় ছোটভাই ধিনোদকে বণ্চিত করে তাকেই সমন্ত বিষয় 
সম্পান্ত 'দয়ে গেছেন, এট। তার কাছে বড় কথা নয়। বড় কথ হচ্ছে 
_-“বাবা মরবার সময় মাকে আমায় 'দিয়ে বল্লেন, “বাব। গোকুল, এই নাও 
তোমার মা” **--. এই হল বাবার আসল উইল |” বিমাতাকে এইভাবে দাঁব 
করার মধ্যে সাধারণ সাংসারক কাগুজ্ঞানের যে অভাব, অপর দিকে যে 
হৃদয়বত্তার পারচয়-__অকৃান্রম ভ্রাতৃপ়েহের মান্রাছাড়ানো আতিশষ্য-_এসবই এ 
চারন্রাটকে নির্মল হাস্যরসাত্মক চারন্রে পারণত করেছে । 

“চন্দ্রনাথে'র কৈলাস খুড়োর সারল্য ও আঁতারস্ত দাবাপ্রগাত, “বড়াদাঁদ'র 
সুরেনের অস্বাভাঁবক অন্যমনস্কতা ও আত্মভোলাভাব, "ীনক্কাত'র 'সিদ্ধেশ্বরীর 
ছোট জাকে তাড়িয়ে দিয়ে সেই জায়ের সন্তান দুটি খেতে পাচ্ছে কিন৷ ভেবে 
ভেবে নিদ্রাহঈন রান যাপন, এবং পাঁরশেষে মামল। করে সেই শিশুসন্তান 
দুটিকে 'নঙ্গের কাছে 'নয়ে আসার অদ্ভুত প্রন্তাব__এ সবই অনাবিল হাসারস 
সৃদ্টির সহায়ক হয়েছে । 

'্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বের মুসলমান কাব গহরও একাঁট ভোলানাথ গোছের 
চাঁরন্র। মুসলমান হয়েও সে রামায়ণের সীতাহরণের ঘটনা অবলম্বনে 
একটি করুণরসাত্মক কাব্য 'লখেছে । গ্রামের নয়ন চক্রবত এই কাব্য 
শূনে গহরের প্রশংসায় উচ্ছীসত হয়ে ওঠে, বলে-_“বাবা, তুই কখনে। মোছল: 
মানের ছেলে নোস- তোর গায়ে আসল ব্রহ্গরন্ত স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি ।” 
নয়নের এই প্রশংস ও কাব্প্রীত উদ্দেশ্য প্রণোদিত ॥ গহরের বাবা নয়নের 
যে বান্ত্ুভিটা পুকুর ইত্যাঁদ দেনার দায়ে নিলেম করিয়ে নিয়েছিলেন গহর তার 
কাব্যের প্রশংসা শুনে খুঁশ হয়ে নয়নকে সে সবই ফেরত দিয়েছে । তার 
আমবাগানের আম নয়নের ছেলেমেয়েরাই খায় । গহরের বন্ধু শ্রীকান্তের 
মতে রবীন্দ্রনাথের “বৈকুষণ্ঠের খাতার' কেদার কর্তৃক বৈকুণ্ঠকে প্রতারণার 
মতোই এটাও একট। প্রতারণা । বৈকুণ্ঠের মতে৷ গহরও ভালোমানুষ এবং 
বোকা ৷ তাহ শ্রীক্কান্তের স্থগতোস্তর মধ্যে যেন শরংচন্দরেরই বক্রোক শোন! 
বায়__বৈকুণ্ঠের খাতার জয় হোক, তাহার কল্যাণে গরখব নয়নঠাদ যাঁদ 


শরং-সাহতো হাস্যরস ৩৫৫ 


যখাকাণ্ৎ লইতে পারে হান ক? তা ছাড়া গহর কাঁব। কাঁব মানুষের 
অত বিষয়-সম্পান্ত ?কসের জন্য, যাঁদ রসগ্রাহী রাঁসক সৃজনদের ভোগেই ন৷ 
লাগে । এ বক্লোন্তর মধ্যে আঘাতের মনোভাব উদ্যত নেই, 'িদ্বেষ ব। 
অসুগ্নাও নেই, তাই এটাকে 'নছক রঙ্গরাঁদকতা বলেই গণ্য কর৷ যেতে পারে । 

আত্মভোল।, অন্যমনস্ক, সাংসারক ব্যাপারে উদাসীন অথচ প্রায় ক্ষেত্রেই 
মনুষ্যত্ব-সম্পদে আশ্চর্য রকমের বন্তবান চারন্বগুল 'নম্নল হাস্যরস পারবেশনের 
মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্ট হয়নি বলেই আমাদের ধারণা । পুরুষ-শাঁসত সমাজে 
নারীরা অনেকটা অসহায়, তাদের মানাবক আঁধকার সংকুচিত, কিন্তু 
শরৎসাহত্যে তাদের প্রাধান্য সবজনস্থীকৃত । মনে হয় নারখদরদণ শরংচন্দ্ 
ণবশেষ উদ্দেশেই এটা করেছেন । নারশর প্রাত অন্যায়, আবিচার ও অত্যাচারের 
দ্বারা সমাজ যখন তার “সাত্যকার সীমাটি' লগ্ঘন করেছে শরৎচন্দ্র তখন 
সমাজের “মোহভঙ্গ করে তার চৈতন্যোদয় করতে চেয়েছেন । তথাকাঁথত 
সামাঁজক আভধ। সতশত্বঅসতাত্বের গবশেষ মাপকা'টিতে নারীর সত্যকার 
গবচার ব। তার মাহম। বোঝা সপ্তব নয়। নারার সত্যকার পারচয় তার নারাত্ব 
যা তথাকাথত সতাশত্বের চেয়ে অনেক বড়ো । আত্মভোলা, অন্যমনস্ক উদাসীন 
পুরুষচারত্রগীল অনেক ক্ষেত্রে নারীর সেই নারত্ব উদ্বোধনের এবং বকাশের 
সহায়ক হয়েছে । "দত্তা'র নরেন, “বড়াদাঁদ'র স্বরেন, এবং অংশত ও গোণত 
*শ্লীকান্ত'র গহরের সেই ভূমিকা । 

“বামুনের মেয়ে'র প্রয়নাথ ডান্তার, শনক্কীত'র 'গারশ, 'বৈকুণ্ঠের উইল'- 
এর গোকুল প্রভাত চাঁর্গ্বীল অবশ্য স্রষ্টার অন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। 
বৈষাঁয়ক-বুদ্ধিসম্পন্ন ও সংসারতে পাকা মানুষের কাছে প্রিয়নাথ, গিরিশ, 
গোকুল প্রভীত লোক বোক৷ এবং বান্তবকাগুজ্ঞানরাহত, তাই উপহাসের পান্র। 
কবু এইসব আপনভোলা উদাসীন লোকগুঁলর মানীবকবোধ, সততা, সৎসাহস 
ও চাঁরান্রক ওঁনার্ষের তুলনা নেই । মনৃষ্ত্বের নারখে তার! সাংসারিক-বৃদ্ধি- 
সম্পন্ন তথাকথিত ভালোমানৃষ যারা সমাজের পাণ্ড তাদের চেয়ে অনেকাংশই 
শ্রেন্ঠ। অথচ এইসব উদাসীন প্রকীতির মানুষগ্ীল বান্তবজগতে নানাপ্রকার 
লাঞ্ছনা, গঞ্জ ও অপমান সহ্য করে। কিন্তু শরংচন্দ্র তার সাহতো এসব 
উদাসখন মানৃষের শ্রেন্তত্বই প্রাতষ্ঠত করেছেন । দেখিয়েছেন বৈষাঁয়ক'বৃদ্ধি- 
সম্পন্ন মানুষগুল এদের তুলনায় কতে। ছোটো, কত নশচ এবং জয়-পরাজয়ের 
আসল বিচারে পাঁরণামে এদের কাছেই পরাজিত । পাঁতত৷ ও সামাজ্রক 
নশীত-নিয়মে ঘৃণা নারী এবং বান্তববোধহণীন ও সাংসারক বুঁদ্ধর মাপকাঠিতে 
হেয় পুরুষ-_শরংসাহিত্য এদেরই জয়ঘোষণায় উচ্চকণ্ঠ। নারী ও পুরুষ 


৩৫৬ শরৎ-সম্পৃট 


যারা তথাকথিত সামাজিক বিচারে হেয় অথচ মনুষ্যত্বের বিচারে শ্রদ্ধেয়__ 
এদের সম্বন্ধে সমাজের দর্ঘকাল-লালিত ভ্রান্ত সংস্কারের মূলেই শরৎচন্দ্র 
আঘাত হানতে চেয়েছেন । ভোলানাথ জাতীয় পুরুষচারন্র সৃষ্টির মৃখ্য 
উদ্দেশা তাই হাস্যরস পারবেশন নয় । তাই এ প্রসঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে, 
এ-জাতীয় চারন্রগল তাদের অস্বাভাবক আচার-আচরণের দ্বার স্বভাবতই 
কিছুটা হাঁসর খোরাক জোগাতে সক্ষম হয়েছে । কিন্তু প্রকৃত হাস্যরসাত্মক 
চারের বিশিন্ট প্রকীতি এদের মধ্যে নেই বললেই হয়। এর শেক্সপীয়রের 
“ফলস্টাফ', দীনবন্ধুর 'ীনমে দত্ত" বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্ত' এবং রবীন্দ্রনাথের 
“বৈকুণ্ঠে'র ঠিক আপনজন নয় । 

চাঁরন্ত, পাঁরাচ্থাতসৃম্টি ব ঘটনাসংস্থান, বর্ণনা সংলাপ, লেখকের নিজস্ব 
মন্তব্য -সবাঁকছুই হাস্যরস পাঁরবেশনের মাধ্যম হতে পারে । হাস্যরসন্রন্টা 
তার নিজস্ব প্রকাতি, প্রবণত৷ এবং প্রাতভার বোঁশন্ট্য অনৃসারে এগ লর মধ্যে 
ষে কোন একটি বা একই সঙ্গে একাধক মাধ্যম ব্যবহার করতে পারেন ॥ 
শরংচন্দ্রের কাণ্ৎ পূর্ববতাঁ ভ্রেলোকানাথ মুখোপাধ্যায় চারন্র এবং উদ্ভট 
পারাস্থিতি শরৎচন্দ্রের সমকালীন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চারন্র এবং সংলাপ, 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রধানত অদ্ভুত ঘটনা-সংস্থান ব৷ পারাস্থাতি সৃান্ট, 
এবং পরশুরাম চার; ঘটনা-সংস্থান এবং সংলাপের দ্বারা হাস্যরস পাঁরবেশন 
করেছেন । 

শরংচন্দ্রের কৌতুকহাস্য পাঁরবেশনের প্রধান মাধ্যম চার, যাঁদও গল্প 
এবং উপন্যাসের কোন কোন স্থানে পারাস্থাত সৃন্টি ব ঘটনা-সংস্থানের দ্বারাও 
হাস্যরস পাঁরবেশনের প্রচেন্টা লক্ষ্য করা যায়। কন্তু উল্লেখষোগ্য হাস্য- 
রসাত্মক সংলাপ শরৎসাহত্যে অ্পই চোখে পড়ে । 

ঘটনা-সংস্থান ব৷ ঘটনা-বর্ণনার দ্বারা হাস্যরস সৃম্টির উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত 
প্রধানত "্রীকান্ত' উপন্যাসের মধোই সীমাবদ্ধ | শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে দত্তদের 
বাড়ি কালীপ্জা উপলক্ষে শ্রীকান্তের মেঘনাদ বধ থিয়েটার দর্শন অনাবিল 
হাস্যরসের উচ্ভ্বল দৃষ্টান্ত । মেঘনাদের ভূমিকায় অবতার্ণ অদ্ভুত ব্যান্তটির 
অত্যন্ত আকাতি এবং অত্যাশ্র্য আভনয়দক্ষতার বর্ণনা শ্রীকান্তের মুখেই 
শোন। যাক । “মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপর্যয় কাণ্ড । তাহার ছয় হাত উঁচু 
দেহ। পেটের ঘেরট। সাড়ে চার হাত । সবাই বাঁলত, মারলে গরুর গাড়খ 
ছাড়া উপায় নাই ।” লক্ষ্মণ স্টেজে অল্পস্বল্প বারত্ব প্রদর্শন করছেন । 
“এমনি সময়ে সেই মেঘনাদ কোথ। হইতে একবারে লাফ দিয় সৃমৃখে আসিয়া 
পাঁড়ল। সমন্ত স্টেজটা মড়মড় কারয়। কাপয়। দবালয়া__ ফুটলাইটের গোট। 


শরং-সাহত্যে হাসারস ৩৫৭ 


পাচছর ল্যান্প উল্টাইয়া 'নাবয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের পেটবাধ। 
জারর কোমরবন্ধট। পটাস্‌ কারয়া ছিড়িয়া পাঁড়ল:*.... কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ ॥ 
ক বা হাতের ধনুক ফেলিয়। দিয়া পেশ্টলানের মুট চাঁপিয়। ডান হাতে শুধু 
তাঁর দিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ধন্য বীর ! ধন্য ! অনেকে অনেক প্রকার 
যুদ্ধ দেখিয়াছে মান, কিন্তু ধনৃক নাই, বা! হাতের অবস্থাও যৃদ্ধক্ষেত্রের অনুকূল 
নয়-__শুধু ডান হাত এবং শুধু তাঁর ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে দোঁখয়াছে । অবশেষে 
তাহাতেই জিত । বিপক্ষকে সে যান পলাইয়৷ আত্মরক্ষা কারতে হইল |» 

শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে মেজদার অপূর্ব অধায়নানন্ঠা ও পরধক্ষার ফলা- 
ফলের সঙ্গে তার ঘোরতর অসামঞ্জস্য এবং এহেন মেজদার তত্বাবধানে শ্রীকান্ত, 
তান প্রভীতির পড়াশুনা ১ ভাইরা যাতে অযথা সময় নণ্ট না করতে পারে 
তার জন্য 'থৃতৃফেলা” নাকঝাড়া', 'তেম্টা পাওয়া” প্রভৃতি টিকিট প্রবর্তনের 
দ্বারা মেজদার অসাধারণ সময়ানষ্তার পারচয়জ্কাপক হাস্যাত্মক বিবরণী পাঠ 
করে পাঠক নিঃসন্দেহে প্রবল হাসতে ফেটে পড়ে । মেজদা এবং ভাইদের 
এই অদ্ভুত সারস্বত সাধনায় বিদ্ধ ঘটিয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগাররূপী ছিনাথ 
বহুরূপী । তার অকস্মাৎ এবং অপ্রত্যাশিত আবিভ্ভাবে মেজদার তো তৌ 
শব্দ করে প্রদণপ উল্টিয়ে চিত হয়ে পড়া, পিসেমশাই আর তার ছেলেদের 
মধ্যে চঈংকারের প্রাতযোগিতা এবং এই ডামাডোলের মধ্যে প্জনীয় ভট্টাচার্য 
মশায়কে চোর মনে করে 'হন্দ্ন্থানন দরওয়ানদের তাকে বেদম প্রহার এবং 
পাঁরশেষে ইন্দ্রকর্তৃক ব্যাঘ্র-রহস্য উদঘাটিত হওয়ার পর ভট্টাচার্য মশায়ের 
মুখের অনবদ্য হিন্দবস্থানী বুল--এই বঞ্জাতকে বান্তে আমার গতর চূর্ণ হো৷ 
গয়৷ ৷ খোট্রা শালার ব্যাটার আমাকে যেন 'কিলায়কে কাটাল পাকায় দয়।-__ 
এইসব প্রবল কৌতুকোদ্দীপক বর্ণনা-_ানিতান্ত “রাম গরুড়ের ছানা'র মধ্যেও 
দমক1 হাসির বেগ সণ্টারত করতে সক্ষম বলেই আমাদের বিশ্বাস । 

শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বে রেনগুনগাম জাহাজে ওঠবার জন্য অপেক্ষমান কাবুল 
থেকে কুমারিক৷ পর্যন্ত সকল প্রদেশের যাব্রীদের হাস্যাত্মক বর্ণনা) পলেগক। 
ডগ.দাঁর'র অপূর্ব চাণ্চল্কর ববরণ, যান্ীদের নিজ নিজ 7)2.0101781 
সংগীতের একতানে রোমাণকর মহাকোলাহল, এমন কি জাহাজের খোলরূপী 
«বাণশর প৯ঠচ্ছানে' কাবুলিওয়ালার সঙ্গীতচর্চার মতো অভুতপ্ৰ ব্যাপার এবং 
সেই সঙ্গে শ্রীকান্তর মন্তব্য-_-এ মহাসঙ্গীত শীনবার ভাগ্য কদাচিৎ ঘটে, এবং 
সঙ্গধতই যে সর্বশ্রেষ্ঠ ললতকল। সেইখানে দীড়াইয়া সসম্দ্রমে স্বীকার করিয়। 
লইলাম-_+ পড়তে পড়তে পাঠকের নিশ্চয়ই উঠবে হাঁস ভস্ভাঁসয়ে সোডার 
মতন পেট থেকে । 


৩৫৮ শরং-সম্পুট 


এই পর্বেরই আরেক উল্লেখা হাস্যাত্বক ঘটন। জাত বোষ্টমের মেয়ে 
টগ্গরের তার বিশ বছরের সঙ্গ নন্দ মিস্মশর সঙ্গে অদ্ভুত কলহ । নন্দ 'মস্ী 
টগরকে নিজের পাঁরবার বলে শ্রীকান্তের কাছে পারচয় দিতে না 'দতেই 
বড় দ্বটে। ভাটার মতো চোখ ও মোটা জোড় ভূবুর আঁধকারণ বিগত। 
যৌবন৷ স্ুলাঙ্গী টগরের তুদ্ধ গর্জন : “পারবার ! আমার সাতপাকের সোয়ামী 
বলছেন পাঁরবার । খবরদার বলাছ 'মীন্তরী, যার তার কাছে 'মছে কথ। বলে 
আমার বদনাম করো ন। বলে দিচ্ছি । '''হলোই বা বিশ বছর। পোড়। 
কপাল । জাত বোন্টমের মেয়ে আম, আম হলুম কৈবতের পরিবার । কেন, 
কিসের দৃঃখে 2 বশ বছর ঘর করাঁছ বটে, কন্ব এক দিনের তরে হেসেলে 
ঢুকতে দিয়েছি !.*'টগর বোম্টমী মরে যাবে, তবু জাত জন্ম খোয়াবে না-_ত। 
জানো £” এখানে হাস্যরস সৃষ্ট হয়েছে মূলত টগরের জাত্যাভমানকে কেন্দু 
করে-_ যে টগর নন্দ মিস্্ীর সঙ্গে দীর্ঘ বিশ বছর ধরে ঘর করছে এবং তাকে 
সর্বস্ব দিয়েছে কিন জাতজন্ম খোয়াবার ভয়ে কেবল হেঁসেলে ঢুকতে দেয়ান ! 
টগরের জ্বাতগত মথ্যা আভমানজানত যে অহং, এখানে সেই অহং একাঁদকে 
যেমন হাস্যরসের উৎস আর একাদকে তেমনি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গীবদ্ধপের লক্ষাস্থলও 
হয়েছে । মানুষের মধ্যে অহংবোধ থাকে এবং থাকাও স্বাভাবক-_এট। কন 
দোষের নয়। কিনতু সেই অহং কখন রঙ্গ আবার কখন বা ব্যঙ্গের লক্ষ্য হবে 
ত। নির্ভর করছে সেই অহংবোধকে লেখক কিভাবে প্রকাশ করেছেন তারউপর 
অর্থাং লেখকের উদ্দেশ্যের উপর | শ্রীকান্তের এই পর্বেই আরো গোটা দৃই 
ঘটনা আছে যেখানে চা'রান্রক অহংবোধ কেবল কৌতকহাসাই সৃষ্ট করেছে, 
ব্ঙ্গের টারগেট হয়নি । রেঙ্গুনের বিখ্যাত হারপদ 'মিস্তীর কাছে শ্রীকান্ত 
রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ীর ঠিকান। জানতে চাইলে সে “সসম্দ্রমস্চক এক 
প্রকার মুখভঙ্গী” করে বলল, “ও মিন্তির ! অমন সকাই নিজেকে মিন্তিরী 
কবলায় মশায় ! মান্তিরী হওয়৷ সহজ নয় ॥। মর্কট সাহেব যখন আমাকে 
বলেছে, হারপদ, তুমি ছাড়। মিন্তিরী হবার লোক ত কাউকে দেখতে পাইনে, 
তখন বড় সাহেবের কাছে কতোখা'ন উড়ে। চিঠি পড়েছিল জানেন 2 একশ" 
খাঁন। আর কান্তের জোর থাকলে ক উড়ে। চিঠির কর্ণ ? কেটে যে জোড়। 
দিতে পার 1” এখানে নন্দ িস্তীর প্রাত হরিপদর একটু অবজ্ঞামাশ্রত 
কটাক্ষ থাকলেও হারপদর আসল. উদ্দেশ্য 'কন্ধু তাকে হেয় প্রতিপন্ন কর৷ 
নয়, মস্মী হিসেবে 'নজের কৃতিত্ব জাহির করা । 

শ্রীকান্ত; তৃতীয় পর্বে মধূডোমের মেয়ের সঙ্গে ভগবত” ডোমের ছেলের 
বিয়ের ঘটন। বর্ণনায় রাখাল, শিবু এবং রতনের পারস্পারক অহংবোধ থেকেই 


শরং-সাহত্যে হাস্যরস ৩৫৯ 


হাস্যরস উৎসারত হয়েছে । রাখাল ও শবু দুজনেই জাঁততে ডোম, 'কন্ 
ডোমদের পুরোহিতের কাজ তারাই করে থাকে । রাখাল বরকে “মধু ডোমায় 
কন্যায় নমঃ” এবং কনেকে “ভগবত ডোমায় পুন্তায় নম£” এই মন্ত্র পড়াছিল। 
শিবু গর্জন করে উঠল, ও মন্তবই নয়, বিয়েই হলো না। অবশেষে অনেক 
কথাকাটি ও তর্জনগর্জনের পর শবৃপাগুতের মন্তুই রাখাল বরকনেকে আবৃন্ত 
করাতে বাধ্য হল । শিবূর মন্ম--মধু ডোমায় কন্যায় ভূজ্যপন্রং নমঃ ভগনতহশ 
ডোমায় পুত্রায় সম্প্রদানং নমঃ ষতদিন জবনং ততাঁদন ভাত কাপড় গ্রদানং 
স্বাহা ॥ রাখালের মল্পের চেয়ে এ মন্ত্রের ভাব ভাষা আরও পাঁরত্কার, বিয়ের 
মূল উদ্দেশ্য যে সারাজগবন বউকে ভাত কাপড় প্রদান__এটাও বেশ স্প্উ 
ভাবেই ধরা পড়েছে । তাই উপাম্থত সকলেই স্বীকার করলে ষে আসল মল্ল 
কেবল শিবৃই জানে, রাখাল এতকাল তাদের ঠাঁকয়েই খাচ্ছল । 

এই প্রসঙ্গে রতন নবশাকের উীন্তটিও উদ্ধারযোগ্য । রাখাল ও শিবুর 
ঝগড়া ও তর্কাতর্কি দেখে সে 'বজ্জের মতো মন্তব্য করোছিল-_ডোম-ডোকাির 
আবার বয়ে, তাদের আবার পুরৃত। এ কি আমাদের বামুন কায়েত নবশাক 
পেয়েছিস যে বয়ে দিতে আসবে বামুন ঠাকুর 2 

উল্লেখ কর৷ প্রয়োজন যে টগর বোম্টমীীর উীন্তর মতো রতনের ডীন্ততেও 
মধ্য জাত্যাভমানের অহংবোধ উদাত । কিন্তু টগর বোম্টমনর উন্তির মধ্যে 
লেখকের যে ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন, এতে তা নেই। কেননা সমাজস্বীকৃত জাতির 
আভিজাত্যগোৌরবে নবশাক রতন শবু ডোম ও রাখাল ডোমের অনেক উচ্চে, 
এবং তাদের মধ্যে সামাঁজক দূরত্ব 'বদ্যমান | নু নন্দ কৈবর্ত ও টগর 
বোম্টমীর মধ্যে জাতিগত পার্থক্য থাকলেও তথাকথিত সামাঁজক দূরত্ব নেই; 
কেননা তারা বিশ বছর ধরে একাদক্রমে স্বামীন্তী হিসেবেই বসবাস করে 
আসছে । নন্দের স্বামত্ব একমান্র টগরের হেঁসেলে প্রবেশাধিকার ছাড়া আর 
সর্বক্ষেপ্রেই প্রীতী্ভত। টগরের উীন্তর মধ্যে যুন্তিবৃদ্ধ-বার্জত, কেবলমান্র 
সংস্কার-লালত, এই অসংগাঁতই লেখকের বাঙ্গের লক্ষ্য হয়েছে। 

সাধৃসন্নাযসীদের নিয়ে শরৎচন্দ্র তার চঠিপত্রে, রসালাপে এবং সাহত্যের 
অনেক স্থানেই রঙ্গব্ঙ্গ করেছেন । শরংচন্দ্র'নজে কয়েকবার সম্্যাস+ হয়ে 
( দিলীপ রায়কে লেখ। পন্লে তার উল্লেখ আছে ) বছু স্থানে ঘুরেওছেন ; সাধূ- 
সন্ব্যাসশদের ঘাঁনষ্ঠ সংস্পর্শে এসে তাদের জবনের ভগ্ডাম ও ভড়ং সম্পকে 
তার বু আভজ্ঞতাই সাত হয়েছিল । "শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের সাধুবাব৷ এবং 
চারন্রহীন-এর থাকোবাব। হয়তো তার সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই সৃষ্ট । 
নু বল। বাহুল্য যে এই সাধূসন্নযাসীদের নিয়ে বঙ্গবাঙ্গ, তাদের গায়ের পুর 


৩৬০ শরং-সম্পুট 


চামড়ার ( শরৎচন্দ্র ভাষায় হিন্্ক্থানী চামড়া ) তির্যষক উল্লেখ এবং তাদের 
অতাধক ভোজনাবলাস, মদ-গাজা প্রভৃতি বিবিধ প্রকার নেশায় আসন্ত 
ইত্যাঁদ বর্ণনার ভরেই সীমাবদ্ধ । আর এসব বর্ণনায় যেটুকু ব। হাস্যরস সৃহ্ট 
হয়েছে তার মান অত্যন্ত নণচু, তাতে লেখকের কিছুট। বুঁচ-বিকীতি এবং 
শৈস্পিক সংযমহানতার পাঁরচয়ই ফুটে উঠেছে । 

শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বে স্বামী-স্তীর একটি 'বিদায়-দৃশ্যের মাধ্যমেও কিছুটা 
হাস্যরসসৃম্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় । বম স্ত্রীকে প্রতারণা করে বাঙালঈ 
যুবক দেশে ফিরে যাবার প্রাঙ্কালে ক্রন্দনরত৷ বমাঁ মেয়েটিকে সাববন। দেবার 
ভাঙ্গ করে তার অবোগ্য বাঙলা ভাষায বলছে-_-«ওরে আমাব রতনমণি ! 
তোকে কদলন প্রদর্শন কারয়। চঁলিলাম বে, কদলগ প্রদর্শন কাঁবঠ়। চাঁললাম ।৮ 
ষে পারাস্থাতিতে এ উত্তি কব! হয়েছে, তাতে কারে হাসি উদ্দিন্ত হয় কিন। 
সন্দেহের বষয ; আর ষাঁণ বা কারে হয, তা হলে তার বাঁচব সৃস্থৃতা সম্বন্ধে 
সন্দেহের যথেন্ট কারণ আছে । বাঙালী যুবকটিব বম স্ীকে (যে স্তী তার 
ভরণপোষণ ও সৃখস্বাচ্ছন্দোর সমন্ভ ভারই এতাঁদন বহন করেছিল ) এরূপ- 
ভাবে পারত্যাগ, তার আচার-আচবণ, তার উপযৃন্ত উান্ত প্রভাীঁতর মাধামে 
শবৎচন্দ্র দনঃসন্দেহে যুবকটির হৃদয়হণনতী, স্বার্থপরতা এবং নণচতাই প্রকাশ 
করতে চেষেছেন। 'কন্বু সে রূপ ক্ষেতেও এজপ উীন্ত_ যার মপ্যে একটা আত 
স্কুল হাস্যাস্বক ভাঙ্গ দিয়ে লোক হাসানোর গ্রচে্টা বিদামান, লেখকের উদ্দেশ্য 
সান্ধর সহায়ক হয়ান। বরং সমস্ত দৃশ্যটব করুণ পাঁরবেশ এর দ্বার। কিছুটা 
নন্ট করাই হযেছে । করুণক্পসের আশ্রয়ে হাসারসস্ম্টিব চরম ব্যর্থতার এটি 
একট নিদর্শন । 

ঘটনাসংস্থান, বর্ণনা ও সংলাপের দ্বারা দু-একটি গল্পেও তার হাস্যরস 
সৃন্টির প্রয়াস আছে । গল্পগ্ীলর ক্ষেত্রে হাস্যরস-_তার মনে যাই হোক না কেন 
গল্পগুলির আকর্ষণ নিঃসন্দেহে বরাদ্ধ করেছে এবং সোঁদক থেকে বিচার করলে 
হাস্যরসসৃচ্টি এখানে কিছুটা উদ্দোশ্যমূলক, এ কথা বিশ্বাস করার সংগত কারণ 
আছে । আর যেহেতু উদ্দেশ্মূলক, তাই সচেতন প্রয়াসও এখানে লক্ষা কর! 
যায়। 'ছেলেধর।, ও “লান্ু' 'সারজের গ্পগৃঁল উদাহরণ 'হসেবে গ্রহণ করা 
যেতে পারে । 

'ছেলেধরা” গঞ্পটতে হাস্যরস পরিমাণে অতাল্প এবং মানেও নিম্ন । 
ডাকাত সেজে মুখুচ্জে দম্পাতিকে ভয় দেখাতে গিয়ে লাতিফ ও মামুদ দূ ভাইকে 
যে পারাস্থিতির সম্মু্ীন হতে হয়োছল তাতে 'কিছুট। হাসির উপকরণ আছে 
বটে, কিন্তু গল্পাঁটর করুণ পারণাঁত হাস্যরসকে জমাট বাধতে দেয়ান। তবে 


শরং-াহত্যে হাস্যরস ৩৬১ 


বিশেষ করে লাঁতফ ও মামুদের ছন্মবেশের বর্ণনায় এবং তাদের নিজেদের শান্ত ও 
পরাক্রম জাহর করার আঁভনেতাসূলভ প্রচেঞ্টায় কিছুট। হাঁস উীদ্দন্ত হয় বটে । 

হাস্যরসাত্মক গল্প হিসেবে “লালু' গজপট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ এই 
গল্পটিতে মায়ের গুরুদেবকে জব্দ করার জন্যে লালুর অদ্ভুত কৌশলকে কেন্দু 
করেই হাস্যরস উৎসারিত হয়েছে । লালুদের নতুন তোর বাড়তে লালুর ম৷ 
নন্দরাণীর বিশেষ আমন্ত্রণে তার গৃর্দেবের পায়ের ধুলো পড়ল । গৃর্দেবের 
আগমনে নন্দরাণী নিজেকে ধনা মনে করলেন ; গুরুদেবের আদর-মভ্যর্থনার 
সেকাঁবহর! পারপাটি শযায় শাঁয়ত পথশ্রান্ত গৃরৃদেবের গভীর রাত্রে হঠাৎ 
ঘুম ভেঙে গেল । বাইরে প্রচণ্ড ঝড় বৃদ্ট। ছাদ চু'ইয়ে মশার ফুঁড়ে তার 
সুপৃন্ট পেটের উপর জল পড়ছে-_উঃ কাঁ ঠাণ্ডা ভুল । ঘরের এ কোণ থেকে ও 
কোণে খাট টানাটান করেও গুরুদেব ঠাণ্ড। জলের মার এড়াতে পারলেন না। 
এঁদকে আবার ভয়ও হতে লাগল, “ক জানি ফাটা ছাত ভেঙে হঠাং মাথায় 
যাদ পড়ে ।' অবশেষে ঘরের বাইরে বেন্চির উপর বসে পশ্চিম মশার নৃশংস 
দংশনে কাতর গুরুদেব ষে দ্ূোগ ভূগলেন তার তুলন। বিরল । অবশেষে 
আঁবক্কৃত হল মাতৃদেবীর পৃজ্যপাদ গুরুদেব যে ঠাণ্ডা জলের তাড়ায় প্রায় 
সারারাত ছঁটোছুঁটি লুটোপুটি করে বোঁড়য়েছেন সেট প্রাকীতক বৃষ্টি নয়, তারই 
কল্যাণনয়। [শষ্যার সৃযোগ্য সন্তানের সৃম্টি কৃত্রিম বৃণ্টি-_মশারতে স্বকৌশলে 
ন্যাকড়ায় বেধে রাখা বরফের-চাঙড়গলা জল । এ গল্পততে শরৎচন্দ্র কছুটা 
বিশুদ্ধ হাস্যরস পারবেশন করতে সক্ষম হয়েছেন । এমন কি লালুর চক্রান্তে 
গুবুদেবও নিজের নির্বাদ্ধতায় হাঃ হাঃ করে হেসেছেন এবং বলা বাহুল্য, 
গুরুদেবের সেই অনাবিল হাঁসির সঙ্গে তাল মিলিয়ে হো হো করে হাসতে 
পাঠকের পক্ষেও কোন বাধা থাকে না। 

লালুর "দ্বতীয় গল্পে মনোহর চাট্ুয্যর তার বাঁড়তে কালনপুজে। 
উপলক্ষে পাঠাবাল বন্ধ করার জন্য লালুর 'ভয়ানক' কৌশলের রোমহর্ষণ 
বর্ণনা । আগের গজ্পটিতে মায়ের গুবুদেবকে জব্দ করা, এটাতে চাটুযোকে 
জব্দ করা । আগেরটিতে গৃরদেবের আদর-অভ্যর্থনার ষে বহর এবং তার 
সঙ্গে গুরুদেবের সেই আদর অভ্যর্থনা পুরোপুরি ভোগ করতে ন। পাওয়ার 
হাসাকর বৈপরাত্য উপাদেয় হয়েছে । কিন্তু 'দ্বিতীঁয়টিতে চাটুযোকে বন্মুষ্টিতে 
চেপে ধরে খাড়াধার* লান্তুর তাকে মায়ের কাছে বাল দেবার ইচ্ছাজ্জাপন-_ 
চার কাকুত-মনাঁত__এবং পাঁরশেষে লাল্ুর মিথ্য। ভয় দেখানোর চালাক 
ফাস হয়ে যাওয়া_ সবাক মিলে একটি হাস্যকর পারাচ্থীত সৃন্ট হলেও 
এ হাঁসতে প্রথম গল্পটর প্রাণখোল৷ ভাব নেই। প্রথম গল্পটির ঘটনা- 


৩৬২ শরৎ-সম্পৃট 


সংস্থান এবং বর্ণনার মধ্যে একটি সুন্দর হাস্যময় ভাঁঙ্গ 'বশেষভাবে উপভোগ্য 
হয়েছে । দ্বিতীয়াটর ভশীত-উৎপাদক পাঁরবেশ হাস্যরস সৃন্টির তেমন 
সহায়ক হয় নি। 


৪ 


শরং-সাহত্যে যেমন একাদকে আছে মানুষের প্রাত অকৃত্িম দরদ ও 
শ্নেহাসম্ত সহানুভূতি, তেমান অন্যাদকে আছে সমাজের অন্যায়আবচার- 
অত্যাচার, মানুষের শোষণ-পীঁড়ন-দমন এবং তথাকাথত ভালোমানুষের ন+চতা- 
স্বার্থপরতা-ভ গুাঁম-ভড়ংয়ের বিবৃদ্ধে প্রকট ব! গুচ্ছন্ন প্রাতিবাদ । এবং উল্লেখ্য 
যে, এই প্রাতিবাদ বোঁশর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যঙ্গ-বিদ্রপের আশ্রয়েই আভব্য্ত 
হয়েছে । শরংচন্দ্রের অধিকাংশ গজ্প-উপনাস-প্রবন্ধ ও সমালোচনার কোনো। 
না কোনো স্থানে হয় বিষয়, নয় চরিত, নয় বর্ণনা, নয় সংলাপ, ন| হয়তো 
লেখকের মন্তব্কে আশ্রয় করে ব্যঙ্গরস দানা বেধেছে । শরৎসাহত্যে 
[উমার পরিমাণে কম, মানেও উন্নত নয় । স্যাটায়ার মানে উচু না হলেও 
পারমাণে কম নয় । 

শরৎসাঁহতো হিউমার প্রধানত চীঁরন্রাশ্রয়, স্যাটায়ার তা নয়। স্বার্থপর 
নীচ কুটিল ভণ্ড শয়তান জাতণয় কয়েকটি নার+-পুরুষ চার বাঙ্গের লক্ষ্য 
হয়েছে বটে, কিন্তু ব্যঙ্গরস পাঁরবেশনের প্রধান দায়-দায়িত্ব বহন করেছে বর্ণনা, 
সংলাপ ও লেখকের 1নজস্ব মন্তব্য প্রভাতি । প্রবন্ধ ও সমালোচনায় তে] 
লেখকের মন্তব্যই হয়েছে ব্যঙ্গের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার | 

পৃরুষচারন্রগুলির মধ্যে শ্রীকান্ত'-র নতুনদা, “চারন্ুহখন'-এর শশাগ্ক- 
মোহন, “শেষপ্রশ্ন'র অক্ষয়, 'দেনা-পাওনা'র জনার্দন রায় ও গোমন্ত। 
এককাঁড় নন্দী, “পল্লবসমাজ'-এর গোবিন্দ গান্ুলি, “বামুনের মেয়ে'র গোলোক 
চাটুয্যে এবং পত্তা'র রাসাঁবহারা প্রভৃতি মনুষ্যত্ব-সম্পদে একেবারে দেউলে 
অথচ বৈষাঁয়ক ব্যাপারে আভিজ্ঞ ও স্বার্থাসাদ্ধর কৌশলে আশ্চর্য রকমের পটু 
মানুষগ্বীলর উদ্দেশ্যে লেখক ব্যঙ্গের তক্ষু শায়ক নিক্ষেপ করতে দ্বিধা 
করেন 'ন। 

নতুনদা'কে বোঝবার পক্ষে তার সম্পর্কে শ্রীকান্তের জবানতে শরংচন্দ্রের 
একটি ছোট্র মন্তব্ই যথেন্ট__-বন্তুতঃ আম এমন স্বার্থপর, অসজ্জন ব্যাস্ত 
জাঁবনে অজ্পই দোখিয়াছি।' দর্জপাড়ার এই সর্বাবদ্যাবশারদ বাবুটির স্বার্থ- 
পরতা, নাচতা, মানুষের প্রতি ঘ্বণা-_সবাকছুই তঁক্লবাঙ্গের টারগেট হয়েছে । 
শরৎচন্দ্র এই মানুষটিকে কেবল বাঙ্গাবন্ধ করেই থামেন নি, তার উপযুন্ত 


শরং-সাহতো হাস্যরস ৩৬৩ 


শারীরক শান্তাবধানও করেছেন । তার কণ্ঠের অশ্রুতপূর সঙ্গীত *ঠুন ঠুন 
পেয়াল।' এবং তার সঙ্গে হাততালির সংগতে আকৃষ্ট হয়ে গ্রামের কুকুরগুলো। 
দলবদ্ধভাবে তাকে তাড়৷ করেছিল। প্রাণ বাচাতে [তান পাম্পশৃ, ওভারকোট, 
দম্ভানা, গলাবন্ধ ও ট্রপ সমেত জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন । এবং দুর্দান্ত 
শীতের রান্রে তুষারশীতল জলে অর্ধঘণ্টা কাল আকণ্ঠ ননমগ্ন থেকে প্রকৃত 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করোছলেন । কিন্তু এরকম ভয়াবহ পারাস্থাতির করুণ 
পারণাততেও তার স্বার্থচেতন। ক্ষণকালের জন্যও লুপ্ত হয়ান--এট্াই আশ্চর্য ! 
বাবু জল থেকে ডাঙায় উঠেই প্রথম কথ। বললেন-_-'আমার একপাটি পাম্প ॥? 

নতুনদা'র 'বাঁচত্র সাজ-পোশাক, তার সঙ্গীত, এবং যে পারাস্থাতর মধ্যে 
তিনি পড়োছলেন তার বর্ণনায় হাসর উদ্রেক হয় সত্য, 'কন্বু চরিতটি আসলে 
রঙ্গ নয়-__ব্যঙ্গেরই আলম্বন বভাব । 

শশাঙ্কমোহনের উগ্র সাহেবিয়ানাই লেখকের ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছে ॥ 
তার “রংটা নেটিভ, মেঞ্জাজট। 'ব্রটিশ, তিনি বাংল। বলিতেন অশুদ্ধ, ইংরাজা 
বাঁলতেন ভূল । 

শরৎচন্দ্রের অসমাপ্ত উপন্যাস 'জাগরণ'-এ জামদার রে সাহেবের, বিশেষ 
করে তার আধুনক। কন্যার সাহোবি ধাচের বিলাসবাহুল্যকেও শরংচন্দ্ু বাঙ্গ 
করতে ছাড়েন ?ন, যাঁদও “রে' সাহেব নিজে যথার্থই একজন ভালো মানুষ । 
রে সাহেবের বদান্য তার কথ। প্রচারিত হলে বিপদ হতে পারে-_রে সাহেবের 
আধুঁনক। কন্যা আলেখ্য এরূপ মন্তব্য করলে রে সাহেব বস্মিত হয়ে প্রশ্ন 
করেন, গবপদ হবে ?” উত্তরে ব্রাহ্মণ অধ্যাপক অমরনাথের ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য 
শোন। যায়_ীবপদ হবে না, আপাঁন ভয় পাবেন না। ড্রৌসং টেবল আর 
কাটা চামচে ডিশের নীচে সমন্ত চাপ পড়ে যাবে বাঙালীর উগ্র 
সাহোবয়ানাকে উানশ শতকের অনেক ব্যঙ্গরীসক লেখকই ব্যঙ্গের বিষয় 
করেছেন। শরৎচন্দ্র এখানে সেই পথেরই পাঁথক । 

অক্ষয় ইতিহাসের অধা।পক | হিন্দ্রধর্ম এবং সমাজনশীত রক্ষার দায়ত্ব 
যেন একা তারই । শিবনাথের লাম্পট্য ও মদ্যপান এবং কমলের চারন্ুহীন- 
তার কথ উচ্চকণ্ঠে প্রচার করে সে আগ্রার বাঙাল সমাজের স্বান্থ্যরক্ষা করে । 
নত হন্দবধর্মের ধবজাধারী এই লোকটিই আবার কমলের ছোট্ট একটি চা 
পাবার জন্যে উন্মৃখ হয়ে থাকে । তার উগ্র গৌড়াঁম এবং অসঙ্গত আচরণই 
উপহাসের বিষয় হয়েছে । 

“দেনাপাওনা'র গোমন্তা এককাঁড় নন্দী এবং জনার্দন রায়- দুজনেই ঘ্বৃঘ 
ব্যান্ত। স্বার্থপরতা কুটবুদ্ধ এবং নীচতায় কেউ কারো কম যায় না। 


৩৬৪ শরং-সম্পৃট 


প্রজাদের নালশ জানাবার জন্য দুর্দান্ত ও দৃশ্চরি জমিদার জাঁবানন্দের কাছে 
যেতে হবে । জনার্দন গোমস্ত। এককড়ির ওপর এই ভার দিয়োছলেন_ সে 
তা পালন করোৌন। অগত্য। জনার্দন নিজেই যাবার জন্য গ্রন্তুত হলেন । 
“সকালে একশত আটবার দুর্গানাম জপ কাঁরলেন, শ্রীশ্রী্চণ্ডীমাতার নাম 
লাল কালি দিয়া কাগজের উপর 'লাখিয়৷ কাজটা পাক৷ কাঁরয়া৷ লইলেন, এবং 
হাঁচি টিকটাক শৃন্যকু্ত প্রভীত সর্বপ্রকার বিপাত্তর বিরুদ্ধে যথেন্ট সতর্কত। 
অবলম্বন করিয়া মোটা দেখয়৷ জন চারেক লোক সঙ্গে কাঁরয়া জমিদারের 
উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন ।” এই ন্রের মাধ্যমে লেখক জনার্দনের ভীরুত' 
দুর্বলত৷ এবং ভগ্ামিকে ব্যঙ্গীবদ্ধ করেছেন । 

গোবিন্দ গাঙ্থুলশ এবং রাসাঁবহারশ অনেকটা একধরনের চরিত্। দুজনেই 
নঁচ, শঠ, ভগ, কূটকৌশল+ এবং দক্ষ আভিনেতা । গোবিন্দ সদালাপী ও 
পরোপকারা ব্যান্তর ছদ্মবেশে আপন উদ্দেশ্য 'সা্ধর জন্য তৎপর । সুযোগ 
বুঝে কখনো৷ রমেশের পক্ষে, কখনো বা বেণী ঘোষালের পক্ষে যোগ দেবার 
ভান করে নিজের কাজ গুছিয়ে নেয় । রাসাবহারণও আঁভনয়কলায় নিপৃণ। 
পুর বিলাসাবহারীর সঙ্গে বিজয়ার বিয়ে দিয়ে বিজয়ার সমন্ত সম্পান্ত হস্তগত 
করাই তার লক্ষ্য । অথচ 'তার এই উদ্দেশ্য সে সৃচতুরভাবে গোপন রাখতে 
চেন্টা করে তবে শেষ রক্ষা হয়ান। তার মুখোশ সেই বিজয়ার কাছেই খুলে 
পড়েছে যার আভভাবকক্কের বোঝা তিনি নাকি নিছক পরোপকাবুত্তর 
তাঁগদেই এতাদন বয়ে বেড়াচ্ছলেন। এই দুই স্থার্থাঘেষী ব্টান্তর আসল 
উদ্দেশ্য ও আচার-আচরণের মধ্যে ঘোরতর অসঙ্গাতিই হাঁসর কারণ হয় ; কিন্ত 
যেহেতু এই বৈষম্য ও অনসঙ্গাতর মূলে নচতা ও ্বার্থপরতার আন্তত্বঃ তাই 
এই হাঁস ব্ঙ্গের হাস । 

গোলক চাট্রজ্জে আসলে একটি ভিলেন- মনুষ্যনামের অযোগ্য । অথচ 
সেই-ই সমাজের পাণ্ডা। একদিকে আশ্রতা নারীর সর্বনাশ, আফ্রিকার 
যুদ্ধের মরশুমে ছাগলভেড়। চালানের কারবার, এমন ক গোরু চালান দেবার 
জন্যেও মুসলমান ব্যবসায়ীকে চড়া সুদে টাকা ধার দেবার প্রস্তাব ইত্যাদি 
অপকর্মের কর্তা, অন্যদিকে ব্রাঙ্মণ্যধর্মের পতাকাবাহী ও ভগবান শ্রীমধূস্দনের 
একানষ্ঠ ভন্ত এই 'হন্দরচূড়ামাণর বাইরের এবং ভেতরের স্বরূপের মধ্যে উৎকট 
বৈষম্যই বাঙ্গাশ্রত হাঁসর ধারণ হয়েছে । গোলোককে ব্যঙ্গবিদ্ধ করে 
শরৎচন্দ্র যেন তাবং ভণ্ড সমাজপাঁতিদের মুখোশ খুলে 'দিয়ে তাদের গণগুদেশে 
চপেটাঘাত করেছেন । 

াঙ্গাত্মক নারাচাঁরররগ্বীলর মধ্যে উল্লেখ্য হল “অরক্ষণীয়া র স্বর্ণমঞ্জরণী, 


শরং-সাহত্যে হাস্যরস ৩৬৫ 


চন্দ্রনাথ-এর হাঁরবালা, “বন্দুর ছেলে'র এলোকেশণ, পল্লীসমাজ'-এর মাসণ, 
'বাণ্ুনের মেয়ে'র রাসমাঁণ এবং “বড়াদাঁদ'র সবরেনের সৎমা প্রভৃতি । যেকোন 
কারণেই হোক, নার ষখন তার সহজাত নার+-প্রবান্ত হারিয়ে ফেলে তখন সে 
হয়ে ওঠে সংসারের পক্ষে মারাত্মক জীব-__বোধ হয় শয়তান পৃর্ুষের চেয়েও 
ভীষণ। জাঁত-ধর্ম-বর্ণ-কুলণনাবশেষে শরৎচন্দ্র নারীর মাঁহমাই বোশ করে 
উপলাব্ধ করেছেন, তাদের ম্নেহ-প্রশী ৩মায়া-মমতার প্রাতই তার দৃ্ট সমাধক 
আকৃন্ট হয়েছে । কিনু নারীর মধ্যে যখন নারীত্ব অর্থাং তার সহজাত ও 
স্বাভাঁবক কোমল প্রবুন্তগলর অবন্গীপ্ত ঘটে তখন তাকে আঘাত করাই বোধ 
হয় শ্রেয় । শরংচন্দ্ুও তাই করেছেন । বাঙালণর সতম। ট্র/ডিশনের ধারাবাহন* 
সুরেনের সৎমার প্রতি শরৎচন্দ্র ব্যঙ্গ তার [নিজের ভাষাতে বললেই বোধ কার 
বোশ স্পন্ট হবে £ "হাসির নীচে ছারির বাকা ধার”এর মতে চিব্বিশ ঘণ্টার 
মধ্যে বাইশ ঘণ্ট। তিরস্কার, অনুযোগ, লাঞ্ছনা, তাড়না, মুখাবকাতি, এতীল্ন 
পরীক্ষার বংসর পূর্ব হইতেই তাহাকে সমগ্র রান্র সজাগ রাখবার জন্য তাহার 
নিজের নিদ্রাসখ বিসর্জন দিতে হইত |” তিবস্কার লাঞ্থনার পরমৃহৃর্তে 
সুরেনের চোখমুখ ছলছল করলে তার 'বমাতা সেটাকে স্তরের পূবলক্ষণ মনে 
করে তিন 'দনের জন্য তার সাগু পথ্যের ব্যবস্থা করে দিতেন । সূরেন্দ্রনাথের 
গায়ে আধুানক বৃঁচসম্মত কিংবা পাঁরজ্কার বল্ত্রাদ দেখলেই সেটাকে শৌখনত। 
ব৷ বাবুয়ানার লক্ষণ মনে করে দুইশতন সপ্তাহের জন্য সুবেন্দ্রনাথের বম্ত্াদি 
ধোপার বাঁড়তে দেওয়া নাষদ্ধ করে দিতেন । শরংচন্দ্রেন তিধক মন্তব্যে 
বাঙ্গের ধার যেন ঝাঁলক দিয়ে উঠেছে__“আহাঃ সপত্বীপৃতের জন্য কে কবে 
এত করিয়া থাকে । পাড়া-প্রাতিবেশীরা একমুখে রায়গাহণীর সৃখ্যা'ত 
কাঁরয়। উাঠতে পারে না ।” 

এলোকেশণীর স্বার্থপরতা এবং ননচতাকে লেখক বাঙ্গাবদ্ধ করেছেন । 
বড়লোকের মেয়ে বিন্বুর কাছে অমূলোর চেষে নরেনকে সবাঁদক দিয়ে শ্রেচ্চ 
প্রতপন্ন করে স্বার্থাসাদ্ধ করাই তার উদ্োশা । এইজন্যেই সে 'বন্দুর কাছে 
নয়েনের 'িদ্যে জাহর করার চেন্টা করে । নরেন পরীক্ষায় পাশ করে ক্লাসে 
উঠতে না৷ পারার অদ্ভুত কারণ দেখায়-_“এতদিন একটা কেন, চারটে পাশ 
করে ফেলত । শুধু মুখপোড়। মাস্টারের জন্যই হচ্ছে না1+***" বাছাকে সে 
যে কি ?বষ নজরেই দেখেছে, তা সেই জানে । ওকে কি তুলে 'দচ্ছে? 
দচ্ছে না । হিংসে করে বছরের পর বছর একট। কেলাসেই ফেলে রেখেছে ।” 

আগেই উল্লাথত হয়েছে আত্মভোলা, অন্যমনস্ক ও উদাসীন পুরুষ এবং 
নারণচারতগ্বাল হিউমার সৃষ্টর মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে আঁঞ্কত হয়ান। এ চার 


৩৬৬ শরং-সম্পৃট 


গুলির আশ্রয়ে ষেট্কু রঙ্গরস সৃষ্ট হয়েছে তা নেহাতই ৮7000০%। 
কিন্তু আমাদের ধারণা, ব্যঙ্গরস পাঁরবেশনের উদ্দেশ্য নিয়েই শরংচন্দ্র উপার- 
লাখত নারা-পুরুষ চারন্রগীল সৃষ্টি করেছেন। শরৎচন্দ্র সমাজনধাতির 
মূল কথা সমাজকে আঘাত কর নয়, সমাজের অমানাবক নশীত-নিয়ম, 
আবচার-অনাচার প্রভাঁতকে আঘাত করে সমাজের মোহভঙ্গ করে তাকে 
প্রকীতচ্ছ করা । “চরিত্রহীন” উপন্যাসের এক্থানে কিরণময়শ দিবাকরকে 
বলেছে-_ ঠাকুরপো, সমাজকে আঘাত এবং সমাজের আঁবচারকে আঘাত করা 
এক 'জীনস নয়। সমাজ উদ্ধত হয়ে যখন তার সাত্যকার সীমা লঙ্ঘন 
করে তখন তাকে আঘাত করাই উঁচচত। এ আঘাতে সমাজ মরে না-তার 
চৈতন্য হয়ঃ মোহ ছুটে যায়” বলা বাহুল্য, কিরণময়ধর জবানিতে এট! 
শরৎংচন্দ্রেরই মন্তব্য | 

“পথের দাবী” রাজনৈতিক উপন্যাস । এর আবহাওয়া ভারগ, পারবেশ 
গম্ভীর । এর নায়ক “সবাসাচীও 'সারয়াস চাঁরঘের মানুষ । এই চারু 
সৃন্টির উদ্দোশ্যও কৌতুকহাস্য পারবেশন বা বাঙ্গ-বিদ্ূপ বর্ষণ নয়। তবৃতার 
নামকরণের উৎস সন্ধানের দ্বার। এবং ছদ্যুবেশের বর্ণনায় লেখক কিছুটা কৌতুক- 
রস পাঁরবেশন করেছেন; আর তার মন্তব্যে ব্রিটিশ সাম্মজ্যবাদশ শান্ত ও 
ইংরেজ ভারতের তদানীন্তন অন্তঃসারশুন্য স্বাধীনতা আন্দোলন এবং 
আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দ ধকৃকৃত ও ব্যঙ্গীবদ্ধ হয়েছে । 

পণ্ডতমশায়ের বাগানের আমগাছ থেকে ঢিল ছুড়ে আম পাড়তে গিয়ে 
ডান হাত ভাঙে) তাতে ব্যাণ্ডেজ বাধা হয় । পাগুতমশায় স্বান্তর 'নঃশ্বাস 
ফেলেন__যাক, এবার বোধ হয় দ্বএকট৷ পাক আম মুখে দিতে পারবেন । 
কিন আমপাড়া বন্ধ হল না। পাগুতমশাই খবর পেয়ে হাতে-নাতে ধরে 
ফেললেন । খানকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললেন-_“ঘাট হয়েছে বাবা 
সব্যস।চাঁ, আমের আশ। আর কারনে । ডানটা ভেঙেচে, ঝা হাত চলছে, 
বা-ট| ভাঙলে বোধ হয় পা দু'টো চলবে ।” পাঁগ্ুতমশায়ের “অনেক দুঃখের 
দেওয়া নাম' এই সব্যসাচী । 

গিরীশ মহাপান্ররূপ সব্যসাচ*র বিচিন্্র সাজ-সচ্জা ও আকৃতির বর্ণন। 
নিঃসন্দেহে হাস্যকর ৷ “তাহার মাথার সম্দুখ দিকে বড় বড় চুল, কিনব ঘাড় ও 
কানের 1দকে নাই বাঁললেই চলে-__এমাঁন ছোট কাঁরয়৷ ছাটা। মাথায় চের৷ 
সীথ-__অপর্যাপ্ত তৈলানাঘন্ত, কঠিন বুগ্ন কেশ হইতে নিদারুণ লেবুর তেলের 
গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে। গায়ে জাপানী [সিল্কের রামধনু রঙের চুঁড়দার 
পাঞ্জাবী, তাহার বুক পকেট হইতে বাঘ-তাকা একটা বুমালের 'িয়দংশ দেখা 


শরং-সাহত্ে হাস্যরস ৩৬৭ 


যাইতেছে, উত্তরীয়ের কোন বালাই নাই। পরণে বিলাতি মিলের কালে 
মখমল পাড়ের স্চ্ঘ শাড়ী, পায়ে সবৃজ রঙের ফুল মোজা- হাটুর উপরে লাল 
ফিত। 'দিয়। বাধ। ৮ 

তদানণস্তন স্বদেশশ আন্দোলনের স্বরুপ ও প্রকীত শরংচন্দ্রের অন্তর্দান্টতে 
সঠিকভাবেই ধর পড়োছল । শরৎচন্দ্র নিজেও স্বাধীনতা আন্দোলনে 
যোগদান করেছিলেন । কিন্তু তার সঙ্গে অন্যান্য স্বনামধন্য নেতৃবৃন্দের নান! 
[বষয়ে মতপার্থক্য ছিল ॥। স্বাধীনতার অর্থ শরৎচন্দ্রের কাছে ছিল একটিই-_ 
পূর্ণ স্বাধীনতা ॥ স্বাধীনতার ব্যাপারে তান 'ব্রটিণের সঙ্গে আপোস বা কোন 
রকম রফা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কংগ্রেস নরমপন্থীীদের তাই ?তান 
অপছন্দ করতেন । তাদের আইন ধাঁচিয়ে দেশোদ্ধারের প্রচেন্টাকেও তিন 
ধক্কার জানিযেছেন। অপবপক্ষে হিংসাত্বক কাজে লিপ্ত থাক সত্তেও 
বিপ্লবরা তার আন্তর সহানৃহ্বা লাভ করেছে । 

“পথের দাবী" উপন্যাসে শিজ্পকলাগত এবং অন্যান্য শ্রুটি থাকা সত্ত্বেও 
এর নায়ক সব্যসাচণ ম্রত্টার প্লেহ-গ্রীতধন্য এবং অনেকাংশে তার রাজনোতিক 
মতবাদের বাহক । আইন বাঁচিয়ে “ভান্তভাজন নেতৃবৃন্দের” দেশোদ্ধারের 
আন্দোলন সম্পর্কে সবাসাচখর মন্তব্যে শরৎচন্দ্রের মত এবং কথারই প্রাতিধবান 
শোন যায় । «আইনের বাইরে এই সব প্রবীণ পৃজ্য ব্যান্তরা ত কোনাদন 
কোন কিছুই দাবী কবেন না। চানাদের দেশের মাঞ্ুরাজাদের মত এদেশেও 
যাঁদ ইংরেজ আইন করে 'দিত- সবাইকে আড়াই হাত টিকি রাখতে হবেঃ তবে 
টাকর বিবৃদ্ধে এরা কোনমতেই বে-আইনন প্রার্থনা করতেন না। এরা এই 
বলেই আন্দোলন করতেন যে, আড়াই হাত আইনের দ্বার দেশের প্রাত 
অতান্ত্র আবচার কর। হযেছে, এতে দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে, অতএব একে 
সওয়। দৃ'হাত করে দেওয়া হোক ।” ভারতের তদাননন্তন স্বাধীনতা 
আন্দোলন পর্ণ স্বাধীনতার জন্য নয়, আড়াই হাত পরাধঈনতাকে একটু কেটে 
ছেঁটে সওয়া দৃ'হাত করার জন্য__অর্থাৎ 'ডোমাঁনয়ন স্টেটাস' বা এ জাতনয় 
ণিছু একটা নামকো বান্তে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য। 

ভারত সরকার শাসনব্যবস্থার আমূল সংস্কা? করবেন বলে ভারতণয় 
নেতৃবৃন্দকে প্রাতিশ্রণাত 'দিয়েছেন__সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সংবাদ শুনে 
সব্যসাচী উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন_ তার ধারণা হয়েছে যে, ভারতায় নেতার৷ 
হয়তে। স্বাধীনতার প্রশ্নে ব্রিটিশের সঙ্গে আপোস করে বসবেন । তান 
'ভারতকে বলেছেন-_ীবদেশব শাসনের সংস্কার যে ক, প্রাণপণ আন্দোলনের 
ফলে কি তার। চান, তার কতটুকু আসল কতক মোৌক--কি পেলে শশখর 


৩৬৮ শরৎ-সম্পুট 


ধাপ্পাবাজী হয় না এবং নমস্যগণের কান্না থামে, তার কিছুই আম জাননে ॥ 
[বিদেশী গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে চোখ রাঙিয়ে যখন তার চরমবাণণ প্রচার করে 
বলেন, আমরা আর ঘ্বাীময়ে নেই, আমরা জেগোছ, আমাদের আত্মসম্মানে 
ভয়ানক আঘাত লেগেছে, হয় আমাদের কথা শোন, নইলে বন্দেমাতরমের 
দিবিব করে বলাছ তোমাদের অধীনে আমরা স্বাধখন হবই হব । দেখি কার 
সাধা বাধ দেয়।” সব্যসাচঈর এই উীন্ততে তদানীন্তন স্বাধীনতা আন্দোলনের 
নরমপন্থী দিক এবং ইংরাজ সরকারের সঙ্গে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের আপোসে 
একটা রফ। করার মনোভাবকে তাঁক্ষ বাঙ্গের প্রচণ্ড আঘাত হান। হয়েছে । 
উাঁনশ শতকের প্রায় মাঝামাঁঝ সময় থেকে বিশ শতকের তৃতীয় দশক 
পর্যন্ত, ক তার পরেও, ভারতের রাজনোতক আন্দোলনের প্রধান ধারাটি 
ইংরাজের সঙ্গে আপোসে রফা করার খাতেই বহমান ছিল । শরৎচন্দর 
কত পূর্ববতা প্রখ্যাত স্যাটায়ারিস্ট ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তর বিখ্যা 2 
ব্ঙ্গকাব্য “ভারত উদ্ধার-এ ভারতের তদানীম্তুন রাজনোতিক ভান্দোলনে; 
অন্তঃসারশূন্যত৷ তথা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ইংরাদ্র সরকারের সঙ্গে আপোস 
রফ। করার মনোভাবকে চমৎকারভাবে ব্যঙ্গীবদ্ধ করেছেন । তাও “ভারত- 
উদ্ধার কাব্যের সমাপ্তিপর্বে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের আঁভনব কৌশলে পরাজিত (১) 
ইংরেজের সঙ্গে বিজয়ী (2) ভারতীয় নেতৃবন্দ যে অভাবনীয় সাদ্ধচুন্তিতে 
আবদ্ধ হলেন তার বয়ানট৷ যেন ভারতায় নেতৃবৃন্দে সম্বন্ধে সব্যসাচীর জৰান- 
বান্দর ভাষাতেই লেখ : 
জয় জয় রবে 
আচ্ছন্ন কারল 'দিক হারল ইংরেজ । 
শান্তর প্রস্তাব যবে করিল অরাতি, 
উাঁকল সম্মাত দিল ; হইল 'নয়ম 
দেশে না যাইবে কেহ ইংরেজ যতেক 
অনুমাত ন৷ লইয়া ; থাঁকবে ভারতে 
ভৃত্যভাবে, ভারতের কাঁরবেক সেবা । 
যে যেমন আছে এবে রাহৰে তেমাত। 
ক রী ও ড় কা 
হউক বা ন। হউক ভারত উদ্ধার 
চাঁর আন। পাই, সদ্য এই উপকার । 
শপ্লবশ সব্যসাচীর নিদার্ণ ইংরেজ বিদ্বেষ তার আর-একটি উীন্ততেঞ্ড 
তাঁক্ষ বাঙ্গের আশ্রয়ে প্রকাশ পেয়েছে'। ভারতার সঙ্গে জলাজঙ্গলের পথ, 
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ধরে সব্যসাচী শশী কাঁবর বাঁড় যাচ্ছেন । ভারতখ শাপের ভয়ের কথা 
তুললে তান বললেন-_“সাপ 'বলাত থেকে আসোন দাদ, তাদের ধর্জজ্বান 
আছে, বিনা অপরাধে কামড়ায় না ।” 

“চারত্রহশন' উপন্যাসের নামকরণের মণ্যেও প্রচালত নখাতর প্রাত ব্যঙ্গ 
প্রচ্ছন্ন । প্রচালত অর্থে যাকে চারন্রহশীন বূলা হয়ে থাকে সেই সতগশ 
চাঁরাতক ওদাষে, পরোপকারবীনতেঃ এবং সর্বোপার মনুষ্যত্বের মাহমায় কতো 
বড়ো, লেখক যেন গৌড়। সমাভপাঁতদের কাছে তাই তুলে ধরতে চেয়েছেন 
এবং সেই সঙ্গে সামাজক সংকীর্ণতা ও গৌড়ামিকেও ব্যঙ্গ করেছেন । 

'চারহীন' উপন্যাসের কিরণময়শর আঁধকাংশ সংলাপ যেন ছ্বরর বাকা- 
ধারের মতে চকচকে । এইসব সংলাপের মধ্যে ব্যঙ্গের যে বিদ্যুৎ বিচ্রণ 
তা নিঃসন্দেহে বণ্টিতা নারীর ম্পঈড়াজনিত । 'শেষপ্রশ্রার কমলের উীস্তি- 
প্রতুযান্তগঁলতেও কোথাও কোথাও ব্যঙ্গের চাকত দীপ্তি, আবার কোথাও বা! 
উইটের [তির্যকভাঙ্গ অনাতগ্রচ্ছন্ন। বলে রাখা প্রয়োসন যে, শরংচন্দ্রের 
আঁধকাংশ উপন্যাসের সংলাপেই হৃদয়ের প্রাধান্য ; কিন্তু 'শেষ প্রশ্ন এবং 
অসমাপ্ত উপন্যাস 'জাগরণ' ও আগামঈকাল'এর সংলাপে কিছুটা 'তির্ষক 
বাচনভার্গ এবং বৃঁদ্ধর দশীপ্ত লক্ষ্য করা যায, অর্থাৎ এগুলর মধ্যে উইটের 
আলগ। স্পর্শ অনুভব করা যায় । 

শরংচন্দ্রের 'সতগ" ও বলাসী'__ এ দুটি গঞ্পেও ব্যঙ্গের তীররতা বিশেষ- 
ভাবে লক্ষণীয় । “সতশী' নামকরণের মধ্যেই তথাকথিত সতীত্বের প্রাত বাঙ্গ 
প্রচ্ছন্ন ॥ শনর্মলার সতীত্বের দাপট এবং স্বামীর খবরদারিতে সবক্ষণ 'নজেকে 
1নয়োঁজত রাখা তার স্বামশীটর পক্ষে ষে কতোখান মর্ান্তক ও অসহনায় 
ব্যাপার, নিপুণ ব্যঙ্গাত্মক-ভাঙ্গ এবং বর্ণনার সাহায্যে এ-গল্পটিতে তাই ফুটিয়ে 
তোল। হয়েছে । অবশ্য স্বামী হারশ ও সাধবী স্তী নমলার নিদারুণ দাম্পত্য 
সমস্যাকে বৈষব ভিখারীদের গাওয়া দূতীসংবাদে শ্রীরাধার প্রাত ব্রজনাথের 
নষ্টুরতা-__এই বপরীত পটভূমিতে স্থাপন করে শরৎচন্দ্র একপ্রকার কৌতুক- 
রস পাঁরবেশন করতেও সক্ষম হয়েছেন । দৃতীসংবাদে ব্রজনাথের 'নিম্ঠুরতাই 
প্রকট-_শ্রীরাধাকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য 'তানই অপরাধী । কন্তৃ 
হাঁরশ ব্রজনাথের পক্ষে শীবান পয়সার উাঁকল' দাঁড়য়ে ব্রজনাথকে 'নর্দোষ 
প্রমাণত করার জন্য মনে মনে যে অপর তর্কযুদ্ধ করেছে তা যেমন হাসা- 
রসাত্মক তেমাঁন আবার তার মঞপনীড়ার দ্যোতকও বটে । «ওগো দৃতি, নারীর 
একনিম্ঠ প্রেম খুব ভাল 'জনিষ, সংসারে তার তুলনা নাই । কন্তু তুমি ত 
সব কথা বুঝবে না__বললেও না । আঁমও জান ব্রজনাথ কিসের ভয়ে 
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পালিয়ে গিয়েছেলেন এবং একশো বছরের মধ্যে আর ওসমখো হননি । 
কংসটংস সব মিছে কথা । আদল কথ শ্রীরাধার এ একনম্ঠ প্রেম ।” 
পাঠকের ধারণ৷ হওয়। স্বাভাবক যে, ব্লজনাথের উীকল হারশ এখানে আত্ম- 
পক্ষই সমর্থন করেছেন । 

গল্প এবং প্রবন্ধরশীতর মশ্রণে শীবলাস? ভিন্ন স্বাদের গল্প । গঃ্পটির 
পাদটাকায় বল! হয়েছে যে এটা “জনৈক পল্লীবালকের ডায়েরী হইতে 
নকল । শরংচন্দ্রের মন্তব্যে এখানে বাঙ্গের আগুন জ্বলে উঠেছে_ 
“সংগ্রামস্থলে আমর৷। কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়৷ থাকিতে পার, আমাদের 
বিরুদ্ধে অতবড় দুর্নাম রটনা কারতে বোধ করি 'নারায়ণে'র* কর্তৃপক্ষেরও 
চক্ষুলচ্জা হইবে । '*'শৃঁনয়াছ নাক বলাত প্রভাত ম্লেচ্ছদেশে পৃর্ষদের মধ্যে 
একট কুসংস্কার আছে, স্ঈলোক দুর্বল এবং নিবৃপায় বাঁলয়। তাহার গাষে 
হাত তুলিতে নাই । এ আবার একট। কি কথা ! সনাতন হিন্দ এ কুসংস্কার 
মানে না । আমর। বাল যাহার গায়ে জোর নাই তাহারই গায়ে হাত তুলতে 
পারা যায় । তা সে নর নারী যাই হোক না কেন।” 

পল্লশমানুষের অদ্ভূত সংস্কার এবং কূপমণ্ডকস্বলভ সংকণর্ণতাও এই 
গল্পে ব্ঙ্গের লক্ষ হয়েছে । “আপনারা মনে কারবেন না, পল্লশগ্রামে 
উদারতার একান্ত অভাব । মোটেই না। বরণ বড়লোক হইলে আমর। 
এমন সব ওদার্ষ প্রকাশ কাঁর ষে শ্বানলে আপনারা অবাক হইবেন। এই 

মৃত্যু্জয়টাই যাঁদ না তাহার ( বিলাসখর ) হাতে ভাত খাইয়। অমার্জনগয় 
অপরাধ কাঁরত, তাহা হইলে ত আমাদের এত রাগ হইত না। আর কায়েতের 
ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের নিক _-এ ত একট। হাঁসিয়৷ উড়াইয়। 'দবার 
কথা । কিন্তু কাল কাঁরল যে এ ভাত খাইয়।। হোক ন৷ সে আড়াই মাসের 
রোগণ, হোক ন। সে শয্যাশায় । কন্বু তাই বালয়া ভাত । লুঁচ নয়, 
সন্দেশ নয়, পাঁঠার মাংস নয়-_ভাত খাওয়। যে অন্পাপ।” 

“বলাসা' গঞ্পটতে আগাগোড়াই একটি বাঙ্গাত্মক ভাঙ্গ উদ্যত, যাদও এর 
মূল সৃরটি করুণ । লক্ষণীয় যে করুণরস এখানে ব্যঙ্গরস স্বান্টর বাধা হয়ে 
দাড়ায় নি। 

শরংচন্দ্র প্রায় অনালো চিত প্রবন্ধ এবং আলোচনাগুলিতে সমাজনণীতি, 
সাহত্য, আট, নীতি-্দনাঁতি। শিক্ষা প্রভৃতি বিচিত্ন বিষয় হ্থান পেয়েছে। 
এগুতে শরংচন্দের স্চান্তত আভমত, তার গ্রভপর ও ব্যাপক অধ্যয়ন, 
স্বমতের পক্ষে এবং পরমতখগ্ুনে যুন্ত-তথ্যের অপূর্ব সমাবেশ, ভাষার দৃঢ় 


* “নারায়ণ” দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস-প্রতিষ্ঠিত পত্রিক1 
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বাধুনি, সর্বোপার ব্যঙ্গীবন্পকে তগক্ষ, তণন্, প্রত্যক্ষ এবং ধারালো করে 
তুলতে তার আশ্চর্য দক্ষত।- বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষা করবার মত । 

'নারীর মূল্য, নামক ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধগ্রন্থে সমাজে নারীর সঠিক মূল্য 
নির্ধারণ সম্পর্কে তার যে যুন্তীনঘ্ঠ ঝালম্ঠ মতামতের প্রকাশ দেখা যায় এবং 
তার বিস্তুত অধ্যয়ন ও পাওত্যের যে পরিচয় পাওয়৷ যায়, তাতে তাকে 
একজন প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধকারের মর্যাদ। দতে হয় । এই প্রবন্ধে শরতচন্দ্রে 
বাঙ্গ হাস্যময় নয়, স্বালাময় হয়ে উঠেছে । দু-এক দৃষ্টান্ত দেওয়। যাক । 

এক । “অবশ্য একথা স্বীকার কারতে অনেকেরই লজ্জা হইবে, কন 
পাতহশীনা নারশর এখানে যখন আর তত আবশ্যক নাই তখন কোনমতে 
ওপারে রওনা করাইয়া 'দতে পারলে স্বামী মহাশয়ের কাজে লাগবার 
সম্ভাবনা, এ ইচ্ছাই যে এ প্রথার ( সহমরণ-প্রথ। ) মূলে একথ। অস্বীকার 
কর৷ এক গায়ের জোর ভন্ন আর কিছুতেই পার৷ যায় না।” 

দুই । “অসভ্যদের মধ্যে স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে ম্লীবধপ্রথ। প্রচালত ছিল । 
কিন্তু আমাদের সৃসভ্য এই প্রাচীন দেশ, (ভারতবর্ষ ) যে দেশে আত্মার 
স্বরূপ পর্যন্ত নণাঁত হইয়া গিয়াছল, ঈশ্বরের দৈথ্য-প্রস্ছ মাঁপিয়া শেষ কর! 
হয়েছিল, সে দেশের পাগুতরাও যে 'বশ্বাস কাঁরতেন, বধ করিয়। সঙ্গে পাঠান 
হয় ইহাই আশ্চর্য ।” 

উদ্ধাতগুলর বিশ্লেষণ িগ্প্রয়োজন । ব্যঙ্গ কছুট। চাপ। হলেও লক্ষণীয় 
যে ত৷ শুধু বস্তব্যে নয়, ভাষার মধ্যেও সন্গাঁরত হয়েছে । 

“রস-সেবায়েত নামক আলোচনাট আসলে *আত্মশান্ত'র সম্পাদককে 
লেখা একটি চিঠি । 

[বশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলার একদল তরুণ সাহিত্যিক নীত, 
শ্ললতা-অশ্রীলতা, নারাত্ব, সতীণত্ব প্রভাতি সম্পর্কে প্রচালত ধারণার বিবুদ্ধে 
সাহত্যে বিদ্রোহ ঘোষণ। করেন । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, শোনা যায়, 'শাঁনবারের 
চিঠি'র তৎকালীন সম্পাদক সজনকান্ত দাসের অনুরোধে, এই বিতর্কে 
যোগদান করে ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যা শবাচন্রা'য় 'সাহতাধম শীর্ষক 
প্রবন্ধের মাধ্যমে তবৃণ সাহাত্যকদের 'যৌনমনস্কতা'র বাড়াবাঁড়ঃ 'বিলাত 
কার পাউডারে ভারতীয় খান বানাবার চেন্টা প্রভৃতির তার 'নন্দা করেন। 
প্রখ্যাত আইনজশীবশ ও সাহাত্যক ড. নরেশচন্দ্রু সেনগুপ্ত “সাহত্যধর্মের 
সমান” নামক প্রবন্ধে তরুণ সাহাত্যকদের পক্ষই সমর্থন করেন । এর 
জবাবে এবং অনেকট। রবীন্দ্রনাথের বন্তব্যের সমর্থনে 'দ্বজেল্দ্ুনারায়ণ বাগচীর 
*সাহত্যধর্মের সশমানাবচার' প্রবন্ধীটও “বচন্রাযয় প্রকাশিত হয়। এই 


৩৭২ শরং-সম্পুট 


ভাবে তৎকালীন বাংল৷ সাহিত্যে একটা প্রচণ্ড তর্কযুদ্ধ চলতে থাকে । শরং- 
চন্দ্র প্রথমে এই তর্কের আসরে নামতে চান নি। কিন্তু তদানীন্তন তরুণ 
সাহিত্যিকদের প্রাতভার ওপর তার আস্থা ছিল বলেই এবং তাদের বান্তব- 
বোধ ও তথাকথিত প্রচালত নশীতির বিরৃদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাবকে তিনি প্রসীতর 
চোখে দেখতেন বলেই শেষপর্যন্ত তিনিও এই তর্কযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যোগ না 
দিয়ে পারলেন না। এবং যুদ্ধে নেমেই 'তাঁন “রস-সেবায়েত” নামক বাঙ্গ- 
শাণত তাক্ষ ব্রহ্ধাস্ত্র নিক্ষেপ করে বস্লন। 


“রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাহত্যের ধর্ম নিরূ পণ কাঁরয়। এবং নরেশ ছিলেন 
সেই ধর্মের সীমান৷ নির্দেশ কারয়া । যেমন পাগুত্য, তেমানই যান্ত, পাঁড়য়। 
মৃগ্ধ হইয়। গেলাম, ভাবলাম, ব্যাস, ইহার পরে আর কথ। চলিবে না। কিন্তু 
অনেক কথাই চলিল। তখন কে জানত কাহার সঈমানায় কে পা বাড়াইয়াছে 
এবং সেই সীমানার চৌহা্দ লইয়৷ এত লাঠি-ঠাঙ্গা উদ্যত হইয়া উঠিবে । 
আশ্বনের 'বিচিন্তা'য় শ্রীষুস্ত 'দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচঈ মহাশয় “সঈমানাবচারে'র 
রায় প্রকাশ কাঁরয়াছেন, ঠাসবৃনানি বিশ পৃঙ্ঠাব্যাপণ ব্যাপারে । কত কথা 
কত ভাব। যেমন গভীরতা, তেমান বিস্তীত, তেমান পাঁগুত্য । বেদ, 
বেদান্ত, ন্যায় গণতা, বিদ্যাপাত, চণ্গদাস, কালিদাসের ছড়া, উজ্জ্বলনশলমাঁণ, 
মায় ব্যাকরণের আধকরণ কারক পর্যন্ত) বাপরে বাপ । মানুষ এত পড়েই ব 
কখন, এবং মনে রাখেই বা কি কাঁরয়। । 


“ইহার পার্খে লাল-শালু-মাগুত বংশদণ্ানার্সত ক্রড়া-গাগুগবধারী 
নরেশচন্দ্র একেবারে চ্যাপটাইয়৷ গিয়াছেন | * ** নরেশবাবুকে দোথ নাই, 
কিন্তু কল্পনায় তাহার মুখের চেহারা দোৌখয়৷ বোধ হইতেছে যেন তিনি 
যুন্তহন্ডে চতুরাননকে গিয়৷ বাঁলতেছেন, প্রস্ত! ইহার চেয়ে যে আমার বনে 
বাস করা ভাল |” 

প্রচলিত নশীত-দুনাঁতি, নারখত্ব-সতীত্ব সম্বন্ধে তৎকালীন সাহতিক এই 
তর্কযুদ্ধ ও বাকাবতগাকে প্রখ্যাত রঙ্গব্যঙ্গরস-ন্রষ্টা পরশুরাম “ভূষগ্ডীর মাঠে” 
পরন্ত টেনে নিয়ে গেছেন এবং এটাকে একটা হাস্যকর উৎকট ভৌতিক 
সমস্যায় রূপান্তারত করেছেন । এই সমস্যার সমাধানকল্পে তার অনুরোধ- 
তান মুখেই শোনা যাক- শ্রীবুন্ত শরৎ চাটুজ্যে, চারু বাডুজে, নরেশ সেন এবং 
যতীন সংহ মহাশয়গণ যুন্ত কাঁরয়৷ একটা 'বাল-ব্যবস্থা কাঁরয়৷ দিন-_- 
যাহাতে এই ভূতের সংসারটি ছারেখারে ন৷ যায় এবং কোনও রকম নগীতি- 
বগাহৃত 1বদৃকুটে ব্যাপার ন৷ ঘটে ।” কেনন। «ভূত জাত আত নাছোড়বান্দা, 
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ন্যাযাগণ্ড। ছাড়িবে না । পুরুষের পুরুষত্ব, নারশর নারণত্ব, ভূতের ভূতত্ব, পেতাীর 
পেত্রীত্ব-_এসব তাহার। 'বিলক্ষণ বোঝে |” 

'রস সেবায়েত এ ব্যঙ্গ অত্যন্ত ধারালে। ও প্রত্যক্ষ, আর নরেশচন্দ্রে 
বপর্ষন্ভ অবস্থার বর্ণনা'ট রঙ্গব্যঙ্গের 'মশ্রম্বাদে বেশ উপভোগ্য । 

“সাহিতোর রশীতনশীতি, প্রবন্ধটিকে প্রকৃত প্রন্তাবে রবীন্দ্রনাথের “সাহত্য- 
ধর্ম প্রবন্ধের প্রীতবাদই বলা যেতে পারে । কাঁবগুবুর প্রবন্ধে আরধীনক 
সাহত্যিকদের প্রাত তার যে মনোভাব ব্যস্ত হয়েছে, এবং তার এই মনোভাব 
গড়ে ওঠার পিছনে তার ভন্তবৃন্দের যে ভামিক। রয়েছে, শরংচন্দ্র অনেকগ্ছুলে 
এ্দ্রটিকেই ব্যঙ্গাবদ্ধ করেছেন । 

কাঁবর তথাকাঁথত ভন্তবৃন্দের উদ্দেশ্যে শরৎদন্দ্রীনাক্ষপ্ত ব্ঙ্গবাণের তগক্ষতা 
তথ লক্ষ্যভেদে অব্যর্থতা কোঝাবার জন্য দু-একটি উদ্ধাতির প্রয়োজন : 

4* * * প্রিয়পান্তরা গিয়া কবিকে ধরিয়াছে, আমরা ত আর পাঁরয়। 
উঠি না, এবার আপাঁন অস্ম ধরুন । না না, ধনূর্বাণ নয় । গদা ঘুরাইয়। দিন 
ফেলিয়া ওই আত আধুনক সাহত্যিক পল্লীর দিকে । লক্ষ্য; কোন 
প্রয়োজন নাই । ওখানে একসঙ্গে অনেকগ্ীল থাকে । 

«৯ * * কাঁবর সেই গদাটাই অন্ধকারে আকাশ হইতে পাড়িয়াছে । ইহাতে 
ঈ্সিত লাভ না হোক, শব্দ এবং ধূল। উঠিয়াছে প্রচুর |” 

উপরযুণন্ত উদ্ধাতর “গদ?, 'ধনুর্বাণ' এবং 'অন্ধকারে' শব্দত্য়ীর একটু টীকা- 
ভাষ্য প্রয়োজন আছে মনে করি। ধধনূর্বাণে'র আঘাত তীক্ষ হলেও তাতে 
মানত একজনই বদ্ধ হতে পারে, অথচ অনেকের উপরই আঘাত হানার 
প্রয়োজন__তাই গদা চাই । তাছাড়া, আঘাত স্থুল ধরনের হওয়াও বাঞ্ছনীয়, 
কেননা এ সব আত-আধুানিক সাহাতিকের গায়ে গণগ্ডারের চামড়া যে! 
*অন্ধকারে' শব্দটর দ্যোতন। হচ্ছে কাব নজে ভালো করে না জেনে না দেখে 
অপরের কাছে শুনেই আধুনক সাহিত্যের বরোধ হয়ে উঠেছেন। এই 
কথাটাই শরৎচন্দ্র আরো স্পন্ট করে বাঙ্গাত্মক ভাঙ্গতেই বলেছেন । “কবি ত 
থাকেন বারোমাসের মধ্যে তেরো মাস বিলেতে । কি জানেন (তান, কে 
আছে তোমাদের খড়াহস্তা শৃঁচিধমর্শ শৈলজ। প্রেমেন্দ্র নজবুল কল্লোল কাঁল- 
কলমের দল? কি কাঁরয়৷ জানবেন তান কবে কোন মহীয়সী জননস আত 
আধুনক সাহিতাক দলন করিতে ভাবষ্যং মায়েদের সতিকা-গৃহেই সন্তান- 
বধের সদূপদেশ 'দিয়া নৌতক উচ্ছ্াসের পরকাচ্ঠ। দেখাইয়াছেন, আর কবে 
শৈলজানন্দ কাঁলমজুরের নৌতক হানতার গল্প 'লাখয়।৷ আভিজাত্য খোয়াইয়। 
বাঁসয়াছে? এ সকল অধ্যয়ন কারবার মত ধৈর্য এবং প্রবাত্ত কবির নাই । 
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তাহার অনেক কাজ ।” সাহত্যের সামগ্রী সম্পর্কে কাঁবগুরুর মতামতের 
বাঙ্গাত্বক সমালোচনার নমুন। নীচের উদ্ধীতিটিতে পাওয়া যাবে £ 

“কাবর হঠাং চোখে পাঁড়য়াছে যে, সাঁজনা, বক, কুমড়া গ্রভীতি কয়েকটি 
ফুল কাব্যে স্থান পায় নাই । গোলাপজাম.ফুলও না, যাঁদচ সে শিরাষফুলের 
সবাবষয়েই সমতুল্য । কারণ? না, সেগুলো মানুষে খায়। রান্নাঘর 
তাহাদের জাত মারয়াছে। তাই উদাহরণের জন্য ছুটিয়৷ 'গয়াছেন গঙ্গা- 
দেবীর মকরের কাছে । অথচ হাতের কাছে বাগ্দেধর বাহন হাস খাইয়। 
যে মানুষ উজাড় করিয়া দিল, সে তাহার চোখে পাঁড়ল না। কুমুদ ফুলের 
বীজ হইতে ভেটের খৈ হয়, এমন যে পদ তাহারও বগজ লোকে ভাঁজয়। 
খাইতে ছাড়ে না। িলফুলের সাঁহত নাসকার, কদলীবৃক্ষের সাঁহত 
সুন্দরণীর জানুর উপমা কাবো বিরল নহে । অথচ, সৃপক মর্ভমান রপ্তার প্রাত 
বিতৃষকার অপবাদ কোন কবির বিবৃদ্ধেই শুনি নাই । আজ নরেশচল্দ্র বৃথাই 
তাহাকে স্মরণ করাইয়৷ দিতে 'গয়াছেন যে, বিশ্বফল অনেকে তরকারণ রাধিয়। 
খায় । উত্তরে কাব কি বলিবেন জানি না, কিন্তু তাহার ভন্তর! হয়ত তুদ্ধ 
হইয়া জবাব দিবেন, খাওয়।৷ অন্যায় । যে খায় সে সংসাহত্যের প্রাত 
বিদ্বেষবাদ্ধবশতঃই এরূপ করে ।” 

শরংচন্দ্রের “শক্ষার বিরোধ" নিবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের “শিক্ষার মিলন: 
প্রবন্ধের জবাব হিসেবেই লিখিত । এই নিবন্ধে শরৎচন্দ্র ভারতে পাশ্চান্তা 
ধশচের শিক্ষা প্রবর্তন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনেক মতামতের বিরোধিত। 
করেছেন । এবং এই বিরোধিতা বাঙ্গাত্মক মন্তব্য ও যুন্তর আশ্রয়েই প্রকাশিত 
হয়েছে । ইংরাজর] ভারতে যে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল তার উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে শরংচন্দ্রের মতামত বাঙ্গাশ্রিত হলেও, এই মতামতের মধ্যে শরংচন্দ্ের 
গভীর অন্ত্রম্টি ও বিশ্লেষণণ ক্ষমতার পারিচয় বদযমান । 

“তার (ইংরাজের ) বিদ্যালয়, তার শিক্ষার বাধ সে কি নিজের সর্ব- 
নাশের জনোই তৈরখ করিয়ে দেবে? সে কেবলমান এইটুকু দিতে পারে যে 
যাতে তার নিজের কাজগুলো সুশৃঙ্খলায় চলে । তার আদালতে বিচারের 
বহুমূল্য আভনয় করতে উকীল মোস্তার, মুন্সেফ, হুকুমমত জেলে 'দিতে 
ডেপৃটি সব ডেপুটি, ধরে আনতে আবার ছোটবড় পিয়াদা, ইস্কুলে ডুবালের 
পিতৃভান্তর গ্প পড়াতে দৃর্ভিক্ষপশীড়ত মান্টার, কলেজে ভারতের হানতা। 
বর্বরতার লেকচার দতে নখদন্তহশন প্রফেসর, আপসে খাতা লিখতে জী্ণ- 
শীর্ণ কেরানী-_তার শিক্ষা-বিধান এর বেশি দিতে পারে, এও যে আশা করতে 
পারে সে যে পারে না৷ কি আম তাই শুধু ভাবি ।” 


শরং-সাহত্যে হাস্যরস ৩৭৬ 


রবীল্দ্নাথ প্রসঙ্গে শরংচন্দ্রের আর-একটি বাঙ্গাত্মক রচনাও উল্লেখ্য ॥ 
রচন/টর নাম গৃর্শিষ্যসংবাদ' । এর আক্রমণের লক্ষ্য যে রবীন্দ্রনাথ সে 
সম্বন্ধে সাঠক করে কিছু বলা যায় না। তবে লেখাটির বন্তব্য বিষয় অনুধাবন 
করে এবং 11700া72] ০৬1010 বচার করে এরকম একটা কিছু অনুমান 
করা যেতে পারে মান । শরৎচন্দ্র প্রকৃত রবীন্দ্রভন্ত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথও 
শরংচন্দ্রকে ঘ্লেহের চোখেই দেখতেন । তবে এক সময় এই দৃই সাহত্যরথর 
নান বিষয়ে মতান্তর থেকে মনান্তর বা মনকষাকাঁষ যে হয়েছিল সেটাও 
এরীতহ্াঁসক সত্য । অবশ্য এর মধো পারস্পারক ভূল-বোঝাবোঝর অবকাশও 
ছিল প্রচুর । এবং দৃর্ভাগ্যের বিষয়, এই ভূল-বোঝাবোঁঝর জন্যে 
রবীন্দ্রনাথ বা শরং5ন্দ্র নিজেরা ততট। দায় নন বতট। দায় তাদের উভয়েরই 
ভন্তবৃন্দ । 


গুর্ঃ-..পরব্রহ্গই ভূমা । তার আনন্দের নামই ভূমানন্দ 1"". 


ভূম। অন্তাবাঁশঘ্ট অনন্ত, আকারাবাঁশম্ট নিরাকার__অর্থাং নরাকার কিন্তু 
সাকার, যেমন কালো কিন্তু সাদা__। 


ত্যাগানন্দ বলতে শিষ্য প্রাপ্ত বন্তু ত্যাগের দ্বারা আনন্দই বৃঝেছিলেন। 
সৃতরাং তার ভয় “ত্যাগ কারলেই ত হাতছাড়৷ হইয়। যাইবে, পাওয়া ষাবে ন। 
আর পাওয়া না গেলে আনন্দ কোথায় ? গৃবুর উত্তর-_“তোমাকে ত্যাগ কাঁরতে 
বলিতোছি না, ত্যাগের দ্বার পাইতে বলিতেছি । অর্থাৎ পাচজনে ত্যাগ কাঁরতে 
থাঁকলে সম্ভবতঃ তোমার যে প্রাপ্ত ঘটবে, সেই যে ত্যাগের পাওয়া, সেই যে 
বড় দুঃখের পাওয়া, তাহাকে 'বশ্বপাঁতর দান বাঁলয়৷ হৃদয়ে সাত্বকভাবে বরণ 
কাঁরয়৷ লইলেই তোমার ত্যাগানন্দ জাঁন্মবে ।**আমার সেই “আমি'টার মত 
সর্বনেশে বস্তু সংসারে নাই । এই 'আমি'টাকে পাচজনের মধ্যে, বিশ্বমানবের 
মধ্যে ডুবাইয়া দিবে । তখন, তোমার আর আত্মপরভেদ থাকবে না, পাচ- 
জনকে আর আলাদ। কারয়।৷ দৌখনে না ।” 


ভূমানন্দ এবং ত্যাগানন্দ সম্পর্কে যে অপুর ব্যাখ্য। এখানে দেওয়। হয়েছে 
তাই হয়েছে বাঙ্গরসের আশ্রয়। তাছাড়৷ ভূমানন্দ ত]াগানন্দ সম্পর্কে গুবুদেবের 
ধনজস্ব উপলাঁঞ্কও ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়েছে । 


আনল! দেবীর ছদ্মনামে লাখিত “কানকাট।, আলোচনা টিও ব্যঙ্গরসাত্বক । 
ধতেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি প্রবন্ধে (১৩১৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যার সাহত)' 
পা্রকায় প্রকাশত ) এই "সিদ্ধান্তে উপনঈত হতে চেয়েছেন যে, “কানকাটা, 
কল্দকাটা। ব1 উীঁড়ষ্যার খোন্দজাতর৷ বাইবেল-কাঁথত কানানাইট জাত ভিন্ন 
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আর কিন্ধুই নয়।” শরংচন্দ্রু তার এই অধযৌন্তক, অবাস্তব এবং উৎকট 
সিদ্ধান্তকে ব্যঙ্গাবদ্ধ করেছেন। 

জাতিতত্ব বিষয়ে ভালোভাবে পড়াশুন। না৷ করে কেবল ভাসা-ভাস৷ জ্ঞান 
নিয়ে এই ধরনের 'সারয়াস প্রবন্ধ লেখার প্রচেন্টাকে শরংচন্দ্র ক্ষোভের সঙ্গেই 
ব্যঙ্গ করেছেন। “কিন্তু জাতিতত্ব 'জনিসট শুধু যাঁদ খেলনার 'জানস হইত 
কিংব। সথ কাঁরয়া খান দুই এ ও-ত। বই নাড়াচাড়া কাঁরলেই ইহাতে বুৎপাত্ত 
জাঁল্মত, তাহা হইলে আমার এ প্রাতবাদের আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু তাহা 
নহে । ইহা সত্য উদ্ঘাটন, চুটাক গল্প লেখা নহে । অতএব জাততত্ববিং 
বালয়। প্রবন্ধ 'লাখয়।৷ খ্যাতি অর্জন কারবার পর্বে কছু সালড পারশ্রমের 
আবশ্যক |” 

১৯৩১ সালের ২৫শে ভ্বুলাই তারখে প্রমথ ভট্রাচার্কে লেখা চিঠিতে 
“ভারতবর্ষ'-এ প্রকাশিত গল্প প্রবন্ধ কাঁবতার সমালোচনা আছে | স্মালোচনা- 
টিতে ব্যঙ্গের আঘাত অত্যন্ত জোরালো-_বল৷ যেতে পারে একেবারে মর্মভেদখ। 
একটি কাবতার সমালোচনার কিছু অংশ উদ্ধীত কর! যাচ্ছে । কাঁততাটির নাম 
“অন্ধকার বৃন্দাবন" । “করে ন। দাঁধমন্থ গোপী নাচায়ে কটি চন্দ্রহার” | 
কটির চন্দ্রহার নাচিয়ে নাঁচয়ে দধিমন্থু করলে, দেখতে পুরুষ মানুষের বোধ কার 
ভালোই লাগে । চোখ বৃঁজিয়া একবার উচ্চাঙ্গের ভাবটা উপলাব্ধ করবার চেন্টা 
করিও, সৃখ পাবে । তাছাড়। গোপাঁর মধ্যে যশোদাও আছেন । উপানন্দের 
সুশিটিও দাঁধমন্থ করতেন, চন্দ্রহার পরতেন । কৃষ্ণচন্দ্রকে কটি নাচিয়ে দেখাতে 
পাচ্ছেন না বলে তারা ক্ষুনধ হয়ে আছেন দেখছি ।*.*এই কাবিতাটির তৃতীয় 
9021722-_“্যমুনা'জল শিহরে, শ্বান বাশীটি শ্যাম চন্দ্রমার |” শ্যামঠাদ 
তখন কোথায় শুনি 2 বোধ কার মথুরা থেকে 102000106 বাজাঁচ্ছলেন, না 
হলে অত দূরে বন্দাবনের যমুনা'জল শিহরে কি করে? অতদূরে আর একটা 
জেলা থেকে বাশী বাজালে ? তবে দেবতাদের কথা বলা যায় না, ওরা 
জাহাজের বাশশীর মত ইচ্ছ৷ করলে বাজাতে পারেন । সম্ভব বটে!” 

কাবতাটির সমালোচনায় শরংচন্দ্রের সাহত্যাদর্শের কিছু পরিচয় ধর। 
পড়েছে ।_-এক : সাহতো অগ্রশীলত। প্রকাশের তিনি ঘোরতর বিরোধ 
ছিলেন। দৃই : কল্পন। য৷ বান্তবের সঙ্গে একেবারে সম্পর্কহখন, কবিতাতেও 
সেরূপ কল্পনার প্রকাশকে তান 'শল্পের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন । 
শরংচন্দ্র সমকালীন তরুণ সাহত্যিকদের সমর্থন করায় অনেকেরই ধারণ। 
হয়েছিল যে তিনি বুঝি সাহত্যে দূন্গীত ও আশ্নঈলতার পারপোষক। তারা 
শরৎচন্দ্রের এই সমালোচনা পড়ে দেখোঁছলেন কনা জানি না, আর পড়ে 
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গাকলেও তাদের মনে কিরূপ প্রাতীকুয়ার সৃন্ট হয়োছিল তাও জানা নেই । 
শত্ংচল্দ্রের তৎকালীন তরৃণ সাহাতিকদের প্রাতভার ওপরে আস্থা ছিল ঠিকই, 
তবে তার অর্থ এই নয় ষেঃ তাদের লেখায় যাঁদ অশ্ললতা বা দুনশীতর প্রশ্রয় 
থাকত তবে তাও তান 'নার্বাদে মেনে নিতেন । 

শ্রীপরশুরাম ছদ্মনামে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আঁশ্বন সংখ্যা “বেণু" মাণসকপত্রে 
প্রকাশত 'নূতন প্রোগ্রাম' পুরোপৃ'র বাঙ্গাত্মক রচনা | 

“আনলবরণ বলেন, কোথায় চরকা, কোথায় তুলো, কোথায় ধুনুর, এত 
হাঙ্গাম। ন। কাঁরয়। অবসরমত দূ ঘুঠো ঘাস 'ছাঁড়লেই ত মাঁসক দশ বারো 
অর্থাং দিন এক পয়সা দেড় পয়সা রোজগার হয় |" ইহাতে অন্য উপকারও 
আছে । এ. আই. সি. সি, একট। মং ডাকিয়। ২21100156 করিয়। দিলে 
[ললিডারদের তখন ঘাস ছাড়তে পাড়াগায়ে আসিতে হইবে । কারণ শহরে 
ঘাস মেলে না । অতএব এইরূপ মেলামেশায় পল্লীসংগঠনের কাজটাও দ্রুত 
আগাইয়৷ যাইবে । অন্ততঃ শহরের মধ্যে মোটর হাকাইয়। লোক চাপা 
দয়। মারার দৃ্কর্মট। কিছু কম হওয়ার সন্তাবনা 1” 

রবীন্দ্রনাথও চরক প্রোগ্রামের বিরোধগ ছিলেন | [তান এটাকে 01061]9 
০1110151) বলেন । শরংচন্দ্ও আত্যন্তকভাবে এর বরোধিতা করেছিলেন । 
এমন কি স্বয়ং গাঙ্ষীজশর, 43010 ৮৬11৮ 0010 ৮০৭ 06116৮6 01721 
00 21121110010 01 ১৬৮৮৮] ৮১1111)6 1501060 0% 9]011015 
_-এই প্রশ্নের উত্তরে শরৎচন্দ্র যে ব্যঙ্গাত্মক ডীন্ত করেছিলেন তা তার রাজ- 
নৈতিক দূরদর্শিতা, সপন্টবাদিতা, এবং স্বাধীনভাবে নিজস্ব মতামত ব্যস্ত করার 
সৎসাহাসকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । তিন গান্ধীজীর মুখের ওপরেই বলোছলেন 
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শরংচন্দ্রের আসল পাঁরচয় হিউমারস্ট ব। স্াটায়ারস্ট হিসেবে নয়। 
হিউমার ব৷ স্যাটায়ারর স্থান তার সাহত্যে নিতান্তই গৌণ, মানও উন্নত নয়। 
তবু স্যাটায়ার সৃাচ্জতে তার কু কাঁতত্ব চোখে পড়ে। এর কারণ বোধ হয় 
এই যে, স্যাটায়ার স্ৃণ্টি তান উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সচেতনভাবেই করেছেন । 
প্রচলিত সামাঁজক নীতি ও ধ্যানধারণ। যেখানে মনুষ্যত্বকে লাঞত করেছে 
শরৎচন্দ্র সেখানে শুধু ক্ষুব্ধ নয়, চুদ্ধও হয়েছেন। তার এই ক্ষোভ এবং 
ক্রোধ আধকাংশ ক্ষেত্রেই বাঙ্গের আশ্রয়েই প্রকাশিত হয়েছে । তাই তার বাঙ্গ 


৩৭৮ শরং-সম্পুট 


তীন্র, তীক্ষ, প্রত্যক্ষ এবং বলতে 'দ্বধ। নেই, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যান্তগত 
আক্রমণের ভ্তরেই সীমাবদ্ধ । সমাজনশীত যাঁদ বাঙ্গের লক্ষ্য হয়, তবে তার 
দ্বার উন্নতমানের স্যাটায়ার সৃষ্টি সম্ভব যাঁদ না স্রষ্টার ব্যান্তগত ক্ষোভ ও 
ক্রোধ তার মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে । শ্রেম্ঠ 'হউমারের ক্ষেত্রেও যেমন উন্নত 
স্যাটায়ারের ক্ষেত্রেই তেমান শ্তরটাকে শুধু নির্লিপ্ত হলেই চলে না-াহউমার 
এবং স্যাটায়ারের বিষয়ও হতে হয়। অর্থাৎ স্্টাকে অপরের সঙ্গে নিজেকে 
নিয়েও রঙ্গ ব। ব্যঙ্গ করতে হয়। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্র তা পারেন ন। তবে 
এর জন্য তাকে দোষ দেওয়। চলে না। হাস্যরসের ক্ষেত্র তার প্রাতিভার 
স্বক্ষেত্রনয় । তান মানুষের ব্যথা-বেদনার দরদী শল্পী। মানবজীবনের 
আত সাধারণ কাঁহনীও তার প্রাতভার জাদুপ্পর্শে অসাধারণ ও আকর্ষণীয় 
হয়ে উঠেছে । বাংলা সাহত্যে শরংচল্দ্রের স্থান এবং তার দান সেই দক 
থেকেই বিচার্ষ। 


শরৎ-সাহিত্যের চলচ্চিত্র ও মঞ্চরূপ 
অর্ধেন্দুশেখর সেনগুপ্ত 


কথাশিজ্পণ শরংচন্দ্রের কাঁহনশ অবলম্বনে ছাঁব করার প্রথম প্রচেষ্টা আজ 
থেকে দীর্ঘদীন আগে, বাংল৷ ছাবর প্রায় গোড়াপন্তনের যূগেই বলা চলে । 
তখন ছাঁব ছল 'নধাক, যাল্পক কুশলত৷ ছিল সশীমত । আনয়ের ধারাও 
তদানণন্তন প্রথানৃযায়ী অনেকটা মণ্চধমী। সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত, 
শরংকাহন"র চন্ত্রাযণ অব্যাহত গাঁততে চলছে । সেজন্য বাংলা চলচ্চিত্রের 
সামাগ্রক হইাতহাস পর্যালোচন৷ করে শবৎচন্দ্রকে বাংলা চলচ্চিন্লের সবচেয়ে 
সফলতম কাঁহন+কার বলে অভাহত করা ষেতে পারে । 'চত্ররূপ পেয়েছে 
তার উপন্যাস, বড়গল্প, ছোটগজ্প | বহু ক্ষেতেই একই কাঁহনী একাধিকবার ॥ 
একটা কথা এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে যে. ভাবষ্যতে ছবি 
হবে এমন কোন পরিকম্পন৷ মনের মধ্যে পোষণ করে কিন শরৎচন্দ্র কোন 
সাহত্াসৃষ্টি করেন নি। তার সাহতোর স+মাহশীন জনাপ্রয়তাই প্রযোজকদের 
ছ'ব করতে উদ্ধ,দ্ধ করেছে । সাহিত্যক্ষেত্রে রবন্দ্রনাথের আঁবর্ভাব শরংচন্দ্রে 
অনেক আগে ঘটলেও শরৎসাহত্যের প্রথম চিন্ররূপ প্রদর্শিত হয়েছে রবীন্দ্র- 
কাঁহন* অবলাম্বত চিত্রের আগেই । 

চন্রপ্রাতিষ্ঠানের নাম তাজমহল ফিল্ম কোম্পাঁন, বাঙালী প্রাতজ্ঠান । 
শরংচন্দ্রের “আধারে আলো অবলগ্কনে ছাঁব কর! শুরু করলেন। পারিচালনায় 
শিশিরকুমার ভাদুড়ী। চিন্রগ্রহণ চলার সময় শাশরকুমার একটি দুর্ঘটনায় 
আহত হবার ফলে ছাবর আংশক পাঁরচালনার ভার পড়ল নরেশচন্দ্র মিত্রের 
ওপর । তখনকার যুগের চিত্রনাট্য লেখার পদ্ধতি এ যুগের মত নয়। প্রখর 
স্যালোকে ক্যামেরাকে দাড় কারষে বলতে গেলে একের পর এক ছাঁব তুলে 
যাওয়া । দমদম রোডের এক বাগানবাশড়তে চলত ছাবর চিন্রগ্রহণ | ক্যামেরা- 
ম্যান ছিলেন ননধ সান্যাল । ভূমিকালাপ :শশিরকুমার ভাদুড়ী ( সতোন্দ্র- 
নাথ ), দৃর্গারাণধ (বিজলী ), লীল৷ ( একটি বিশিন্ট ভূমিকা ), নরেশনন্দ্ 
মত্ত ( অঘোরকালন ), যোগেশ চৌধুরী ( দেওয়ান )। নরেশচন্দ্রু মত ও 
যোগেশ চৌধুরীর এই প্রথম 'চন্রাভনয় । অহীম্দ্র চৌধুরী আত্মজশবনীতে 
( নিজেরে হারায়ে খুণীজ ) লিখেছেন, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ ছাঁবতে দেখা 
[দয়োছলেন । কোন আভনয়ের অংশে অবশ্য নয়, জামদারবাঁড়র বাঈজশ 
নাচের দৃশ্যে আর্মান্দত বান্তদের মধ্যে একজন হয়ে চুপচাপ বসে ছিলেন । 


৩৮০ শরৎ-সম্পুট 


১৯২২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে 'অধারে আলে? প্রথম প্রদর্শিত হয় তদানীন্তন 
রস৷ থিয়েটারে ( বর্তমানে পূর্ণ সিনেমা )। ছাব কেমন হয়োছল এ কথ। 
সাঠকভাবে আজকে বল! সম্ভব নয়। তবে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বন্তাব্যর 
ওপর বিশেষ গৃর্ত্ব আরোপ কর! যায়। তান 'লখেছেন, “বাংল৷ দেশে 
প্রথম উচ্চতর শ্রেণীর ছাঁব বলতে আধারে আলোকেই বোঝায় এবং বাংলা 
দেশে গন্তীররসের প্রথম আধুনিক ছাব বলতেও বোঝায় তাকেই । বাঙালণ 
সর্বপ্রথম শ্রেম্ত চন্রাভিনয়ও দেখোছল এ ছাবর ভেতরেই । আধারে আলো 
ছাঁব তোলার পরেই বাংল৷ চলাচ্চন্র সাতিকাগৃহ থেকে বৌরয়ে আসবার শান্ত অর্জন 
করোছিল এবং সেই হিসেবেও এঁ ছাঁবখান৷ বরাবর স্মরণীয় হয়ে থাকবে | 

নির্বাক যুগে শরৎচন্দ্র অন্যান্া ষেসব কাঁহনী চিন্রায়ত হয়েছে ত৷ 
হল : 

(১) চন্দ্রনাথ তাজমহল ফিল্ম কোম্পান । পারচালক-__নরেশচন্দ্ 
মিত্র । চিন্রশিজ্পী-_ননী সান্যাল । অভিনয়ে : দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
( চন্দ্রনাথ ), মিস লাইট ( সরযূ ), নরেশচন্দ্র মিত্র ( কৈলাস ), যোগেশ 
চৌধুরী ( মামা) ও শিশুবালা । মস্ত লাভ করে ১৯২৪ সালে । 

(২) দেবদাস_ ইস্টার্ন ফিল সাওকেট । পারচালক-_নরেশচন্দ্র মিত্র । 
চতাশস্পী--নীীতন বসৃ। আঁভনয়ে : ফণী বন্ন। (দেবদাস ), মিস লাইট 
€ পারত ), নরেশচন্দ্র মিত্র ( চুন্বিলাল ), তিনকাড় চক্ুবতরী ( ধর্মদাস), ম'ণ 
ঘোষ ( দ্বিজদাস ), কনকনারায়ণ ( জমিদার )১ নীহারবালা । প্রথম দেখানে। 
হয় ১৯২৯ সালে । 

(৩) শ্রীকান্ত__রাধ। ফিল্মস । পাঁরচালক-_তারাকুমার ভাদুড়ী। চিন্- 
শিল্পী বিমল মত । আঁভনয়ে : কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীকান্ত ), তারাকুমার 
(ইন্দ্রনাথ), শাস্তাকুমারী ( রাজলক্ষণী ), মাঁলনা (ছোট বয়সের রাজলঙ্ষ্মণ)। 
১৯৩০ সালের ২০শে ডিসেম্বর চিত্র সিনেমায় প্রথম দেখানো হয় । শ্রীকান্ত 
চি্। সিনেমার উদ্বোধনী চিন । 

(৪) চরিব্রহীন_াব্রটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস লিমিটেড ! পারিচালনা : 
[ড. 'জ (ধারেন গঙ্গোপাধ্যায় )। ক্যামেরাম্যান £ পি, সানাল ॥ আভনয়ে ঃ 
হেম গুপ্ত (সতশশ )। নামত। দেবী । ডি 'জ। অবাঙালশ মেয়ে শগল৷ 
টনাকনস সাব চাঁরত্রে রূপ দেন-__-তখন তার নাম দেওয়। হয় সৃচারু দেবধ। 
বেহারী চারত্রে ছিলেন কল্লোলের দাীনেশরঞ্জন দাস । ডি. জজ এ সম্পর্কে 
লিখেছেন, “ীশ্থুর করলাম শরংচল্দ্রের চারন্রহখন প্রস্তুত করবো । শরংচল্দু 
অত্যন্ত খুনী হলেন । স্বত্বটি মানত ১২০০ টাকায় নেওয়া হল । এ সময়ে 
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শরৎচন্দ্র দেউলাট হতে প্রায়ই আমাদের স্ট.ডওতে আসতেন । তিনি নিজে 
উপাশ্থত থেকে শল্পী 'নর্বাচনে আমাদের সাহায্য করতেন । গকরণমক্সীর 
অংশ কাকে দেওয়া যায় এ নিয়ে মহা সমস্যায় পড়লাম । চণরুতহখীনে কোন 
আংলে। হীগুয়ান মেয়ে একেবারে অচল । যাদবপুর কলেজের প্রফেসর আমার 
একট প্রিয় বন্ধ ছিলেন । তার স্ত্রী বেশ সৃন্দরী লেন এবং তাকে করণ- 
ময়ীর অংশে বেশ মানাবে বলেই আমার ধারণ] হয়োছিল । যেমনট ভাব! 
তখ'ন বন্ধুটর কাছে উপান্থৃত হলাম । 

[ক ধীরেন, কি মনে করে 2 

তোমার কাছে একটা জরুরী কাজে এসেছি, আশা কার নিরাশ করবে না। 

আগে বলই না কি চাই 2 

তোমার স্তীটিকে আমাদের স্টখশডওতে আভনয়ের ভন্যে দিতে হবে । 

উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন ॥ তা বেশ কথা ধরেন, নিজের বোৌটি ত নামকরা 
সুন্দরী । ঠাকুরবাঁড়র মেয়ে, তাকে ঘরে রেখে আমার বোৌটকে নিতে 
এসেছ ? 

সবটাই ঠাট্রার মাধমে কথ হল 'কন্ু আম সব কথাগুলোই সীরয়াসাল 
নলাম | বাঁড়তে এসে আমার স্তীকে বললাম, কাল থেকে আমার সঙ্গে 
তোমাকে স্টশডওতে যেতে হবে । আমার স্ত্রী প্রোমক। দেব বাধ্য হয়ে 
স্ট,ডওতে এলেন এবং তারই সহায়তায় মাঁহলাশল্পী সংগ্রহ করতে সক্ষম 
হয়োছলাম । বন্ধুপন্নীটও এলেন |” চীরন্রহীন মুন্তলাভ করে ১৯৩০ সালের 
১ইমে। 

নর্বাক যুগে শরৎসাহিত্যের শেষ রূপায়ণ 'স্বামী' | নর্মাত। ফিলস্‌ অব 
দ ঈস্ট লামটেড । পাঁরচালনা করেন 'বখ্যাত শিল্পী চারু রায় । সহকারশ 
পাঁরচালক : ফণণী বর্ম । ক্যামেরাম্যান : দেব ঘোষ ও পণ্ানন চৌধুরী । 

আভনয়ে : ফণন বরা (ঘনশ্যাম ), বীণাপাঁণি ( সৌদামিনী ), তিনকাঁড় 
চক্রবতন্ (মাম! ), রেণু দেবী ( মেজ বৌ )। প্রথম প্রদার্শত হয় ১৯৩১ সনের 
১১ই জুলাই । 

নর্বাকযুগে শরৎসাহত্যের যে কট চিন্র গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে সৰচেয়ে 
বার্থ 'গ্রীকান্ত' এবং “চারন্রহীন' । জনাপ্রয় সাহত্যের চিন্নরায়ণে সামান্যতম 
বোঁশ্ট্য না থাকাতে সে দিনের দর্শকের! ক্ষৰই হয়েছিলেন । 

সাফল্যমাগুত ছাব ছিল চন্দ্রনাথ, দেবদাস ও স্বামী । আজকের দ্ৃা্ট- 
ভঙ্গখতে দেখলে এসব ছাবির মূল্য ক হত, এ 'নয়ে আলোচনা নিশ্প্রয়োজন । 
সংরক্ষণ-বাবন্থা ন৷ থাকায় নির্বাকযূগের এসব ছাবি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে 
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গেছে । যার৷ অতাঁত দিনের এসব ছাঁবি দেখার সুযোগ পেয়োছিলেন তাদের 
স্মাততে হয়তে। কিছু কু আছে আর আছে 'বন্ৃপ্ত পন্র-পাতিকায় এসব ছবি 
সম্পর্কে সে দিনের সমালোচকদের আলোচন। । 

চলাচ্চন্জগতে এল দিনবদলের পালা । ছবি এবার মৌন ভাঙছে। 
নিবঝাক থেকে সবাকে উত্তরণ । শরংচন্দ্রের কাহন এবার সংলাপবদ্ধ হয়ে 
দেখা দল । 

শরংচন্দ্রের কাহনণর প্রথম সবাক চিন্তরূপ 'দেনাপাওন।” | সবাক ছাত্র 
সেট। প্রাথীমক অধ্যায় । ১৯৩১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর চিন্রা সিনেমায় 
মন্তলাভ করল । স্মরণীয় সাহিত্যের বাংল৷ চিন্রুরূপ এই প্রথম । ইতিপূর্বে যে 
কট বাংল। সবাক ছা'ব ম্বৃন্তলাভ করোছল সেগুলে৷ ছিল ফরমায়েস গল্প বা 
মণ্টের সফল নাটক-_যার সাহাত্যিক মূল্য ছল ন৷ বন্দমাত ॥ 

দেনাপাওনার [নম্নাতা নিউ থিয়েটাস । চিন্তন্বত্ব বাক হয়োছল মাত এক 
হাজার টাকায় । 

পাঁরচালক প্রেমাঙ্ুর আতথন । সাহত্যিক হসেবে আতা বাংল৷ দেশে 
তখন সুপারচিত । এই তার প্রথম চিন্র-পারচালনা | সাহাত্যকের চিন্র- 
পাঁরচালন। এই প্রথম ॥ আলোকচিন্রাশল্পী নাতিন বন্-_ সম্পাদনার কাজও 
করোছলেন 'তাঁন । বাবস্থাপনায় অমর মাল্লক । শব্দগ্রহণে ম্বকুল বসু । সুর- 
সংযোজনায় রাইচাদ বড়াল | ছবির বিশেষ কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্তে রবশল্দ- 
সংগণতের সৃর সংযোঁজত হয়েছিল । সবাক ছবিতে রবীন্দ্রসংগশতের স্র- 
সংযোজনা বোধহয় এই প্রথম ॥ ভূঁমকা-লাপতে ছিলেন দৃর্গাদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ( জঈীবানন্দ ), নিভাননশী ( ষোড়শন ), অমর মাল্লক ( এককাঁড় ), 
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( জনার্দন ) মনোরঞ্জন ভট্রাচার্য ( শিরোমাঁণ), চান 
দন্ত ( তারাদাস ), জহর গার্গুলশ ( সাগর সর্দার ), পণৃপাঁত সামন্ত (ফাঁকির 
সাহেব ), ভানু বন্দ্োপাধ্যায়-_ বড় (প্রফুল্ল), ভূপেন রায় (নির্মল ), কমলা 
( হৈমবতঙ ), উমাশশস ( গাজনের মেলার একাঁট দৃশো )। 

শরংসাহত্যের চিন্তরূপের পারসংখ্যান নিয়ে 'ব্চার করলে দেখা যাবে 
সবচেয়ে জনাপ্রয়ত। লাভ করেছে বাংল৷ দেবদাস | 'নউ থিয়েটাসের পক্ষ 
থেকে এ ছাঁব পাঁরচালনা করেছিলেন প্রমথেশ বডুয়৷ ॥ বাংলা ছবির জগতে 
দেবদাস একদা এক অভূতপূরব আলোড়নের সৃদ্টি করেছিল। অসংখ্য বার 
দেখার পরও পাঁরনৃপ্ত হনান, এমন দর্শক সে যুগে ছিল অগাঁণত। সাধারণ 
শীসনেমার দর্শকও দেখেছেন আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই একাধিকবার । অসাধারণ 
'জনাপ্রয় এই ছাঁব দর্শকদের মনে যে গভীর রেখাপাত করে আজও তার রেশ 
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সুছে যায়ান । পারিচালক বড়ুয়। গ্রকৃত চলচ্চিত্র শর্ত মেনে ষথাসপ্তব সিনেমার 
আঙ্গকে গড়ে তোলেন দেবদাসকে । গতানুগতিক তদানগন্তন প্রচলিত পদ্ধাতর 
বাইরে গিয়ে নতুন দ্া্টকোণ [নয়ে সমগ্র ছাবাটকে শিজ্প সম্মত করবার 
যথাসাধ্য চেম্টা করোছিলেন। বক্সআফস-হট-কর। সমগ্র বাংল৷ ছবির তালিক। 
প্রস্তুত করলে দেবদাস আজও অন্যতম শীষস্থানাধকারীর তাঁলকাত্ুন্ত হবে। 
শরৎ সাহত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্রন্ূপ হিসেবে দেবদাসকে চাহত করা উঁচত, একথ। 
বলেছেন সমালোচকের। । 

দেবদাস ছবি শরৎচন্দ্রের নজেরও ভাল লেগোঁছল। এ সম্বন্ধে তান য। 
বলেছিলেন তা এখানে উদ্ধত করলাম : 

“আম খুশী হয়েছি এই দেখে ষে গল্পের সঙ্কটের ম্থানগল এই ছবির 
মধ্য সংঘম ও সতর্কতায় অবাধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে । পারচালকের এ কম 
কৃতিত্বের কথ। নয় । দেবদাসের দৃঃখের অবসান যে পথে এর এ'কেছেন তা৷ 
মনকে আভভূত করে । ছাবখানি সাত্যই ভাল লেগেছে ।» 

দেবদাস ছাণতে 'বাভন্ন চাঁরতে দেখ। দিয়েছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়। 
( দেবদাস ), যমুনা (পারতাী ), চন্দ্রাবতী ( চন্দ্রমুখখ ), অমর মাল্লক 
( চুনীলাল ), দীনেশরঞ্জন দাস (ভূবন চৌধুরী ), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 
€ ধর্মদাস ), শৈেলেন পাল ( মহেন ), কৃষচন্দ্র দে ( অন্ধগায়ক ), আহ সান্নযাল 
( গাড়োয়ান ), কুন্দনলাল সায়গল ( পতিতালয়ের গায়ক ), শ্যাম লাহ। 
( পাততালয়ে আগন্বক )। ছাবর চিন্ন গ্রহণ করেছিলেন ইউসুফ মূলজা, শব্দ- 
গ্রহণ লোকেন বসু, ব্যবস্থাপনায় অমর মাল্লক, সম্পাদনায় সৃবোধ [মনত্। 
সংগখত পারচালন। করোছলেন রাইছাদ বড়াল। 

প্রমথেশ বড়ুয়ার “দেবদাস'এর কোন প্রন্ট এখনও আছে ?ক না, সাঁঠক 
ভাবে একথা কেউ বলতে পারেন না । পুন। সংগ্রহশালার ভাগ্ারে রাখবার 
জন্যে সবরকম সম্ভাব্য চেন্টা কর হচ্ছে 'বাভন্ন মহল থেকে । 1বশেষ 
অনুসন্ধনের পর যেটুকু জানা গেছে তাতে মনে হয় সর্বশেষে প্রদার্শত প্ৰ 
বঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) কোন পাঁরবেশকের কাছে হয়তো ব৷ ছাবর জরাজ+৭ 
একটি 'প্রন্ট পাওয়া গেলেও যেতে পারে । 

সবাক যুগে শরতচন্দ্রের যেসব কাহনী চিন্নায়ত হয়েছে তার পৃর্ণান্ 
আলক। ( ছাঁবর নাম, প্রাতষ্ঠানের নাম, পারচালক, ম্বীন্তাদবস ও প্রধান 
[শল্পণী সহ) নিচে দিলাম : 


১। দেন৷ পাওনা-_-নিউ থয়েটাপ ॥। পারিচালক প্রেমাঙ্কুর আত্রাঁ। 
২৪. ১. ৩১ 


৩৮৪ শরং-সম্পৃট 


২। পল্লাসমাজ-_নিউ থিয়েটাস__শাশরকুমার ভাদুড়শ। শাশর- 
কুমার ভাদুড়ী ( রমেশ ), কঙ্াবতণ ( রমা ), প্রভ৷ ( জ্যাঠাইমা ), বিশ্বনাথ 
ভাদড়ী ( বেণী ), যোগেশ চৌধুর ( গোবিন্দ গাঙ্গুলণ ), তারাকুমার ভাদুড়াঁ 
( আকবর সর্দার ), অমলেন্দ্ব লাহড়ী ( ধর্মদাস ), শৈলেন চৌধুরী ( পরাণ 
হালদার )। ১.৭. ৩২ 

৩। দেবদাস__ানউ থিয়েটাস | প্রমথেশ বড়ুয়া । ৩০. ৩. ৩৫ 

৪ | গৃহদাহ__নিউ থিয়েটাস | প্রমথেশ বড়ুয়া। প্রমথেশ বড়ুয়া 
( মাহম ), বশ্বনাথ ভাদুড়ী ( সূরেশ ), যমুনা ( অচল। ), মালনা ( মৃণাল ), 
অমর মাল্লক ( কেদার )। ৯. ১০. ৩৬ 

&। বিজয়! নিউ হীগুয়। ফিল্মস । কল্লোলের দীনেশরঞ্জন দাস। 
চন্দ্রাবতী ( বিজয়া ), পাহাড়ী সান্যাল ( নরেন ), শ্যাম লাহ। (বিলাস ), 
অমর মল্লিক (রাসাবহার )। ২১. ১০. ৩৬ 

৬। পাঁতমশাই__পপুলার পকচার্প । সতুসেন। রতাীন বন্দ্যো- 
পাধ্যায় (বৃন্দাবন ), শান্ত গুপ্ত। ( কুসুম ), রাব রায় (কুঞ্জ), তিনকাড় 
চক্রবতাঁ (ঘোষাল )। ২৮. ১১. ৩৬ 

৭। বড়াদাদ-_-নিউ থিয়েটার । অমর মল্লক। মালনা (মাধব), 
পাহাড়ী সান্যাল (সুরেন্দ্র), চন্দ্রাবতী ( শান্ত ) যোগেশ চৌধুরশ (ব্রজনাথ ), 
মেনকা ( মনোরম। ), শৈলেন চৌধুরী ( মঃ রায় )। ৭. ৪. ৩৯ 

৮ | পাঁরণীতা-পি আর প্রোডাকসন্স । পশুপাত চট্টোপাধ্যায় । 
সন্ধারাণী ( লালত। ), প্রমোদ গাঙ্গুলশ ( শেখর ), ছবি 'বশ্বাস (নবান রায়), 
জীবেন বসু (গিরীন ), হরিমোহন বস্‌ (গুরুচরণ )। ১৯. ১২ ৪২ 

৯। কাশাীনাথ-_নিউ থিয়েটাস । নশীতন বসু। আসিতবরণ 
( কাশীনাথ ), সৃনন্দা ( কমলা ), ভারত ( বিন্দু ), অমর মল্লিক ( নতুন 
ম্যানেজার ) উৎপল সেন (জামদার )। ২. ৪. ৪৩ 

১০ । বিরাজ বৌ-_নিউ থিয়েটার্স । অমর মাল্লক | সুনন্দ। (বিরাজ), 
ছাঁব বিশ্বাস ( নালাম্বর ), সধূ গান্ুলী ( পীতাম্্র ), রাজলম্ষ্ণী ( সুন্দরী ), 
দেবী মুখাজ ( জামদার রাজেন ), হারমোহন বসু (নিতাই )। ৫. ৭. ৪৬ 

১১। পথের দাবী আসোসয়েটেড পকচাস । সতীশ দাসগুপ্ত 
ও 'দগন্বর চট্টোপাধ্যায় । দেব দৃখাজ" ( সব্যসাচণ ), স্মিত ( ভারতণী ), 
চন্দ্রাবতী ( সুমিত্রা ), জহর গাঙ্গুলী ( শশী কাব ), মাহর ভট্টাচার্য (অপূর্ব), 
কমল মিত্র ( তলোয়ারকর ), তৃলসণ চক্তবতণঁ (ওয়ারী )। ৭. ৩. ৪৫ 

১২। রামের সুমাত-_নিউ থিয়েটাস । কার্তিক চট্টোপাধ্যায় ॥ ছা, 


শরং-সাহতোর চলাচ্চন্র ও মণ্চরূপ ৩৮৫ 


রায় ( রাম ) শিশির বটব্যাল ( শ্যাম ), মালনা ( নারায়ণখ ), রাজলক্ষা 
( দিগম্বরী ), ফণণী রায় ( নীলমাণ ডান্তার )। ২৪. ১২. ৪৭ 

১৩। শেষ নিবেদন_-ডি জি পিকচার্স। শরংচন্দ্রের “আলো ও 
ছায়া অবলম্বনে । ধাঁরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (ড. জি )। ছাঁব শ্বাস (বজ্ঞ- 
দত্ত ), মালন। ( সরম ), সরধ্বালা (প্রতুল ), ডি. জি (নায়েব)। ৩১.১.৪৮ 

১৪। অরক্ষণীয়া_াঁপ আর প্রোডাকসন্স । পশৃপাঁত চট্টোপাধ্যায় । 
সন্ধ্যারাণী (জ্ঞানদ। ), রবীন মজুমদার ( অতুল )১ সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় 
( দুর্গ ), নিভাননী € ভামনী ), ইন্দ্র মুখোপাধ্যায় ( অনাথ ), ভূজঙ্গ রায় 
(প্রয়নাথ )। ২৫. ৬. ৪৮ 

১৫ | অনুরাধা হীগুয়ান ন্যাশনাল টকণীজ। প্রণব রায়। কানন 
দেবী ( অনুরাধা ), জহর গাঙ্গুলী ( গগন ), মোহন ঘোষাল ( বিজয়), তুলসঈ 
চক্রবতর্ঁ ('ন্রলোচন )। ২৫, ৬. ৪৯ 

১৬ । স্বামী-_কলালম্ষ্্রী চি্মন্দির । পশুপাঁত চট্টোপাধ্যায় । সমতা 
( সৌদামনন ), পাহাড়ী সান্যাল ( ঘনশ্যাম ), প্রদশপকুমার ( নরেন ), 
আমতা বসু ( মুড়ো ), গৌতম মুখোপাধ্যায় (মামা ), সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় 
€(সতমা )। ২৫. ৯, ৪৯ 

১৭ । বামুনের মেয়ে__ শ্রীমতী পিকচাস । সব্যসাচী । অনৃভা গৃপ্ত। 
( সন্ধ্যা), তুলসী লাহড়ী (গোলক ), শোভা সেন ( জ্ঞানদ। ), পাহাড় 
সান্যাল ('প্রয়নাথ ), মায়। বসু ( জগদ্ধা্ী ), প্রভা ( রাসমণি ), সৃপ্রভ। 
(তারা )। ২* ১২. ৪৯ 

১৮ । বৈকুন্ঠর উইল- যুগান্তর ত্র প্রাতজ্তান। মানু সেন। মাঁলন৷ 
( ভবান? ), জহর গাঙ্গুলী ( গোকুল ), বিকাশ রায় (বিনোদ ), রেণুক। 
রায় ( মনোরম ), কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ( চক্কবতর্ ), সন্তোষ সিংহ (নিমাই 
রায় )। ২৪. ২.৫&০ 

১৯ । মেজাঁদাঁদ-- শ্রীমতী দিকচা ॥ সব্যসাচী । কানন দেব 
( হেমাঁঙগনী ), জহর গার্থুলী (বিপিন ), রেণুক। রায় ( কাদস্িনী ), বিজয় 
কুমার ( কেন্ট ), তুলসী চক্রবতর্ঁ €( নবীন )। ১০. ১১. ৫০ 

২০ । দত্তা--এস 'ব প্রোডাকসন্স । “সৌম্যেন মুখোপাধ্যায় । সুনন্দ। 
(বিজয়া ), প্ণেন্দ্ মুখোপাধ্যায় ( নরেন ), অহঈন্দ্র চৌধুরী (রাসাবহার? ) 
জহর গাঙ্গুলী (বিলাস )। &. ১০. ৫১ 

২১। পাঁগুতমশাই ( ২য় বার )--এমার প্রোডাকসন্স । নরেশচন্দ্ 
শমন্র। আঁজত বন্দ্যোপাধ্যায় (বৃন্দাবন )১ সুনন্দা ( কুসুম ), কানু বন্দ্যো- 
শ-স__২৫ 


৩৮৬ শরৎ--সম্পৃট 


পাধ্যায় ( কুঞ্জ ), সন্ধ্যায়াণণ ( ব্রজেশ্বরণী ) নরেশ মিত্র ( তারিণণ মুখুজ্যে )। 
৭, ১২. ৫১ 

২২। মন্দির_িন্ররূপা। চন্দ্রশেখর বসু । জহর গঙ্গোপাধ্যায় 
( রাজনারায়ণ ), বিকাশ রায় ( অমরনাথ )। সমর রায় ( শাল্তনাথ ), 
যয়ুন। সিংহ ( অপর্ণ। )। ৬. ৬. &২ 

২৩। পল্লাঁসমাজ ( ২য় বার )১--এস বি প্রোডাকসন্স। নখরেন 
লাহড়ী। সূনন্দা (রম।), বীরেন চট্রোপাধ্যায় ( রমেশ), মাঁলন। (জ্যাঠাইম), 
জহর গঙ্গোপাধ্যায় ( বেণী ), কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ( গোবন্দ ), তুলস+ 
চক্রবতাঁ (ধর্মদাস ), নীতিশ মুখো (আকবর ), প্রভ। ( মাসী), রাঁব রায় 
€( ভৈরব আচার্য )1। ৫. ৯. ৫&২ 

২৪। বিন্র ছেলে__যুগান্তর ছায়। প্রাতষ্ঠান। চিত্ত বসু । সন্ধ্যারাণন 
( বিন্দ্ব ), মালনা ( অন্নপূর্ণ। ), রেণুকা রায় ( এলোকেশী ), পাহাড় সান্যাল 
(যাদব ), আজত বন্দ্যো ( মাধব ), 'বিভূ ( অগৃল্য ), সৃখেন ( নরেন )। 
১৯. ৯. ৫২ 

২৫ । শৃভদা-এস 'ব প্রোডাকসন্স। নীরেন লাহড়ী। সুনন্দ। 
( শৃভদ ), ছাব বিশ্বাস ( হারাণ ), স্াবন্লী চট্টোপাধ্যায় (ললনা), শিখারাপা 
বাগ (ছলনা ), পাহাড়ী সান্যাল ( সদানন্দ ), তুলসী চক্রবতাঁ (গাজার 
আন্ডার খুড়ো )1 ৫, ১২. ৫২, 

২৬। দর্পচূর্ণ_ শ্রীমতী [পকচাস | শ্রীমতী পিকচার ইউনিট । কানন- 
দেবী ( ইন্দ্র), রাধামোহন ভ্রাচার্ধ ( নরেন ), জহর গঙ্গোপাধ্যায় ( গগন ), 
পদ্মা দেব ( বিমলা )। ১২. ১২. ৫২। 

২৭। পথানর্দেশ-_আযাসোসয়েটেড প্রোডাকসন্স | সারাথ । বনরেন 
চট্টোপাধ্যায় ( গুণেন ), সুমনা ভট্াচার্য, (হেমনালনী ), জাঁবেন বসু, 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য । ২. ১, ৫৩ 

২৮ | হাঁরলক্ষমী--এস. 'ব. প্রোডাকসন্স । অরধেন্দু চট্রোপাধ্যায় । 
সন্ধ্যারাণী ( হরিলক্ষষী ), সুনন্দা ( কমলা ), আসতবরণ ( বিপিন ) জহর 
গঙ্গোপাধ্যায় ('শিবচরণ )। ২৯.৫৫৩ 

২৯। নক্কীত__কলারূপ। লিমিটেড । পশৃপাঁত চট্টোপাধ্যায় । মলিন। 
(সিদ্ধেশ্বরী ), রেণুকা রায় ( নয়নতার! ), সন্ধ্যারাণণ ( শৈল), জহর 
গঙ্গোপাধ্যায় (গিরিশ ), আসতবরণ ( রমেশ ), কাল? সরকার ( হরিশ )। 
২০, ১০. ৫৩ 

৩০ । নবাঁবধান-_শ্রীমত পিকচার্স ; হাঁরদাস ভট্টাচার্য । কানন দেবী 
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( উষা ), কমল মির ( শৈলেশ ), জহর গঙ্গোপাধ্যায় ( ক্ষে্রমোহন ), মঞ্চ দে 
(বিভা )। ১৯. ৩. &৪ 

৩১। সতাঁ_ জ্যোতির্বাণী । অমর মাল্লক | ভারতণ (নির্মল), অরুন্ধতঁ 
( লাবণ্য ), ধারাজ ভট্রাচার্য ( হারশ ), জহর গঙ্গোপাধ্যায় ( হরমোহন ), 
কমল মিন্ন ( রাজমোহন ) | ২৩. ৭. &৪ 

৩২ । যোড়শী-__নভেলটি ফিল্মস লিঃ । পশপাঁত চট্টোপাধ্যায় । ছাবি 
বিশ্বাস ( জীবানন্দ ), দণীপ্ত রায় ( যোড়শগ ), অরুন্ধতী ( হৈম ), কমল মিন 
( জনার্দন ), গঙ্গাপদ বসু ( এককাঁড় )। ২৯, ১০. ৫৪ 

৩৩ । পরেশ- চাত্রীচত্র । অজয় কর । নির্মলকুমার (পরেশ), পাহাড়ী 
সান্যাল ( গুবুচরণ ), কমল মিত্র (হেড মাস্টার ), সাবন্তী চট্টোপাধ্যায় 
(গৌরী ), মু দে (£ছাট বৌ) । ২১. ১০. ৫৫ 

৩৪ । মামলার ফল -এস* এন* প্রোডাকসন্স | গশৃপাতি চট্টোপাধ্যায় । 
মালনা ( গঙ্গামাণ ), সাব চট্টোপাধ্যায় (সৃতি ), জহর গঙ্গোপাধ্যায় 
(শব সাগন্ত ), আসিতবরণ 1 শন), ছার বিশ্বাস (জামদার ) দেবাশিস্‌ ও 
আস৩ । ছোট ও পড় গয়াদাম )1 ১১৭৫৬ 

৩৫ 1 বড়ীদদ (২য় বার ) - শরৎবাণস চন । ভজয় কর। সন্ধ্যারাণী 
€( মাধবী ), উত্তমকুমার ( সৃরেন্দ্রনাথ ), দশীপ্ত রায় ( শান্ত ), মদে (মনো- 
রমা ), ছাঁব বিশ্বাস ( প্রজনাথ লাঁহড়ী ), পাহাড়ী সান্যাল , সুরেন্দ্রর বাবা ), 
ধীরাজ ভট্টাচার্য ( মথুব )। ২৫ ১, ৫৭ 

৩৬ । আধারে আলো- শ্রীমতী িকচার্স। হরিদাস ভট্টাচার্য । 
সমতা দেবী (বিজলী) বসন্ত চৌধুরী ( সত্যেন্দ্রনাথ ), বিকাশ রায় 
(কুমার বাহাদুর ), যমূন। ীসংহ (রাধারাণী ), নীলম৷ দাস ( স্বাবি )। 
১২. ৪. ৫৭ 

৩৭ । চন্দ্রনাথ__-স্তন ক্লাসকস | কার্তিক চট্টোপাধ্যায় ॥। উত্তমকুমার 
( চন্দ্রনাথ ), সৃঁচন্ত। সেন ( সরয্‌), জহর গঙ্গোপাধ্যায় ( কৈলাস ), কমল 
িন্র ( মাঁণশঙ্কর ), চন্দ্রাবতী (সৃলোচনা ), নীতিশ মুখোপাধ্যায় ( রাখাল 
ভট্টাচার্য ) ১৪. ১১. &৭ 

৩৮ ॥ রাজলম্ষ্মী ও শ্রশকান্ত (শ্রীকান্ত ১ম পর্ব অবলম্বনে )- শ্রীমতী 
িকচার্স ৷ হারদাস ভট্রাচার্য । উত্তমকুমার (শ্রীকান্ত ) সুচিন্তা সেন ( রাজ- 
লক্ষ্মী ), তুলসী চক্রবতাঁ ( রতন ), আনল চট্টোপাধ্যায় ( কুমার বাহাদুর )। 
২৮. ২. ৫৮ 

৩৯ । ছাঁব--ইন্দো-বর্স৷ ফিল্মস কর্পোরেশন | নীরেন লাহড়শ। মাল। 


৩৮৮ শরং-সম্পুট 


1সনহা ( মা শোয়ে ), ছার বিশ্বাস ( বা কো), আঁশস্‌ কুমার ( ব। থিন ), 
[বিকাশ রায় ( পো থিন )। ৭. ৮. ৫৯ 

৪০ 1 ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অন্নদাঁদাদ-_ শ্রীমতি পিকচার্স ( "শ্রীকান্ত? 
১ম পর্ব অবলম্বনে )। হারিদাস ভট্টাচার্য । পার্থপ্রীতিম চৌধুরী ( ইন্দ্রনাথ ), 
সজল ঘোষ (শ্রীকান্ত ), কানন দেবী ( অন্নদাঁদাঁদ ), বিকাশ রায় (শাহজাঁ) 
অতনু ঘোষ ( নতুনদা ), গুরৃদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ( পিসেমশাই ), মাঁলনা 
(পাসমা )। ৩. ১০. ৫৯ 

৪১ । জয়া__-বলাকা চিত্রম । বারোয়ারগ উপাখ্যান “রসচন্র” অবলম্বনে 
--১২ জন সাহত্যিক রচিত কাহনন। 

১ম পরিচ্ছেদ লিখেছিলেন শরৎচন্দ্র । চিত্ত বস্‌ । সাব চট্টোপাধ্যায় 
(জয়া ) অনিল চট্টোপাধ্যায় (বিভূতিভূষণ ), সন্ধ্যারাণন (বড় কো), অনুভা 
(মেজ বো ), পাহাড়ী সান্যাল ( শিবর হন ), অনৃপকূমার ( শাশির ) লাল 
চক্রবতাঁ ( গিরবালা )। ১২. ৩. ৬৫ 

৪২1 অভয়া ও শ্রীকান্ত -শ্রীমতশ পকচাস । (শ্রীকান্ত ২য় পর্ব 
অবলম্বনে ) হাঁরদাস ভট্টাচার্য । মালা সিনহা ( অভয় ), বসন্ত চৌধুরণ 
€ শ্রীকান্ত ), বিকাশ রায় ( পর্ণচন্দ্র গুহ ) দিলীপ রায় ( রোহিণী ), ভানু 
বন্দ্যোপাধ্যায় ( নন্দ মিস ), সীতা দে ( টগর ), বাসবশ নন্দী (চারুর বম 
স্লী)। ২৭. ৮. ৬৫ 

৪৩ । গৃহদাহ ( ২য় বার )--উত্তমকুমার ফিল্মস । সুবোধ মিন । 
স্চন্রা সেন ( অচল। ), উত্তমকুমার ( মাঁহম ), সাবিন্লী চট্টোপাধ্যায় (মুণাল), 
প্রদীপকুমার ( সুরেশ ১ পাহাড়ী সান্যাল ( কেদার ), প্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
€ রাম )। ৫. ঞ&. ৬৭ 

৪88 1॥ পাঁরণশীতা (২য় বার )- চিন্রীলীপ ফিলাস । অজয় কর। 
সৌমন্র চট্টোপাধ্যায় ( শেখর ), মৌসুমী চট্োপাধ্যায় ( লালতা ), বিকাশ 
রায় ( গুরুচরণ ), কমল মিত্র ( নবান রায় ), শামত ভর্তা / গিরীন ), ছায়া 
দেবী (ভুবনেশ্বরী )। ১৩* ৬. ৬৯ 

৪৫ । কমললতা-_ চারুর । (শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব অবলম্বনে )। 
হরিসাধন দাশগুপ্ত । সচিতা সেন ( কমললতা ), উত্তমকুমার (শ্রগকান্ত ), 
নিমলকুমার ( গহর ), পাহাড়াঁ সান্যাল (দ্বারিকাদাস বাবাজণ ), ছায়৷ দেবগ 
€ রাসু গোয়ালিনী ), জ্বই বন্দ্যোপাধ্যায় ( পদ্য )। ২. ১০. ৬৯ 

৪৬ | মা ও মেয়ে-বি এন রায় প্রোডাকসল্প। (শরংচন্দের 
“অরক্ষণীয়।' অবলম্বনে )_স্বুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় । মৌসুমণ চট্টোপাধ্যায় 
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(জ্ঞানদা ), স্বরূপ দত্ত ( অতুল ), সন্ধ্যারাণী (ছোটমা), করালগ (ভামিনগ), 
তরুণকুমার (বিনোদ )। ১৬. ১০. ৬৯ 

৪৭ | বরাজ বৌ--(২য়বার)কে 'স দাস প্রোডাকসন্স। মানু 
সেন। উত্তমকুমার ( নীলাম্বর )১ মাধবী মুখোপাধ্যায় (বিরাজ ) অনুৃপকুমার 
€ পাতাম্বর ), সুব্রত৷ চ্যাটাজ ( মোহনগ ), দিলীপ রায় (জামদার রাজেন)। 
১৮, ২. ৭২ 

৪৮ । বিন্বর ছেলে ( ২য় বার )- এস এস প্রোডাকসন্দ । গৃবৃদাস 
বাগচী । মাধবী দুখোপাধ্যায় ( বিন্দু ), সন্ধ্যারাণী ( অন্নপূর্ণা ), বিকাশ রায় 
(যাদব ), নিপ্নলকুমার ( মাধব ), শ্রীমান দিব্যন্দ ( অমূল্য ), প্রেমাংশ্‌ বসু 
(প্রয়নাথ ), নীলিম। দাস ( এলোকেশী )। ২৪. ৮, ৭৩ 

৪১ । আলো ও ছায়া--এইচ এম ফিল্মস ( ২য় বার )। গুরু বাগচণ। 
[দলনীপ রায় ( যজ্ঞ দত্ত ), সৃবতা চট্টোপাধ্যায় ( সৃরম। ), জুই বন্দ্যোপাধ্যায় 
( প্রতুল ), শিবানী বস্‌ (মাধবী ), পদ্বা দেবী ( যজ্ঞর মা )। ৮. ৩. ৭৪ 

শরৎ শতবার্ধকীকে শরৎকাহনশর কয়েকটি নতুন চিত্রবপ দেখতে পাবার 
সন্তাবন। -আছে। ম্ীন্তর অপেক্ষায় যে ছাবটি আছে তা হল “সব্যসাচশ' 
( পথের দাব অবলম্বনে )1॥ পাঁরচালনা করেছেন পীষ্ষ বস্‌ । আঁভনয়ে 
আছেন উত্তমকুমার ( সব্যসাচ? ), স্প্রয়। ( স্বামত। ), জয়গ্রী রায় ( ভারতা ), 
তরুণকুমার ( শশনীকাঁব ), বিকাশ রায় ( নিমাই দারোগা ), করণ লাহড়ন 
( অপূর্ব ), আনল চট্রোপাধ্যায় ( ব্রজেন্দ্র ), প্রমুখ । 

পাঁশ্চমবঙ্গ সরকার শরৎচন্দ্রের জল্মশতবার্ধক* উপলক্ষে শরংচন্দ্রের তিনি 
ছোটগঞ্পের চিন্ররূপ দেবার বাবস্থ। করেছেন। তিনটি ছবি একই চিত্রের 
বাভন্ন ভ্তবক হসেবে শতবাধিকী উৎসবের সময় দেখাবার সঙ্কম্প রাজ্য 
সরকারের । সম্ভবত এতে থাকবে মহেশ, অভাগীর স্বর্গ ও আরেকটি গল্প ॥ 
পাঁরচালনায় থাকবেন পৃণেন্্ পন্রী ও আরে দুজন বখ্যাত পরিচালক । অজয় 
কর এবার তুলছেন 'দত্ত'__যার নামভূমিকায় থাকবেন সৃচিন্তা সেন। 

শরৎশচন্রায়ণে সাহাত্যিকদের সহযোগিতাও িবশেষভাবে লক্ষণীয় । 
শরৎকাহনখ পাঁরচালনা করেছেন প্রেমাঙ্ুর আতথ+, দীনেশরঞ্জন দাস। 
চন্রনাট্য লিখেছেন সজনীকান্ত দাস, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্রোপাধ্যায়, জ্যোর্তিষ্য় রায় । 
সংলাপ লিখেছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গাঙ্গুলী | 

শরংচন্দ্রের ( জীবদ্দশায় প্রদার্শত ) ছবি সম্পর্কে নিজস্ব মন্তব্য কী ছিল 
সঠিকভাবে বল৷ যায় না। দেবদাস ও 'বিজয়। দেখার পর তান 'লাখত 
ভাবে মতামত জানয়োছলেন । ভালো লেগোছল তার । তবে অন্য ছাব- 
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গুলে সম্পর্কে তান কী বলেছিলেন তা জানা না গেলেও তার 'বাভন্ন উীন্ত 
ছাঁবগুলোর অনুকূলে ছিল না। অমর মাল্লকের বড়াঁদাঁদর যখন চিন্নগ্রহণ হয় 
তখন তান রোগশবযায়। সেই অবস্থাতেই তিনি প্লেহাস্পদ অমর মাল্লককে 
সাফল্যের আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন । 

বিজয়ার চিন্নগ্রহণকালে তিনি একবার 'নউ থয়েটাস স্টীডওতে আসেন। 
স্ট'ডওর সমন্ত কাজকর্ম তাকে বিশেষভাবে দেখানো হয় । তার এই স্টডও 
পাঁরদর্শন চলচ্চিন্রের মাধ্যমে ধরে রাখ হয় । পরে “আশনর্বাণী” নাম দিয়ে 
1বজয়। চিত্রের সঙ্গে দেখানে। হয় । সম্ভবত এটি চিরতরে 'বনন্ট হয়ে গেছে । 
এই মূল্যবান সংবাদচিত্রট থাকনে শরংচন্দ্রকে ছাঁবতে দেখবার সৃযোগ পাওয়। 
যেত । 'বশেষ করে এই জন্মশতবার্ধকণতে এর একট অসাধারণ মূল্য ছিল । 
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(১) শরৎ-সাহত্যের প্রথম হিন্দী চিত্রপ “দেবদাস' । প্রমথেশ 
বড়ুয়ার পাঁরচালনায় নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ থেকে নির্মিত হয় ॥ হিন্দী দেব- 
দাস সারা ভারতে অসাধারণ জনাপ্রয়তা অর্জন করেছিল । অর্থকরী দিক 
থেকেও এ এক 'বরাট সাফল্যমাণগ্ত ছাব। হিন্দী দেবদাস ছাবতে নাম- 
ভামকায় দেখা দয়েছিলেন কুন্দনলাল সায়গল । তার আভনয়ে যেটুকু ভরাট 
ছিল তা ঢেকে দিয়েছিলেন অনুপম কণ্ঠমাধূর্যে। অন্যান্য চরিত্রে যমুন। 
( পার্বতাঁ ), রাজকুমারী ( চন্দ্রনুখী ) প্রমথেশ বড়ুয়া ( মহেন্দ্র ), বিশ্বনাথ 
ভাদুড়ী ( নারায়ণ ), নেমে ( ধর্মদাস ) শোর, পাহাড়ী সান্যাল (পাঁততালয়ের 
গায়ক) । 

(২) প্রমথেশ বড়ুয়া পারচালিত “গৃহদাহ” 'হন্দগতে নাম পেয়েছিল 
মাঁজল । এটিও 'নউী থয়েটাপের পক্ষ থেকে তোলা । আঁভনয়ে 1ছলেন 
পৃর্থীরাজ কাপুর, যমুনা, িতারা, মানা, নেমো, কেদার, শোর । 

(৩) নিডীথয়েটা্ “দেনাপাওনা” 'হন্দীতে তূলোছিলেন, নাম পৃজারখণ। 
পারচালন। করোছলেন প্রফুল্ল রায় । সুরসংযোজন। 'তামরবরণ । ষোড়শধ 
চাঁরঘ্রের রূপ 'দিয়োছিলেন চন্দ্রাবতী । অন্যান্য ভূমিকায় রাজকুমার, কে. এল, 
সায়গল, পাহাড়ী, নবাব | 

(৪) নিউ িয়েটার্সের বাংলা বড়াদাদর মতো হিন্দ বড়াদাদরও 
পরিচালন করেছিলেন অমর মাল্লক | প্রধান শিল্প মালন। ও পাহাড়ণ 
সানাাল। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন নেমো, নবাব, জগদখশ শেঠী, 
মেনকা ॥ ছবির নাম বড়শীদাঁদ। 


শরৎ-সাহিতোর চলচ্চিত্র ও মণ্রূপ ৩৯১ 


(&) দেবদাস থেকে বড়শীদাঁদ অবাধ গৃহপত হয়োছিল কলকাতায় । 
বোম়্াইয়ের চলচ্চিত্-নির্মাতারা এবার আগ্রহশঈল হলেন শরৎসাহত্যের হিন্দ 
শচন্ররূপ দিতে । বোম্বাইয়ের সুদামা পিকচার্স “পাণ্ুত মশাই” অবলম্বনে 
তুললেন চিঙ্গারী । পাঁরচালন। সবোন্তম বাদামী । প্রধান চারন্রে পৃর্বীরাজ 
কাপুর ও সাঁবতা৷ দেবী । অন্যান্য ভূমিকায় ই. 'বাঁলমো বিয়া, কেশবরাও 
দাতে, ভগবান দাস, সৃনালনশী দেব), খাতুন, মখর। ইত্যাদ আরো অনেক 
খ্যাত অখ্যাত [শল্পী। ছাবটি রসোত্তীর্ণ হতে পারল না__একটি আত 
সাধারণ ছাঁব হপসেবেই গণ্য হল। কাঁহনীকেও কিছ বকৃত করা হয়েছিল । 
চরণের মৃত্যু দিয়ে শেষ না করে চরণকে আবার বাঁচয়ে তুলে মিলনান্তক পাঁর- 
ণাতর মধ্যে দিয়ে ছাব শেষ করা হল । 

(৬) বোয্াইয়ের লক্ষ্মী প্রোডাকসন্সের ইনকার । অরক্ষণীয়ার 'হন্দী 
চিত্ুরূপ। পাঁরচালন। সুধীর সেন। আভনয়ে ছিলেন লীলা দেশাই, 
পাহাড়ী সান্যাল, স্বর্ণলতা সুনালনন দেবী । 

(৭) বোযম্বাইয়ের ন্যাশানাল ক্রুণীন সার্ভসের সৌদামিন, স্বামীর হিন্দন 
শচন্ররূপ । পাঁরচালনা পিস যোশী । 'বাভন্ন চারন্রে পি. সি. যোশী, এস, 
এন. 'ত্রপাঠী, সোন। চ্যাটাজাঁ, লগলা চীংনীস, মারীতি, কান । কলকাতায় 
সন্ত পায় ১৯. ১০- ৫১ । 

(৮) কলকাতার নিউ থিয়েটাসের কাশীনাথ । পাঁরচালন৷ নশীতন 
বসু। নামভূমকায় আঁসতবরণ । অন্যান্য চাঁরন্রে সৃনন্দা ( কমলা ), ভারত, 
নেমো, নবাব । 

(৯) সব]সাচী পথের দাবীর হিন্দীরূপ। কলকাতার আসোপসয়েটেড 
ণপকচাসের পক্ষে তুলোছলেন অগ্রদূত পাঁরচালকগোম্তী । 

চারন্রীলীপ : কমল মিত্র ( সব্যসাচী ), সন্ধ্যারাণী ( ভারতী ), মীরা মিশ্র 
( সুামন্রা ), বাঁপন গুপ্ত ( তলোয়ারকর ), সুন্দর ( শশী ), পরেশ বন্দ্যো* 
পাধ্যায় ( অপূর )। 

(১০) নিউ থিয়েটাস রামের সূমাতর 'হন্দী সংস্করণের নাম দয়োছলেন 
ছোটাভাই | পাঁরচালন। কাঁতক চট্টোপাধ্যায় । নামভূমিকায় সৃক্র । অন্যান্য 
চাঁরন্লে মীলনা, রাজলম্ছ্ঘণ, পল মহণন্দ্রু, আসত সেন, নটবর । 

সারা ভারতে ছাঁবটি শুধু অসাধারণ জনাপ্রয়তাই লাভ করোন-_ 
শক্ষামলক ছাঁব বলে এক প্রাদোশক সরকার এর প্রমোদকরও রাঁহুত করে 
দিয়োছলেন। 

(১১) কলকাতার এইচ এম ফিল্মসের ছোটী মা_ বিন্নুর ছেলের 'হজ্দশী 
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রূপ । পাঁরচালন। হেমচন্দ্র চন্দ্রু। বিন্দু চারন্রে রূপ দিয়েছিলেন মীরা 'মগ্র। 
অন্যান্য শিজ্পী- মাঁলনা, পাহাড়ী সান্যাল, আসতবরণ, মাঃ আনন্দকুমার, 
সন্ভুর ॥ কলকাতায় মুন্ত ২৮. ২* ৫৩ । 

(১২) বোম্বাইয়ে গৃহশত শরংসাহতোর প্রথম উল্লেখযোগ্য হিন্দী চন্ররূপ 
পঁরিণীতা । অভিনেতা অশোককুমার এ ছবির প্রযোজক । অশোককুমার 
প্রোভাকসন্সের এ ছাবর পাঁরচালনা করোছলেন বিমল রায়। ছাঁবাটিতে 
পুরে। বাঙাল পাঁরবেশ স্া্ট কর৷ হয়োছিল সবাঁকছ্ুতেই । আভনয়ে মীন। 
কুমারী, অশোককুমারঃ আসতবরণ, নাজর হোসেন, বদ্রীপ্রসাদ, প্রাতিম৷ দেব+, 
বেবন শীল৷ । কলকাতায় প্রথম মুন্ত ১৫. ৮, ৫৩ । 

(১৩) বোয়ের 'জিতেন চৌধুরী প্রোডাকসনের ছবি বিরাজ বছ, পাঁরচালন। 
ণবমল রায় ॥ চিন্রনাট্য নবেন্ন ঘোষ । নামভূমিকায় কামনী কৌশল । 
অন্যান্য ভূমিকায় অভি ভট্রাচার্য ( নীলাম্বর ), প্রাণ ( জামদার ) রণধীর, 
শকুন্তল।, নাজির হোসেন, মনোরমা ৷ কলকাতায় মুন্তি ১৭. ৯. ৫8 । 

(১৪) বোম্বেতে বিমল রায় প্রোডাকসনের দেবদাস । প্রযোজনা ও 
পারচালনা বিমল রায় । প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে -পারে যে, প্রমথেশ 
বড়ুয়ার দেবদাসে বিমল রায় ছিলেন চচন্রীশজ্পঁ । 'বাভিন্ন ভূঁমকায় £ 
দলীপকুমার ( দেবদাস ) স্চন্রা সেন (পাবত৭), বৈজয়ন্তমাল। ( চন্দ্রমুখ), 
মাঁতলাল ( চুনখলাল )। এ ছাড়া নাঁজর হোসেন, কানাইয়ালাল, নানা 
পালসিকর, প্রাতমা দেবী, বেবী নাজ, জান ওয়াকার, প্রাণ ইত্যাদ। 
কলকাতায় মুন্ত পায় ১২. ১. &৬। 

(১৫) কলকাতার এস বি প্রোডাকসন্স তুলোছলেন শোভা, শৃভদার 
হিন্দী। পরিচালনা নীরেন লাহড়ী। নামভূমিকায় সৃনন্দ৷। অন্যান্য 
ভঁমকায় ছাঁব বিশ্বাস, অভি ভট্াচার্ষ, মধু দেখ শিখারাণী বাগ, বোম্বের সে 
যুগের জনাপ্রয় নায়িক। উধাকিরণ । কলকাতায় মস্ত ২. ৫. ৫৮। 

(১৬) বোষ্বের আলোকভারতাীর সওতোল৷ ভাই বৈকুণ্ঠের উইলের 
হন্দী রূপান্তর । পাঁরচালনায় ছিলেন লোকান্তারত মহেশ কাউল । 'বাভন্ন 
চাঁরন্রের রূপ দয়োছিলেন গুরুদত্ত (গোকুল ), প্রণাত ভট্টাচার্য ( ভবানখ ), 
বাঁপন গৃপ্ত ( বৈকুণ্ঠনাথ ), রাজকুমার ( বিনোদ ), কানাইয়ালাল, এস এন 
ব্যানাজা, আসত সেন, বেলা বসু প্রমুখ । কলকাতায় মস্ত পায় ৩.৪,৬২। 

(১৭) মান্রাজের ভেনাস 'পকচাসের ছোটাভাই । রামের সৃমাঁত 
অবলম্বনে । পরিচালন৷ কে. পি আত্মা । শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন নূতন 
সমর্থ, রেহমান, শ্রীমান মহেশ কুমার, লাঁলতা পাওয়ার, নাঁজর হোসেন, 


শরৎ-সাহত্যের চলচ্চিত্র ও মণ্রূপ ৩৯৩ 


জাগীরদার, সুলোচন৷ চট্টোপাধ্যায়, চান্দ্রম। ভাদুড়ৰ ইত্যাঁদ । কলকাতায় মুক্ত 
পায় ১০২ ৭ 

(১৮) মঝাঁল দাদ বোমবের কে. জি গিকচার্স। নবেন্দ ঘোষের 
চন্তরনাট্যে পারচালন। করোছলেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় ৷ প্রধান চারন্রে 
মীন। কুমার ( হেমাঙ্গনী )। অন্যান্য শিল্পী : ধধেন্দ্র( বিপিন), লালিত 
পাওয়ার (€ কাদাম্বনী ), বাঁপন গুপ্ত (নবীন) শ্রীমান শচীন, লীলা চননীস, 
কেন্ট মুখোপাধ্যায় ইত্যাদ । কলকাতায় মুন্ত ৮, ৬. ৬৮। 


(১৯) ডি লুক্স প্রোডাকসন্সের ছোটি বহু-াবন্দুর ছলে অবলম্বনে । 
ছাঁবটি ঈপ্টম্যান কলারে রাঞ্জত। শরৎসাহিত্যের প্রথম রঙীন চিত্রদপ । 
পারচালনা : কে বব 'ীতিলক। অভিনয় করোছলেন শালা ঠাকুর, রাজেশ 
খান্না, নরূপা রায়, শ্রীমান সুরজ, মেহমুদ-ভ্ীনয়র, আই এস জোহর, তবুণ 
বসু, শাশকল। ইত্যাঁদ । কলকাতায় এই ছাঁব প্রথম ম্বৃস্ত পায় ২৪. ৯. ৬১। 


দক্ষিণী ভাষায় শরৎ-কাহিনীর চিত্ররূপ 


দীর্ঘাদন আগে তেলুগুতে তোলা হয়োছল দেবদাস । পরিচালক ছিলেন 
ওয়াই ভ রাও । গ্রমথেশ বড়ুয়া দেবদাসের সামান্য পরে এই ছবিটি তোল। 
হয় কলকাতায় । ইাঁতিপর্বে কোন একটি কাহনণী অবলম্বনে বাংলা, হিন্দী ও 
তেলুগু ছার গৃহীত হয় নি। ১৯৫৩ সালে মাদ্রাজের নরসু স্টমডওতে 
নতুন করে আবার তাঁমল ও তেলুগুতে দেবদাস গৃহীত হল । পাঁরিচালন। 
বেদান্তম রাঘবিয়। । দেবদাস-_এ নাগেশ্বর রাও, পাবতী-- সাবিত্রী । অনান্য 
চাঁরন্রে এম এম নাম্বয়ার, এস স রঙ্গরাও, ললিতা ইত্যাদ । উভয় সংস্করণই 
অসাধারণ জনীপ্রয়ত। লাভ করে। 


বিন্দুর ছেলের তেলুগু রূপ “বুদ্দ, বিদা।” ) মাদ্রাজের অনুপমা ফিল্মসের 
এ ছবির পারচালক তিলক | 'বাঁভন্ন চরিত্রে য্থনা, নাগিয়া, জগ গায়া, 
মাঃ ভেঙ্কটেশ্বর, রানা রেন্ডী ইত]াদি। 


ভারনী স্টডওতে তামিল ও তেলুগুতে তোলা হয় বড়াদদ। ছাঁবর 
নাম হয় “কানাল নগঁড়া ও “বাটাসারী”। প্রযোজনা ও পাঁরচালন। রামকৃফ। 
রূপারোপে ভানুমতণী, নাগেশ্বর রাও দৌবকা, বি. আর. পান্থ, সওকার 
জানক, জেওয়র সশতারাম, বশ্বনাথন, সূর্ষকান্তন ইত্যাঁদ । 


রামের সৃমাতর তামল রূপ “আন্নী” ও পাঁরণতার তামিল চিত্ররূপ 
“মানা মালাই" আশাপ্রদ হয়নি । 


৩৯৪ শরৎ-সম্পৃট 


ভারতের সামারেখার বাইরেও শরৎকাহন? চিন্রায়ত হয়েছে । দেব- 
দাসের 'হন্দী ও তাঁমল সংস্করণ সংহলে প্রদর্শনের পর জনাপ্রয়তা লাভ 
করায় জনৈক স্থাননয় প্রযোজক এই কাঁহনীর চিন্তরূপ 'দতে ইচ্ছুক হন। 
[সংহলের পটভৃমিকায় দেবদাস জাতীর কাহনন গড়ে তোল হয় । এস. এম. 
নয়াগাম-এর পাঁরচালনায় ছাব “রামায়লথা'__- এককথায় সংহলশ দেবদাস-_ 
১৯৫৬ সালে প্রদর্শিত হয় ৷ এ ছাবতে আভনয় করেন ম্থানঈয় শিষ্পন অবুণা, 
শান্ত রীতা, রত্বা, ইয়াকা, ক্লারস ডি সিলভা । 

শরৎচন্দ্রের “ছাঁব' ব্রহ্মদেশের পটভৃঁমকায় লেখা । রেম্গনে এই ছাঁবর 
কিছু বাঁহদু্যি গৃহীত হয়েছিল । বাংলা “ছবি যখন তোল৷ হাচ্ছল রেঙ্গুনে 
সেই সময় রেঙ্নের এক প্রযোজক-প্রীতষ্ঠান বমর্ঁ ভাষায় “ছ'ব* গল্পের এক 
চন্ররূপ দেন। 

পশ্চিম পাঁকল্তানে উর্দ্দ ভাষায় তোল৷ হয়েছিল দেবদাস' । প্রযোজন। 
ও পাঁরচালনায় ছিলেন সরফরাজ । লাহোরে গৃহীত এ ছবির সুর- 
সংষোজন। করেছিলেন আখতার হোসেন । 'বাভন্ন চাঁরলে রূপ 'দয়োছলেন 
নায়ার সৃলতানা, মায় দেবী, আজাদ, সাঁচ্জদ+ শামল আরা, রাজয়া, 
তাঁলিশ, সাহারা, হাবিব, রাণীকিরণ ইত্যাঁদ | 

বর্তমানে বাংলাদেশে দেবদাস চিন্রায়ত করার চেন্ট৷ শুরু হয়েছে৷ উত্তর 
ফিল্মসের পক্ষ থেকে এ ছাবর নিপ্নাতা আজাহার ও শেখ আতাউর রহমান । 
সুর-সংযোজনায় থাকবেন খোন্দকার নূরুল আলম । দেবদাসের ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হবেন বাংল! দেশের সবচেয়ে জনাপ্রয় নায়ক রাজ্জাক । 


মঞ্চে শরতচন্দ্রের নাটক 


(১) বিরাজ বৌ-_সাধারণ রঙ্গমণ্ডে পেশাদার আঁভনয়ে শরংচন্দ্রের 
প্রথম নাটক বিরাজ বৌ । গগরিমোহন মল্লক তখন লোঁস হয়ে স্টার 
থিয়েটারের ভার নিয়েছেন । তারই চেন্টায় রসরাজ অন্বৃতলাল বসুর পাঁর- 
চালনায় স্টারের ১৯১৮ সালের ৩রা আগস্ট মণ্চস্থ হল বিরাজ বৌ । প্রধান 
চাঁরন্রে দেখ। দিলেন__তারক পালত- নশলাম্বর, ক্ষেত্রমোহন মিত্র পীতাম্বর, 
কুদুমকুমারী-_াবরাজ। অন্বতলাল বসু-যদৃ, বসন্ত সুন্দরী । নাট্যূপ 
দিয়েছিলেন নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । এই নাট্যরূপ পাণ্রীলাঁপ 
আকারেই থেকে গেছে, স্বাদ্রুত হয়ান । 

২য় পর্যায়ে বিরাজ বৌ আভন?ত হয় নবনাট্য মান্দরে শাশরকুমার ভাদুড়ণর 
পারচালনার় । নাট্যরূপদাতার নামে শরৎচন্দ্রের উল্লেখ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে 


শরৎ-সাহত্যের চলচ্চিল ও মণ্রূপ ৩৯৫ 


নাট্যরূপ দিয়োছলেন শাশরকুমার ভাদুড়ী। আঁভনয়ে ছিলেন নামভূমিকায় 
কঙ্কাবতী । শাঁশরকুমার-__নলায়ুর রাণশবালা_-মোহনখ, পতাম্বর__ 
প্রভাত চট্রোপাধ্যায় । কানু বন্দ্যোপাধ্যায় নিতাই, রাধারাণা- সুন্দরী 1 
১ম আঁভনয় ২৮. ৭ ৩৪। তৃতীয় পর্যায়ে বরা বৌ আঁভনগত হল 
হাওড়ার “শঈষমহল” থিয়েটারে । উদ্বোধন ৭ ৬ ৬৯। নাট্যরূপ ও 
নির্দেশন। বিধায়ক ভট্টাচার্য । আভনয়ে তৃপ্ত মিন্র_বিরাভ্র, ভরুণকুমার__ 
নীলাম্বর, কাঁলরাস গঙ্গোপাধ্যায় _পশতাম়র, শখ ভট্রাচার্ধ-_ছোট বৌ, 
ভানু বন্দোপোধ্যায়-_জাঁমদার । 

(২) যোড়শন--শরংচন্দ্রের 'দেনাপাওনা উপন্যাসকে প্রথমে নাটকে 
রূপান্তারত কবে ভারত+ পান্রকায় প্রকাশ করেন শিবরাম চক্রবতর্শ । পরবতাঁ 
কালে শীশরকুমারর অনুরোধে স্বয়ং শরৎচন্দ্র “ষোড়শী” নাটক করেন । 
নাট্যমান্দরে ১৯২৭ সালের ৬ই অগস্ট প্রথম আঁভনীত হয় । অসাধারণ 
জনাপ্রয়তা লাভ করে ষোড়শী । পাঁরচালনায় ছিলেন শ'শরকুমার । অভিনয়ে 
শাশরকুমার _জীবানন্দ, চারুশীলা- ষোড়শ, সাগর সর্দার মনোরঞ্জন 
ভট্টাচার্য, প্রফুল্র__রাঁব রায়, জনার্দন--যষোগেশ চৌধুরী, 'িম্ল-_-শৈলেন 
চৌধুরী, এককাঁড় গোপাল ভট্টাচার্য, শিরোমাঁণ__অমলেন্দ লাহড়ী পরে 
কঙ্কাবত+ও দশর্ধাদন ষোড়শখরূপে দেখা দিয়োছলেন । 

শরংচন্দ্রের প্রথম মণসফল নাট্যরূপ বলতে ষোড়শীকেই বোঝায় । 
[শাশরকুমার ভাদৃড়ঠর “জশবানন্দ' অ?বস্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরাঁদন । বিখ্যাত 
অভিনেত। রাঁধকানন্দ মুখোপাধ্যায়ও জ্ীবানন্দরূপে দেখা দিয়ৌছলেন 
কয়েকবার । 

(৩) রমা--“পল্লশীসমাজ” নামে প্রথম আভন*ত হয় ৫. ৮. ২৭ স্টার 
থিয়েটারে । নাট্যরূপ দিয়েছিলেন হাঁরদাস চট্টোপাধ্যায় । অভিনয়ে অহান্দ 
চৌধুরী-_রমেশ, নীহারবালা-__রমা* মনোরঞ্জন ভট্রাচার্য-_বেণী, তারাসুন্দরী 
জ্যাঠাইমা, প্রফুল্প সেন-_- গোঁবন্দ। পরবতাঁ পর্যায়ে অভিনীত হয় নাট্- 
মান্দরে “রমা” নামে । আভনয়ে শাশরকুমার __ রমেশ, প্রভা__ রমা, কঙ্কাবত 
-- জ্যাঠাইমা, যোগেশ চৌধুরী -গোঁবন্দ, অমলেন্দ লাহড়ী- ধর্মদাস, 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য__বেণন, জীবন গঙ্গোপাধ্যায় আকবর সর্দার । বর্তমানে 
এই নাট্যরূপই সকলে অভিনয় করেন। 

(8) 'িজয়। -দত্ত। উপন্যাসের নাট্যরূপ। নাটক করোছলেন স্বয়ং 
শরংচল্দ্ু ॥ নবনাট্যমান্দরে শাশরকুমার ভাদৃড়শীর পারচালনায় প্রথম আভনশত 
হয়। আভনয়ে শীশরকুমার ভাদুড়ী-__রাসাবহারণ, কত্কাবতা-__ বিজয়া 
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বিশ্বনাথ ভাদৃড়ী__নরেন, শৈলেন চৌধুর__বলাস, রাণশবালা-_নাঁলনখ, 
শীতল পাল- দয়াল, পণ্টানন বন্দ্যোপাধ্যায় _পরেশ । প্রথম আভনয়ের দিনটি 
ছিল ১২. ১২. ৩৪. । 

(৫) মিনার্ভ। থিয়েটারে চন্দ্রনাথ প্রথম আভনাীত হয় অহশন্দ্র চৌধুরণর 
পাঁরচালনায় । নাট্যরূপ 'দিয়োছলেন অহাপন্দ্র চৌধুরী । আভনয়ে শরৎ 
চট্টোপাধ্যায়_ চন্দ্রনাথ, অহনন্দ্র চৌধুরী-_কৈলাস, রেণুবাল।৷ ( সৃখ ) ও 
আসমানতার।-_-সরযূ্‌, চার্শীলা__সৃলোচনা, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
মাণশঙ্কর, ব্রজেন সরকার- রাখাল, হারালাল চট্রোপাধ্যায়-. ব্রজীকশোর» 
বেদানা-_হরকাল, গণেশ গোস্বামী -হরিদয়াল | উদ্বোধনরজনণী ৩. ৯. ৩১। 
নবপর্যায়েও চন্দ্রনাথ আভনশত হয় মিনার্ভাতে | এবার নাট্যরূপ দেন বীরেন্দ্রকুষণ 
ভদ্রু। উদ্বোধন ২৩. ৩. ৫১ । বাভন্ব ভূমিকায় দেখা দেন ছাব িশ্বাস__ 
চন্দ্রনাথ, সরযৃবাল।-_সরযৃ অহীন্দ্র চৌধুরী--কৈলাস, নরেশচন্দ্র মত 
দয়াল, অর্পণ___সুলোচনা । শেষোন্ত নাট্যরূপেই বর্তমান চন্দ্রনাথ আভনণত 
হয়। 

(৬) চরিন্রহীন-_ প্রথম আভনীত হয় রঙমহলে । নাট্যরূপ- যোগেশ 
চৌধুরী । পাঁরচালনায়__সতু সেন, নরেশচন্দ্র মত্ত । আভনয়ে শান্তি গৃপ্তা-- 
কিরণময়ী, শেফালকা ( পুতুল )-__সাবন্রী, মনোরঞ্জন ভট্রাচার্য- -উপেন, 
যোগেশ চোধুরী-_শিবপ্রসাদ, ধীরাজ ভ্রাচার্য-দিবাকর, নরেশচন্দ্র মির 
বিহারী / হারাণ, সুহাসিনী-_সুরবালা, বথীন বন্দ্যোপাধ্যায়__সতগশ । 
উদ্বোধন ২০. ১২. ৩৫ । 

(৭) অচলা-_গৃহদাহের নাট্যরূপ। ন্যট্যরপদাত। সম্ভবত যতীশন্দ্রনাথ 
রায়। নবনাট্যমন্দিরে প্রথম আভন+ত হয়। পাঁরচালনায় [শাশরকুমার 
ভাদুড়াঁ। ব্যর্থ নাটক-_প্রাথথীমক পর্যায়ে কিছুদিন আঁভনয়ের পর আর 
আঁভনাঁত হয়ন। আঁভনয়ে কঙ্কাবহী- অচল, শাশিরকুমার ভাদুড়ী__ 
সুরেশ । শেলেন চৌধুরী -_মাহম । এই নাটকটি স্বল্পাদনই আভনধত 
হয়েছিল । এই নাট্যরূপে আর আভনয় হয় না। 

(৬) পথের দাব*--নাট্য নিকেতনে প্রথম আভিনয় ১৩ই মে ১৯৩১৯। 
নাট্যরূপ-_ শচীন্দ্রনাথ সেনগৃপ্ত । পারচালনায়-__সতু সেন ও অহ"ন্দ্ু চৌধূরী । 
অভিনয়ে সব্যসাচী-_অহীন্দ্র চৌধূরী, শশশ _-অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, থেন মং-_ 
ছাঁব বিশ্বাস, নিমাই__কৃ্ধন মুখোপাধ্যায়। স্মনা--প্রভা, ভারতখ-_- 
শেফালিকা ( পুতুল ), অপূর্ব__ভূপেন চকবতর, তলোয়ারকর -_1শবকালণ 
চট্টোপাধ্যায় ৷ ১৯৯৪০ সালের ১ই মে ইংরাজ সরকার নিষেধাজ্ঞা জারণ করে 
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পথের দাবীর আভনয় বন্ধ করে দেন। নষেধাজ্ঞ। উঠে যাবার পর নবপর্যায়ে 
পথের দাবীর আভনয় শুরু হয় রঙমহলে । এবার সব্যসাচশরূপে আবির্ভূত 
হন কমল মিন্ত। এখনও 'বাঁশন্ট শজ্পগর সমন্বয়ে পথের দাবীর সাম্মলিত 
আঁভনয় হয়। 

(৯) দেবদাস- নাট্যভারতী ( অধূনা লুপ্ত )। নাট্যরূপ-_ শচপন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্ত । ১৯৪৩ সালে প্রথম আঁভনত হয় । দেবদাস_ জহর গাঙ্গুলী, 
পার্বতী__সরযুবালা, ধর্মদাস-_ রাঁব রায়, ভুবন চৌধুরী-*বশ্বনাথ ভাদুড়ন, 
চুনশীলাল-_কৃফণন মুখোপাধ্যায়, 'দ্বিজদাস-_বেছু সং, বসন্ত__নরেশচন্দ্র মনত । 
পরবশর্ঁকালে মনাভাতে দেবদাস রূপে দেখা দিতেন ছবি বিশ্বাস, চন্দ্রমুখন 
_রাণীবালা । 

(১০) বপ্রদাস- শ্রীরঙ্গম ( বর্তমানে বিশ্বরূপা )। নাট্যরূপ-াবিধায়ক 
ভট্টাচার্য । পাঁরচালনা- শশাঁশরকুমার ভাদুড়ী। ১৯১৪৩ সালের গোড়ার 
[দকে প্রথম আভনীত হয় । বিশ্বনাথ ভাদুড়ী-াবপ্রদাসঃ মলিনা- বন্দনা, 
[মাহির ভট্রাচার্য "দ্বজদাস, রাঁঞ্জত রায়-__শশধর, শৈলেন চৌধুরী রায়- 
সাহেব, নিভানন_-কৃপাময়শ। অধুন। লুপ্ত কাঁলকা থিয়েটারে বিপ্রদাস-_ 
নীতশ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজদাস-_গৃরৃদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 

(১১) বন্দর ছেলে-- শ্রীরঙ্গম । নাট্যরূপ-াবধায়ক ভট্টাচার্য । পাঁর- 
চালনা -শাশরকুমার ভাদুড়ী। প্রথম আভনয় ২০শে ডিসেয়র, ১৯৪৪ । 
সাবঘী-াবন্দু, প্রভা -অন্নপণ্ণা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য যাদব । 

(১২) বৈকুণ্ঠের উইল- -অধুন। লুপ্ত কালকা থিয়েটারের উদ্বোধনন 
নাটক । নাট্যরূপ শাবধায়ক ভভ্রাচার্ধ । পাঁরচালনা-_ নরেশচন্দ্র মিন্। 
প্রথম অভিনয় ২১শে ডিসেম্বর ১৯৪৭ । মাঁলনা-_ভবানশ, জ্যোতির্ময়কুমার 
-গোকুল, ধাীরাজ ভট্রাচার্__বিনোদ, নরেশচন্দ্র মন্রানমাই রায়, ইন্দূ 
মুখোপাধ্যায় বৈকুণ্ঠ, রাপ্জীত রায়_ হারাণ, ফণী রায়__জয়লাল । 

(১৩) মেভাঁদাদ--কালকা থিয়েটার । নাট্যরূপ-__বিধায়ক ভট্টাচার্য । 
মাঁলনা__হেমাঙ্গনশ, নরেশচন্দ্র মিত্র--নবীন, ধীরাজ ভট্রাচার্ষ__বািপিন, 
রাঞ্জত রায়-_বৃন্দাবন, ফণা রায়-_-কবিরাজ, ইন্দ্ব মুখোপাধ্যায়__দেবু। 

(১9) কাশীনাথ- নার্ভ থিয়েটার । নাট্যরূপ--দেবনারায়ণ গুপ্ত । 
ছঁব িশ্বাস__কাশশনাথ, সরযৃবালা-__ কমলা, অহঁন্দ্র চৌধুরপুয়নাথ, 
সন্তোষ 'সংহ-_দেওয়ান, শ্যাম লাহা__নতুন ম্যানেজার | 

(১৫) রামের সুমাত-_রংমহল । নাট্যরূপ-_দেবনারায়ণ গৃপ্ত। প্রথম 
আভনীত হয় ২ শেজ্বন ১১৪৪। রাম- বুদ্ধদেব, নারায়ণী-_সৃহাঁসন৭, 
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শ্যামলাল-__শরৎ চট্োপাধ্যায়, নশলমাঁণ ডান্তার-_অহশল্দ্র চৌধুরী, দিগম্বরী 
-প্রীভী। 

(১৬) অনুপমার প্রেম- রংমহল | নাটারূপ- দেবনারায়ণ গৃণ্ধ । অহাল্দু 
চৌধুরী_ জগবন্ধ, শরৎ চট্রোপাধ্যায়-_ চন্দ্রনাথ, হর ভট্রাচার্য-__লালত, 
তুলসণ চক্রবতর্ষ__সনাতন । 

(১৭) স্বামী _সৃন্দরম ( কোরানয়ান থিয়েটার-__বর্তমানের অপেরা 
1সনেম৷ ) | নাট্যরপ- অমর বসু । পাঁরচালনা-_ছাঁব বিশ্বাস । ছাঁব বিশ্বাস 
__ঘনশ্যাম, সরয্বালা_ সৌদামিনী, হর ভট্রাচার্য__নরেন, কানু 
বন্দ্যোপাধ্যায়_ ব্রজ, সন্তোষ সিংহ-_বজ্কু । 

(১৮) নিক্কীতি__রংমহল | নাট্যরূপ-_দেবনারায়ণ গুপ্ত । উদ্বোধন 
২, ১০, ৫১ । জহর গঙ্গোপাধ্যায়__গারশ, ভানু চট্রোপাধ্যায়হরিশ, প্রভা 
সিদ্ধেশ্বরী, রাণরীবালা_নয়নতারা, ঝর্ণা_শৈলজ।। অবনীী মন্্রমদার-__ 
রমেশ, সুখেন-__অতুল । 

(১১) পাঁরণীতা-স্টার থিয়েটার । নাটারূপ _দেবনারায়ণ গৃপ্ত। 
সাবিন্রী চট্টোপাধ্যায় _লাৌলতা, আঁসতবরণ-__শেখর, জহব গঙ্গোপাধ্যাঘল 
নবীন, সন্তোষ সংহ--গুরুচরণ, সরয্বালা--মা, নবকুমার, অনুপকুমার_ 
মাহর ভট্টাচার্য । 

(২০) পাঁণ্ডত মশাই-_রংমহল | নাট্যরূপ-আঁবনাশ ঘোষাল (2)। 
প্রথম আভনগত হয় ৭. ৬. ৫১ । 'বাভন্ন চারনরে আত্মপ্রকাশ করেন কুঞ্জ 
জহর গঙ্গোপাধ্যায় কুসুম-_মাঁলনা, বৃন্দাবন-_ভুপেন চক্রবতাঁ। বৃন্দাবনের 
মা_ প্রভা, শ্রজেশ্বরী__রাণীবালাঃ চরণ__মগ্ু, কেশব _-ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় | 

(২১) শ্রীকান্ত (১ম ও ২য় পর্ব )-স্টার থয়েটার । নাটারূপ- 
দেবনারায়ণ গৃপ্ত | উদ্বোধন ৭, ১. ১৯৫৭ । 

শ্রীকান্ত__মাঃ শান্তিগোপাল, নির্মলকুমার, ইন্দ্রনাথ__সৃখেন, অন্নদাদি__ 
অপর্ণা, অভয়া__সাবন্ীী চট্টোপাধ্যায়, নতুনদা-__অনুপকুমার, শাহভী 
কৃফধন, রাজলক্্মী __শিপা।, রতন- _তুলসা চক্র, নন্দ__ভানু বন্দোপাধ্যায় । 

(২২) রাজলম্ষা_-( ৩য় ও ৪র্থ পর্ব )--স্টার থিয়েটার | নাট্যরূপ-_ 
দেবনারায়ণ গৃপ্ত ৷ প্রথম আভিনয় ২. ৬. &৮। 

রাজলম্ষী__শপ্রা, শ্রাকান্ত-_আজত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্ন ঠাকুরদা জহর 
গঙ্গোপাধ্যায় গহর-_ প্রশান্তকুমার, কমললতা-__মিতা চ্যাটার্জি, ব্রজানন্দ-__ 
অনুপ-_কুমার, রতন-__তুলসা চক্তবতঁ । 

শরৎ-নাট্যাভনয়ে শোৌখীন সম্প্রদায়েরও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে ॥ 





শরংসাহত্যের চলাচ্চন্র ও মণ্চরূপ ৩৯৯ 


বহুবাজারের আনন্দ পারষদ নামে এক শৌঁখশীন নাটাসম্প্রদায় প্রথম শরৎ 
সাঁহতোর নাটারূপ দেন। আনন্দ পাঁরষদের পাঁরচালক লক্ষ্মণনারায়ণ মিরর 
ষয়ে ও চেল্টায় দেবদাস, গৃহদাহ, পাগুত মশাই, চাঁরগ্রহণন, চন্দ্রনাথ প্রভাতি 
নাট্যকারে রূপান্তারত হয়ে অপ্রতাশত সাফল্যগৌরবে আভনধত হয় । আনন্দ 
পাঁরবদের সাফল্যে অনুপ্রাণত হয়ে সাধারণ মণ্টে শরং-নাট্যাভনয় শুরু করার 
বাবঙ্ছ। করেন রঙ্গমণের কর্তৃপক্ষ । শোৌখীন সম্প্রদায় ও 'বাভন্ব আফস 
ক্লাব নিয়ামত না হলেও প্রায়ই আসরে আসেন শরংচন্দ্রের নাটক নিয়ে । 
পারিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে পাশ্চমবঙ্গে শোৌখখন নাট্যাভিনয়ের বেশ একটা 
বড় অংশ স্ত্রড়ে আছেন শরৎচন্দ্র । পেশাদারী মণ্টে আভনীত হয় না, মূলত 
অপেশাদার সংস্থায় যেসব শরৎকাহনী অভিনশত হয় তা হল : মহেশ, 
শেষপ্রশ্ন, শৃভদা, বড়াদাদ, শেষেব পাঁরচয়, ছাঁব, বলাসী, নবাঁবধান, অভাগসর 
স্বর্গ, বাদুনের মেয়ে, পথানর্দেশ, অরঙ্গণীয়। । অধিকাংশই জবশ। পার্ডীলপি 
পর্যামে আছে । বহ্ল-আভনশিত নাউকের আভিনযের ক্ষেত্রেও দেখা যায় 
শৌখশন সম্প্রণাঘেবা নতুনভাবে নাট্্যদপ ছিয়ে আঁভনয় কবে থাকেন। 
সেজন্যে চাবগ্ুহীন আভনীত হযেছে িবণমযী, ফোগাবয়োগ ইত্যাদ নামে, 
পথের দাবী ভারতী নামে, মহেশ গফুব নামে ।  অপেশাদাব সংস্ছাব যেসব 
শবং-নাটক আভতনীত হয়, সেই সনু নাটকের ন।ট্যকপপাতাব লামেন তালকায় 
ষে কষেকগনের নাম রি "নে পড়ে তাত। হলেন £ সন্তোষ (€ 
সূলাপ৩ গোস্বামী, হারু বায _ শুভপা, এডীন ইছোগাহা য়, মণ লগা 


৮১ 


অভ্ীীন মজুমদার, প্রভাংশু সেনগণ্ত- মহেশ ইত্যাদি । 








ভারতের বিভিন্ন অণ্চলে আন্টালক ভাষায় শরতনাউকের আভনয় হয়ে 
থাকে বিশেষ বশেষ উপলক্ষে | 

শরতচন্দ্রের কাহনীর নৃত্যনাট/রূপও দেওয়। হয়েছে । ম্কাভিনয়ের 
মাধ্যমেও শরৎসাহিত্যকে দেখবার সুযোগ পাওয়া গেছে । 


যাত্রায় শরৎসাহত্যের উপাস্থাত মানত কন দন আগে। বিখ্যাত 
সাহাত্যিকদের রচন। অবলম্বনে যাানাটক করার যে প্রবণতা দেখা গেছে সেই 
সূত্রে শরংকাহিনীর প্রথম যাত্রারূপ শ্রীম৷ নাট্যকোম্পানীর বৈকুণ্টের উইল । 
পরবতাঁ কালে যেগুলি যাত্রানাটকে রূপান্তারত হয়েছে তা হল : 


(১) বিন্দুর ছেলে : নট কোম্পানন যাত্রা পার্টি । পালা-_ব্রজেন্দ্কুমার 
দে। যাদব-কমল মিত্র । অন্নপূর্ণা__ফণা ভট্টাচার্য । বিন্ব-_ক্ষেত্মোহন । 
এলোকেশী-__শতদল। 


৪০০ শরং-সম্পুট 


(২) চন্দ্রনাথ নট্রকোম্পানীী যাল্লাপার্ট ৷ পালা : সত্যপ্রকাশ দত্ত। 
পারিচালনা-_মহেন্্র গৃপ্ত । 

(৩) দেবদাস--নিউ আর্য অপেরা । পালা : সত্যপ্রকাশ দত্ত। 
স্বপনকুমার ॥ 

(8) শুভদা__ভারতণ অপেরা । পালা : ব্রজেন্দ্রকুমার দে। পারচালনা 
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় । শুভদা_ বন্দনা দেবী । 

(৫) চরিন্রহীন- জনতা অপেরা । পাল : আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়, 
পান্ন৷ চক্রবতাঁ, চনত মল্লিক । 

(৬) পথের দাবী_ানউ আর্য অপেরা | পালা : সত্যপ্রকাশ দশ । 
সব্যসাচ+-_স্বথপনকুমার । 

(৭) দেনাপাওনা- নাট্যভারতশ । পালা : সতাপ্রকাশ দত্ত । স্বপন- 
কুমার_ জনীবানন্দ, স্বপ্নাকুমারী ষোড়শী | লাল মগ্ডল---প্রফুল্ল । 

(৮) বিপ্রদাস--দি কমলা অপেরা । পালা: গোতম মুখা5৭। 
বপ্রদাস-াবজন মুখাজাঁ। বন্দনা-ঝর্ণা চৌধুরশ | 'দ্বিজদাস -প্রণয়কুমার । 

আগাম দিনে যাত্রার আসরে দেখতে পাওয়ার সপ্তাবনা আছে : শ্রীকান্ত 
( নট্ট কোম্পানন, পালা : ব্রজেন্দ্ুকুমার দে ), পল্লসমাজ (শ্রীমা অপেরা-- 
পাল] : গোপাল চট্রোপাধ্যায় ), বিপ্লবী শরংচন্দ্র ( আনন্দলোক | পালা : 
অরুণ রায় ) 

একটা কথ। এখানে বলা প্রয়োজন যে শরৎচন্দ্র নাট্যকার নন। বাজারে 
প্রচালিত চারটি নাটকের রচয়িতা বলে তার নামের উল্লেখ অবশ্য আছে । এর 
মধ্যে চারটই তার স্বকৃত নাট্যরূপ কিনা 'না্ধধায় বল। যায় না। 'বাভন্ন 
সময়ে লেখ পনের মধ্যে দিয়ে তার নজস্ বন্তব্য হচ্ছে «আম নাটক লাখ 
না, তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা । রঙ্গমণ্ডের কর্তৃপক্ষই হচ্ছেন এর 
চরম হাইকোর্ট | তাদের রায়ই হচ্ছে এ সম্বন্ধে শেষ কথা । সৃতরাং এ বিপদের 
মধ্যে ঢুকে পড়তে খামোকা মন চায় না। অবশ্য সত্যিকারের তাঁগদ যাঁদ 
আসে, কখনো হয়তে। লিখতে পার । কিন্তু আশা বড় কার নে।” 

শরংচন্দ্ের নামের সঙ্গে 'অপরাজেয় কথাশজ্প9' শব্দাটর প্রয়োগ দর্ঘ- 
দন থেকে । 'শাশরকুমার ভাদুড়ী নাট্যমন্দিরে শরৎচন্দ্র নাটক আভনয়- 
কালে প্রথম এই কথাটির প্রবর্তন করেন 'বজ্ঞাপনে । আজও এই শব্দাট 
সগোৌরবে ব্যবহৃত হচ্ছে সর্বন্ | 

দেশের খ্যাত-অখ্যাত প্রায় সব শিল্পই শরংনাটকে আঁভনয় করেছেন। 
বাংল। রঙ্গমণ্চের শতবর্ষের ইতিহাসে অরধশতাব্দীরও বেশী সময় সগৌরবে 


শরং-সাহত্যের চলচ্চিত্র ও মণ্চরূপ 


আঁধাম্ঠত আছেন শরৎচন্দ্র । বুগের পাঁরবর্তন হয়েছে, তা সত্তেও আজও 
শরৎচন্দ্র নাটক দর্শককে আভিভূত করে । 

মণ্টে শরৎচন্দ্র নাটক আঁভনাঁত হয়েছে, সেই সঙ্গে শরংচন্দের জীবন 
অবলম্বনে নাটক অভিনয় করেছেন শোৌখশীন সম্প্রদায় । শরংকেন্দ্রুক প্রথম 
আভনীত নাটক নন্দদ্বলাল চক্রবতাঁর “শরৎচন্দ্র । শরংচন্দ্রের জীবনের 
শৈশব থেকে বর্ম যাল্লার ঘটনাবল অবলম্বনে নাটক সত্যকাম সরস্বতীর 
“নর্জন স্বাক্ষর' ৷ বাঁঞ্কমচন্দ্র-শরৎচন্দ্রের তত্বগত মতাঁবরোধ নিয়ে দৃই শ্রন্টার 
কয়েকটি চাঁরন্রকে উপম্থাপত করে এবং আসাম রূপে বাঁঞ্কমচন্দ্রু ও 
শরৎংচন্দ্রকে দাড় কাঁরয়ে নাটক “কালের গবচার' । নাট্যকার বাঁঞ্কমচন্দ্র দাস। 

শরংসাহত্যের অভিনয়ের প্রসঙ্গ উঠলে বেতারে শরৎ-নাট্যাভিনয়ের 
কথাও বলা উীচত । শরৎংচন্দ্রের প্রায় প্রাতিটি রচনাই বেতারে অজন্রবার 
আভনীত হয়েছে । বহু নাটকই শুধু কলকাতা বেতার কেন্দ্রেই নয়, সার৷ 
ভারতে 'বাঁভন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রচারিত হয়েছে । গ্রামোফোন রেকর্ডেও 
শরংচন্দ্রের কয়েকটি নাটক আছে । 

দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী আঁতত্রান্ত হলেও আজও রূপলোকে শরতসাহত্যের 
জনাপ্রয়ত৷ অক্ষর আছে । এই প্রসঙ্গে বিশ্বকাব রবীন্দ্রনাথের বাণী বিশেষ 
ভাবে মনে আসে ॥। রাঁববাসরে শরৎচন্দ্রের ৬১তম জন্মোংসবে বিশ্বকবি স্বয়ং 
উপাঁস্থত থেকে ষে 'লাঁখত ভাষণ দেন তার একটি অংশে বল৷ হয়েছে ষে, 
“শুধু কথাসাহত্যের পথে নয়, নাটযাভনয়ে চিন্রাভিনয়ে তার প্রাতভার সংন্বে 
আসবার জন্যে বাঙালনর ওৎসৃক্য বেড়ে চলেছে । তান বাঙালার বেদনার 
কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন ।” 


শল-_ ৬ 


শরৎ-সাহিত্যে নারী 
ড. অজিতকুমার ঘোষ 


শরৎচন্দ্র তার সাহতোর চর্রগুলিকে প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতার ভ্তর থেকে গ্রহণ 
করোছলেন। . তার নারাঁচারন্গীলও কোনো দূরবতণ রোমান্সের 
স্বর্ণ-কুহেলিমাণুত জগতের আধবাসনী নয়, কিংবা আদর্শরাঞ্জত কোনে 
কম্পলোকাবহারিণী নয় ; তারা পাঁরাচিত বান্তব জগতের সামাঁজক বাধব্যবস্থা, 
পারবারক আচার ও আচরণ এবং অর্থনৌতক বাধা ও বশ্যতার দ্বারা 
নয়ন্লিত পাঁরবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ । মোটামুটি উনিশ শতকের শেষ দশক 
থেকে শুরু করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবতাঁ সময় পর্ষন্ত বাংলার নারীসমাজের 
সবাঙ্গীণ অবস্থা আলোচন। করলে শরংচন্দ্রের নার+চারন্রগীলর বান্তব পটভূমি 
সম্পর্কে ধারণ স্পন্ট হবে । 

যে সমাজের আঁভজ্ঞতা শরৎ-সাহত্যে পরিস্ফট হয়েছে ত৷ হল ভাঁম- 
স্বত্বজীবণ যৌথ পাঁরবারকোন্দ্ুক পল্লশসমাজ । তখনও িল্পের প্রসার 
হয়ান ; সেজন্য শিল্পাশ্রয়শ নাগারক জীবন যেমন সংকুচিত ছিল, তেমন 
বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনজানত আর্থক প্রাচুর্য এবং শিল্পের অধখন 'বাচন্র 
বাত্ত গ্রহণের ফলে বু লোকের সচ্ছল জাঈবনযাপনের সুযোগ সমাজের মধ্যে 
ছিল না। জাঁমদারতা্তিক সমাজে বিত্ত, ক্ষমতা ও প্রাতপান্ত পৃজীভূত 
হয়েছিল শোষণজাীব কয়েকটি জমিদার পণ্রবারের মধ্যে । বংশানৃকুমে প্রাপ্ত, 
'বিন। পারশ্রমে লব্ধ, অনার্ভত সম্পদের আঁধকারখ হয়ে তার৷ বহু ক্ষেত্রে হয়ে 
উঠত খেয়াল”, উচ্ছৃঙ্খল, ইন্দ্রিয়ভোগাসন্ত ও অত্যাচারী । শরৎ-সাহত্যে এ 
ধরনের জামদার-চরিন্ত পাওয়া যায় রাজেন্দ্ুকুমার (বিরাজ বৌ ), দেবদাস, 
জাবানন্দ, সতীশ ইত্যাদ চরিত্রের মধ্যে । মুদ্টমেয় জাঁমদারশ্রেণী ছাড়। 
গ্রামের আঁধকাংশ লোক ছিল স্বজ্পাবন্তভোগী জাঁমদার সেরেন্তার কর্মচার+, 
ভমর সামান্য উপস্বত্বজীবী অসচ্ছল গৃহস্থ, পুরোহত দোকানদার ক্ষুদু 
ব্যবসায়ী এবং তথাকাঁথত নিয়শ্রেণীর জনমণ্ডলী, যথা, ভূঁমহীন কৃষক, তাত, 
জেলে, জনমন্ত্ুর এবং গ্রাম্য বা্তজীবী 'বাভন্ব শ্রেণী । এর! দারদ্রের নির্মম 
আঘাতে [পচ্ট ; জমিদার, জোতদার অথবা মহাজনদের দ্বারা উৎপশীড়ত ; 
আঁশক্ষা, কুসংস্কার ও রোগব্যাধিতে ,আভশগ্ু । এই হতভাগ্য মানুষগলির 
পারচয় পাওয়া যায় পল্লামাজ, পাগুতমশাই, অরক্ষণয়া, বামুনের মেয়ে 
দেনাপাওন। প্রভাতি রচনায় । ভূমি-ীনর্ভর সামন্ততাল্দিক সমাজব্যবস্থায় 


শরৎ-সাহত্যে নার ৪০৩ 


পল্লাজীবনের যুগযুগবাহত আচার- ও সংস্কার-সর্বস্থ সংকীর্ণ ধর্মধারা) বুন্তি- 
হীন, অনড় 'বাধানষেধ ও প্রথা-অনৃশাসন, এবং অলঙ্ঘ্য বর্ণবৈষমোর অচ্ছেদ্য 
নাগপাশ তখন সমাজজাঁবনকে নিয়ন্্পণ করে চলোছল । তখন নাগরিক 
জশীবনঘান্রা কলকাতা এবং আরও দু-একটি বড় শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে” 
ছিল। তার মূলে যন্মাশল্পের প্রভাব [ছল না, তা সরকারী ও সওদাগরণ 
আঁফসের কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য আশ্রয় করেই আত্মপ্রকাশ করোছল । 
তখনকার শহরবাসদের অনেকেরই জর্সীবক৷ পল্লনগ্রামের ভূমির আয়ের উপর 
1নর্ভরশখল ছিল । দেবদাস, সতীশ, জাীবানন্দের মতে। অনেক জাঁমদারই 
পল্লীর জামদারর উপর নির্ভর করে কলকাতায় বিলাসবছল জীবন যাপন 
করত । কলকাতার কেরান* ও স্বল্পবেতনভোগণ চাকারিজখবীদের অনেকেই 
শৃধু চাকার উপলক্ষে কলকাতায় থাকত, কিন্তু গ্রামের সঙ্গেই তাদের স্থায়ী ও 
অচ্ছেদ্য যোগ ছিল। সুতরাং তখনকার শহরবাসীও গ্রামকেন্দ্রিক বৃহত্র 
সমাজব্যবহ্থারই অধীন ছিল । বর্ণাভীন্তক শ্রেণীবিভাগ ও চিরানির্দিষ্ট প্রথা- ও 
অনৃশাসন-বন্ধ জীবনযাপনপ্রণালী প্রায় একইভাবে গ্রামে ও শহরে বর্তমান ছিল। 

উপরে বার্ণত সামাঁজক কাঠামোর মধ্যে বাঙালী নারীর জাবন যে 
কতখাঁন সংকুচিত পরাধীন ও বাধানিষেধে কণ্টাকত ছিল, তা সহজেই 
অনুমান কর যেতে পারে ৷ নারার অর্থনোতক স্বাধীনতা এবং স্বতন্ম আত্ম- 
[বিকাশের সৃযোগ ছিল না, সেজন্য বাধ্য হয়ে তাকে পৃর্ুষশাসিত যৌথ পারি- 
বাঁরক জাবনের মধ্যে নিজেকে বিলুপ্ত করে দতে হত । তার কাছ থেকে 
সমাজ ও পারবার শুধু কেবল আদায় করতেই চাইত, 'বাঁনময়ে ভাকে দিতে 
চাইত ন৷ কিছুই । সে কা পারমাণে পাঁতব্রতা, সহিষ্ণ ও সেবাপরায়ণা, তার 
উপরেই তার মূল্য নিভর করত । শরৎচন্দ্র এ সম্পর্কে বলেছেন, “নারার মূল্য 
কি? অর্থাং কি পাঁরমাণে তান সেবাপরায়ণা, ম্লেহশীলা, সতাঁ এবং দৃঃখে 
কন্টে মৌনা । অর্থাং তাহাকে লইয়৷ মানৃষের কি পরিমাণে সৃখ ও সৃবিধা 
ঘটিবে । এবং কি পারমাণে তিন রূপসী । অর্থাৎ পুরুষের লালসা! ও 
প্রবান্তকে কতকট। পাঁরমাণে তান নিবদ্ধ ও তৃপ্ত রাখতে পারবেন |” (নারীর 
মূল্য) রম৷ ও 'িজয়ার মতে ভূম্যাধকারিণী নারী তখন সমাজে বৌশ ছিল 
না। মনে রাখতে হবে, ওই দু'টি নারনচারম্রের মধ্যে ষে তেজীস্বত। ও আত্ম- 
স্বাতল্ম্যবোধ দেখা গেছে, তার মূলে রয়েছে তাদের আ্থক স্বানির্ভরতা৷ ৷ 
নিদারুণ দারদ্র্ের নিষ্ঠুর আঘাতে নারাঁর প্রত্যাঁশত স্বাভাবক জাীবনধার। যে 
ণকভাবে পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে তার দৃষ্টান্ত মেলে বিরাজ, অভয়, কিরণময়শ 
প্রভীত চাঁরঘের মধ্যে। শরৎচন্দ্র ষে বাঙালী বিধবার চারন্ব অপারসাম 
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সহামৃভাতির সঙ্গে অক্ষন করেছেন, তার দৃঃখ-দুর্গাতর মূলে রয়েছে তার অর্থ- 
নোতিক পরানর্ভরতা এবং ইচ্ছ। সত্ত্বেও স্বাধীনভাবে জবনযাপনের অক্ষমতা । 
শরৎচন্দের কথায়, “আবার ভদ্দুঘরের বিধবার অবশ্থা ঠিক নাীচজাতাঁয় সধবার 
অনুরূপ । তাহাকেও স্বাধীনভাবে কায়ক পাঁরশ্রম কাঁরয়া জাবক অর্জন 
কাঁরতে দেওয়। হয় না। কারণ তাহাতে 'পিতৃকুলের বা শ্বশুরকুলের মর্ধাদা- 
হানি হয় অথচ বাঁড়র মধ্যে ভদ্রু বিধবার অবস্থা কাহারো৷ আবাদত নাই ।” 
( নারীর মূল্য ) স্বাধীনভাবে গ্রাসাচ্ছাদনের কোনে উপায় না থাকাতে 
স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারীকে পিতৃকুল অথব৷ শ্বশূরকুলের পারবারভূত্ত 
হয়ে থাকতে হত । সেখানে তার প্নেহের দাঁব নিয়ে আধকার প্রাতিষ্ঠিত 
করতে গিয়ে পদে পদে বিড়ীস্বত হত এবং সংসারের মধ্যে নান অবাঞ্থত 
জটিলতা ও অনর্থ সৃদ্টি করত । তাদের বণিত ও অসম্মানত ব্যান্তত্ব অনেক 
ক্ষেত্রে ঈর্ষা-বদ্েষ ও তিস্ত কলহে প্রকাশ পেত। কিন্তু তাদের সর্বপ্রকার 
হীন আচরণ এবং শাণতরসনা-নিঃসৃত বিষবাক্য প্রয়োগের মূলে তাদের 
বান্চিত ও ব্যগ্র আধকারলি”্স, সন্তাই বর্তমান ছিল, এ-কথা। চিন্ত। করলে 
তাদের প্রাতি করুণাই ডীদ্বুস্ত হয় । রামের সুমাতর দিগস্বরী, বিন্নুর ছেলের 
এলোকেশ+ পল্লসমাজের মাসাঁ, অরক্ষণীয়ার স্বর্ণমঞ্জর প্রভাতি চারন্রের কথ। 
এ প্রসঙ্গে মনে আসবে ॥ সমাজের বিধানষেধ ও শান্তাবধান নারশ সম্পর্কেই 
বোঁশ সাক্ুয় ছিল। নারীর সামান্যতম দোষন্রুটও তখন ক্ষমা পেত না৷ । 
তাই একট্ঁ-আধটু দুর্বলতা ও শিথিলতা নারাচারন্রে প্রকাশ পেলেই তাকে 
অনপনেয় কলঙ্কে চাহত হতে হত। অন্নদাঁদদ, রাজলম্ষ্বী, সাবন্রশী, 
কমললতা প্রভৃতি চারন্রের কথ এ প্রসঙ্গে স্মরণ কর। যেতে পারে । বাধা 
হয়ে পাততাবীন্ত গ্রহণ করবার পিছনে নারীর অর্থনৌতিক পরাধধনত৷ এবং 
ক্ষমাহীন বিধানের দায়ত্ব ছিল অনেকখান। কোৌলশন্য ও পণপ্রথা যেমন 
বছুক্ষেত্রে বিবাহে দুর্ণজ্ঘ্য বাধারূপে দেখ। দিত, তেমান 'ববাহব্যাপারে নারখর 
সম্পূর্ণ উপায়হণীন পরবশ্যতার জন্য অনেক ক্ষেত্রে তাদের অসম ও অবাঞ্ছিত 
বাহে আবদ্ধ হতে হত এবং এর আনবার্য পাঁরগাঁতরূপেই আত্মহত্যা, 
কুলত্যাগ প্রভাতি সামাজিক সমস্যা দেখ। দিত । 

গ্রাম্যসমাজের নারীর কিরূপ অবস্থা ছিল তা উপরে আলোচনা করা 
হল। এই নারাঁসমাজের পাশে শহরে আর-এক শ্রেণীর শিক্ষিতা, আলোক- 
প্রাপ্ত, আত্মস্বাতল্ত্যব্রাদিনী নারী ধারে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছিল । এরা 
স্কুল-কলেজে পঠন পাঠন শুরু করেছিল, সমাজসেব। ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মেও 
কিছু কিছু যোগদান করেছিল । চিন্ত। ও বৃদ্ধিতে পারশীলত, কথ৷ ও 
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আচরণে অকুণ্ঠিত মানাঁসক দৃঢ়তায় দ্বপ্ত এ-সব নারণর প্রতিও শরৎচন্দ্র মাঝে 
মাঝে কৌতৃহল দৃদ্টি নিক্ষেপ করেছেন। বিজয়া, অচলা, সরোঁজনণ, 
বন্দন। প্রভৃতি চারন্রের মধ্যে তার পারচয় পাওয়৷ যায় । 

শরৎসাহিতো লারখচারত্ত সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে নারখসমাঞ্জ 
সম্পর্কে শরংচন্দর দৃন্টিভাঙ্গ কিরূপ ছিল তা" বিশ্লেষণ কর! প্রয়োজন । 
শরৎচন্দ্র সমাজের রীতিনশীত ও 'বাধাবধানগঁলি অলম্ঘ্য ও অপারবর্তনশয় 
বলে মনে করতে পারেন নি। তান যেমন একদিকে সেগঁলর যুস্তযুন্তত। 
ও চ্ছায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন, তেমাঁন অন্যাদকে সমাজের অন্যায়-আবচারে 
মানৃষের প্রাত সীমাহীন দরদ ও সহানুভীত বোধ করেছেন । অর্থাৎ সমাজ 
সম্পর্কে তার প্রাতক্রিয়া কিছুটা মননশীল ভাবনা এবং 'কিছুট। হৃদয়গত 
বেদনা'সন্ত অনুভূতির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ॥ নারীর মূল্য, সমাজধর্মের মূল্য 
প্রভাতি প্রবন্ধে, তাব বুতর ভাষণে এবং শ্ত্রীকান্ত (১ম ও ২য়), চাঁরন্ুহটীন, 
শেষপ্রশ্ন প্রভৃতি উপন্যাসে তার নিজস্ব অসংখ্য ডীন্ত এবং চারন্রগালির মুখ 
থেকে নির্গত নান স্পন্ট ও জোরালো মন্তব্যের মধ্য দিয়ে সমাজ সম্পর্কে তার 
সচেতন ভাবনা ও মতামতের পাঁরচয় পাওয়া যায় । তেমাঁন ঘটনা-উপচ্থাপন। 
ও চারন্রাচতণের মধ্যে তার করুণার্দ চিত্তের অফুরন্ত দরদ পাঁরস্ফুট হয়েছে । 
নারী সম্পর্কে সমাজের চিরবদ্ধমূল ধারণা যে কত ভ্রান্ত তা তিনি বার বার 
উল্লেখ করেছেন । তিনি একজায়গায় বলেছেন, «জীবনের সত্যকে যত বড় 
কাঁবই হউক, লঙ্ঘন কাঁরতে পারেন না; নারীর সম্বন্ধে যে ধারণা আমাদের 
সমাজে সংস্কারের মত বদ্ধমূল হইয়াছে তাহ। যে কত মিথ্যা, তাহা আম 
জানি বাঁলয়াই কোন কাব, 'বশেষ কারয়৷ যান খুব বড় কাঁব বাঁলয়াই সম্মান 
পাইয়।৷ থাকেন তাহার লেখার দায়ত্বহীন কল্পনার আবচার আম সহ্য করিতে 
পার না। ধর্ম ও নীতিশাস্তের অনুরোধে মানুষের প্রাণকে ছোট কারয়। 
দেখিতে হইবে--লারীর জাঁবনের যেটা সবচেয়ে বড় দ্রযাজেড তাহাকেই 
একট। কুতাঁসত কলক্করূপে প্রকাশ কারতে হইবে ইহাতে কাঁবপ্রাণের মহত্ব 
বা কাবকম্পনার গৌরব কোথায় 2 € জাীবনদর্শনে শরৎচন্দ্র ) শরৎচন্দ্র তার 
জীবন-আভজ্ঞত। থেকে বৃঝোছলেন যে, পুর্ষশাসিত সমাজে অকারণে অথব। 
নিতান্ত তুচ্ছ কারণে নারণর কলক্ক প্রচারিত হয় । সেজন্য সেই কলক্কে তান 
বিশ্বাস করতেন না। তান বলেছেন,নারীর কলঙ্কে আবম্বাস কাঁরয়া 
সংসারে বরণ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগ্ী হওয়ায় লাভ 
নাই ।” /ত্রীকান্ত ১ম) । অন্বদা 'দাদর মত অনেক নারীই আসলে মোটেই 
কলাঞ্কনী নয়, কিন্তু চিরকাল তার। দুরপনেয় কলছ্কের বোঝ মাথায় বয়ে 
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চলে। যেখানে নার সত্যই কলাঁঞ্কত হয় সেখানেই সেই কলঙ্কের জন্য 
দায়ী নারীমাংসলোলুপ প্রতারক পৃর্ষ সমাজ | জ্ঞানদ৷ ( বামুনের মেয়ে ) 
সাবিঘরী-কমললতার মত কত সরল ও অনুগত মেয়ে পুরুষের সর্বগ্রাসী লালসার 
কাছে আত্মসমর্পণ করে চিরকলঙ্কের টক কপালে নিয়ে সমাজ থেকে বিল্াধর 
অন্ধকারে 'ছটকে পড়েছে। নারীর এই ধরনের কলঙ্ককে শরৎচন্দ্র কলচ্ক 
বলে বিশ্বাস করেনান | সমাজের যে নতিবোধ ও ধর্মবোধের দাত্টতে নারার 
এই ধরনের দুর্ভাগ্য কলঙ্করূপে প্রাতিভাত হয় সেই নশীতবোধ ও ধর্মবোধ 
সম্ষন্ধেই তান প্রশ্ন ও প্রাতবাদ তুলেছেন । নশীতবোধ তো পারবর্তনীয়, 
«আজ যেট। নখগতি, ভালমন্দের যে মাপকাঠি দিয়ে তাকে বিচার করা হচ্ছে কাল 
যে সে বদলে যাবে না তাই বা কে জানে ?, (প্রোসডেন্সি কলেজের সাহিত্য- 
সভায় ভাষণ )। 

। নারা সম্পর্কে শরংচন্দ্রের সবচেয়ে বিপ্রবাত্ক বন্তব্য হল এই যে তিনি 
সতীত্ব অপেক্ষা পাঁরপূর্ণ মনৃষ্ত্বকে শ্রেম্ঠতর বলোছলেন || “পারপূর্ণ মনৃষ্য্থ 
সতাঁত্বের চেয়ে বড়, এই কথাটা একাদন আম বলেছিলাম ।**'সতীত্বের ধারণা 
চিরাদন এক নয় । পূর্বেও ছিল ন। পরেও হয়ত একাঁদন থাকবে না । একানষ্ঠ 
প্রেম ও সতীত্ব ষে ঠিক একই বস্তু নয়, একথ। সাহতোর মধ্যেও বাঁদ হ্ছান ন। 
পায় ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায় 2 (সাহত্যে আর্ট ও দৃনর্ীত ) 
হন্দ্বসমাজে নারীর্‌ পুনার্ববাহ স্বীকৃত নয় বলে শান্তে সমাজে ও সাহিতো 
নীরীর সতপত্বকেই তার শ্রেঘ্ত ধর্মরূপে ঘোষণা করা হয়েছে । শরৎচল্দুই 
বোধহয় সর্বপ্রথম নারীর সব অবস্থাতেই তার সতীত্বই একমাত অত্যাজা ধর্ম 
কিন সে সম্বন্ধে তার সংশয় ও বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন 1: অভয়া, 
কিরণময়ী ও কমলের মধ্য দিয়ে এই দৃঃসাহাসক সমাজাবপ্লবের মতবাদই ব্যন্ত 
করেছেন । অভয়। এক জায়গায় বলেছে : 'একাদন আমাকে দিয়ে বিয়ের 
মন্ বলিয়ে নেওয়া হয়োছল-_সেই বাঁলয়ে নেওয়াটাই কি আমার জবনে 
একমাত্ত সত্য আর সমন্তই একেবারেই মিথ্যা ) এত বড় অন্যায় এত বড় 
নিষ্ঠুর অত্যাচার, কিছুই একেবারে আমার পক্ষে একেবারে কিছু নাট আর 
আমার পরীত্বের আধকার নেই আমার মা হবার আধকার নেই_ সমাজ সংসার 
আনন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমান্ত আঁধকার নেই? একজন নির্দয় 
মিথ্যাবাদী কদাচারা স্বামী বিনাদোষে তার ল্ুকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি 
তার সমন্ত নারাত্ব ব্যর্থ পঙ্গু হওয়া চাই? এই জনোই কি ভগবান মেয়েমানুষ 
গড়ে তাকে পৃথবীতে পাঠিয়োছলেন ?' (শ্রীকান্ত ২য়) 

নাষদ্ধ নারাঁচিরির অঞ্ষনে শরংচল্দের আগ্রহ বোশ ছিল বটে কিন্তু তার 
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কোনে গোৌড়াঁম কিংবা একপেশে মনোভাব ছিল না। তাই তার সাছিতো 
বিদ্রোহের আগ্মিধ্বজাবাহী নারচারিত্রের পাশে সনাতন-আদর্শসর্যস্ব নারণীকে 
দেখতে পাই। সংসারের সামানার মধ্যে ষে নারী সৃখেুঃখে কাজেকর্মে 
এবং সহজ দেনাপাওনার মধ্য দিয়ে নিতানোমান্তক জখবনযাপন করে, এবং ষে 
নারী সংসারচ্যুত ও সমাজত্ান্ত, অপমানে লাঞ্থনায় বেদনায় অশ্রুজলে গড়া 
কলাঞ্ষিত বিষাদের প্রাতমূর্তি-_উভয়কেই [তান সমান সহানুভূতির সঙ্গে অঞ্কন 
করেছেন । নীরব কক্টভোগকে কেউ জাবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করেছে, 
আনর্বাণ দহনন্বালায় কেউ অহরহ দগ্ধ হয়েছে অপমান অত্যাচারের 'ববৃদ্ধে 
কেউ বঙ্জ্ৰাগ্রীশখার তেজ নিয়ে দাঁড়য়েছে । এরা সকলেই এসে ভিড় করেছে 
শরৎ-সাহতোর আঁঙনায় । বিচিন্ররাপণণ নারীকে সেখানে দেখলাম- কন্য। 
প্রেয়সী জায়। জনন? ভর্তৃহীন। স্বাধীনভর্তৃক! বারবধ্‌ ইত্যাঁদ | সকলের প্রাতিই 
লেখকের সমান কৌতৃহল সমান আকর্ষণ সমান দরদ । 

শরং-সাহিত্যে যে নারণচরিন্গুলি দেখতে পাওয়৷ যায় সেগুলিকে কয়েকটি 
শ্রেণীতে বিভন্ত করা যায়। প্রথম আলোচন।৷ করা যেতে পারে সেই শ্রেণীর 
নারীদের নিয়ে যারা সমাজের চিরাচারত আদর্শ ধ্রুব বিশ্বাসে অণকড়ে ধরে আছে । 
বরাজ অব্বদ। দিদি সুরবাল। ম্বণাল প্রভাত চারন্রুকে এই শ্রেণীতুত্ত করা চলে । 
এর পাতিব্রতাকেই পরম ধর্মরূপে গ্রহণ করেছে, স্বামী এদের কাছে জীবনের 
অংশীদার নয়, আরাধ্য দেবতা ; এদের সৃখ-দৃঃখ, বাসনা-কামনা সবাঁকছু স্বামীর 
সেবায় ও পাঁরবারের কল্যাণে উৎসগর্ণকৃত, কিছু কর! নয় হওয়ার লক্ষোই এদের 
জাঁবন নিবেদিত । শরৎচন্দ্র বঙ্কমচন্দ্রকে অনেক জায়গায় সমালোচনা করেছেন 
কন এই সব চারন্রচিত্রণে 'তাঁনও প্রচালত সমাজননীতি রক্ষা করে চলেছেন । 
সামান্য ভুলের জন্য বিরাজকে ষে প্রায়শ্চিত্ত করতে হল ত। শৈবাঁলনার 
প্রায়শ্চত্ত অপেক্ষা কম কঠোর নয় । উপন্যাসের শেষাঁদকে ভূবনমোহনী 
গবরাজের যে ভয়াবহ পাঁরণাত ঘটেছে তাতে উৎকট নৌতকতাজনিত অমানুষিক 
শান্তর চিন্রই ফুটে উঠেছে । অন্বদাদাদর জীবনও আত্মীবললোপা স্বামী-ভান্তর 
মহিমায় প্রদীপ্ত কিন্তু পাষও্ড নারাঘাতী স্বামীর জন্য তার সর্বত্যাগী ভালোবাসার 
মূল্য কোথায় এ প্রশ্ন মনের মধ্যে দেখ। দেয় । নারী ষে কতখানি সহনশীল। 
ক্ষমাপরায়ণ ও পাঁতন্রত। হতে পারে তার দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্র অন্বদ। চারম্নের মধ্যে 
দোথয়েছেন। অথচ সমাজের চোখে সে কুলত্যাগন? ভ্রম্ট। নারণ ছাড়। আর 
নু নয়। সমাজের বিচার কতখানি ভ্রান্ত, সতন-অসতর ধারণা কতখানি 
অসংগত তা এই চীরন্ত্র-চন্ত্ণের মধ্য দিয়ে স্পম্ট হয়ে উঠেছে। সূরবালা 
চীরন্রটির মধ্যে সহজ বিশ্বাসের অটল শান্ত, এঁকান্তক স্বামখ-ভান্তর আবচল 


৪০৮ শরৎ-সম্পুট 


আত্মতৃণ্তি এবং তর্কাতশত নিষ্ঠার এক পরম শান্ত ফুটে উঠেছে । চারঘহান 
উপন্যাসে স্তবলন্ত আঁগ্মাশখারাপিণী কিরণময়ীর পাশে চিরস্বীকৃত নীত ও 
আদর্শের বেদীতে নিবেদিতা সরবালাকে কিভাবে শরৎচন্দ্র এতথানি আকর্ষণীয় 
চার্রূপে গড়ে তুললেন তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। (ণৃহদাহের মৃবণালের 
চিত্তে মাহম সম্পর্কে শুধু কেবল নির্দোষ প্লেহের ভাবই ছিল, না, তার হাস্য- 
পারহাসের গভীরে কোনে। অবদমিত কামনার আঁন্তত্ব ছিল__তা৷ উপন্যাসে 
স্প্ট হয়নি । কিন্তু সেও বাঙালগ ঘরের আঁধকাংশ মেয়ের মতই পারবারের 
প্রয়োজনে নিজেকে লুপ্ত করে দিয়েছে । তাই তার কোনো৷ আশ নেই চাওয়া 
নেই দাঁব নেই। স্বামী তার কাছে রন্তমাংসের মানুষ নয়, ভাবের বিগ্রহ । 
তাই বৃদ্ধ স্বামীতে তার ক্ষোভ নেই, স্বামীর মৃত্যুতে ব্যান্তগত অভাববোধের 
তীন্রতা নেই। সে শৃধু সংসারের কাঞ্জে গুরুজনের সেবায় এবং দৈনন্দিন 
কর্তব্পালনে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে । এই চ'রিন্রটির প্রাত লেখকের 
যেন একটু বোশ পক্ষপাতিত্ব রয়েছে । গৃহদাহ উপন্যাসে সে যেন একখণ্ড 
দক্ষিণা বাতাসের মত বিষাদের জমাট তুষারম্ুপকে বারে বারে বিগঁলিত করে 
ফেলেছে ।) স্বামী গল্পের সৌদামিনগও অনেকটা রাজের মত, অর্থাৎ 
সামায়ক মানাঁসক বিশ্রান্তর পর এখানেও সতীধর্মের সোচ্চার ঘোষণা । তবে 
বিরাজের গৃহত্যাগের মূলে ছিল স্বামীর প্রাতি সামায়ক আভিমান, পরপুরৃষের 
প্রীতি আসান্ত নয় ; কিন্তু সৌদামনী তার প্রণয় নরেনকে বিবাহের পর্বে ভালো- 
বাসত এবং বিবাহের পরেও তাকে ভূলতে পারোন । হঠাৎ ভাবে নরেন 
তার কাছে নরেনদাদ। হয়ে পড়ল এবং যে স্বামীকে কোনোদন সে ভালোবাসে 
নি তার প্রেমে মাতোয়ার৷ হয়ে উঠল ত৷ সতাই রহসোর বিষয় ! এখানে লেখক 
অনিবার্ষ মনন্তাত্বক পাঁরণাঁতি উপেক্ষা করে সতাঁধর্মের প্রশান্ত রচনাকেই মৃধ্য 
করে ন। বল৷ বাছলা, এর ফলে গল্পের শল্পগত ভ্রুট প্রকট হয়ে 
1 
পক দ্বিতীয় আর-একশ্রেণীর নারাঁচারত্রের আলোচন। এবার 
করব । একান্ববতর্ঈ পারিবারিক জাঁবনে প্লেহ ও বাৎসলা অবলম্বনে যে রস 
ও মাধূর্ষের সৃষ্টি হয় তারই একান্ত প্রীতপ্রদ চন্্ পাওয়া যায় কয়েকটি নারণ- 
চিপে । রামের সূমাঁতর নারায়ণী, বন্দর ছেলের বিন্দু, মেজাঁদদির হেমাঙ্গনণ 
প্রভৃতি চারন্লের কথা এ প্রসঙ্গে মনে আসবে | পাঁরবারক যেসব সম্পর্কের 
মধ্যে ক্লেহবাধসল্যের' ধার! স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত শরৎচন্দ্র সেগ্ালর দিকে 
আগ্রহ বোধ করেনান, 'কন্ু যেসব চাঁরনের মধ্যে ক্লেহবাংসল্যের ধার৷ অপ্রত্যাশিত 
সেইসব চ্ছলেই প্লেহ-বাৎসল্যের উৎস আঁবক্কার করে পাঠকচিত্তের চমৎকৃত 


শরৎ-সাহত্যে নারশ ৪০৯ 


আনন্দ বধান করেছেন । মাতৃহশীন দেবরের প্রাত নারায়ণীর যে অপরিমিত 
প্নেহ প্রকাশ পেয়েছে তা সচরাচর চোখে পড়ে না। নারায়ণীর স্বামী পুর 
এবং মা থাকা সত্ত্বেও তার অন্তরের সবটুকু প্লেহই এই দুর্দান্ত ও সকলের 
তিরস্কৃত বালকটির উপর উপচে পড়েছে । এই স্লেহবীন্ত মানাবক করুলার 
সঙ্গে মাশ্রত হওয়ার ফলে এতে এক দূলভ মাহমার আরোপ হয়েছে । অমূল্যর 
প্রত 'বন্দুর যে প্লেহ তা আপন সন্তানের প্রাত মায়ের জোবিক স্লেহবৃত্ত নয়, তা 
জায়ের সন্তানের প্রাত সচরাচর অদৃষ্ট প্রবল বাৎসল্য-__ষ। আমাদের চমৎকৃত 
কৌতৃহল উদ্দখপ্ত করে রাখে । বিন্দুর আভমান ক্রোধ কলহ অসাহফ্ণ আচরণ 
_-সবই অপরের গর্ভজাত সন্তানকে কেন্দ্র করে, সেজন্য তার সংষমহণীন 
অধৈর্ধ, মান্রাতারন্ত্ আতিশষ্য ও বসদ্ৃশ কথা ও আচরণ-_-সবাঁকছই আমর। 
কৌতৃহলরসাসন্ত অনুকূল দৃষ্টি 'দয়ে প্রত্যক্ষ কার । পল্লীগমাজের মধ্যে 
আপন পুনের প্রাতপক্ষ রমেশের প্রাত বশ্বেশ্বরীর অপার গ্লেহ স্বাভাঁবক জৈব 
বাত্তর উপরে এক উদার ও 'নার্বশেষ মাতৃত্বের মাহমায় চারন্রটিকে ভূষিত 
করেছে । মেজাদাদ গল্পে বহু প্লেহের পান্র থাকা সত্তেও এক অভাগা কাঙাল 
ছেলে কেন্টর জন্য তার হৃদয়ের উৎস থেকে সবটুকু প্নেহই বার্ধত হয়েছে । 
তার করৃণামাশ্রত বাধাবজয়শ প্লেহ এবং কেন্টর নীরব প্রকাশ, ভীরু মনের 
প্রবল আকর্ষণ লেখক কয়েকটি তুচ্ছ ঘটনা, বিষম আচরণ ও মৌন আভব্যান্তর 
মধ্য দরে একান্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছেন । 


গরৎ-লাহতোর-্ঞ্ক্চীয় আর-এক শ্রেণীর নারশচারন্রের কথা এবার 
আলোচন। কর৷ যেতে পারে । এরা নাগারক সমাজের আধৃনিকা, ব্যা্তত্বময়ী 
ও স্বাতল্ত্যবাদনন নারী । এদের বাকো ও আচরণে একটা অকুণ্ঠিত ও 
অনাড়ম্ট ভাঙ্গ দৃশামান, এদের বুদ্ধি ও চিন্তা কোনে সামাঁজক শাসনের কাছে 
নাতস্বীকার করে না, এবং এদের হৃদয়বৃত্তর স্পন্ট ও সাহাঁসক প্রকাশ দৃক্ষি 
আকর্ষণ করে । ললিতা বিজয়। সরোজন* বন্দনা ভারত+ প্রভাতি চিনের 
কথা এ প্রসঙ্গে মনে আসবে | এদের প্রণাঁয়নখরূপেই আমরা দেখোছ । এদের 
মধো ললিতা ও 'বিজয়ার প্রণয় রোমান্সের বিচ রঙে রাত হয়ে 'প্লগ্কধ 
কমোঁডর রসে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে । লাঁলতার দা'রদ্রা ও পরানর্ভরতার 
জন্য তার ভালোবাসা নীরব, অন্তর্বখীন ও সামায়ক বিষাদের ছায়ায় একট 
মলিন । কিন্তু বিজয়। নিজেই সম্পান্তর আধকারণী, সেজন্য তার ভালোবাসাও 
কিছুট। প্রকাশ্য ও ভ্রক্ষেপহীন। তবে শরৎচন্দ্র তার চাঁরনেও বাণ্ডালী- 
নারীসুলভ লচ্জা, কম্পমান আশানরাশার ভ্বন্ব, অকারণ আভমান ও গোপন 
বেদন। সন্টার করেছেন । বিজয়া অসাধারণ শাস্তমান, রাসাবহারশর কাছে 


৪১০ শরৎ-সম্পুট 


অপরাজিত৷ কিন্তু পণশরের কাছে সে পরাঁজতা, এবং এই পরাজয়ের মধ্যেই 
তার সকল সৌন্দর্য ও মাধূর্য নাহত । কঠোর বান্তত্বের সঙ্গে কোমল নারাত্বের 
এই সুষম মিশ্রণের ফলেই চরিত্রটি এত আকর্ষণীয় হয়েছে । সরোজিনীও 
রোমাশ্টিক প্রণাঁয়নী, কিন্তু সতাীশের সঙ্গে তার ভালোবাসার সম্বন্কটি তেমন 
গুরুত্ব ও বিস্তার লাভ করোন । সরোজনশর মত বন্দনাও ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের 
অন্তর্তৃন্ত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার উৎকট সাহেবিয়ানার পারবর্তন হয়েছে । তবে 
শুধু কেবল বাহ্য কথা ও আচরণে তার ব্যান্তত্বময় ও আত্মানর্ভরশীল সন্ত 
যতখানি প্রকাশ পেয়েছে তার অন্তরসত্তার স্বতঃস্ফূর্ত ও গাঢ় অনৃভাতি ততথাঁন 
প্রকাশ পায়নি । তার প্রণয়ের পান্র অস্পন্ট ও সতত পাঁরবর্তনশীল । সেজন্য 
চারন্রটি পাঠকের মনে কোনো স্থায়শ রস সৃষ্টি করতে পারে না । ভারতী 
বিজাতীয় খ্রীষ্টান সমাজের মেয়ে হওয়া সত্তেও প্লেহে প্রেমে সেবায় সাহফুতায় 
শরৎচন্দ্র তাকে বাঙাল? ঘরের চিরপারচিত৷ মেয়ে দূপে সৃষ্টি করে তুলেছেন । 
অপূর্বর মত ভীরু দুর্বল অপটু ও পরানর্ভরশীল একট চারের প্রতি তার 
সামাহাঁন ও অপুরস্কৃত প্রেমের মাঁহমায় সে মহায়সী হয়ে উঠেছে । কিন্ত 
শৃধু কেবল সযত্র, শৃভৈষাঁ প্রেমের মধ্যেই তার চারন্র নঃশেষ হয়ে যায় নি, 
রাজনোতিক মন্ত-সংগ্রামে তার যোগদান এবং নিজের স্বাধীন মতবাদ প্রকাশের 
বলিম্ঠতার মধ্য দিয়ে তার চাঁরন্রের সক্রিয় স্বাবলম্বী ব্যান্তত্বের পারচয় পাওয়া 
যায়। ঠা বপ্রবের আগ্রবাহ নায়কা বটে, কিন্তু তার চাঁরঘের সবাঙ্গীণ 
রেখা যায় নি। নায়ক হয়েও সে যেন একটু নেপথ্যবার্তনগ। তার 
ও জপ সম্ভাবন। গ্রব্মধ্যে পূর্ণ হয়ান । 

চন্দ্রের বিশিষ্ট নারাচরিন্রগুলর আলোচন। এবার আমর। করব । 
নারীচারন্রের চতুর্থ শ্রেণীতে আমর। সেইসব প্রাসন্ধ চরিত্রের আলোচন। 
করব যার! নাষদ্ধ ভালোবাসার বেদনা ও অভিশাপ ণিয়ে আমাদের সম্মুখে 
উপস্থিত হয়েছে । এদের চারন্রচন্ণেই শরংচল্দ্র তার সবটুকু সহানৃভূতি 
উদ্জাড় করে 'দিয়েছেন এবং তার সাহত্যাশল্পের শ্রেচ্ঠতার পারচয় দিয়েছেন । 
ভালোবাসা কোথাও কোথাও সমাজের চোখে নাষদ্ধ হতে পারে, 'কন্তু তার 
মাধুর্য শান্ত ও মহিমা কখনে। ছোটে হবার নয় । নরনারর ভালোবাসার 
প্রীত সমাজের হাদয়হণীন আবচারের বিরৃদ্ধে তান অনেক জায়গায় প্রাতবাদ 
জানিয়েছেন । এক জায়গায় তিনি বলেছেন, “সমাজ িনিসটাকে আম মানি, 
কিন্তু দেবত। বলে মাননে । বহনের পৃঞ্জশভূত, নরনারর বছ মিথ্যা, বছ 
কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিলে আছে । মানুষের খাওয়া- 
পরা-থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সতর্ক নয় । কিন্তু এর একান্ত নর্দয়মূর্ত 
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দেখ দেয় কেবল নরনারীর ভালবাসার বেলায় । সামাঁজক উৎপগড়ন সবচেয়ে 
সইতে হয় এইখানে--.পৃর্ুষের তত মৃশাকল নয়, তার ফাঁকি দেবার রাষ্ত। খোলা 
আছে, কিন্তু কোন স্তেই যার 'নক্কীতর পথ নেই সে শৃধূ নারী ।' ( সাহত্যে 
আর্ট ও দৃনাঁতি ) শরৎ-সাহত্যে নারীর এই তথাকাথত 'াঁষদ্ধ ভালোবাসা 
কয়েকটি শ্রেণীতে বিভন্ত কর! যায়। যেমন বিধবার ভালোবাসা, বিবাহিতা 
নারীর অন্য পুরুষের প্রাতি ভালোবাসা, এবং পাঁততার ভালোবাস । আজ 
বিধবার ভালোবাস! সমাজের মধ্যে কোনো বড় সমস্যা নয়, কিন্বু শরংচন্দ্রের 
সময়ে এই ভালোবাস। 'নাষদ্ধ ছিল-__আইনের দক 'দয়ে নাষন্ধ নয়, কিন্ত 
দেশাচারের দক দিয়ে নাষদ্ধ । বাঁঞ্কমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ ও কৃফকান্তের উইল এবং 
রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি শরংচন্দ্রের মনের উপর গভার প্রভাব বিস্তার 
করোছল । বাঁঞ্কমচন্দ্র সমাজনশীতির দিক দিয়ে বিধবার ভালোবাসার সমস্যাটি 
দেখেছিলেন, সেজন্য সেই ভালোবাসায় বেদনা অপেক্ষা তার নশীতিন্্রত্টতাই 
1তানি বড় করে দেখেছেন । রবাল্দ্ুনাথ বিনোদনশর ভালোবাসার মধ্যে নখীতি- 
দ্বনর্শীতর প্রশ্নটি দেখেন নি, ব্যান্তমনন্তত্তের বিশ্লেষণেই ভিন তার লেখনপকে 
নয়োজত রেখেছেন । কিন্তু শরংচন্দ্রু সেই ভালোবাসার বেদনা, সৌন্দর্য ও 
মাধুর্য অপূর্ব শিল্পরসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন এবং যে সমাজ ও দেশাচার এই 
ভালোবাসা স্বীকার করে না তার 'ববৃদ্ধে সৃতপক্ষ প্রাতবাদ জানিয়েছেন । 
[তান বিধবার বিবাহ দিয়ে এই ভালোবাসার সহজ সমাধান করতে চানান। 
তান সমাজ-সংস্কারক নন, শিল্প ; শিজ্পৰর কাজ কোনে। নিশ্চিন্ত সমাধান 
ঘটানে। নয়, সেই সমাধানের ঈদকে বিচলিত পাঠকের মনকে উদৃবৃদ্ধ করে 
দেওয়া । সেই কাজই শরৎচন্দ্র করেছেন । তার বিধবা নাঁয়কারা সচেতন 
সংস্কার ও অবচেতন হৃদয়ের দূর্বশ প্রেমের দ্বন্বে অসহায়ভাবে পাঁড়ত । 
মাধবণ, রমা, সাবন্রশ, রাজলম্মী_ সকলেই এই দ্বন্দে জঞ্জীরত । এই দ্বন্দের 
স্বালা, অবসাদ; শূন্যতা ও অশ্রুর মন্দাকিনীধারা শরত-সাহিত্যে অমরত্ব লাভ 
করেছে । বিবাহিতা নারীর অন্য পুরুষে আসীন্তর চিত অচলা, অভয়া, 
1িরণময়ী প্রভীতি চারতরের মধ্যে পারস্ফুট হয়েছে । অভয়া ও কিরণময়ার কথা 
পরে আলোচন। করা হবে । এখানে অচলার কথাই শুধু আলোচন। কর৷ যাক 
অচলার মুখে কোনে তাঁত্বক বতর্ক কিংবা কোনে। মননশীল প্রাতবাদ আমরা 
শুনিনি । দ্ুই বিপরাতম্খী হাদয়বাত্তর প্রচ আকর্ষণবকর্ষণে তার চীরন্ত ষে 
আ'নবার্ষ ট্রাজোডর পারণামের 'দকে অগ্রসর হয়েছে তারই স্ম্ঘতম  বল্লেষণ 
এই উপন্যাসে পাই । অচলার চারন্রচন্রণে শরৎচল্্ নোৌতকতার প্রশ্থাট গোঁণ 
রেখেছেন ; মৃখ্য করে তুলেছেন মানৃষের হৃদয়বাত্তর আনবার, অলঙ্থয ক্রিয়া- 
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কলাপ। শরৎচন্দ্র পাঁততার ভাল্যেবাসার চিন্র আকবার সময় দু'টি বন্তব্য তৃলে 
ধরেছেন । পাতিতা হলেও ষে ভালোবাসার পরশমাঁণ? পরশে অন্তর সোনা 
হয়ে যেতে পারে তার চিন্র পাই আধারে আলোর বিজলী ও দেবদাসের চগ্ু- 
মৃখীর মধ্যে । এই দুটি উপন্যাসই গোড়ার দিকে লেখা বলে বিজলী ও 
চল্দ্রমুখীর চারন্র একটু বোশ রকমের আদর্শায়ত হয়ে পড়েছে । পাঁতিতা- 
জীবনের কামনাপাঁঞ্কল রূপ এদের মধো দেখ। যায় না, কামগন্ধহীন নিকাঁষিত 
হেমসদৃশ প্রেমের দর্শীপ্ততে তাদের চাঁরত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । শরৎ-সাহতে] 
আর-এক শ্রেণীর তথাকাথিত পতিতা-চারঘধ আছে যারা পাঁততাবাত্ত অবলম্বন 
করোনি, কিন্তু সমাজের চোখে তার পাঁতিতা। ছাড়া আর কনুই নয় । এর হল 
সাবিন্রী, ষোড়শ, রাজলক্ষ্ণ, কমললতা ইত্যাঁদ । এর! হয়তো জবনে বিশেষ 
ীবশেষ বুত্ত অবলম্বন করেছে ; যেমন, সাবিত্রশ মেসের ঝি, ষোড়শী মন্দিরের 
ভৈরব, রাজলম্ষ্মী মোহিনশ বাঈজশী এবং কমললতা নিবোদতা৷ বৈফবণী । 
শরৎচন্দ্র দেখালেন, এদের বিচারে সমাজ কতখানি ভ্রান্ত, অন্ধ ও হৃদয়হশীন । 
এরা কেউ কেউ পৃর্ুষের বিকৃত কামনার শকার হয়ে পাঁততার কলাঞ্কিত 
আখ্যা লাভ করেছে, ষেমন সাবিন্রী ও কমললত। ; কেউ ধর্মের সেবায় আত্ম- 
নিয়োগ করেও কলঙ্ক থেকে মুস্ত নয়, যেমন ষোড়শণ ; এবং কেউ বা নিরৃপায় 
হয়ে পাঁততার মনোরঞ্জন বৃত্ত গ্রহণ করেছে, যেমন রাহ্রলঙ্ষঘণ । আসলে 
পাঁততার কলগ্ক এদের কপালে লেপে দেওয়া একটা বাহ্য চহ মানত, মনের 
গভশরে এর কোনে অন্তিত্ব নেই | এদের সমস্যা অন্যত্র । সমাজের দেওয়া 
কলঞ্কের বোঝ। বয়ে বেড়াবার আগে তার যে সামাজিক অবস্থায় জবন 
যাপন করত তার বিশ্বাস, সংস্কার, বেদন। ও যল্পণাই তাদের মনকে আধকার 
করে থাকে । সেই সমাজবশ্য নারাসত্তার সঙ্গে শান্ত প্রেমের আবেগে 
আলোড়িত নারাঁসত্তার অন্তহীন দ্বন্দের দপই এদের মধো দেখা গেছে । এই 
দ্বন্ধ বিধবা সাবঘীর সঙ্গে প্রণয়িনী সাবিতর, বিধবা ও মৃতা রাজলক্ষ্যীর সঙ্গে 
প্রেমার্কাক্ষণা রাজলক্ষ্মীর, ভৈরবী যোড়শগর সঙ্গে বণ্চিতা পত্বশ অলকার। 
শরংচন্দ্রের পণম শ্রেণীর নারচারঘের মধ্যেও সমাজানাষদ্ধ প্রেমের অব- 
তারণ। দেখতে পাই । কিন্বু এখানে প্রেমের নীরব বেদনা, নির্বাক অন্তন্বন্ ও 
ক্ুন্দিত পাঁরণাঁত নয়__ প্রেমের দুর্জয় আত্মঘোষণা, যুন্তানীশত ঝলসান ও 
প্রীতবাদমান্ত্ত প্রাতষ্ঠাই দেখতে পাই । অভয়া, িরণময়শ, কমল-_এরা এক- 
একটি খাপখোলা তলোয়ার, যেন গার্জয়ে-ওঠা৷ এক-একটি আগুনের চাবুক । 
এরা সকলেই 'বিবাহছিত৷ নার, 'কন্ধু ইবসেন ও বানাডশ-এর নাঁয়কাদের 
মতই এরা বিবাহের অন্তান্নাহত ফাক, অসংগাঁত ও আঁবচারের বিরুদ্ধে প্রাত- 
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বাদে মুখর | এদের মধ্যে অভয়া ও করণময়শ বিড়মিত বিবাহিত জীবনের 
তন্ত ব্যর্থতা থেকেই বিদ্রোহের তীক্ষ ভাষা লাভ করেছে । অভয় তার 
বগ্িত নারশজপবনে রোহণীকে অবধলযুন করে ভালোবাসার স্বপ্ললোক রচনা 
করেছে । কিন্বু তবুও স্তীর কর্তব্য পালন করতে সে চেষ্টা করেছে। কন 
তার সেই চেঞ্টাও ব্যর্থ হল যখন 'নর্দ় অত্যাচার সহ্য করে সে তার নরপশূ 
স্বামীর দ্বারা বিতাড়ত হল । তখনই সে পুনরায় রোহণীদার কাছে ফিরে 
এল এবং অবশেষে তাকেই তার বার্থ স্বামরূপে গ্রহণ করল। বিবাহের 
কতকগুলে। প্রাণহীন মল্ম দিয়ে ফাকিভর| পাওয়ার চেয়ে হাদয়ের ভালোবাসার 
সঞ্জশবনণ মল্গ দিয়ে হৃদয়ানংড়ানো। পাওয়। যে অনেক বড়, অভয়া-চারত্রের 
মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র তা দৌথয়েছেন । কিরণময়ী চারন্রের গভীরতা ও বিস্ত্ীত 
অনেক বোশ । আমার মতে, কিরণময়শ শরৎসাহিত্যের সবশ্রেষ্ত নায়কা । সে 
অসামান্য সুন্দরী । বাঁছ্কমচন্দের রোহণী ও জেবউন্লিসার মত তার রূপের 
আগুন অপ্রাতহতভাবে আকর্ষণ করে এবং আনবার্ষভাবে দগ্ধ করে। তার 
অতৃপ্ধ কামনার আগ্রাসী ক্ষুধা অবশেষে অকৃত্রিম প্রেমের অম্বতধারায় শান্ত 
হল। জ্ঞানবন্তা। ও মননশশীলতার 'দক দিয়েও তার সঙ্গে অপর কোনে। 
নায়কার তুলন৷ হয় না। প্রকৃতপক্ষে হৃদয় ও মননের এরূপ বিস্ময়কর 
মশ্রণ শরং-সাহত্যে দুর্লভ । সে প্রীত মুহূর্তে যেমন অপারজ্ঞাত রহস্যের 
[দকে আমাদের সম্মোহত চিত্তকে আকর্ষণ করে, তেমন আঁচান্তুত কোনে 
তত্বের প্রতি আমাদের উদ্ধীপ্ত বুদ্ধিকে কৌতুহলী করে রাখে । কমলের 
বদ্রোহ সবচেয়ে জোরালো, সবচেয়ে ধারালো, সবচেয়ে শীসালো । তবে সে 
ষেন তর্কণবতর্কের একটি শৃঙ্ষ অরণিকাম্ত, বেদনা ও আকুতির স্পর্শে সবুজ 
কোনে প্রাণসপন্দনময়শী লতা নয়। বছদিন ধরে শরচন্দ্রকে নারাঁজীবনের 
যেসব প্রশ্ন ও সমস্য। ক্ষু্ধ ও পাঁড়ত করেছে সেগুলি কমলের মুখে শাঁণত 
যান্ত ও তর্কের আকারে প্রকাশ পেয়েছে । এ চারব্রস্ষ্টতে শরংচন্দের 
শিল্পসন্তা থেকে তাক সত্তাই বড় হয়ে উঠেছে । 


শরতচন্দ্রের রাজনীতি-চিন্ত 
দেবদাস জোয়ারদার 


পরাধশীন ভারতবর্ষের বড়ো বাঙাল সাহতিকদের মধ্যে শুধুমাত শরৎচন্দু 
ও নজবরুলেরই স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। নজরুল যে 
কারার লৌহকপাট ভেঙে লোপাট করতে চান, সেই কারা সের কারা ? শৃধূ 
ক 'বদেশী শাসনের 2 না, ধনতা?ল্লক সমাজব্যবস্থার অত্যাচারের কারাও ? 
এই প্রশ্নের উত্তর আমর! সে যুগের কোনে সাহাত্যিকের কাছ থেকেই বোধহয় 
দ্বার্থহীন ভাষায় পাই নি। তবু যেসব বাঙালী সাহাত্যকের রচনায় এই 
প্রশ্নের উত্তরের একটা আভাস ফুটে উঠাছল, তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শরৎচন্দু 
একজন । 

গ্রামের গফুর জোলাকে সামন্ততাল্ল্িক প্রতৃদের কারা থেকে ফুলবেড়ের 
পাটকলের পুীজপাত প্রত্বদের আরেকটি নতুন কারায় বাধ্য হয়ে এসে প্রবেশ 
হয় । এ ষেন জ্বলস্ত কড়াই থেকে উনুনের মধ্যে এসে পড়ে যাওয়। ! কিভাবে 
গ্রামের কৃষক কারখানার শ্রামক হতে বাধা হচ্ছে, কিভাবে আমাদের সামন্ত- 
তান্দিক জাবনের কাঠামোতে ধনতন্দ্ের ধারা লাগছে-_এ বিষয়ে শরৎচন্দের 
শিজ্পীমন ইীতিহাস-চেতনার আলোয় উক্স্বল ছিল । তাই “মহেশ' নামক সেই 
আশ্চর্য গল্পে গফুরকে তিনি স্াদ্ট করতে পেরেছেন । যে ফাগুলালদের 
রবীন্দুনাথ “রন্তকরবা'র প্রতীকের আড়ালে দোখয়েছেন, সেই মন্ত্রদের নিয়ে 
আন্দোলনের কথা শরৎচন্দ্রই সাহত্যে সোজাসু্জ প্রথম বলেছেন । কল- 
কারখানার সংস্পর্শে এসে মন্ত্রদের “সৃখন্দুঃখের কারণগুলোও হয়ে দাড়িয়েছে 
জঁটিল- _জাবনযান্রার প্রণালগও গেছে বদলে, গীয়ের চাষাদের সঙ্গে ছবছ 
মেলে না । এ 'নয়ে আপশোস করা যেতে পারে, কিন্তু তবু ষাঁদ কেউ এদেরই 
নান। বিচিন্র ঘটন। নিয়ে গঞ্প লেখে ত৷ সাহত্য হবে না৷ কেন 2” শরংচন্দ্রের 
ণনজেরই কথ এগুলি । এগুলি কথার কথা নয়। তার নিজের বিশ্বাসে দখপ্ত 
এর প্রাতাট শব্দ | 

তার “পথের দাবা'তেই বাংলাসাহিত্যে প্রথম শ্রামক আন্দোলনের সুর 
বেজেছে । এই উপন্যাসের ভারত? অপূবকে শ্রামকদের ব্যারাকে নিয়ে যাচ্ছে। 
শ্রীমকদের আন্দোলনের মন্ত বড়ে। ধারালে৷ হাতয়ারটি সম্পর্কে ডান্তার 
ভারতাঁকে বলছে, 'ধর্মঘট বলে একটা বন্তু আছে। কিন্তু 'নিরূপদ্রব ধর্মঘট 
বলে কোথাও কিছু নেই । সংসারে কোনো ধর্মঘট কখনে। সফল হবে না, 
যতক্ষণ ন। পিছনে তার বাহুবল থাকে । শেষ পরণক্ষা। তাকেই দিতে হয়। 
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মালিক পক্ষ ধর্মঘট ভাঙার জন্য যখন হিংসার পথ নেয়, তখন নির্পদ্ুব 
ধর্মঘটের শান্তর ভ্তোকবাক্যে মনকে চোখ ঠারানো যায়, হাসল কর! যায় না৷ । 
শান্তর কথা সবচেয়ে বোশ বলে থাকে যারা পণুর মতে শীল্তমান, সেই 
পু ীজপাত প্রতৃর দলই । তাই শান্ত সম্পর্কে বতমোহ হয়ে ডান্তার ভারতকে 
বলছে, শান্ত! শান্ত! শান্ত! শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপাল৷ হয়ে 
গেছে । মানবের হাতে বাধা গোরু দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে মরলে মানবের শান্ত 
রদ্‌ হয় বটে, কিন্তু মন্তুরর। পু জপাত প্রভুদের হাতে বাধা গোবুর মতো৷ কেন 
পাড়িয়ে মরবে 2 মজজুরদের ছিড়ে ফেলতে হবে “সেই জখর্ণ দাঁড়টা ।, 
ইতিহাসের নিয়মে সেই দাঁড় আজ জীর্ঘ। তার সেই দাঁড় ছিড়ে ফেলতে 
গয়ে অশান্ত বাধে তে। বাধুক । রেন্গুনের ফয়ার ময়দানে সেই অবিস্মরণীয় 
শ্রীমকসভায় রামদাস তলওয়ারকর “পথের দাবখগ'তে বলেছে, “শৃধু একবার 
যাঁদ তোমাদের ঘুম ভাঙে, কেবল একটিবার মাত্র যাঁদ এই সত্য কথাট। বুঝতে 
পারো ষে তোমরাও মানুষ, তোমরা যত দৃঃখী,ষত দাঁরন্র, যত আঁশাক্ষতই হও 
তবুও মানুষ, তোমাদের মানুষের দাবী কোন অজুহাতে কেউ ঠোঁকয়ে রাখতে 
পারে না, তাহলে এই গোটা-কতক কারখানার মালক তোমাদের কাছে কতটুকু ? 
এই সত্য কি তোমরা বুঝবে না? এ ষে কেবল ধনীর 'ববৃদ্ধে দারদ্বের আত্ম- 
রক্ষার লড়াই ! এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, মতবাদ নেই- হিন্দ 
নেই, ম্বসলমান নেই, জৈন, শিখ, কোন কিছুই নেই, আছে শুধু ধনোননত্ত 
মালিক, তার অশেষ প্রবণ্চিত অত্তুত্ত শ্রামক (১৭ পারচ্ছেদ) । রামদাসের অন্তর 
থেকে যে সহজ-সরল ভাষায় আগুন-ধরানে। কথাগ্ল বেরিয়ে এসেছে, সেগুলি 
পড়তে পড়তে বারবার মনে পড়ে গোর্কর “মা” উপন্যাসের পাভেলের কথা। 
ডান্তারঃ রামদাস-_এরা একটি সত্য স্পন্ট বৃঝেছে স্বাধীনতা-সংগ্রামকে শ্রীমক- 
আন্দোলন থেকে 'বাচ্ছন্ন করে ভাবা যায় না। কেননা সাগ্রাজ্যবাদীবরোধণ 
স্বাধীনতা -সংগ্রাম ধনতন্দ্ের 'ভীত্তভীমতে আঘাত হানতে বাধ্য । ফয়ার 
ময়দানের সভাপ্রসঙ্গে আরেকটি কথ স্মরণ কার । এই সভায় বন্তৃতা দেওয়ার 
কথ। ছিল অপূর্বর। কিন্তু অপূব অনেক পাঁওতামূলক তথ্য ও তত্ব সংগ্রহ 
করে ষে বক্তৃতা মনে মনে সাঁজয়ে নিয়ে গেল, সভামণ্ডে দীঁড়য়ে সে সবটা 
ভূলে গেল। জনজাবনের সঙ্গে যোগ ছিল না বলেই এই অঘটনটি ঘটে- 
ছিল। শাক্ষত মধ্যাবত্ত মনে মাট ও নানুষের সঙ্গে ষোগের অভাবে অনেক 
সময়ই কোনে। ফল ফলে না। মধাাঁবত্ত জীবনের এই সীম। সম্পর্কে “পথের 
দাবী'র লেখক নিঃসন্দেহে অবাহত ছিলেন । তার প্রমাণ বক্তৃতামণ্টে অপ্বর 
এই শোচন?য় বার্থতা ৷ 


৪১৬ শরৎ-সম্পৃট 


রামদাসের শ্রীমকদের উদ্দেশ্যে বলা কথাগুঁলর 1টি বাক্য বিশেষভাবে 
মনে রাখার মতো-_'তোমরা-'****যত হও, তবুও মানুষ ।, শিক্ষ। 
সব সময় নিজেদের মানুষ ভাবতে শেখায় না। তাই তথাকাঁথতা শাক্ষতদের 
মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধারন্ত মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর অভাব নেই ॥ দেশের সব লোক 
প্রথম শাক্ষত হোক, তারপর মন্তর কথা ।--এ জাতায় আত্মপ্রতারণা করতে 
শরৎচন্দ্র নিজেও প্রস্তুত ছিলেন না। কৃষক-শ্রামকদের জাগয়ে তোলাই 
বড়ো কথা । দেশজোড়া শিক্ষার সৃদিনটির আশায় হাত-পা গুটিয়ে থাকলে 
দেশ পিছিয়ে পড়তে বাধ্য । এ বিষয়ে ১৯২৯ সালে রংপুরে বঙ্গীয় যুব- 
সাম্মলনণীর সভাপতির ভাষণে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, যে শিক্ষা সভ) জগতের 
প্রজারা দাবী করে, সে শিক্ষা বস্তার গবর্ণমেণ্টের এঁকান্তক চেল্টা ব্যাতরেকে 
ব্যন্তিবশেষের চেষ্টায় হয় না ।*****ীকন্বু এ কথ ধার্য বলেন যে, দেশের 
সবাই লেখাপড়া না শেখা পর্য্যন্ত তার গাঁত নেই, শ্বৃস্তর দ্বার আমাদের একান্ত 
অবরৃদ্ধ এবং এইজন্যে সকল কর্ম পারত্যাগ করে লেখাপড়া শেখান নিয়েই 
বাতিব্যন্ত। তারা ভাল লোক সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের 'পরে আমায় 
ভরসা কম। 
তাদের 'পরে ভরসা শরৎচন্দ্রের সৃম্ট চাঁরন্র সব্যসাচণ ও তার অনুগামীদেরও 
কম। সব্যসাচী তার “পথের দাবী' নামক বিপ্লবী সংগঠনটিকে অনেক 
বোৌঁশ মৌলক কাজে লাগাতে চায়। তার ভাষায় পথের দাবধ “চাষা- 
ক্িতকারণী প্রাতষ্ঠান নয়, এ আমার স্বাধনতা৷ অঞ্জনের অস্ত্র । শ্রামক এবং 
কৃষক এক নয় ভারতন। তাই পাবে আমাকে কুঁল-মন্ুর-কারিগরের মাঝখানে, 
কারখানার ব্যারাকে । কিন্তু পাবে ন। খুঁজে পাড়াায়ের চাষার কুটিরে ॥ এ 
কথ। সত্য, আঘাতে আঘাতে খেত-খামারের কৃষকের চেয়ে কারখানার শ্রীমকের 
চেতন৷ অনেক বোশ অগ্রসর । কিন্তু আমাদের দেশের মতো অর্ধশল্পাঁয়ত 
দেশে কৃষকসমাজের গুবৃত্বও কিছুমাত্র কম । 'পল্লাসমাজ' উপন্যাসের আকবর 
আঁলর মতে। চাঁরত্রের শ্রদ্টা শরৎচন্দ্র নিজে যে এ দেশের সর্বতোমুখা মৃস্তর 
ক্ষেত্রে কৃষকের গুরুত্বের কথ৷ জানতেন না__-ত৷ নয়। 
ভারতের স্বাধীনতা-বুদ্ধকে সমগ্র বিশ্বরাজনপীতর সঙ্গে যুক্ত বলেই 
সব্যসাচী অনুভব করেছে । কেনন৷ সব্যসাচী বুঝতে পেরেছে আজকের যুগে 
বাচ্ছিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কোনে। দেশই স্বাধীনত। লাভ করতে পারে 
না। স্বাধীনতা-যোদ্ধার সমগ্র বিশ্বের রাজনশীতি সম্পর্কে সুষ্পন্ট ধারণা থাক। 
চাই । একেকটি বিশেষ রাজনশীতক পরিস্থিতির সুযোগ বৃদ্ধিমামের মতো 
নিতে হবে। এই ছল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলি থেকে '্বিতয় যুদ্ধের 


শরংচল্দের রাজনশীত-চিন্ত। ৪১৭ 


দুর্যোগময় দিনগুীলতে সুভাষচন্দ্রের ভারতত্যাগ পর্যন্ত আমাদের 'বপ্লবশদের 
ধারণ । “পথের দাবী'র সব্যসাচণ চাঁরন্র সৃষ্টির জন্য তান অনেক বিপ্রবশীর 
জীবন থেকে উপকরণ সংগ্রহ করোছলেন । বাঘায তন, ডান্তার যাদুগোপাল 
যুখোপাধ্যার, রাসাঁবহার বসু, নরেন্দ্রনাথ ভভ্রাচার্য ( পরবতর্ঈকালের খ্যাত 
এম. এন. রায় ), বিবেকানন্দের ছোটোভাই ডক্টর ভূপেন্দ্ুনাথ দত্ত, তারকনাথ 
দাস__এমন অনেক বপ্রবীর চান থেকে তিনি ?িতিল:তল সৌন্দর্কণা আহরণ 
করে এক াতলোত্তম সৃন্ড করেছেন । এসব কথ “শরৎ5ন্দ্রের রাজনোতিক 
জশীবন' বইটির লেখক শচীনন্দন চট্যোপাধ্যায় বলেছেন । ডন্তর সৃবোধ5ন্দ্ 
সেনগুপ্ত ঠার “শবংচন্দ্র' বইটিতে এ প্রসঙ্গে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের লেখা 
1৬) 1)90)60১ 12০০ বইটির কথা উল্লেখ করেছেন । বর্মান প্রবন্ধ- 
কারকে ডত্নর সেনগৃপ্ত বলেছেন যে শরৎচন্দ্রের কাছে সব্যসাচ+ চাঁরত্রের উৎস 
সম্পর্কে তান জানতে চেয়েছিলেন । তখন শরৎচন্দ্র নিজে বলেন ষে যাদ্ব- 
গোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে শোন। বিপ্লবীদের অনেক ঘটনা থেকে এই 
চরিন্ুসৃন্টির কম্পন। তার মনে প্রথম আসে । সব্যসাচী নিঃসন্দেহে পুরনো 
দিনের অনেক 'বপ্লবশীর জী€নের অনেক ঘটন। ও বোশন্টের এক সংহত রূপ । 
আবার একই সঙ্গে এই চরিত্রে পাই পথের দাবশ' রচনার অনেক পরে, 'ন্বতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের ঝোড়ে। দিনগুলিতে উন্তালতরঙ্গবিক্ষুব্ধ ঘটনাসমুদ্রে দেশ থেকে 
দেশান্তরে ভাসমান নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পূর্বাভাস । ন্ুভাষচন্দ্র নজেকে বার 
বার 07267072015 বলেছেন। যখন যে বান্তব পাঁরাস্থাত আসছে তার 
সুযোগ নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা লাভ করতে হবে-এই ছিল তার ম্ছর 
বিশ্বাস । সব্যসাচীরও অনুরূপ বিশ্বাস তার 'বাভন্ন কথায় বারবার বাস্ত 
হয়েছে । 'ব্রটিশের শন্রুকেই ভারতের 'ন্র ভাবতে হবে । 'ব্রিটিশের সেই 
শচ্ে শ্রদ্ধা, ন। ঘৃণাহ__এ প্রশ্ন অবান্তর । যে শ্রদ্ধেয় নয়, প্রয়োজনবোধে 
তার সঙ্গে হাত মেলানে। নখীতশাস্তীবরোধী হতে পারে, 'কন্তু রাজনশীত- 
1বরোধী নয় । শরংচন্দ্রের কাল্পানক চারন্র সব্যসাচী ও ইতিহাসের বান্তব 
চারন্র সৃভাষচন্দ্র_দুজনই নশীতশাস্ত ও রাজনশীতর পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন । 
সৃষ্ট চারত্র থেকে স্রন্টার মনের পরিচয় খু'জে বেড়ানে। পাঠক হিসেবে 
আমাদের মন্জাগত অভ্যাস । তাই “পথের দাব?'র 'বাভন্ন চারন্রের সারগর্ভ 
কথাগ্ালকে শরৎচন্দ্রের নিজের কথা বলে চালিয়ে দতে পারলে আমর৷। 
তাঁত পাই। কিন্তু তার একটা 'বপদও আছে। কেন ন৷ ভ্রপ্টার মন 
অনেক জটিল ও রহসাময়। তার বহুমুখী মনের একেকটি টুকরো 
একেকটি চাঁরন্রে ছড়াতে ছড়াতে 'তাঁন স্ৃষ্টর পথ ধরে চলেন । তাই 
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শরংচন্দের উপন্যাস থেকে তার রাজনগীত-চিন্তার সন্ধান এখানেই থাক। 
এবারে চলে যাই শরংচন্দ্রের প্রবন্ধে ও ঘটনা'বধূত জীবনে ॥ মাটি, মানুষ, 
ক্ষেতখামার। কলকারখানা _-সবাকিছ্ুর সঙ্গেই যোগ থাক৷ চাই। শরৎচন্দ্র 
জশবনে এই সত্যটি স্পন্ট হয়ে উঠোঁছল । চাষ, ধাঙড়, কুঁল-মন্ত্রর এমনকি 
বেশ্যা, যে যে-ই হোক্‌ না কেন, তাকে মানুষরূপে দেখতে হবে, বান্তি ছিসেবে 
তাকে মূল্য দিতে হবে । ব্যান্তগত জীবনে সেই মূল্য তান দিতে জানতেন । 
বাজোশবপুর, পাঁনব্রাস_ যেখানেই যখন তান কাটিয়েছেন, তখন সব 
জায়গাতেই তিনি ছিলেন সকলের “দাদাঠাকুর' । তাই সাধারণ মানুষের প্রাতি 
অপার মমতাই তার স্বদেশীচন্তায় সবচেয়ে বেশি মূল্য পেয়েছে । এজনাই 
হাওড়া পৌরসভার ধাওড় ধর্মঘট তার সমর্থন পেয়েছে । তার জশবনের 
অনেক ঘটনা তার রাজনশীতশীচন্ত। প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । তিনি অসহযোগ 
আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ৌছলেন । চিত্তরঞ্জনের তিনি বন্ধু ছিলেন, 
সৃভাষচন্দ্রের “দাদা'-হ্থান'য় ছিলেন। অসহযোগের সময় জাতীয় শিক্ষার 
স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেয়োছিল। গোঁড়ীয় সর্বাবদ্াা আয়তনে'ই তান 
রবীন্দ্রনাথের ধশক্ষার মিলন' প্রবন্ধের বিরোধিত। করে রাঁচত শশক্ষার বিরোধ 
প্রবন্ধ পড়োছিলেন। তিনি এ সময় জাতীয় শিক্ষ। প্রাতিষ্ঠানে বাংলার 
অধ্যাপন। করোছলেন । চিন্তরঞ্জনের অনুরোধে শরৎচন্দ্র পারকল্পনামতে। 
সোঁদন গড়ে .ওঠে ভবানখপুর নারণ-কর্মমন্দির । শরৎসাহত্যের নিষ্ঠাবান 
পাঠক চিত্তরঞ্জন বৃুঝেছিলেন যে, কমা না হলেও নারঈদরদণ শরৎচন্দ্র এই 
প্রীতষ্ঠানের আদর্শ ও পাঁরকম্পন। ঠিকই দিতে পারবেন এবং তিনি তা পেরে- 
ছিলেনও। স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগদানের ইচ্ছ। প্রকাশ করে চিত্তরঞ্জনকে যে- 
সব তরুণী চিঠি লিখছিলেন, তাদের জন্যই এই প্রাতষ্ঠান গড়ে ওঠে। 
রবাঁন্দ্ুনাথের আন্তর্জাতিক সমন্য়মুখী মননে শরৎচন্দ্র সায় দিতে পারেন নি। 
তাই তানি শক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধে লখলেন, 'বদ্যার জাত নেই একথ। সত্য, 
কিন্তু তাই বলে ০016016 জিনিসটারও জাত নেই, এ কথ কিন্তুতেই সত্য 
নয়। কাঁবর সঙ্গে তার অসহযোগের সেই দিনগুলিতে বিরোধ ঘটলেও 
একটি ব্যাপারে আশ্চর্য মিলও ছিল । কাঁবর মতোই 'তান চরকা ও খব্দরের 
পক্ষপাতাঁ ছিলেন না । উপমার ভাষণে রবীন্দ্রনাথ চরকাকান্টীনদের মৌমাছি 
বলেছিলেন, আর্‌ শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, স্বাধীনতা আনবে যোদ্ধারা, একাজ 
মাকড়শাদের দ্বার হতে পারে না। একথা তান দ্বর্থহণন ভাষায় ঘ্বয়ং 
গান্ধীজীকেই বলেছেন । তবু দলায় শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী ছিলেন । আর 
এজন্যই তিনি নিজে চরকা কফেটেছেন এবং খদ্ার পরেছেনও । আঁহংস 


শরতচলন্দের রাজমশীতি-চিন্ত। ৪9১৯ 


অসহযোগ আন্দোলনে তিনি যোগদান করলেও আহংসাকে একটি জণীবন- 
দর্শন ছিসেবে তান আকড়ে থাকতে চাননি । চোঁরচোর। নামক একট গ্রামে 
হিংন্র জনতার হাতে গোটা কয়েক পুলিশ নিহত হলে গান্ধীজ তার 
অসহযোগ নামক অমোঘ অস্ধাটি খাপে ভরে ফেললেন । তথনকার অনেক 
নেতার মতোই শরতচন্দ্ুও মর্মাহত হলেন । তার কাছে আহংসার মূল্য 
সুভাষচন্দ্রের মতোই-__তত্গত নয়, পদ্ধাতগত । সোজ। ভাষায়, যখন যে অস্যে 
ঘায়েল করা যায়, তখন সেই অস্ত্র বিদেশী শাসকের উদ্দেশে আমাদের 
ছুড়তে হবে। কেননা স্বাধীনতা লাভটাই আমাদের কাছে জণবনমরণ 
সমস্য। । সোদনকার বাংলার রসারোডের সবচেয়ে কর্মব্যন্ত সেই বিখ্যাত 
বাঁড়াটতে অর্থাং চিন্তরঞ্জনের বাড়তে তিন একাদকে যেমন পাঁরাচিত হয়ে- 
ছিলেন আহংল অসহষোগীদের সঙ্গে, আবার চিনেছিলেন বোমা-পিল্তলহাতে 
ঘরছাড়। তরুণ বিপ্রবীদের । তাদের [তান ভূলতে পারেননি । তাদের 
আপর্শের প্রাতও তার ছিল গভীর শ্রদ্ধা । ১৯২৭ সালে '[বিপিনবিহারী 
গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিপ্রবীর। মান্দালয় জেল 
থেকে ছাড়া পেলেন । নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদীর। এদের সংবর্ধনার আয়োজনে 
যোগদান করছেন ন। দেখে শরৎচন্দ্র নিজেই অগ্রণ হলেন এবং ক্ষুব্ধ কন্ঠে 
বললেন, “কংগ্রেসের কাজ করতে করতে যার ধর। পড়ল, রাজবন্দী হল, আজ 
কংগ্লেস তাদের বরণ করবে না৷ কেন 2? সম্বর্ধন। জানাবে না কেন? গভনমেন্ট 
তাদের রেভালউশনার বলেছে বলে ? তার ভায়োলেন্সে বিশ্বাস করে এই 
কথ গভনমেন্ট রটিয়েছে বলে 2 গভর্নমেন্ট কি আমাদের 00150161)06 
1০০1০]? আহংসার শান্তমল্মরূপে এদেশে বারবার জনতার ষে অত্থথান 
ঘটেছে, তাকে নিরৃপদ্রব শান্তর অতল জলে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। 
শরৎচল্দ্রের কাছে এ অসহ্য । এ বিষয়ে তার নিজের বিশ্বাস কোন 1)0৮০- 
1761)ই কিনতু নয়, যে 17)0৬০ করে সেই মানুষই সব । ষে মানৃষ, তার 
কাছে ০০-010672901010) 10017-00-0196751101)% ৮19167)06) 1001)- 
1016706, সবই সমান সবই সমান ফলপ্রস্‌” ॥ (আমার কথা?) । ভারতের 
স্বাধধনতালাভের স্বপ্ন তাকে ব্যাকুল করোছল । তাই স্বাধীনতালাভের উপায় 
নিয়ে তার শৃঁচিবাযু ছিল না। আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামে হংসা-আহংসার 
দ্বন্ব তাকে ব্যাথয়ে তুলোছল । এই সংগ্রামের স্বাবরোধগুঁল বার বার তাকে 
ভাঁবয়েছে। ধখন 'তান দেখেছেন কংগ্রেসী আন্দোলনের পৃরোগামণদের 
সমাজতল্লের প্রাত ভীত আছে, তখন তান দৃক পেয়েছেন । গান্ধভপর 
প্রাঁত তিনি শ্রদ্ধাবান হয়েও আপ্রয় সত্য উচ্চারণে নিভাঁক- “তার আসল ভয় 


৪২০ শরং-সম্পুট 


সোশিয়েলিজমকে । তাকে ঘিরে রয়েছেন ধানকরা, ব্যবসায়ীরা । সমাজ- 
তাল্পকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি করে? এইখানে মহাত্মার দুর্বলত। 
অস্বীকার কর৷ চলে না।' তিনি যখন মন্তব্য করেন, “বড় বড় ঈশ্বরবিশ্বাসী 
ভন্তের দলই এ যাবৎ দেশের [0110105 নিয়ে নাড়াচড়া করচে। ধাদের 
হওয়। উচিত ছিল সম্ব্যাসণী, তারা হলেন 79011110121) তখনও গান্ধণীজীর 
প্রীতি ইঙ্গিত থাকা অস্বাভাবক নয়। কেননা শরৎচন্দ্র রাজনীতিকে নগীতি- 
শাস্ম ও অধ্যাত্বীবশ্বাস থেকে দূরে দেখতে চেয়েছেন । এমন কি রবীন্দ্রনাথের 
%0110109) যুন্ততর্ক ভগবানের বৃদ্ধ দ্বারে আছড়ে" পড়তে দেখে তিনি কাঁবর 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন । 

শরৎচন্দ্র রাজনীতিকে আধুনক দৃষ্টতে দেখোছলেন। তাকে কেন্দু 
করে সোদনকার সমাজতান্নুক চিন্তায় অভ্যন্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামদের একটি 
ছোট্র গোষ্ঠী গড়ে ওঠে । একালের বিশ্বাবখ্যাত রাজনগীতিক রচনাগুি 
তার ব্যান্তগত সংগ্রহে পাওয়া গেছে । কার্ল মার্স ও লৌননের কোনে। কোনো 
বইও সেখানে দেখতে পাওয়া যায় । শুধুমাত্র সাহত্যের সৌন্দর্যলোকে পাঠক 
হিসেবে তিনি বিচরণ করেনান । দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞানের সঙ্গে রাজ- 
নীতাবষয়েও তার ব্যাপক পড়াশুনোর পারচয় রয়েছে ব্যান্তগত পুন্তকসংগ্রহে । 
রাজননীতক রচনাকে পাঠ্য হিসেবে তান সাদরে বরণ করেছিলেন । ব্যান্তগত 
জীবনে অত্যন্ত লাজুক হয়েও এবং কমর না হয়েও রাজনগাঁতি তার আগ্রহকে 
চগল করে তুলেছে । এই আগ্রহ শুধু বৃদ্ধিকেই জাগায়ান, হৃদয়কেও জাগিয়ে- 
ছিল। তার রাজনীতি-টিন্তার উৎস ছিল গভগর দেশাত্মবোধ । এজন্যই 
শরংদন্দ্রের মৃতার পর সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, “সাহত্যিক হসাবে শরৎচন্দ্র বড় 
ছিলেন বটে, কিন্তু দেশপ্রোমক হিসাবে তান আরও বড় ।, ব্যান্তগত অন্তরঙ্গ 
পারচয় থেকেই ভারতীয় রাজনগীওর এক মহান দেশপ্রোমক সাহত্য-ক্ষেত্ের 
আরেক দেশপ্রোমক সম্পর্কে এই মন্তব্য এমন দুভাবে করতে পেরেছেন । 





শরৎচন্দ্র ও ব্রাঙ্গসমাজ 
সুনীল দাশ 


কথাশজ্পী শরংচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে শরংচন্দ্রের জীবন- ও সাহত্য-বিচারের 
বিবিধ ও বহুমুখা প্রচেন্টাসম্হই তার প্রাত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অন্যতম শ্রেম্ঠ 
পন্থা বলে মনে করি। 

আলোচ্য নিবন্ধে একদেশদশ নন্দা-ন্তীতকে পাঁরহার করে শতবর্ষের 
আলোয় শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহত্যের একটি বিশেষ 'দকের প্রাত দৃষ্টি- 
পাতের চেম্টা কর! হয়েছে । নিবন্ধের বক্ষ্যমান বিষয়ে বিদগ্ধ জনের মধ্যেও 
যে পরস্পরবিরোধাী মতামত বিদ্যমান, তা তত্ব ও তথ্যের দ্বারা নিরসনের 
চেন্টাও বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য 

শরংচন্দরের ব্রাহ্মীবদ্ধেষ বদ্ধ্জনমহলে সৃবিদিত। আলোচা নিবন্ধের 
সামারেখা উত্ত অভিযোগের সত্যতা ও কার্কারণ নির্ণয়-প্রচেন্টার মধ্যেই 
সাঁমিত থাকা উচিত বলে মনে কার । বন্তুতঃ, সমকালীন শরং-বিরোধধ 
সুবিস্তুত অধ্যায়ের ব্রাহ্গধর্ম সম্পার্কত একটি খণ্ড অধ্যায় এখানে আলোচিত 
হবে। আলোচনার শুবৃতে একটি 'সদ্ধান্তকে স্ত্ররূপে গ্রহণ কর! যায়-_ 
সাধারণভাবে কোন বিদ্বেষই স্বয়ন্ত বা অন্যানরপেক্ষ নয়। 'বদ্ধেষমান্নই 
প্রতিবিদ্বেষের স্বভাবঙ্জ ফসল । 

অতঃপর প্রশ্ন আসবে, প্রাথামক স্ত অনুসন্ধানের, আক্রমণের শুরু কোন্‌ 
তরফে 2? কে আগে আক্রান্ত, কেই বা আকুমণকার ? 

আপাতভাবে প্রথম আক্রমণকারাঁকে সনান্ত করার কোন সহজগ্রাহ্য প্রমাণ- 
উপকরণাদ বর্তমান 'নবন্ধকারের হাতে নেই। বস্তুত আলোচ্য উভয়পক্ষই 
যুগপৎ একন্রে আক্মণ ও প্রাতি-আক্রমণে ব্যাপৃত হয়েছিলেন । 

বিষয়টিকে প্রাঞ্জল করার জন্য পূর্বপটভূঁমকার [বিচার প্রয়োজন । 

উনাবংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রাকৃপর্বে সনাতন হিন্দ্রধর্মের আচার- 
সর্বস্বতা ও সামাজক কুসংস্কারের প্রাতি উগ্র বিরপতাবশতঃ ইঙ্গ-বঙ্গঈগ সমাজের 
যে তুদ্ধ যুবকেরা 'আমর। গর্‌ খাই গো? 'কিংব। “বাংলায় ব্যুৎপাত্ত দ্ধ কম' 
বলতে আত্মশ্লাঘা বোধ করতেন, মূলতঃ তাদেরই শ্রেম্ত অংশ এবং তাদের 
অনুগামীর৷ পরবতাঁকালে প্রাথামক উগ্রতা পাঁরহার করে, যুস্ত ও কর্মের দ্বারা 
পাশ্চাত্ত্য মানবতাবাদের প্রচারে ত্রতী হন । একাঁদকে এ'র। সমাজ ও ধর্মসংস্কার- 
কম্পে সমাজ-সংস্কার ও ধর্মসংস্কারে চোম্টত হন, অপরাঁদকে এ'দেরই একটি 
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অংশ পাশ্চান্তয শিক্ষায় সৃশাক্ষিত হয়ে, স্বীয় প্রতিভায় জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহতা- 
দর্শনে অসাধারণ ব্যুৎপাত্ত প্রদর্শন করে, বিশ্বসভায় নিজেদের, তথা ভারতের, 
আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন । 

উনাবংশ শতাব্দীর নবজাগরণের উজ্জ্বল ফসল, এই অসাধারণ ব্যান্তত্ব- 
রাজ কিনব কোন একটিমাত্র 'নার্দন্ট ধর্ম, সম্প্রদায় কিংবা আদর্শের নিগড়ে 
সৃসংবদ্ধ সম্প্রদায় হিসাবে হীতহাসে চাহত হয় নি। সাধারণভাবে মানব- 
মন্তর আদর্শে উদ্‌বৃদ্ধ এই মহৎপ্রাণ ব্যান্তগণ নিজ 'নজ চিন্ত। ও ধারণামত 
কর্মপন্থা ও মতামত ব্যস্ত করেছেন । সে কারণে কয়েকজন চিন্তাশীল যে ক্ষেত্রে 
ধর্ম-সংস্কারকম্পে সনাতন 'হন্দুধর্মের প্রচালত ধার! থেকে 'বাঁচ্ছন্ন হয়ে এক- 
রজ্মাবশ্বাসণ ত্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তন করেন, সেক্ষেত্রে অপরাদকে কয়েকজন 
সংস্কারক সনাতন হিন্দৃধর্মে আস্থা অক্ষৃ্ন রেখে, কিছু কুসংস্কার ও কুপ্রথার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ধর্ম ও সমাজসংস্কারে ব্রতী হন । এই উভয়াবধ আদর্শ- 
প্রবাহের উৎস ও মোহনা এক হলেও নব্য-তন্দের রহ্গবাদশীরা আঁধকতর 
প্রগতিবাদীরূপে চিহ্িত হন । 

যে কারণে সদ্য আলোকগ্রাপ্ত, নগরকৌন্দ্ুক সভ্যতার ধারক ও বাহক, 
উচ্চকোটির ও উচ্চাশাক্ষতগণের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মধর্মের গ্রাতি আকৃষ্ট হন, 
ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তনার প্রাথামক পর্বে ব্রহ্মবাদঈ ধর্ম-দর্শনের প্রাতি আধাত্িক 
আকর্ষণ ছাড়াও, নব্যতন্তের প্রীত মোহ এবং নিজেকে আধকতর প্রগাঁতিবাদখ, 
আলোকপ্রাপ্ত ও আধুনকরূপে চাহৃত করার ঝৌক যে কছুটা কাজ করোনি, 
একথা জোর করে বল৷ যায় না । তাছাড়৷ এই সম্প্রদায়তুন্তর দ্বারা নিজেকে 
উচ্চকোটির মানুষের সংস্পর্শে আসা এবং সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর প্রাতানাঁধ- 
রূপে উপস্থাপিত করাও বহুলাংশে সন্তব ছিল। 

উচ্চাশাঁক্ষত ব্যান্তগণের অনেকের ত্রাঙ্গ-সম্প্রদায়তীন্ততে সনাতন হিন্দব- 
ধর্মের সমর্থকরা স্বভাবতঃই উদ্বেগ বোধ করেন । একদা হিন্দ্ধর্মের কুসং্কারে 
বাঁতশ্রদ্ধ যুবকবৃন্দকে ধর্মত্যাগ থেকে বিরত করতে সংস্কারপন্থণ যে ব্রাহ্গধর্মের 
উদ্ভব হয়োছল, 'হন্দুধর্মের আচারসর্বস্ব অচলায়তনের 'ভীত্রমূলে আঘাত করে, 
জাতিভেদ, সুরাপান, বছাববাহ প্রভৃতি বহুবিধ কুপ্রথার অবসান ঘটাতে চেন্টিত 
হয়োছল, অচিরে সেই ব্রাঙ্গধর্মকেই সনাতন ন্দধর্মের সমর্থকর! প্রাতদ্বন্ 
ও শন্রু মনে করতে দ্বিধা করেন 'ন। 

্াহ্মধর্মের প্রচারকগণের, নিজেদের সম্প্রদায়কে আভিজাত, শিক্ষাঁভমানণ ও 
বিশিষ্টরূপে প্রাতাঙ্ঠত করার মধ্যে কাঁতত্ব বতখানি ছিল, অক্ষমতাও ততখন 
ছিল ত্রাহ্মধর্মকে জনসমাজের মধ্যে সাধারণীকরণে সক্ষম ন। হওয়ার মধ্যে । 
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সেই কারণে নগরকেল্নিক উচ্চকোটির মানুষের মধ প্রায় স"মাবন্ধ ত্রা্মধর্ম তার 
সামাবন্ধতা কাটিয়ে দেশের অগাঁণত সাধারণ মানৃষের কাছে নিজেকে পৌঁছে 
দিতে পারোন । 

কিন্তু ভ্রাহ্মধর্মের এই অক্ষমতা, এবং সাধারণ শাক্ষিত, অর্ধাশাক্ষত বা 
আশাক্ষত অগাঁণত হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্গধর্মকে নিয়ে কোন উদ্বেগ না থাকলেও 
সাধারণভাবে উচ্চকোটিতৃত্ত নন এরূপ শাক্ষত শহুরে সনাতন 'হন্দৃধর্মানুরাগীরা- 
এ 'বষয়ে নিরৃদ্ধেগ থাকতে পারেনান । 

আলোচ্য দ্বন্দে প্রচারক ব৷ নেতারূপী কোন ভূমিক। শরৎচন্দ্রের ছিল না 
বস্তুতঃ, যৌবনে চাকার প্রয়োজনে স্বদেশত্যাগী সাধারণ শাক্ষত শরৎচন্দ্রে 
মানীসক গঠন ও জাীবনযান্নার মধ্যে এ ইচ্ছা ও সম্ভাবনাও সম্ভব ছিল না। 
তার ব্রাহ্মাবদ্ধেষ ব্রহ্মবাদী অধ্যাত্বদর্শনের প্রীতি ধমাঁয় বিরোধিতা ব। চ্যালেঞ্জ- 
রূপে দেখা দেয়ান। শুধুমাত্র অসবর্ণাববাহ, জাতিভেদাঁবরোধিত৷ ইত্যাঁদ 
কিছু কিছু হন্দ্রপমাজীববোধী সামাঁজক জাবনচর্ধাকে তান সৃনজরে দেখেন 
নি। সে কারণেই তাকে তার সাহত্য ও জীবনাদর্শের নারখে শেষোস্ত 
শ্রেণীর প্রাতভূরূপে চিন্ত। করতে অসুবধা হয় না। 

শরৎচন্দ্রের রচনাকালের প্রেই ব্রাহ্গধর্ম তার বয়ঃপ্রাপ্তহেতু প্রাথামক 
ওন্ত্বল্য হারয়ে কয়দংশ গাদ ও খাদে মালন হয় । একাঁদকে মতান্তর, ববাদ 
ও বভাঙ্গন, অপরাদকে একাংশের নজেদের ১0011500660 9602112৮- 
রূপে পৃথকণকরণ তাদের একই সঙ্গে 'বাচ্ছিন্ন ও বাশন্ট করে তুলোছিল । এই- 
সব কারণে 'হন্দ্রধর্ম-অনৃরাগী 'শাঁকষত সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজের উপরোক্ত জীবন- 
যাল্লাকে ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেনান। তাদের ব্রাহ্মধর্মবিরোধিতা এবং 
তারই প্রাতিক্রিয়ারূপে ব্রাহ্মদের সনাতন হন্দ্ীবদ্ধেষ হেতু 'হন্দু-ব্রাহ্মগ বিরোধের 
ধার শরৎচন্দ্রের আমলেও িয়ংপরিমাণে অব্যাহত ছিল । ত্রাঙ্ম সম্প্রদায়ের 
বৃহনংশের আচরণগত কৃঘ্িমতা ও আতিশয্য অনেকের মত শরং5ন্দ্রও আদ 
সহ্য করতে পারতেন না । 

শরৎচন্দ্র তার কয়েকটি উপন্যাসের সৃজ্ট চারন্ুকে চানুত করার প্রয়াসে 
এই ব্রাহ্মসমাজের প্রাত তার পৃরোস্ত মনোভাবের পাঁরচয় দেন । গৃহদাহ, দত্তা, 
স্বামি ও নবাঁবধান প্রভৃতিতে অজ্পাবন্তর এ মনোভাব প্রকাশ পায় । বশেষ 
করে গৃহদাহ উপন্যাসে কেদার মৃখুজ্জে এবং দত্ত উপন্যাসে রাসাঁবহারা, বিলাস 
উল্লেখযোগ্য । এখানে একটি বিষয় আরে। লক্ষণীয়, যে শরৎচন্দ্র সাধারণভাবে 
্রাক্মমাহলাদের সূনজরে দেখেনান, সেই ব্রাহ্মমাহলা-চরিন্র বিজয়া ও অচলার 
প্রাতত তার সহানৃভাঁতর ঘাটাত ছিল না বাঁদও গৃহদাছ-র সূরেশের মৃখ "দিয়ে 
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ব্রাহ্মমাহলাদের একহাত নিতে 'তাঁন ছাড়েন নি। আঁধকাংশ ভ্রাহ্মমহিলাদের 
প্রাত ব্যান্তগত িরূপতার চূড়ান্ত নিদর্শন জনৈক লালারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে 
লেখ একটি চিঠি । এ চাঠতে তিনি বলেন__ 

ন্রাঙ্গ মাহলারা 2 তারা নিরাপদে থাকুন। তাদের অনেকের কাছেই 
তোমাকে বার করতে বোধকাঁর আমার প্রবৃত্ত হয় না।**-**" এঁ দূর থেকেই 
ব্রাহ্ম মাহলার৷ উচ্চাঁশাক্ষতা । দুচার জন ছাড়। তারা আমাকে ভার ভয় 
করেন । তাদের কেবলই মনে হয় আমি তাদের ভিতরটা খু'টিয়ে দেখে নিচ্ছি । 
তাই তারা আমার সামনে কিছুতেই স্বন্তি পান না। অন্তরটা তাদের এমান 
কান্রম এমাঁন সংকীর্ণতায় ভরা । দিদি, আম কোনকালে খাওয়া-ছোওয়ার 
বাছ-বচার কারনে ৷ কিন্তু ব্রা্ধ মেয়েদের হাতে আম কোন কিছু খাইনে। 
০৮০৭ ব্রাহ্মসমাজভুন্ত হন তাতে কছু আসে যায় না, কিন্তু এ রকম মেলানে। 
জাত হলে আম তাদের ছোয়া খাইনে । তারা বলেন-শরৎবাবু লেখেন 
বড় বড় কথা, কিন্তু বাণ্তাবক তান বড় গৌড়া। আমি গোড়া নই লীলা, 
শুধু রাগ করে এদের হাতে খাইনে । আর এটা দেখেছ বোধ হয়, ব্রাহ্ম 
মেয়েদের মধ্যে সাড়ে পনের আনাই কুরূপা । সাবান পাউডার জাম কাপড়ের 
দ্বারা আর নাকী খোন। গলায় কথা বলে যতদূর চলে । কেবল ২/৪টা দেখোছি 
ধারা সত্ই শ্রদ্ধার পাত্রী ।:*--- এতই ভাল, মনে হয় তারা [হন্দর মেয়ে 
হয়ে আজও আছেন । 

“এ দের নিন্দেয় হয়তে। রাগ হচ্ছে--কিন্ত্ু জান তো দাদ তোমাদের প্রাতি 
আমার কত শ্রদ্ধা, কত ঘ্নেহ। শুধু তাদের ন্যাকামণ, বিদ্যের জশক আর 
কুসংস্কারবার্জত আলোর দন্ত, এবং যা নয় তার ভান-_এই দেখেই আমার 
এত অবুচি |” 

উত্ত চিঠি এবং পৃর্বোন্ত উদাহরণগুল তার ব্রাহ্মাবদেষের সাক্ষ্য বহন 
করলেও আগেই বলোছ, এ বিদ্বেষকে আদৌ কোন 'মিশনরূপে আভাহত করা 
যায় না। তৎসত্বেও একথাও তিক যে কিছু কিছু কুপ্রথার বিরোধতা করলেও 
হিন্দ্রধর্মের প্রতি তার আঁবচল অনুরাগই এই শ্রাহ্মাবদ্থেষের অস্তার্নাহত কারণ। 
এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ এঁ চাঠর একটি কথা, যেখানে তানি বলেন__«এতই 
ভাল, মনে হয় তারা হিন্দ্র মেয়ে হয়ে আজও আছেন ।” 

শরংচন্দ্রের সৃষ্ট চাঁরনরগলির মধ্যে, চিঠিপত্রে এবং অন্যভাবে প্রকাশিত তার 
বরাহ্মাবদ্ধেষ আরে ত্রাহ্মধমাঁ বিদগ্ধ মহলে এবং শরংাবরোধী মহলেও যুগপৎ 
লোম্ট্রীনক্ষেপে সাড়া জাগায় । এদের দ্রদলের মধ্যে আপাতভাবে কোন 
যোগসূত্র ছিল না । যাঁদ€ "কন ব্যান্তর মধ্যে উভয়াবধ সন্তার সংমিশ্রণ ঘটেছিল । 


শরংচঙ্গ ও ্লা্গসমাজ 2১ 


একদল 'নতান্ত তাদের স্ব-সমাজে মূল্যবোধগুঁলি আক্রান্ত হয়েছে মনে করে 
এঁগয়ে এসোছলেন ; অপরাদকে অনেকেই বিদ্যাভিমানবশতঃ সাধারণ 'শাক্ষত, 
আপাত-অনাভজাত উচ্চ-সামাঁজক এ্রীতহ্য-ওউন্তরাধিকারবার্জত, সর্বোপার পল. 
গ্রামের চাষাভূষা, দাঁরদ্র, অন্তযজ শ্রেণীর মানুষ, কিংবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ক্ষায়ফু 
হন্দ্ সমাজের চারন্র-চিন্র অগ্কনে অথবা সৃন্টিছাড়া বাউগুলে জবনবর্ণনায় 
অভ্যন্ত শরৎচন্দ্র তার সাহত্য-গগনে আঁবর্ভাব মাত যে অসাধারণ জনীপ্রয়তা 
অর্জন করেন ত৷ সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নি। ব্যান্তগত 'বচারবোধ 
দ্বারা তার। শরং-সাহত্যের সমালোচনায় ব্রতী হন। এদের মধ্যে কেউ কেউ 
শরতসাহত্যে স্পন্ট ভ্রাহ্মচার্তি অগ্কনকে তার অনাঁধকারচর্চারূপে আখ্যাত 
করেন এবং উপন্যাসগুালকে সে কারণে বার্থ রচন। বলে অভিহিত করেন । 
তৎকালীন কয়েকজন তরুণ, পাশ্চান্ত-শিক্ষা ও ভাবধারায় প্লাত, শান্তশালী 
লেখক শরৎচন্দ্রকে তীব্রভাবে আকরুমণ করেন । শান্তমানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য 
করার বয়সোচিত বাহাদ্বীরবোধ দ্বারা নিজের অন্তিত্বকে উদ্ভ্বল করার প্রবণতাও 


কিছুট। থাক/অসন্তব নয় । 

এ উল্লেখযোগ্য, রবঈন্দ্রনাথ কৌতুক করে নিজের কথাপ্রসঙ্গে এমন 
একটা কথা বলোছলেন-_বাছুরের নতুন ?শং উঠলে যেমন মহার্হকে অহরহ 
গ্ুঁতোতে যায়, আমও তেমান এক সময় মধূস্দনকে আক্রমণের চেষ্টা 
করোছিলাম । 

সমকালীন সাহত্যভূমে শরৎচন্দ্র সতাই মহনীবুহ । 

এই আক্রমণ প্রাত-আকুমণের পাঁরমগ্ুলটি রুমে ক্রমে বহু 'বষয়ের বাদ- 
প্রাতবাদের অবতারণায় ক্রম-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠোছল । বঙমান কালের কয়েক- 
জন সুবখ্যাত লেখক, সমালোচক, এমনাক স্বয়ং রবন্দ্রনাথও এই 'বতর্ক- 
বাদানুধাদে জাঁড়িয়ে পড়েন । কত যেহেতু বর্তমান 'নবন্ধাট শরৎচন্ড্ের ব্রাহ্ম- 
বিদ্বেষ সম্পার্কত বিষয়ে সীমাবদ্ধ সেহেতু তদ্বাহর্ভত বিষয়ে আধিক আলোচনার 
অবকাশ নেই । 

শরৎচন্দ্রকে ব্রাহ্মাবদ্েষীরূপে চাহত করে যে আকরুমণ চালানে। হয়োছল, 
তার মধ্যে সবচেয়ে তীব্র ও কট আক্রমণ এুসছিল আজকের শ্রদ্ধেয় 
শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের কাছ থেকে । বাংলা ১৩৩৮ সালের আশ্বন সংখ্যার 
“স্বদেশ পান্রকায় তান লীলাময় রায় ছদ্মনামে শরতচন্দ্রের “শেবপ্রশ্নঁ ও 
“পথের দাবণ' উপন্যাসের আতি তীব্র সমালোচনা করেন । সমালোচনাটি যাঁদও 
মূলতঃ নন্দন তাত্বক দৃ্টিকোণ থেকে শিল্পগত গুণাগুণ বিচার, তবৃও এাঁবষয়ে 
তান বলেছি ৫ যে, “শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মমাজস্ুত্ত মেয়েদের চেনেন না তাদের 


৪২৯ শরৎ-সম্পৃউ 


বিষয় কু জানেন ন।, তাই এ বিষয়ে লেখার তার আঁধকার নেই।” প্রস্গক্রমে 
আরো বলেপ্ছলেন, 'দত্তা'র বিজয়া এবং 'গৃহদাহ'র অচল যে সমাজের মানুষ 
সেখানে তার প্রবেশ নাই ।--'কুক্ষণে তান মডার্ন হবার জন্য অনাঁধকারচর্চা 
শুরু করলেন।” আমাদের আলোচ্য না হলেও বল৷ যায় যে তার সমগ্র 
সমালোচনাটির ভাষা ও ভঙ্গণ যথেন্ট অশোভন মনে করে অনেকেই যথেন্ট 
ক্ষু্ধ হন। এ তীব্র আক্রমণে শরৎ-অনুরাগী ধার অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন, 
তার৷ হলেন, বঙ্গবাসী কলেজের উীদাবজ্ঞানের অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, 
জনৈকা আশালত৷ সংহ, এবং স্বনামধন্য দিলঈপকুমার রায় স্বয়ং । বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্য ১৩৩৮ সালের ১১ অগ্রহায়ণ তাঁরখের “নবশান্ত” পান্রকায় একটি 
মনোজ্ঞ ও 'বিশ্লেষণী প্রাতিবাদ প্রকাশ করেন । তাতে তান বলেন-_-“শরং- 
চন্দ্রের যে শাক্ষত তরুণী সমাজে প্রবেশ নাই, একথা তানি ( লাীলাময় রায় ) 
জানলেন কি করে |: [তিনি মিথ্যা জেনেছেন 1৮ 

আশালতা সংহ লণলাময় রায়ের প্রবন্ধটি স্বদেশ পান্রুকায় পড়ে ক্ষ হন, 
এবং 'দিলবপকুমার রায়কে লেখ। চিঠিতে সে ক্ষোভ প্রকাশ করেন । লশলাময় 
রায়ের “শরৎচন্দ্র শিষ্পী বলেই অচলা ও বিজয়াকে টেনে তুলেছেন, যাঁদও 
তাতে করে গুরা কল্পনার সত্য রয়ে গেছেন, বান্তবে সত্য হয়ে উঠতে 
পারেনান”__এই আভযোগের জবাবে এঁ চিঠিতে [তান বলেন--“এ ধরনের 
কথাগুলি ভার ঝাপসা, নয় মণ্ট,দা ?৮ 

আশালত। সংহের এঁ চিঠির উত্তরে দিলীপকুমার রায় বলেন, “তুমি 
উল্লিখত পন্রে লিখোছলে যে, অন্নদাশঙ্করেরও কথাগুলো ভার ঝাপসা 
যেখানে তিনি লিখোঁছলেন যে শরৎংচন্দ্রের অচলা বা বিজয়। বাস্তব দিক থেকে 
সত্য নয়, যেমন সত্য তার অভয় কিংবা সানী । তাছাড়া অন্নদাশঙ্কর রায় 
গায়ের জোরে সেই তার্কক ভূলটি করে বসেছেন যাকে ইংরেজণতে বলে 
10966£106 006 0106311010০, অর্থাৎ শরংবাবু ব্রাহ্মদমাজের খবর রাখেন 
ক না রাখেন |---৮ অন্নদাশঙ্কর যাঁদ দত্তা, অচলার মত মেয়ে সমাজে না৷ 
দেখে থাকেন, তাতে কিন্ুই প্রমাণ হয় না।” 

'দিলীপকুমার রায় অন্নদাশঙ্করের সমালোচনার বিষয়ে আশালতা [সংহকে 
দেওয়৷ চিঠিতে ছাড়৷ তার সৃপারাচিত অন্বদাশঞ্কর রায়ের স্্ লখলা রায়কে 
লেখা চিঠিতেও আভযোগের আকারে উল্লেখ করেছেন । তার উত্তরে অল্পদা- 
শঙ্কর রায়ও 'দিলীপকুমার রায়কে একটি সৃদশর্ঘ চিঠি দেন, এবং চিঠিটি 
তার অনুরোধমত ১৯৩৮ সালের 'নবশান্ত' পান্রকার একাঁট সংখ্যায় প্রকাশিত 
হয়। এ চিঠিতে অন্নদাশক্কর রায় ঠার পূর্বোন্ত সমালোচনার সমর্থনে বছ 


গরংচজ্দ ও শ্রাক্মসমাজ ৪২৫ 


বয়ে বহু যৃঁন্তর অবতারণা করলেও শরৎচন্দ্র যে প্রাহ্ম মেয়েদের চিনতেন না, 
একথা৷ আর উল্লেখ ব৷ প্রমাণের চেন্টা করেননি । 

এইখানে উল্লেখযোগা, শরৎচন্দ্র লীলারাণ? গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একটি 
চিঠিতে লিখোছলেন-__“আমার অনেক ব্রাহ্ম মাহল। বন্ধু আছেন । তাহাদের 
প্র লাঁথতে এবং বন্ধুর মতই অসচ্কোচে াখিতে আমার বাধবাধ করে ন! )' 

যাঁদও ব্রাহ্মমাহলাকে লেখা কোন চিঠি পরবতাঈকালের শরংচন্দ্রের চিঠি- 
পন্লের সংকলনে পাওয়৷ যায়ান, তবুও এঁ চিঠাটকে ব্রাহ্মমাহলাদের সঙ্গে 
পাঁরচয়ের প্রমাণ হসাবে গ্রহণ করতে অর্মীবধা হয় না। 

পরবতর্ঁ আঁভযোগ আসে তৎকালীন উদীয়মান ও শান্তশালশী লেখক 
শ্রীবৃদ্ধদেব বসুর কাছ থেকে । কিন্তু সে লেখা শরংপ্রয়াণেরও দশ বছর পরে । 
বুদ্ধদেব বসু তার ইংরেজীণ গ্রন্থ 4 4১010 0£ 0966] (1955 একটি 
লাইনে বলেন--“১কা৪ 001917012 701700 20611010175 5601৭ 
৮101) 21801-317201012, 00010262100 2-৮ 

বৃদ্ধদেব বসূর এই শরৎ-বিরোধত। প্রসঙ্গে ব্রাঙ্গ-বদ্ধেষের উল্লেখ বিষয়ে 
বল। যায়, শরংপ্রয়াণের পরবতর্শকালে সাহত্যসমালোচনাস্তে এই শরং- 
বদ্ষণের বীঞ্জ সন্তবত পূর্াহেই অজ্ষুরত হয়োছল। শরৎচন্দ্রের জীবিত- 
কালে বৃদ্ধদেব বসুর একাঁট উপন্যাম “যবানিক। পতন” পড়ে জনৈকা আশালতা। 
সিংহ, দিলীপকুমার রায়ের কাছে কু আঁভযোগ করেন। অঞ্জাল বস 
নামক অপর একজন মাঁহল। বলেন_-“যবানক। পতন সমগ্র নারীজাতর 
অপমান” । দিলীপকুমার রায় ১৩৪০ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'পুজ্পধনূ' 
পান্রকায় “বুদ্ধদেব বস, বান্তবত। ও প্রসঙ্গত' নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন । 
প্রাকারে শ্রীমতী 'সিংহকে লেখা এঁ চিঠিতে বুদ্ধদেব বসুর একটি চিঠির উল্লেখ 
ছিল ষাতে এক জায়গায় শরংচন্দ্রের কিছ সমালোচন। ছিল । পরে শরংচন্দু 
দিলশপকুমার রায়কে লেখ একাঁট চিঠিতে দিলণপকুমার রায়ের উত্ত প্রবন্ধ 
উল্লেখ করে বুদ্ধদেব বসুরও কিছু সমালোচন।৷ করেন । বুদ্ধদেব বসুর চিঠি 
থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না ষে শরংচন্দ্র সাহত্যচিন্তায় নীশচতরূপে 
অন্য শাবরে অবাশ্ছৃত ব্যন্তত্ব। 

এ নিবন্ধে আগেই উল্লেখ করোছ, শরৎচন্দ্রের শিক্ষা ও জাীবনযান্রার 
অনাভজাত অবস্থান সত্তেও আঁবর্ভাবমান্রই অসামান্য জনাপ্রয়তাহেতু তাকে 
নস্যাৎ কলার একট। বয়সোঁ?ত প্রচেন্টা হয়তে। কিছু তন্ণ নবাগত লেখকদের 
মধ্যে ছিল, কন নবীন-প্রবীণের সাহত্য-চন্ত। বিষয়ে সংজ্ঞ। ও মান সংক্রান্ত 
ধানধারপার স্বাভাঁবক ও সঙ্গত জেনারেশন গ্যাপফেও অস্বীকার কর বায় 
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না। নার'অসম্মানের আভযোগে আঁভযুস্ত বৃদ্ধদেব বসুর এ চিঠিতে তা 
আভাসত হয়োছল । 

এছাড়া আরে। পরে ১৯৬০ সালে প্রকাঁশত আজত দত্তের “বাংলা 
সাহিতো হাস্যরস' গ্র্থেও শরৎচন্দ্র শ্রাঙ্গীবরোধিতার উল্লেখ ছিল। তান 
ধিখোছলেন- শরৎচন্দ্র ্রাহ্ম-বিদ্বেষধ ছিলেন, কেননা 'তাঁন সমাজব্যবচ্ছার 
গুরুতর কোন পাঁরবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন ন৷। 

অন্বদাশঙ্কর রায়, বৃদ্ধদেব বসৃ, আজত দত্ত, নীরেল্দুনাথ রায় প্রমুখের 
শরতবরোধতার ধারার অন্তরালে যে মানাঁসকতাই 'ক্রয়াশীল থাকুক, বহিরঙ্গ 
বচারে তা একটি নশীত ও বিশ্বাস-সঞ্জাত সাহত্যাবচারের ধারা ॥। এ 
শনবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে সামান্য উল্লেখ ছাড়া সেখানে আমাদের প্রবেশ নিষেধ । 
আমাদের আলোচ্য ব্রাঙ্মীবদ্ধেষ বিষয়ক তাদের বন্তব্যে শরংচন্দ্রকে মোটামুটি 
রক্ষণশীলরূপে চিহৃত করা হয়েছে । 

সাহত্যগগনে শরৎচন্দ্রের আঁবভ্ভাবকাল নৃতন ও পুরাতন সামাজিক 
মূল্যবোধের আগমন-নির্মনের এক বিাচত্র সান্ধক্ষণ। ন্তন-পুরাতনের 
আগমন-নর্গমন বিশ্বাবিধানে অনন্তকাল ধরে চলছে, চলবে । কিন্তু সাঙ্ধীক্ষণের 
'বাঁচত্র যুগলক্ষণটি অবশ্যই অনুধাবনযোগ্য । যে শরৎচন্দ্রুকে সমাজব্যবস্থার 
গুরুতর পাঁরবর্তনীবরোধশরূপে গণ্য করে ব্রাহ্মীবদ্ধেষী আখ্যা দেওয়। হয়েছে, 
সেই শরৎচন্দ্রকেই রক্ষণশীল হিন্দ্ব সমাজের কাছ থেকে 'িন্দাবাদ শুনতে 
হয়েছে । তান ৭1১১৭ তারখে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা এক 
চিঠিতে বলেছেন,_“কেহ কেহ এমনও বালয়াছেন, আম নাক গ্নেচ্ছ- 
ভাবাপন্ন। তিক হন্দ্ব নই । অথচ হিন্দ্ধ্কে আম একতিলও আকরুমণ কার 
নাই । ইহার গৌড়ামকে আক্রমণ কাঁরয়াছলাম মান্ত ।--.আমার এক মাম। 
লিখলেন_-আঁম মনে মনে ব্রাহ্ম বাহরে 'হন্দ্ম । অথচ আমার গলায় 
তুলসণর মালা আছে । সন্ধ্যাআহুক না কারয়। জলগ্রহণ কার না, যার 
তার হাতে জল পর্যন্ত খাই না ।” 

উপরোন্ত অবস্থা থেকে বৃঝে নিতে অন্নবধ হয় ন৷ যে উত্তাল সামাজক 
রূপান্তরের পারবর্তন ও প্রাতরোধের তরঙ্গায়ত দোলাচলাচলের আবর্তে 
শরৎচল্দু সম্যকরূপে আবার্তত হয়োছলেন । 

শরংচন্দরের ব্রান্মীবদ্ধেষ প্রসঙ্গে একমান্ন লশলারাণী গঙ্গোপাধায়কে ব্রাহ্ম 
মাহলাদের বিষয়ে লেখা চিঠি শরৎচন্দ্রকে ব্যান্তগতভাবে 'কছুট৷ অনুদার ও 
সংকীর্ণাচত্তরূপে উপস্থাপিত করেছে । যাঁদও একথাও ঠিক যে সরল ও 
স্পন্টবাদী স্বভাবের মানুষ শরংচন্দ্র রেখে ঢেকে কথ বলায় বা মুখে এক কথা, 
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মনে আর এক কথার কপটতায় অভ্যন্ত ছিলেন না। এটকে বাদ দিলে এ 
বিষয়ে বাদানুবাদ প্রকৃতপক্ষে সাহিতা-্বন্দ্ের নামান্তর মান । শরং-উপন্যাসের 
কয়েকটি ব্রাহ্ম-সমাজতৃত্ত চারন্ুকে দূষণীয় রূপে চিন্তিত করাকে ব্রাঙ্গাবদ্েষের 
চূড়ান্ত প্রমাণ বল যায় না। কারণ এঁ সমাজের কয়েকাঁট চাঁরগ্রকে আবার 
মহংরূপেও চিঘিত করতে তান কুণ্ঠাবোধ করেন নি। সে কারণেই সম্ভবত 
সমকালীন কোন ব্রাহ্ম-সমাজী নেতা বা প্রচারক এ বিষয়ে কিছু উচাবাচয 
করেন নি। 

নিবন্ধের উপসংহারে অতঃপর আশা কার এ সিদ্ধান্তে উপনগত হওয়। 
অসমাঁচীন হবে না যে 'হন্দু সমাঙ্গের প্রচালত মূল্যবোধে আস্থাবান শরংচন্দু 
উত্তমূল্যবোধাবরোধাঁ ব্রাহ্ম-সমাজাীয় লৌকক ও সামাঁজক আচার-আচরণকে 
মেনে নিতে পারেন নি__এটুকুই শরংচন্দ্রের বহুকথিত ব্রাঙ্মাবদ্ধেষের সুনির্দিষ্ট 
পারমাপ। তাছাড়া, যেহেতু শরংচন্দ্রের একটি ক্ষুব্ধ চিঠি ছাড়া এ মনোভাব 
সর্বক্ষেত্রে সাহত্োর মাধ্যমে প্রকাশিত, সে কারণে ব্রাহ্গ-অনুরাগন তার প্রাত" 
পক্ষও সাহত্যসমালোচনাপ্রসঙ্গে এই বিদ্বেষের 'নন্দা করেছেন। বন্তুতঃ 
তাদের প্রথম পারচয় তারা ম্রত্টা, সাহাত্যক, সাহত্যসমালোচক । ত্রাহ্গ- 
সমাজী নন। সমকালীন সমাজ, ধর্মবোধ, আচার-আচরণ ও কুসংস্কারের 
জাঁটল আবতে আবাঁতত আাবেগপ্রবণ মানবদরদশী একাট মহতপ্রাণ মানুষ 
কথাশিজ্পী তথ জীবনাশজ্পী শরৎচন্দ্র । আজকের পারবর্তিত মানসাচন্তার 
আলোয় মূল্যাঁয়ত মানুষা'টর মধ্যে কিনব অসঙ্গাত, অনৃপপন্ত পাঁরলাক্ষত 
হলেও সমগ্র বাঙাল জাত তথা মানবদরদ সকল সমাডেই তান চিরকাল 
মহৎ স্রণ্টা হসাবে সমাদৃত হবেন । 
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তাহার উপন্যাসের প্লটগঠন প্রশংসনীয় নহে, চারন্রের আচার আচরণেও 
সর্দা সঙ্গতি ও পারমাণ-সামঞ্জস্য রাক্ষত হয় নাই, জীবন সম্বন্ধে 
তাহার রবীন্দ্রনাথের মত কোন বৃহৎ দার্শানক বোধও নাই ; রচনারশীত 
ষে নির্দোষ তাহাও নহে। হিসাব কাঁরলে তাহার গজ্পগুঁলি পাসমার্ক 
পাইবে কিনা সন্দেহ । মানুষগ্বীলর মধ্যেই বা এমন কোন্‌ বৈশিষ্ট্য 
আছে ? না আছে রোমাণ্টক উজ্জ্বলতা, ন৷ আছে আধুনক মানৃষের 
হাতিয়ারবদ্ধ জীবনসংগ্রামের রন্তান্ত চিন্ত। বাংলাদেশের ম্যালোরয়া- 
প্রপশীড়ত প্রশহাক্রন্ট কয়েকট। নরনারীর বিবর্ণ কাহন-_ইহাই তাহার 
আঁধকাংশ উপন্যাসের বিষয়বস্তু | 
আধুনক বাংল৷ সাহত্যের সধাক্ষপ্ত হীতবৃত্ত : পৃষ্ঠা ৩৩০ 
১ম সংস্করণ ১৯৬১ : ড. আপসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 
[ পরবতাঁ সংস্করণে এই অংশ বার্জত হয়েছে ] 
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সাঁওকম-নবীন্দ্রনাথের কথ ছেড়ে দিলেও পরবতাঁকালের "পুতুল নাচের 
ইতিকথা? ব। “পথের পাচালশ'র মত মহৎ স্বন্ট শরতবাবুর একখাণনও নেই । 
বাংল৷ উপন্যাসের ধার : অচ্যুত গরোস্বামখ 
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&। শরৎচন্দ্র অভাব কিন্তু ঠিক রবগন্দ্রনাথের অভাবের মত অতট। তাঁব্রভাবে 
আমরা অনুভব কার না। শরৎচন্দ্র উপন্যাসগৃ'লি মধ্যাবন্ত জীবন ও 
মানুষের যে কল্পরূপ সৃষ্টি করোছল আমাদের বান্তবজগৎ হীতিমধ্যেই 
তা থেকে অনেকখানি সরে গেছে । 

সরোজ আচার্য ; বই পড়া : ১২২ পৃষ্ঠা, ১ম সংস্করণ 
৬ । শরৎচন্দের গল্প রোমান্টিক অবান্তব কল্পনায় রঙীন, ভাবাল্তায় 
কোমল, অগভশর আবেশপ্রবণতায় মুখরোচক ।"*-গতানুগাতক সমাজ, 
গতানৃগাতিক জীবন, গতানুগাঁতক পাঁরবেশ নিয়ে তিনি তার মধ্য থেকে 
ভাবাল্ুতাময় বা সোণ্টমেশ্টাল রোমান্স সৃন্টি করেছেন: 'শরংচল্দ্রের গ্পের 
রস লঘুমানস মালস্যযাপনেই উপভোগ্য, ফিশোরমনের কল্পনাকেই 
সে সবচেয়ে বোশ তাঁণ্ত দিতে পারে ।"--তার রচনায় প্রকৃত হাস্যরসের 
সন্ধান অল্পই মেলে । তার রচনায় কৌতুকবোধের অভাব স্বভাবতঃই 
দেখতে পাওয়। যায় । 
আজত দত্ত : বাংলা সাহত্যে হাস্যরস : পৃষ্ঠা ৩৮১-৮৫ 
১ম সংস্করণ ১৯৬০ 
তান 'বশ্বসাহতোর উপযোগণ নখু'ত প্রথম শ্রেণীর কোন ছোটগল্প বা 
উপন্যাস সৃছ্টি করে যেতে পারেন নি । 
কাননাবহারধ মুখোপাধ্যায় £ সেরা ছোটগল্প ( ৮ম শ্রেণীর উপপাঠয ) 
১ম সংস্করণ ১৯৭৪ 

৮। কোন সন্দেহ নেই, কল্পনার সেই নামাহান বিষ্তার তার রচনায় দূললভ 

_ যা আমরা রবধন্দ্রনাথে পাব । বাচ্কষিমের নিতা সৃজনশীল কথা- 

কল্পনাও তার সাধ্যাতীত । 

ড. প্রণবরঞ্জন ঘোষ : শরৎচন্দ্র : মিলনমেলা শরৎ সংখ্যা ; 

পৃঃ ১৩ । ১৯৭৪ 

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ভাষা-বিন্যাসের পাশাপাশি শরৎসাহিত্যের 

ভাষার গঠনকৌশলের দুর্বলতা নজরে পড়বে ।*""শব্দপ্রয়োগ ও শব্দ- 

চয়নের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র সর্বদা নিখুত মান্রাজ্ঞানের পারচয় দিতে পারেন নি। 
কোন কোন স্থানে ভাষার আড়ুম্টতা ও দুর্বলতা সহজেই নজরে পড়ে । 

িরণশংকর সেনগৃপ্ত : শরৎস্মরণী ৪ ১৯৫৯ : পৃচ্ঠা ৭৬ 

১০ । শরৎচন্দ্র দার্শনিকতার অভাব লক্ষণীয় । তার কোন কোন উপন্যাসে 

তাল্পীক "জিজ্ঞাসা খোজার চেষ্টা আছে। সে চেম্টা অর্থহীন বলে 

মনে হয়।..'প্রক়ীত বর্ণনার দিকে তার আকর্ষণ .নেই, মহাকাব্যক 


৮ 
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শরৎ--সম্পুট 


পটভূমি রচনার বাসনা নেই । কাঁবাক সৌন্দর্য, কঞ্পনামগুত চিন, 
বর্ণবছলতা, রোমান্টক সুদৃরার্ত দার্শানক 'জিজ্ঞাস। তার ভাষারূপে বা 
বর্ণনাভা্গতে ফুটে ওঠেনি । 
ড. ক্ষেত্র গুপ্ত : বাংলা উপন্যাসের আলোচন। (১ম) 
ততায় সংস্করণ ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ১৮ এবং ৬২ 
দেশকাল এবং পান্র-পান্তরীকে গভীর আভানবেশ ও তাৎপর্ষের সঙ্গে 
শরংচন্দ্র কখনও ধরবার চেম্টা করেন নি ।:*-** স্বাভাবিকতা কখনও 
শরৎচন্দ্রের স্বধর্ম নয় । ***"" সহম্্র কৃন্রিমতায় ও অসঙ্গাততে শরৎ- 
সাহিত্য পাঁরপূর্ণ । 
শরৎচন্দ্র জীবনের আকাস্মকতাকে শিল্পে আনতে গিয়ে শিল্পের ন্যায়কে 
লঙ্ঘন করেছেন । 
অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংল। উপন্যাসের কালান্তর ॥ 
১ম সংস্করণ পৃষ্ঠ ১২৮ ও ১৪৩ । 
শরংচন্দ্রের মানস ও রাজনশীতক চন্তার মধ্যে কয়েকটি অসঙ্গাত এবং 
স্বাবরোধশ চিন্তার প্রবণতা ও দ্বন্ব-সংঘাত লক্ষ্য করা যায়... - যে 
বৈজ্ঞানক রাজনশীতক ও সমাজ-অর্থননীতক তত্তাদর সুদীর্ঘ ও সৃকঠিন 
অনুশীলনের সাহায্যে চেতনার স্বচ্ছতা এবং যুন্তপারম্পর্বোধ জন্মে 
তা তান আয়ত্ত করতে সক্ষম হনাঁন। 
নেপাল মজুমদার : শরৎচন্দ্রের রাজনোতিক চিন্তা, 
চতুচ্কোণ : শরৎ-শতবার্ধকী সংখ্যা ১৩৮২ 
শান্তধর ওপন্যাঁদক হলেও জোলা, বালজাক, তলন্তয়, টমাস মানের 
মত মহান ম্রন্টা হয়ে ওঠেন নি তান । 
দেশ জাতি ধর্ম ও সংস্কারের গণ্ডী কাটিয়ে তার কোন সমস্যাই সর্ব 
মানবের সমস্যায় রূপান্তারত হয় না|. বাঁজ্কমচন্দ্র তার তুলনায় 
ঢের বেশী সার্বভৌম । রবীন্দ্রনাথ তো৷ অবশ্যই । কাছে থেকে দূরে, 
মাটি থেকে আকাশে বড় একট প্রসারিত হয় নি তার ভাব-কজ্পনা |: 
এমন দিন হয়ত দূ বতাঁ নয় খন এই নব মূল্যায়ণে শরৎচল্দ্রের অব- 
মূল্যায়ণ হবে অনেকটাই । এই ভয় এই জন্যেযে শরৎ-সাহত্যের 
প্রাণলোকে সাম্প্রীতক আবেগর্্ুতার পাঁরমাণ যতটা, সে অনুপাতে 
চিরায়ত জীবনবোধ ও বৈদগ্ধ্যের বালিন্ঠ পঞ্জরা্থি দানা বাধে নি। 
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত £ শরৎচন্দ্র, আজ ও আগামণীকাল £ 
চতুচ্কোণ £ শর সংখ্যা ১৩৮২ ।, 
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শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এই রকমই হল বাংলার পাঁগুত-সমালোচকদের বৃহৎ 
একাংশের মূল্যায়ন । উচ্চাশাক্ছিত সমাজের একটা শ্তরে শরৎচন্দ্র বরাবরই 
অপাংন্তেয়। বাংলার আর কোন সাহাঁত্যক শরৎচন্দ্রের মত বশ্বীবদ্যালয়ের 
পাণত এবং সগোন্র সাহত্যসেব? সমালোচকদের দ্বারা এত বেশি 'নান্দত ও 
নিগৃহীত হন ন। তান যত গণ-আভনন্দন লাভ করেছেন ইনটোলিজেন- 
[সয়ার দ্বারা তত ধিকৃককৃত হয়েছেন । সাধারণ পাঠক তার উপন্যাস পাঠ করে 
যত মুগ্ধ হয়েছে পাঁগুতের৷ তত 'বিরন্ত হয়ে নাক কুচকেছেন। একাদিকে 
লক্ষ লক্ষ অনৃগ্রাহ* পাঠক শরৎংচন্দ্রের 'অপরাজেয়' কথাশজ্পন বিগ্রহ নিধাণ 
করেছে ; মন্যাদকে আতেলেকচুয়ালর। তাকে 'নগ্রহ করে চলেছেন । 

সাধারণ নিয়ম এই যে, সাহত্যের সমালোচকগণ পাঠক ও লেখকের 
মধ্যে দৌত্য করে থাকেন; তারা হন লেখক ও লেখাবশেষ আস্বাদন ও 
অনুধাবনের জন) পাঠক ও লেখকের মধ্যে সেতু । 

কিন্তু শরৎচন্দ্র সপ্তবতঃ একমাত্র ব্যাতিক্রম যান সমালো5চকগণের আনুকূল্য, 
অনুগ্রহ ও দৌতা ছাড়াই সরাসাঁর পাঠকের কাছে পৌছে গেছেন । পাঁগুত- 
সমালোচকের৷ সাহতা-সমালোচনার 17011111008 ০01১1০5সকুণও না মেনে 
শরং5ন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই নঙর্থক ও নগ্রহাত্রক মনোভাব গ্রহণ করেন। 
শরংচন্দ্রের প্রাতিষ্ঠা এদের গাতদাহ হয়ে ওঠে । শরৎচন্দ্র জনাপ্রয়তায় এই 
শ্রেণাটি অস্বান্তিবোধ করেন এবং ব্যাখ্য। দেন যে জনসাধারণ হলে “গণেশ? 
একটা নিবোধ 10725 বা জনপিগু, যার 10191) বা বুদ্ধির বালাই নেই, 
আছে কেবল “ইমোশন' এবং শরৎচন্দ্র 'রবীন্দুনাথের তরল সংস্করণ, 
[ বৃদ্ধদেব বসু : রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল ] হয়ে শুধু এ ইমোশনের জন্যই 
সামায়ক ও তাংক্ষাণক প্রাতষ্ঠ। লাভ করেছেন । প্ৃথবশর অন্যত্র সাহিত্য- 
সমালোচকগণকে কোন 1095091101.কে নন্দ করার জন্য পাঠককে গালমন্দ 
করতে দেখা যায় ীন। িকেন্সের পরবতাঁকালে যথেন্ট অবমূল্যায়ন হয়েছে, 
সেজন্য ইংরেজ পাঁওতগণ ডিকেন্সের অনুগ্রাহী বিপুল মধ্যবিত্ত পাঠক শ্রেণীর 
ওপর নুদ্ধ হন নি। কন্তু এ দেশে শরৎচন্দ্র সাধারণের কাছে রবান্দ্রনাথের 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কথাসাহাত্যিকের স্বীকৃতি লাভ করায় পাঁগুতের৷ ক্ষুপ্ন হয়েছেন 
এবং শরৎচন্ছের সঙ্গে পাঠককেও আঁশাক্ষত) মেয়েলশ, অপারণতবয়স্ক 
ইত্যাঁদ বলে নিগ্রহ করেছেন । 


শরংনগ্রহের সামাজক ও সাহতিক দৃটি দিক আছে। সামাজকভাবে 
হয়েছে তার চার্রহনন (010815066) 25525519001 ) এবং সাহাতিক- 


শ-দ-_-২৮ 


৪8৩৪ শরং-সম্পুট 


ভাবে হয়েছে তার রচনার অবমূল্যায়ন ৷ স্মৃতিচারণার নামে প্রায় সকলেই 
কমবোশি শরৎচন্দ্রের চাঁরন্রহনন করেছেন । তার জাবনীকারগণ ম্রেফ গুজব 
এবং শরৎচন্দ্রের নজের সম্পর্কে পরিহাস-রহ্‌স)/গলিকে অবলম্বন করে যথেচ্ছ 
গজ্প বানয়েছেন। 

তবে আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয় শরৎ-সাহত্যের নিগ্রহ ;_ শরৎচারঘ্রের 
বদূষণ স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয় । তাই চাঁরতহননের প্রসঙ্গটি আপাততঃ 
আমাদের এন্তয়ারে নেই । 

শরৎ-সাহত্যের নিগ্রহের ইতিহাস শুরু হয়েছে শরং-বিগ্রহ প্রাতজ্ঠার 
অনাতাঁবলম্বে। এর অগ্রণী ছিলেন 'শানবারের চিঠি' এবং তার অন্যতম 
নায়ক সজনপীকান্ত দাস। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে পাঁওত-সমালোচকগণের ঘ্বণা ও 
তাঁচ্ছল্য কোন্‌ পর্যায়ে ছিল ত৷ সজননীকান্তের জবানবন্দী থেকেই নেওয়া যাক : 

'বাংলা দেশে এমন একদিনও গিয়াছে যোদন তথাকাঁথত শিক্ষিত সমাজে 
শরৎচন্দ্র অপাংভ্তেয় ছিলেন-_-কলেজী শাক্ষত ভদ্রলোক তাহার নামে 
নাসক। কুণ্চিত কাঁরতেন ; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একসঙ্গে তাহার নাম করাও 
দোষের ছিল ।' 

[ 'ক্মোপলাবূ- শরৎচন্দ্রকে' : শরত্জয়ন্তী সংখ্যা : দিশারী ] 

মজার বিষয় হল, শরৎচন্দ্র যুগপৎ অর্থডক্স হন্দু এবং মডার্ন “এলাইট' 
উভয়ের দ্বার সমানে লাঞ্ছিত হয়েছেন । “প্রবাসখ'র রামানন্দ চট্রোপাধ্যায় এবং 
'ভারতবর্ষের'র" ডি. এল, রায় তার 'ারন্রহখন' প্রকাশ করতে অস্বীকার 
করেছেন, কেনন। তাদের মতে উপন্যাসটি 177170121 ! অর্থডক্স বা সনাতন- 
পন্থী হিন্্ব জ্ঞানী-গুণীজনেরা যখন বলেছেন “চারন্রহীনের চারন্হধন,, 
তখন পাশ্চান্ত্য শিক্ষাভিমানীরা বলেছেন, শরৎচন্দ্র আদর্শবাদশী ও ভাববাদ৭, 
রক্ষণশীল এবং আচারপন্থী! সুরেশ সমাজপাঁত, রামানন্দ চট্রোপাধ্যায়, 
ড. এল. রায়, সজনাকান্ত দাস প্রমুখ শরং-সাহত্যকে 16৮01016101)2, 
10011019,], 010906106, €506551৬6 1902169916 বলে আঁভযুন্ত 
করলেন এবং বুদ্ধদেব বসু, নীরেন্দ্রনাথ রায়, অন্নদাশংকর রায় প্রমুখ 
প্রগাতপন্থীগণ বললেন, শরৎসাহতয 17720101791) 16201107097, 
$610017001091) 10701162509 0010৬610110179,] 1 অর্থা কি রক্ষণশীল কি 
প্রগাতশীল-_-কাউকেই শরৎচন্দ্র খুশী করতে পারেন নি। 

কু শরৎচন্দ্র খুশী করতে পেরেছিলেন পাঠকসাধারণকে | এইখানেই 
তার সাফল্য ও জিত । 

বিভূতিভূষণ ভট্ু তার স্মৃতিকথায় শরংশনগ্রহের হীত্কথা উল্লেখ করে 


শরং-বদূষণ ৪৩৫ 


লিখেছেন £ শরৎচন্দ্রের সাহত্য-সাধনার মূল্য নিরূপণ উপলক্ষে একটা 
সাহাত্যক লাঠালাঠির স্চন। হইয়াছে এবং এমন কি বর্তমান স্াহত্য-সম্রাটও 
[ রবান্দ্নাথ ] সেই তুর্কধূলার মধ্যে তাহার ঝাঁষকল্প মুখখান লইয়া 
উাঁকঝ' ক মারতেছেন । [ শরংদা : শরৎস্মৃতি : পৃষ্ঠা ৬ ] 

এই লাঠালাঠির প্রধান লাঠিয়াল ছিলেন “শানবারের চিঠি'র আখড়ার 
সজনকান্ত দাস, যোগানন্দ দাস, অশোক চট্টোপাধ্যায় । সজনপকান্ত শরংচন্দ্রকে 
বেধড়ক পিটেছিলেন । তার 'নজের স্বীকীতিই এ সম্পর্কে যথেন্ট সাক্ষ্য হবে £ 
“কোলাহল জাঁময়৷ উঠিল । আমার তখন বয়স অল্প, এই িবদমান সম্প্রদায়ের 
সর্বকনিষ্ভ আম, আমার স্থভাবতঃ গরম রন্ত আরও গরম হইয়া উঠিল ; আম 
প্রবল বেগে তাহাকেই আক্রমণ কাঁরলাম'*-*" সমালোচনার নামে আম 
শরৎচন্দ্রকে মন্নান্তক আঘাত দিলাম । [ আত্মস্মৃত : : ৫০ পৃষ্ঠা : ১৩৬১ 
সংস্করণ 

সজনী কান্ত দাস পরে শরৎ-নগ্রহের জন্য আন্তারক দৃঃখ প্রকাশ করেছেন : 
“আম যৌবনের হঠকারতায় শরংচন্দ্রের বরোঁধত। কাঁরয়াছলাম 1***** 
আমার ক্রমশঃ এই উপলব্ধি জন্মিয়াছে যে, শরৎচন্দ্র ধূমকেতুর মত বাংলার 
সাহত্যাকাশে আঁবর্ভূত হইয়া বিস্মৃত বা অন্দ্াতলোকে বিদায় লইবার জন্য 
আসেন নাই । [ “ক্রমোপলাব্ধ-__শরৎচন্দ্রকে' : শরৎ স্মরণী, ১৩৬৬ 'দশারণ 
প্রকাশত ] 

প্রসঙ্গতঃ শ্রদ্ধেয় ডঃ আলতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাম্প্রতিককালে শরৎচন্দ্র 
সম্পর্কে শ্রদ্ধামূলক ইতিবাচক মূল্যায়ন করেছেন এবং তার প্র্োল্লাখত গ্রন্থের 
নতুন সংস্করণে এ প্রবন্ধে উল্লোখত কঠোর মন্তবাগাল বাদ 'দিয়েছেন। 
সজনীকান্তের পর শরৎচন্দ্রকে আক্রমণ করেন 'লীলাময় রায়' নামে অন্বদাশংকর 
রায় ১৩৩৮ সালের আশ্বন সংখ্য। “স্থদেশ' পান্রকায় । এই প্রবন্ধে তান শেষ 
প্রশ্নের তীব্র নিন্দা করেন । এতেই তান যথারীীত মন্তব্য করেন : শরংচন্দ্রে 
পড়াশুনা ষথেন্ট আধুনিক নয় । 

অন্নদাশংকর রায় উত্ত প্রবন্ধে 'শেষ প্রশ্ন ও “পথের দাবখ'কে আত নিকৃন্ট 
রচন। প্রাতপন্ন করার চেন্টা করে 'দত্তা' ও “গৃহদাহ' উপন্যাস দৃখানিকেও বার্থ 
রচন। প্রমাণ করে ছেড়েছেন । প্রমাণের বহর এইরকম : 'দত্তার 'বজয়া, 
গৃহদাহের অচল! ষে সমাজের মানুষ সে সমাজে তার প্রবেশ নেই । 'শাক্ষিতা 
তরুণীদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পারচয় নেই । কুক্ষণে তান মডান্ন হবার জন্য 
অনাঁধকার চর্চ শুরু করলেন ।' কী অনবদ্য যুন্ত এবং বাংল৷ সাহত্য 
সমালোচনার কণ অপাঁরসীম সৌজন্য ও মান! বাঁঞ্কিমচন্দ্র, রবন্দ্রনাথ তো 


৪৩৬ শরং-সম্পুট 


বটেই, তারাশঙ্কর, বিভাতভূষণ সম্পর্কেও মন্তব্য করার সময় যেটুকু বিবেচনা, 
সংযম ও শালীনতার পারচয় সমালোচকগণ 'দিয়েছেন--শ্রৎচন্দ্রের বেলায় 
সেটুকুও তার দেবার প্রয়োজন বোধ করেন ন। শরৎচন্দ্র প্রতি বিদ্বেষ ও 
নীচত৷ কোন্‌ নরকে নেমোছল তার চরম একটি দৃষ্টান্ত আলোচ্য প্রবন্ধ থেকেই 
উদ্ধত হল £ “এর পরে তান আরও দুঃসাহাঁসক হয়ে, আরেক ডিগ্রি অনাধ- 
কার চর্চা করলেন। িখলেন_-পথের দাবী ।*.**"ভাগাকমে বইখানা 
বাজেয়াপ্ত হল 1 

“পথের দাবীর শিল্পমূল্য নিয়ে অবশাই বিতর্ক হতে পারে ।  আনন্দ- 
মঠের শিল্পমূল্য নিয়ে হতে পারে নাক? কিন্তু হয় না, কেননা আনন্দমঠ 
পশল্পের চেয়ে বড়তা একটা জাতির মন্তমল্ল ও বেদ হয়ে গেছে__ 
আরোপত হলেও তা এখন 19০ । “পথের দাব-ও ঠিক তাই। একজন 
বাঙালী পাঁণ্তত “পথের দাবঈ' সম্পর্কে 'ভাগ্যকমে বইখানি বাজেয়াপ্ত হল, 
1লখছেন বিশ্বাস করা যায় কি? এর “নাম সাহত্যসমালোচনা ! শরৎচন্দের 
সমালোচন৷ যে এক শ্রেণীর পাঁগতের হাতে ব্যান্তুগত বিদ্বেষজাত বিদূষণ হয়ে 
উঠোছল লখলাময় রায়ের এই উদ্ধীতগ্লই তার যথেন্ট প্রমাণ । 

অনেকট। অন্নদাশংকর রায়ের অনুরূপ শরৎ-নিগ্রহ করেছেন নগরেন্দ্রনাথ 
রায় 'পাঁরচয়' পান্নুকায় “শেষপ্রশ্নে'র ওপর একটি প্রবন্ধে: “শেষপ্রশ্নে' তার 
সৃজনীপ্রীতভার পারচয় নাই বলিলে মোটেই অত্যান্ত করা হয় না।...... 
অসুস্থ আকাঁস্মকতার অগ্রতিহত প্রভাব সমন্ত গঞ্পটিকে কলষত করিয়। 
দিয়াছে 1৮০1 শরৎচন্দ্রের প্রতিভা এক কদাকার 10101750709119-র জননখ 
হইয়। বাঁসয়াছে ।৮ 

এই মন্তব্যের পর নাঁরেনবাবু কমল চরিন্রাটকে আগাগোড়া রবখন্দ্রনাথের 
“গোরা'র ব্যর্থ অনুকরণ প্রমাণ করে মন্তব্য করেছেন : “শেষ প্রশ্নে যে সকল 
তথ্যকে বড় গলায় প্রচার করা হইয়াছে, তাহা যে ইওরোপীয় সাহতোর হাটে 
বাসি মাল, গ্রায় বন্তাপচা হইতে চালিল ! এইভাবে হাটের দালালই [ক তবে 
শরংচন্দ্রে কৃতিত্ব ? [পাঁরচয় : শ্রাবণ-আঁশ্বন, ১৩৩৮ ; প্রথম বর্ষ প্রথম 
সংখ্যা | ] 

মুরোপের বাঁসমাল বাংলা-সাহিত্যের বাজারে “মডার্ন মাল বলে চালিয়ে 
যারা “গৃণী' হয়েছেন তাদের মুখে শরংচন্দ্রের মত একেবারে খাটি মাটির শিষ্পণকে 
1বদেশী মালের 'দালাল' বলাটা বান্তাবকই উপভোগ্য পারহাস ! 

যাঁদ ধরেও নেওয়া যায় যে শরৎচন্দ্র বাঁস বিদেশী মালেরই কারবার 
করেছেন, তাতেও বা এত নিগ্রহ কেন? এ দেশে তো 10170150 মালেরই 


শরং-বদূষণ ৪৩৭ 


কদর ! তাহলে নীরেন্দ্রবাবৃদের শরতবাবূর ওপর এঁ “ফরেন' মাল আমদানর 
জন্য দ্বেষ কেন 2 কারণট] কি এই নয় যে নীরেন্দ্রনাথ-অল্নদাশঙ্কর-বুদ্ধদেব- 
আঁজত দত্তদের মনের কথাটা এই রকম যে যুরোপাঁয় মাল বাংলা সাঁহত্যে হা 
1170701 করবার তা৷ তারাই করবেন, কেননা তারাই তো৷ 11৮69০০]-এর 
লাইসেন্সপ্রাপ্ত 1700016]1 তাদের 770170001%-তে গ্রহন শরত্বাবুর 
প্রবেশ ব্যবসায়ী হিসেবে তার! বরদান্ত করেন নি । 

নীরেন্দ্রনাথের *শেষপ্রশ্নের ওপর *গোরা'র প্রভাব খুজে পাওয়াটাকে 
শরৎচন্দ্র অনবদ্য শ্রেষাত্মরক ভাষায় প্রকাশ করেছেন একখান চিঠিতে : 
“পরিচয়, বলে একখান। ঘ্রৈিমাঁসক আঁভঙ্গাত শ্রেণার কাগজ বোরয়েছে । তাতে 
তোমার বন্ধু নীরেন্দ্রনাথ রায় শেষপ্রশ্ন নিয়ে সমালোচনা করেছেন 1---*-"তার 
মোদ্দা কথাট। এই যে যেহেতু গোরা সাহেবের ছেলে সেই হেতু কমল-চারন্ন 
গোরার নকল ছাড়৷ আর কিছু নয়। অর্থাং যেহেতু নীরেনের চোখ দুটো কটা 
সেই হেতু তার বুদ্ধি ঠিক বেড়ালের মতো! [ 'দিলীপকুমার রায়কে 'লাখত 
চিঠি । ৬ ভাদ্ুু ১৩৩৮ ]। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন ! 

শরৎচন্দ্র চিতিপত্রে অন্নদাশঙ্কর ও বৃদ্ধদেব সম্পর্কেও কঠোর মন্তব্য করেছেন। 
অন্বদাশঙ্কর সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য : “এক ধরণের অসংষম দেখতে পাই 
অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখায় 1. -*" 

'ছেলেটি লেখে ভালো, বলেতেও গেছে-__এই যাওয়াটা ও একটা মুহৃতের 
জন্যও ভূলতে পারে না । 'বলেতের ব্যাপার নিয়ে ওর লেখায় এমাঁন একটা 
অবুিকর ভান্তগদ্গদ্‌ আদেকলে-পনা' প্রকাশ পায় যে পাঠকের মন উৎপাঁড়ত 
বোধ করে ।' ['দিলীপকুমার রায়কে লেখা চিঠি । ৪ঠ৷ ফাল্গুন ১৩৩৭ ] 

অন্নদাশঙ্কর রায় বা নীরেন্দ্রনাথ রায় সম্পর্কে শরংচন্দ্রের মন্তব্য ছিল নিভৃত 
_-একজনকে লেখা ব্যান্তগত চিঠির মতামত । তাদের তা জানবার কথ নয় । 
সৃতরাং শরৎচন্দ্র মন্তবে!র প্রাতীক্রিয়। তাদের শরৎশানগ্রহের কারণ হতে পারে না। 
শরৎানগ্রহকারশদের 01120101107) হিসাবে অন্নদাশঙ্করকে হারিয়ে 
দয়েছেন বৃদ্ধদেব বস । যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়ের €:01011071701৮0 11061 
[717 বিভাগটি তারই নেতৃত্বে শরৎবদৃষণের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে, 
স্বাধীনতা-উত্তরকালে ॥। বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে সজননীকান্ত দাস 
সামায়ক উত্তেজনায় যে 'বদুষণ শৃরু করেন, অন্নদাশঙ্কর'নীরেন্দুনাথ-শবনারায়ণ 
বৃদ্ধদেব-আঁজত দত্তগণ সে ধারাটিকে স্থায়িত্ব দান করেন । এই যাদবপুারয়া- 
গণেরই একজন “কলকাতা” পান্রকার সঙ্গে যুস্ত সুবীর রায় চৌধুরী ১৯৫৬ সালে 
কলকাতা 'বশ্বীবদ্যালয়ের বার্ষিক সংকলন “একতা'য় 'বাংল। উপন্যাসের শতবধ' 
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নামে একটি প্রবন্ধে [):. ট. 0. 091)0936-এর মন্তব্য সমর্থন করে শরৎচন্দ্রুকে 
একজন তৃতীয় শ্রেণীর নগণ্য লেখক প্রাতপাঁদত করেন । 

শরৎশনগ্রহের এই 05016002 সমানে চলেছে । এমন কি জন্মশত- 
বার্ষকীর সৌজন্য সত্তেও শরৎচন্দ্র প্রাত বিশ্বাবদ্যালয় ও 63(21091191)1006177- 
এর বুদ্ধজীব-মহলের অনীহা, তাঁচ্ছল্য ও বিতৃষ্কার মনন্তত্ব দূর হয় নি। 
যাদবপুর তো শরৎচন্দ্রকে "তুলনামূলক সাহত্যে'র তুলনায় বাতিল করে 
দিয়েছেই, অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ও শরৎচন্দ্রকে নিয়ে 
তেমন কিছু ঘটাপটা৷ করতে নারাজ । জগন্তারণী পদকের আঁতারন্ত মর্যাদ৷ সে 
তাকে দেয়ান। এ পদকটি অনেক রাম-শ্যামও পেয়েছেন । অতএব শরৎচন্দ্ুও 
কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের কাছে লেখক হিসাবে একজন রাম বা শ্যাম ! বাংল 
অনার্সে শরৎচন্দ্র পাঠ্য নন ; স্পেশাল বাংলা পর্যন্ত শরৎচন্দ্র উতে পারেন, তার 
বোঁশ নয় । স্পেশাল পেপারে সমগ্র 21701)0] হিসাবে আছেন মধুস্দন, বাঁঞ্কম 
ও রবীন্দ্রনাথ-__শরৎচন্দ্রু কদাপি নন! পাশকোসে চিরকাল বঙ্কিমচন্দ্র, কখনে। 
শরৎচন্দ্র নন ! এম. এতে শরৎচন্দ্র কোন একট। পন্রের অর্ধেকও পাঠ্য হতে 
পারেন না। অনেক কাঠখড় পুঁড়য়ে কলকাত৷ বিশ্বাবদ্যালয়ে শরৎচন্দ্র 
নামে এ বছরে একটি অধ্যাপক-পদ সৃদ্টি হল, কিন্তু এত দীর্ঘকাল কলকাতা 
বশ্বাবদ্যালয়ের নীরব উপেক্ষায় যথেন্ট শরৎ-নিগ্রহ হয় নাকি ? 

ঢাক। 'বিশ্বাবদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে ডি. লট. 'দিয়ে সম্মানত করোছল । 
এপার বাংলার বৃদ্ধিজীবী ও পাঁগুত ব্যান্তগণের কাছে শরংচন্দ্রের মত একজন 
বিশ্বাবদ্যালয়ের 'ডাগ্রহনের এই সম্মাননা আদ মনঃপুত হয় নি। শরৎচন্দ্র 
ডি. লট. পাওয়ায় “তাকে নিয়ে কাগজপন্তে গালিগালাজের বন্যা বয়ে গেল ।” 
' [ আঁবনাশচন্দ্র ঘোষাল : শরৎচন্দ্রের টুকরে। কথা : পৃষ্ঠা ৭২ ] ঢাকায় শরৎচন্দু 
গুসলমান সমাজকে নিয়ে তার পরবতাঁ উপন্যাস রচনার আভিপ্রায় জ্ঞাপন 
করেছিলেন এই ব্যাপারটি অন্্ুহাত করে শরৎচন্দ্রের ডক্টরেট পাওয়ার জন্য 
এপার বাংলার ইন্টেলিজেনাঁসয়ার আসল গাতুজ্বালাট প্রকাশ পেল কুধাসত 
ভাষায় : হায় শরৎচন্দ্ু, তোমার প্রাণের দায়ে কাঙ্গালপনা দোখয়া৷ সত্যই 
ত্যেমাকে কৃপা করিতে ইচ্ছা হয়।, [একটি সংবাদপন্রের সম্পাদকণয় ] 
“বহুবাঞ্ছত ডি-জ্ট যখন নভেল খেই পাওয়।৷ গেল এবং তা যখন রহমান 
সাহেবের ( ঢাক৷ বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য ) হাত দিয়েই এলো, তখন এই 
ব্রাহ্মণবট আতিশষ্যে বলে ফেললেন, তিনি অতঃপর মুসলমান ভাইদের নিয়েই 
নভেল চালাবেন !” আর-একটি পান্ুকার এই মন্তব্য ৬ৎকালণন 'শাক্ষতা- 
িমানী শ্রেণীর শরংচল্দের প্রাত মনোভাবটি পারস্ফুট করছে। 
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ধর্জাটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শরৎ-নিগ্রহের প্রসঙ্গে বলেছেন : এক রবীন্দ্রনাথ 
ছাড়া আমাদের সাহত্যে আর কারুর অমন বিরুদ্ধ ও মূর্খ পমালোচন। সহ্য 
করতে হয়ান। [ আমাদের দ্বান্টতে শরৎচন্দ্র : শরতস্তি |] 

ধূর্জটিপ্রসাদ একান্ত রবশল্দ্রপারকর বলেই শরৎ-নিগ্রহের সঙ্গে রবখন্দ্রনাথের 
নামট। জুড়ে দিয়েছেন । সুরেশ সমাজপতি, ডি. এল. রায়, নরেশ সেনগৃষ্, 
রাধাকমল মুখেপাধ্যায় প্রমুখের হাতে রবীন্দ্রীনগ্রহ ছিল সম্পর্ণ সাঁহতা- 
শিজ্পগত এবং অত্যন্ত ক্ষণস্থায়শ । একমান্র ডি. এল. রায়ের “আনন্দাবদায়, 
প্রহসনে রবান্দ্র-নিগ্রহ আছে; অন্যন্র ষে 'নন্দাবাদ আছে তা কাব্য-ীবচারের 
প্রথানুমোদত ব্যান্তগত দৃষম্টিভঙ্গজাত আভমত । নোবেল প্রাইজ পাবার পর 
আর রবীন্দ্রানগ্রহের সাহস কারও হয় নি। বরং অতঃপর রবীন্দ্র-গ্রহই 
আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে । তাই ব্যান্তগত-অস্য়াজাত বুদ্ধিজীবীদের মান্লাহীন 
ও যাঁতহীন শরংশাবদূষণের সঙ্গে অন্য কারও সমালোচনার কোন তুলনাই 
চলে না। 


৩ 


শরংনগ্রহের কারণ কয়েকজন ব্যান্তর অসুয়া ()081005% ), মর্জি 
( 0150161101) ), উন্বাসকতা। ( 0৮10157) ), অস্মিতা (6০০09109777 ) 
এবং প্রাতীস্বকতার (10105570125 ) মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । অবশ্যই 
কোন কোন ব্যান্তর ক্ষেত্রে এগলর কোন কোনটি বা সবগ্ুলিই মনন্তাত্ৃক 
কারণ। কিন্তু সামাগ্রক ভাবে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ষে শরৎবদৃষণ হয়েছে 
তার কারণ বাংলার তথাকাঁথত রেনেশীসের প্রকীতর মধ্যেই নাহত রয়েছে । 
শরংচন্দ্রের প্রাত কেতাবী পাগুতগণ ষে মানাসহতা বহন করে এসেছেন তার 
[শিকড় রয়েছে উীনশ শতকশীয় নবজাগরণের সামাঁজক-সাহত্যিক-রাজ- 
নোতক জাঁমনের গভখরে । তাই শরং-নগ্রহের বিষয়টিকে ছোট বা বিচ্ছিন্ন 
করে না দেখে বাংলার তংকালপন ইতিহাসের বা সমাজীবকাশের অংশ 
[হিসাবেই দেখা যেতে পারে, এবং তা হলে দেখা যাবে যে এই 'নিগ্রহব্যাপারাঁট 
শ্রেণদদ্বন্ৰেরই প্রাতভাম । 

এই দ্বন্দের প্রাতফলন হয়েছে সামাজক ম্তরে_ হন্্বব্রাহ্ম ; সাহাত্যক 
রে রবধন্দ্রশরং ; এবং রাজনোতিক ভ্তরে-_ গান্ধী-সৃভাষ দ্বন্দে। দ্বান্দের 
এই আপাত ও খণ্ড 'বকাশগুঁল কিন্তু মূলতঃ ফিউডাল-বৃর্জোয়। দ্বন্দের 
প্রাতরপ। 
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[ক] হিন্দৃ-্রাঙ্ধ দ্বন্ধ : উাঁনশ শতকে ও্পানবোশক শিক্ষা ও অর্থনীতর 
প্রবর্তনায় যে স্বদেশী মৃৎস্দ্দ শ্রেণীর উদ্ভব হল, চলাঁত কথায় যাদের বলা 
হয় মধ্যাবত্ত ব। বাবৃশ্রেণী, তাদের একটা মেধাবী অংশ সমাজ-সংস্কার 
আন্দোলনের স্চনা করেন । রামমোহন-দ্বারকানাথ এই মুসা শ্রেণীর 
প্রীতভাবান অগ্রণী প্রাতীনধি। এদের প্রবর্তিত সমাজ-সংস্কার ব্রাহ্ম 
সম্প্রদায়ের জন্ম দেয় । বৌদ্ধধর্ম যেমন একদা হিন্দবধর্মের রক্ষণশীলতার 
বিবৃদ্ধে বিদ্রোহ করোছল, ব্রাহ্মধর্মও তেমান সনাতন ব1 অর্থডকৃস হিন্দ্ব রক্ষণ 
শশলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছাড়া অন্য কিছু নয়। অবশাই ব্রাহ্ম আন্দোলন 
ওপাঁনবোশক শক্ষা ও অর্থনশীতর জারজ । কিন্তু ও। সত্বেও এও ঠিক যে 
হন্দ্রত্বের সঙ্গে ব্রাহ্মত্বের যে বিরোধ তা হল ফউডালিজমের সঙ্গে বুর্জোয়ার 
দ্বন্ব। হিন্দ রক্ষণশশলতা। ছিল সাগমন্ততান্মকতাকে রক্ষার প্রয়াস । অবশ্যই 
ব্রাহ্ম আন্দোলন আপোঁক্ষকভাবে প্রগাঁতিশীল ছিল । এই শতাব্দীর সাতের 
দশক থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ৫০ বছর বাংল। এবং ভারতের 
উত্তরাণুলে হিন্দ্ব ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দ্বন্দ চলেছে তা ছিল সামন্ত- 
তাঁন্লকতা থেকে ধনতাল্লক সমাজে উত্তরণের প্রাথামক শর । শ্রাহ্মসমাজ 
বুর্জোয়া বা ধনতাল্লিক ব্যবস্থার পক্ষে প্রগাতশশলতা ও আধুনকতার জ্ল্ম 
দয়েছে । কিন্তু এই সঙ্গে স্মরণীয় যে দেশের আপামর মানুষ ছিল হন্দু অর্থাৎ 
প্রচালত ফিউডাল স্থতাবদ্থার পক্ষে । দেশের নিম্াবন্ত ও গ্রামীণ গাঁরব 
ম্মনূষের কাছে ব্রাহ্গরা ছলেন মরেচ্ছ, হাফখ্রীঘ্টান, এবং জ্ঞানী-গৃণাী ব্রাহ্মদের 
পর্যন্ত সাধারণ মানৃষ বেহ্ধ' নামে ডাকত । 

নিয়বিন্তের আপনজন গ্রামীণ লেখক শরৎচন্দ্র হিন্দ জনসাধারণের 
উপারউত্ত সেন্টিমেন্টকেই কথাসাহত্য কবে তুলেছেন ৷ তার ব্রাহ্মীবরোধতা 
স্বাবাদত এবং বুদ্ধিজীবীদের কাছে তার 'নিগ্রহ ও সাধারণ পাঠকের কাছে তার 
বিগ্রহ নির্মিত হওয়াব অন্যতম হেতু আছে এখানেই । 'দত্তা? গৃহদাহ' নবাবধান' 
প্রভীতি উপন্যাসে শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মদের প্রাত বিরূপতা চাপতে পারেন নি। তার ব্রাহ্ম- 
বদ্ধেষ যে কত সত্য ও অযৌন্তক ছিল তার দৃষ্টান্ত মেলে এই পন্লাংশে : 
ব্রাহ্ম মহিলারা ? এ দূর থেকে শুনতেই ব্রাহ্ম মাহলারা শাক্ষতা 1-*'অন্তরটা 
তাদের এমান কান্িম, এমান সংকণর্ণতায় ভর! ! [ লখলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে 
লেখা ১৪.৮.৯৯১৯-এর চিঠি] শরৎচন্দ্র এ চিঠিতেই জানয়েছেন যে তান 
ব্রাহ্মমহিলার হাতে খান না। 

শরংচন্দ্রের এই তীর ব্রাহ্গ-ীবদ্ধেষ তার প্রাত ব্রাহ্মদেরও বাদ্বন্ট করোছিল। 
দেশের জ্ঞানী-গৃণী গ্রাতিভাবানদের আঁধকাংশ ছিলেন ব্রাহ্ম । ফলে আধকাংশ 
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পাঁগুত বৃদ্ধজীবশ শরং-সাহত্োর প্রাত অনীহা ও বজূপতা বোধ করেছেন । 
শরৎচন্দ্রের ব্রাহ্মাবরূপতা যে তার প্রাত ইনটোলজেন্সয়ার বিদ্বেষের 
অন্যতম আঁদ কারণ তার পরোক্ষ সাক্ষ্য বহন করেছে শরংপ্রসঙ্গে নচের 
দুটি মন্তব্য : "শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মাবদ্ধেষী ছিলেন [ আঁজত দত্ত : বাংল। সাহত্যে 
হাস্যরস ] এবং 1710 70111,60 2 06110109105 5107 ৮%11017 20100- 
172101000 [01002220098.) [1300010800৮ 13850 2 4৯7 4১05 
01 09706] (৮1295. ] 

এটা ল'কণীয় যে শরৎচন্দ্র গৌড়। 'হন্দ্ ছিলেন এৎং এমন কি তান ছন্দ 
আচরণতন্েরও ঘোর সমর্থক ছিলেন । আবার তিনি হিন্দ সমাজের গৌড়ামি 
আচারতল্লের ব্বৃদ্ধে বিদ্রোহও করেছেন । তার এই স্াবরোধিতার ব্যাখ্যা 
তৎকালীন 'হন্দ্ব সমাজের আভ্যন্তর দ্বন্ৰে ( 110761-00910110101017 ) অন্তানাহত 
আছে । 'হন্দ্র ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন বাহদ্বন্দ চলছিল তেম্ান উভয় 
গোম্ঠীর ভিতর নিজস্ব অন্তদ্বন্ও 'ছিল। এরই দবুন প্রগাতির মানা ও প্রকরণ 
নিষে ররাহ্গবা [তিনটি গোম্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যান । অনুরূপভাবে 'হন্দ্রসমাজ 
গোম্ঠসীবভন্ত না হয়ে থাকলেও তার ভিতরেও রক্ষণশীল ও প্রগাতশীল ফিংব। 
স্থিতাবস্থাকামণী ও পাঁরবর্তনকামীদের ছদ্ব লেগেই ছিল । শরৎচন্দ্র ছিলেন 
শেষোন্ত দলে । তান ছিলেন 12010211501 এজন্য ০:01)0900% হন্দৃ- 
সমাজ শরৎচন্দ্রকে 1701)0911 বলে নিগ্রহ করতে ছাড়ে নি। 'কন্তু আঁধকতর 
1001102] 1)0111121)15[ ব্রাহ্ম দর সঙ্গে 'বরোধে যেহেতু শরৎচন্দ্র তাদের সঙ্গে 
ছিলেন, তাই সংখ্যাগারষ্ঠ 'হন্দ পাঠককুল শরতচন্দ্রকে বিগ্রহ করে অপরাজেয় 
কথাশল্পীর মাহমা  দতে োবলম্ব করে নি। শরংচন্দ্রের ব্রাহ্মীবরোধিতা 
কার্ষতঃ হয়ে দাড়ায় বৃদ্ধজীবন বিরোধতা এবং কতকটা আধুনিক-শক্ষা- 
বিরোধিত।। প্রাতীক্রয়াস্থরূপ তানিও বুদ্ধিজীবীদের নিগ্রহের বস্তু হয়ে ওঠেন । 

হন্দু ও বান্গদের দ্বন্ব কতকটা (401)0110 ও 191016১27৮1 দ্বন্দের কথ। 
মনে কারয়ে দেয় । তবে হিন্দ্ধর্মের অন্তনাহত গাঁতিশন্ত সব দ্বন্দই আত্মসাৎ 
করে অগ্রগামশ শাস্তকে নজের করে নিতে পারে বলে এখানে সব সমাজ ব! 
ধমপয় আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত হিন্দৃত্বের কাছে বিলীন হয়ে যায় । বৌদ্ধধর্মের 
মত ব্রাহ্গরাও তাই াবলশন হয়েছে । এাঁদক থেকে শরতচন্দ্রের হিন্দবধর্মকে 
সমর্থন সার্থক ও সঠিক মানাঁসকতা বল। চলে। রব্রাঙ্গদের উগ্রতা বাদ 
দিয়ে 'হন্দ্রসমাজকে শোধন করে গাঁতশীল করে নিতে চেয়োছিলেন তিনি । 
এখানেই তার জনাপ্রয়তার চাবিকাঠি । অতএব ব্রাহ্মসমাজা ব৷ বৃদ্ধিজীবশদের 
তীর প্রাত নিগ্রহের সামাজিক কারণ থাকলেও সাহাত্যক ষোৌন্তকতা নেই । 


৪৪২ শরং-সম্পুট 


[খ] শরং-রবীন্দ্রনাথ ভবন; এই দ্বন্্টিকে 'হন্দু্াহ্-বল্যের সঙ্গে 
সহপ্ধেই যুস্ত কর৷ যায়, কারণ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ত্রাহ্মসমাজের অগ্রণী এবং 
সবশ্রেষ্ঠ ফসল । শরংচন্দের প্রচ্ছন্ন রবীন্দ্দ্ধেষের অন্যতম হেতু কাবর ব্রাহ্গ- 
সমাজা হওয়াটা বাঁচন্ত নয়। 

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রভীন্ত একটি প্রবাদবাক্যর মতোই স্থায়ী সত্য। তার 
মত গভীর রবন্দ্রানুধ্যান সম্ভবতঃ কোন শান্তাীনকেতনী আশ্রীমকও করেন ন। 
শরৎচন্দরের রবীন্দ্রানুরাগ ও রবনন্দ্রানুধ্যানের ওপর একটি স্বতন্থ গ্রন্থ রচিত হতে 
পারে। কিন্বু তার রবীন্দরত্তি যেমন আন্তারক, রবীন্দদ্বেষও তেমনি খাটি । 
শরৎচন্দ্রের হরেক স্ববরোধিতার মধ্যে এও একটি । চেতনায় তিনি ছিলেন 
রবীন্দ্র-শষ্য নু অবচেতনায় ছিলেন রবী ন্দ্দ্বেষী। 'হন্দরব্রাহ্গ-দবন্ব এর 
কতকট৷ কারণ হতে পারে, কিবু আঁধকতর কারণ হল দুই মনীষার সাহাত্যিক 
শ্রেষ্ঠত্বের প্রচ্ছন্ন প্রাতযোগিতা এবং অসুয়া। শরৎচন্দ্র প্রাত রবীন্দ্রনাথের 
প্রকাশ্য সৌজন্য ও ঘ্নেহের ভ্রুটি ঘটে নি, তথাপি রবশন্দ্রনাথেরও অবচেতনে 
শরৎচন্দরের প্রাতি যে অস্য়। ছিল ত৷ অনুভব করার মত পরোক্ষ সাক্ষ্য মেলে । 
এখানে তার উল্লেখের অবকাশ নেই। লোকে শরৎচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের 
চেয়েও বড় ওপন্যাঁসক বলছে, একথা শুনে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে িখে- 
ছিলেন__গল্প-উপন্যাসে শরৎচন্দ্র শ্রেগ্বত্ব স্বীকার করে নিতে তার আপান্ত 
নেই, কেনন। তান নিশ্চিত জানেন কাঁবতায় তারই রত ! 

শরত-রবান্দ্রনাথের কথাসাহত্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আত গোপন প্রাতিদ্বান্বত। 
এবং অবচেতনে পারস্পারক স্ক্মঈর্যার দ্বন্ব থাকলেও উভয়ের চেতনায় বথ।- 
ক্রমে ভন্ত-অনুরান্ত এবং প্লেহ-আশস অর্থাৎ গুরুশিষ্যের সম্পর্কই 'বদ্যমান 
ছিল। কিন্তু উভয়েরই ছল একটি করে ভন্ত-শিষ্যমগুলশী । এই দুই মগুলণ 
নিজ নিজ বিগ্রহ দুটির মধ্যে বিসস্কাদ বাধাবার কাজে 'লপ্ত থাকতেন । শরং- 
চন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের থেকে থেকেই যে সংঘর্ষ হয়েছে তার মূলে উভয়ের 
ভন্তমণ্ডল'র লাগানি-ভাঙান নিত্য ক্রিয়াশীল ছিল। তিনটি ঘটনায় শরং- 
রবীন্দ্র দ্বন্ব বেশ ঘোট পাঁকয়োছল। সাহত্যে শ্লীলতা ও আধুনিকতার 
প্রশ্নে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বনাম রবীন্দ্রনাথের যে মসীযুদ্ধ হয় তাতে শরংচন্দ্ 
নরেশচন্দ্রের পক্ষ নিয়ে রবান্দ্রনাথের “সাহিতোর ধর্ম" প্রবন্ধের প্রাতবাদ করে 
লেখেন “সাহত্যের রীতি ও নশীত' । বিরোধের এই হল সুত্পাত । 'দ্বিতগয়- 
বার রবীন্দ্রনাথের জবাবে শরৎচন্দ্র ভয়ানক চটে যান। এই তৃতীয় 
গুরুতর দ্বন্ব ছাড়াও শরৎরাবর ভূল-বোঝাবুঝ আরও বছবার হয়েছে । 
'যোড়শ?' নাটকের জন্য শরৎচন্দ্র কাঁবর কাছে কয়েকটি গান চেয়োছজেন। 


শয়ংবিদূযণ ১ 


কাব অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। শরংচন্দ্র মর্মাহত হন। রবখন্ভুনাথ কেন 
শরংচন্দের অনুরোধ রাখেন নি, তা কেউ জানেন না। শরৎ-জয়ন্তীতে কবির 
সভাপাঁত হতে আঁনচ্ছাও শরংচন্দের আভমানের কারণ হয়েছিল । অসহযোগ- 
চরকা-কংগ্রেস-রাজনশীত [নয়েও শরত-রাঁবর মতভেদ নান। দ্বন্বের ও অভিমান 
সৃষ্টি করেছিল । 

শরৎ-রাবর এই দ্বন্ব ও মান-আভমান রবখন্দ্রনাথের কোন ক্ষাত করে নন; 
কারণ নোবেল-প্রাইজ-প্রাপ্ত কাব অমরত্ব ও দেবত্বে উত্তপর্ণ হয়োছলেন। 
কবিকে কেউ কোথাও কটন্ত বা কটাক্ষ করলে ( তার সঙ্গত কারণ থাকলেও ) 
বাদ্ধঞজীবী ও সাহত্যসেবীরা তাকে তেড়ে আসতেন । এখনও দেখা যায়, 
রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করার উপায় নেই-_রবখন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোন 
আ্রয় সত্য উদঘাটন কেউ করতে ভরসা পান না-_চারাঁদক থেকে মার মার 
করে সবাই তেড়ে আসেন । সে সময়ে এই কাজ আজকের থেকে আরও 
অবাঞ্ছত ছিল। শরৎচন্দ্র তার ভাবাবাবেগপ্রবণ অভিমান ও অসাবধান? 
স্বভাবের জন্য আত্যান্তক ভান্ত স্তেও রবশল্দ্রনাথ সম্পর্কে মৌখিক ও িখিত- 
ভাবে বারবার কটাক্ষ করে রবান্দ্রানুরাগন বৃদ্ধিজীবশী ও সাহত্যসেবধদের 
বিরাগভাজন হয়েছেন । দেখা গেছে, বিশেষভাবে রবগন্দ্র-পারমগ্ডলিই শরং- 
আরমগ্ুলে পারণত হয়েঝে । এইভাবে শরৎনিগ্রহের পিছনে শরত-রাঁব 
সম্পর্কও অনেকট৷ কার্ষকর হয়েছে । 

[গ] গান্ধী-সৃভাষ দ্বন্ব : শরৎচন্দ্র ১৯২০ সাল থেকে প্রত্যক্ষ রাজ- 
নততে অংশগ্রহণ করেন । [তান বেশ কিছুকাল কলম ছেড়ে চরক। নিয়ে 
পড়ে থাকেন । রাজনীতিতে তিনি ছিলেন দেশবন্ধু ও সৃভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গ 
ও অনুগত । কংগ্রেস-রাজনীতিতে হিংসা-আহংসা, বাম-দক্ষিণ অন্তদ্বন্দে 
[তান ছিলেন সৃভাষবাদী অর্থাৎ বিপ্লবপন্থশ। গান্ধীর সঙ্গে দেশবন্ধুর 
বিরোধে তান দেশবন্ধুকে সমর্থন করে চরকা ও অসহযোগ ছেড়ে দেন। তিনি 
দেশবন্ধুর স্বরাজদলের কমা ও প্রার্থী 1হসাবে হাওড়া জেল৷ কংগ্রসের সভাপাঁত 
হন। কত ১৯২০ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত বাংলার রাজনশীততে গান্ধী-শষ্য 
প্রফুষ্ল ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সঙ্গে দেশবন্ধ-শিষ্য সৃভাষচন্দ্রের ষে 
দবল্ব দেখ। দেয় তাতে শরৎচন্দ্র ছিলেন সুভাষের পক্ষে । এই সময় ষতীশন্দ্ 
মোহনই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ । তাছাড়া গান্ধণ সৃভ।ষ-দবন্ে দেশের ইনটোলি- 
জেন্সয়া৷ ক! বু্ধিজীবাশ্রেণী সৃভাষের বিপক্ষে গান্ধীবাদের পক্ষে ছল। 
শরৎচন্দ্র স।হিত্য ছেড়ে রাজনখীত এবং তাও গান্ধী-বিরোধিত। কর! গা- 
বাচানে। সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবীদের খারাপ লাগবারই কথা । শরংচচ্দের দেশ- 
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প্রেমের এই সততা৷ ও সাক্ুয়ত৷ “অরাজনৈতিক” কিং! 'নাক্ষিয় গান্ধীবাদখ 
পাঁগতপ্রবরদের বিবেককে পশীড়ত করে থাকবে । তাছাড়া অন্নদাশংকর 
রায়ের মত 'আই সি এস, বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে “পথের দাব'র লেখককে সহ্য 
করা সম্ভব ছল না। বুদ্ধদেব বসুর মত “অরাজনোতিক' “বিশুদ্ধ” সাহত্য- 
সেবীদের [ববেকও শরৎচন্দ্রের মত সং সাহাত্যিকদের বরদান্ত করবে কি 
ভাবে 2 রবান্দ্রনাথের মত ভাববাদশ, আধ্যাত্মক, সধমা-অসশম ও প্রাচ্য- 
পাশ্চাত্ত্য মিলনকামণী মহাকবি এই বুদ্ধিজীবীদের প্জ্য হবেন এবং শরংচন্দ্রে 
মত শ্রেণীদ্বন্ৰে বিশ্বাসী বস্তুবাদী সাহাত্যক 'যাঁন রাজনশীতকে সংস্কতি ও 
সাহত্যের অপাঁরহার্য অঙ্গ বলে জানেন__ এদের হাতে যে গৃহীত ও 
অস্বীকৃত হবেন, তাও নিতান্ত প্রত্যাঁশত ও স্বাভাবিক | 

হন্দ্ব ও ব্রাহ্ম, শরৎ ও রবীন্দ্রনাথ, এবং গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র ছবন্গল 
মূলতঃ সামন্তবাদ ও ধনতল্্রবাদের দ্বন্দেরই প্রাতফলন । ব্যান্তুগত সম্পর্কও 
অবশ্যই এই দ্বন্দগ্ীলর কারণ ; কিন্তু তদাভারন্তভাবে দেশ-কাল-পান্রের পরি- 
প্রোক্ষতটিও এই কারণ বিশ্লেষণে কিছু কম গুবুত্বপূণ উপাদান নয় । দ্বন্দের 
এই মান্রাগ্ীলকে সংশ্লোষত করে বল৷ যায় যে শরৎচন্দ্র সঙ্গে বাংলার 
বুদ্ধিজীবীদের যে বিরোধ তা হল প্রোলেতারিয়েতের সঙ্গে বৃর্জোয়ার চিরন্তন 
দ্বন্ব। শরৎচন্দ্র গোর্কর মতই প্রোলেতারিয়েত ছিলেন । জীবনের পাঠশালা 
থেকেই তান পাঠ নয়োছলেন এবং শোঁষত মানবতার জন্য গভখর দরদ ও 
আকুতিই তাদের উভয়কে সাহাত্যক করোছল । শরংচন্দ্রের লেখায় শ্রামক 
ও কৃষকশ্রেণী সামানাই স্থান পেয়েছে । নিয়-মধ্যাবত্ত মানুষই তার কথা- 
সাহিত্যের মূল আশ্রয় । কিন তার সাহিত্যের এই মধ্যবিত্ত মানুষ আর্থক 
দক থেকে সর্বহারা । আত্মার সন্ধানে তাই তাদের দ্রোহ । ব্যান্তজীবনে 
শরৎচন্দ্র নিজে আক্ষরিক অর্থেই ছিলেন প্রোলেতারিয়েত । শরৎচন্দ্রের এই 
এই নিঃস্বতা ও দারিদ্র্য বাংলার পেটিবুর্জোয়া মৃৎসৃদ্দ বুঁদ্ধজববদের ভাল 
লাগে নি। তাই তারা তাকে মনে মনে ছোটলোকের অর্ধাশাক্ষিত লেখক 
মনে করে তাঁচ্ছল্য করেছেন । আবার তার প্রচণ্ড জনাপ্রয়তা, তার 
অপরাজেয় কথাঁশিজ্পীর প্রাতিষ্ঠালাভ তাদের আত্মমর্ধাদাকে আঘাত দিয়ে 
উত্তোজতও করেছে । তাই তারা এই 100255-এর লেখককে অবহেলা করে 
ভূলে থাকতেও পারেন ন__-আলোচনার নামে তার যথাসাধ্য অবমূল্যায়ন, 
লঘুকরণ ও বদূষণ করে গেছেন । শরৎ-নিগ্রহ বাংলা দেশের সামাঁজক- 
সাংস্কীতিক-রাজনশীতক বকাশের একটি কৌতৃহলোদ্দশপক উপাদান এবং 
অধ্যায় । 


উত্তরকালের অগ্রদূত : শরৎচন্দ্র 
পল্লব সেনগুপ্ত 


শরংচন্দের 'ববৃদ্ধে আমাদের একালের অনেক ক্ষোভ । তার সমাবদ্ধত। 
ণনয়েও আমর! ভিন্ন মতের সুযোগ রাখি না । একই ধরনের চার বারংবার 
ঘুরে এসেছে তার লেখায়, কাহনখর মধ্যে এক ধরনের আবর্তন হয়েছেঃ জগৎ 
ঠকংবা জীঁননের কোন সার্বভৌম সমস্য প্রাতাবাস্বত হয়ান তার রচনায় । এ 
সবই ঠিক । তার প্রায় নাঁয়কাই বোব। প্রেমের যন্ত্রণায় কাতর, নায়কের বছ- 
ক্ষেত্রেই সংসারে থেকেও সত্তগুণসংবলিত উদাসীন নায়ক, তার আকা 
মাতৃমৃর্তর বৃহদংশই পরের ছেলের মা £ এক-ছকে-জাকা দজ্জাল গ্রাম্যন্থভাব- 
সম্পন্ন নারবাঠহনখ, কুচকীী বিষয় গ্রাম্য মাতববরকুল ইত্যাদি তার বছল- 
ব্যবহৃত কাহনঈ-উপকরণ। ফলে ধারাবাহকভাবে শরং-সাহিত্য পড়তে 
বসলে অবশ্যই পৌনঃপুনক তাদোষে দুষ্ট বলে মনে হয় । 

এ সমন্ত ঠিকই | 'কন্তু আজকের সমালোচক যাঁদ শরৎচন্দ্রকে সমকালের 
পারপ্রোক্ষিতে বিচার না করেন, তাহলে এসব আঁভযোগগুণলই ধ্রুব হয়ে থাকবে 
উত্তরকালের কাছে । শরৎচন্দ্রের শতবাধকীর প্রাক্কালে তাই 
পড়ছে তার সামাগ্রক ম্ল্যায়নের, আমাদের সংস্কীতি এবং 
ভূমকা পালন করেছে শরৎসাহত্য, তার বিচারের । 

শরংচন্দ্রের পূর্ববতাঁ বাঙলাদেশের সাহত্যে সামান্য দু চারটি ব্যাতক্রম 
বাদ দলে প্রায় সমস্ত ভাবনাই কেন্দ্রীভূত হয়েছে ধনী এবং প্রাতপাত্তশাল? 
অর্থাৎ সমাজে প্রীতম্তিত মানুষদের নিয়ে_এককথায় ইংরোজতে যাকে বলে 
এসটাবাঁলশমেন্ট ৷ রমেশচন্দ্র দত্তের “সমাজ এবং “সংসার', তারকনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের “ম্বর্ণলতা'র প্রথমার্ধ এবং লালাবহার দের বেঙ্গল পেজ্যাণ্ট 
লাইফ' বাদ দলে আর যেখানেই নিয়াবত্ত বা বিত্তহনন মানুষেরা এসেছেন, 
সেখানেই তার৷ বর্ণহীন পার্খচারত্র ; প্রভাতর দলতুন্ত । রাজা, বাদশা, নবাব, 
আমীর, ওমরাহ, জামদার, সেনাপতি, সর্বমান্য সম্ব্যাসী- এদের ভিড়ে হারয়ে 
গেছেন এই মানুষগ্নীল । শরৎ-সাহিত্যের আগে একমান্র রবীন্দ্রনাথের ছোট- 
গল্পে ঠাদের কোন কোন সময়ে দেখা গেছে অন্যতম প্রধান চারন্রের আভনেত। 
1হসেবে | 'কন্তু সামীগ্রক রবীন্দ্রসাহত্যের অনুপাতে তা কতটুকু ? 

ব্যাপকভাবে এই ম্লানমুখ মানুষগ্বঁলিকে প্রাতীষ্ঠত করোছিলেন শরৎচন্দ্র তার 
সাঁহত্যে। এই জন্টজ্যোতি, শীর্ণ, নিরন্ন মানৃষকে স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে- 
ছিলেন তান । আজকের গণসাহত্যের সূত্রপাত সেইখান থেকেই বলতে 


প্রযোজন হয়ে 
সমাজে কোন্‌ 
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পাঁর। সোদক থেকে আজকের গণজশবনের চিত্রকর যে কথাসাহাত্যকরা, 
শরৎচন্দ্র তাদের যথার্থ অগ্রনায়ক-_একথা ভূলে গেলে চলবে না । তেমাঁন 
ভূলে গেলে চলবে না যে এ বৃহত্তর গণজীবনের প্রেক্ষাপটে শরতচন্দ্র আধুঁনক 
চেতনায় প্রবৃদ্ধ হয়ে সামাজক এবং ব্যান্তগত নীতিবোধের পুনমূ:ল্যায়নও 
করেছেন । অর্থাৎ চিন্তার মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও তিনি এদেশের সমাজ এবং 
সংস্কীতর বহু নতুন ভাবনার দিশারী । 

প্রশ্ন ওঠে যে, শরৎচন্দ্র কোথা থেকে এইসব নতুন ভাবনার উৎসারণ 
ঘটালেন 2 যে দুজনের কথ তিনি উল্লেখ করেছেন_ বাঁঙ্কমচম্দ্র এবং 
রবীন্দ্রনাথ-_ প্রেরণার উৎসস্থল [হসেবে তান তাদের পথের পাঁথক নন। 
বাঁঙ্কমের তো ননই, রবনন্দ্রনাথেরও নন । বঙ্কিম কোনাদন তেতলার মানুষের 
জীবনের বাইরের কথা ভাবেন 'ন, বরং গাছতলার মানুষকেও তেতলায় তুলে 
নিয়ে গেছেন । বাঁঙ্কমের নীতিবোধ এবং মূল্যবোধ এবং সমাজাচন্ত। কোন 
দনই সনাতনী রক্ষণশীলতার গণ্ণকে ছাড়ায় নি। রবীন্দ্রনাথ কখনে যাঁদ 
বা একতলা-গাছতলার বাঁসন্দাদের কথ। বলেছেন, যে কথা একটু আগে 
বলোছি, কিন্তু তার নীতবোধ এবং সমাজচেতনারও নিশ্চয়ই একটা সীমারেখা 
আছে । আপাতদৃঁণ্টতে ষ৷ অসুন্দর, অনৈতিক, হয়তে। অনাচার- যা প্রতিষ্ঠিত 
সামাঁজক সম্পর্ক এবং নখীতিবোধকে পণীড়ত করে, রবীন্দ্রনাথ তার সগমানার 
মধ্যে পদার্পণ করার আগেই পদসণ্টারণ বন্ধ করেছেন । 

অথচ সামাঁজক আইনের মাপকাঠিতে যা অনাভপ্রেত বলে সমাজপাঁতদের 
মনে হয়, তা জীবনের বছুক্ষেত্েই ঘটে । একদিন সমাজও ইচ্ছায় হোক, 
আনচ্ছায় হোক, তাকে মেনে নেয় । যে শিল্প সেই বদলকে চিন্রায়ত করতে 
পারেন, শত সামাবন্ধতা সত্তেও নতুন যুগের মানুষের কাছে তান বরেণ্য । 
শরতচন্দ্রও এই গোত্রেরই ?শল্পী, কারণ সমাজের অচলায়তনের 'িবৃদ্ধে তানি 
আঘাত হেনেছেন, নাতি এবং অর্থনশীত দুই ক্ষেত্রেই । সীমাবদ্ধতা সেখানেও 
আছে অবশ্য; সে তার যুগমানীসকতাকে যেখানে অতিন্তম করতে পারেন 
নি তান। সে কথা পরে আলোচা। 

প্রজাপীড়ন ও গণাবক্ষোভের ছাঁব বাঁঞঙ্কম কোনাঁদন আকেন নি। বরং 
মশর মশাররফ হোসেনের “'জমীদারদর্পণ' প্রকাশিত হলে তার 'বঙ্গদর্শনে' সে 
গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করার জন্য সালাঁশ করোছলেন। “নশলদর্পণ'-কে উদ্দোশ্য- 
মূলক নাটক বলে নিন্দা করেছিলেন । 'নজের শ্রেণীস্বার্থেই বাঞ্কিম প্রজাপগড়ন 
এবং গণাবক্ষোভের ছাব আকতে পারেন 'ন, পারা সম্ভব ছিল না। 
বিবাহোত্তর প্রেম এবং বৈধব্যোত্তর প্রেম বা বিবাহ সম্পর্কেও একই দৃষ্টি- 
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ভঙ্গীতে, সমান সংরক্ষণশীলতার মনোভাব নিয়ে, বিচার করতে বাধ্য হয়েছেন 
বাঁঁকম। সতখত্ব, সাধবীতা, নোৌতিকতা ইত্যাদির কায়েমখ স্বার্থসংরক্ষক চিন্তা 
নিয়ে বাঁঙ্কম যেখানে দেদখপ্যমান, সেখানে শরৎচন্দ্র ক্ষেত্রে তিন কিভাবে 
ভাবপ্রেরণ৷ হতে পারেন ? 

কৃটতার্কক বলবেন, বঙ্কিম শরতের ভাবপ্রেরণা ননই বা কেন? 
বাঁঙমের দেবশ, জনগণ-হতৈষণ। চুলোয় "দিয়ে, পাতব্রতা সতগর মতো স্থামগর 
ঘর করতে চলে গেল, জনগণের সম্পান্ত তছরূপ করে অত্যাচারী জামদার 
শ্বণুরের বিপন্থান্ত ঘটাল, অর্থাৎ নত্কাম কর্মসাধনা, করল ; আর শরতের 
যোড়শীও গণাবক্ষোভের নেতৃত্ব করতে করতে, এতাঁদন যার 'ববৃদ্ধে তাদের 
লড়াই, তাকে স্বামী ঝলে চিনতে পেরে তার সেবাতেই উৎসগকৃতপ্রাণা হল, 
চুলোয় গেল গণাঁবক্ষোভ ! তাহলে তফাতটা৷ কোথায় ? রোহণীকে মরতে হল, 
আর িরণময়ীকে পাগল হতে হল । পার্থক্য কতটা ? 'িবধবা এবং প্রেমের 
জন্য কুলত্যাঁগন*র শান্তির মান্তার তফাত হল মান্র! স্বামীর ঘর ছেড়ে 
শৈবলিনীকে নরক-দর্শন করতে হল, আর বিরাজকে গাছতলায় ভিখারণর 
মতো মরতে হল, দৃয়ের মধ্যে প্রভেদ কী? তাহলে বাঁঙ্কমশীনার্দন্ট সীমান। 
ছাঁড়য়ে গেলেন কোথায় শরংচন্দ্র ? 

এ তর্কের জবাব এভাবে দেওয়া যায় না ঠিকই, 'কন্তু সামাগ্রকভাবে 
যাঁদ বিচার কার, তাহলে দেখব, তথাকাঁথত সতশত্বের সংজ্ঞাটাই পাঁরবার্তত 
হয়েছে, যে সংজ্ঞ। হয়তো আজকের বিচারে পুরোপৃর প্র্যাগম্যাটিক । রাজ- 
লক্ষ্মীর মতো বাইজী থাকতে পারে, সাঁবন্তীর মতে মেসের ঝি, কিংব। 
অন্নদাদাদর মতন কুলত্যাগনী । আজকের সমাজ এবং সাহতোর 'বচারে 
এ'র৷ খুব আভনব নন, বরং একটু বেশী আদর্শায়ত বলেও এদেরকে মনে হতে 
পারে। কন্তু এইভাবে এই চারব্্গুলিকে স্বমাহমায় প্রোজ্জল করে তোলা 
বভ্কিমের পক্ষে কি সন্তব ছিল ? নারীর রূপের পরমতম চরিতার্থতা ততদিনই, 
ষতাঁদন তার সন্তান-ধারণের মতে৷ যৌবন থাকে, কিরণময়ীর মতো এতবড় 
স্পার্ধত উীন্ত বাঞ্কমের কোন নায়িকার পক্ষে কর কি সম্ভব ছিল? প্রচালত 
[বিবাহবন্ধনের বাইরেও যে সন্তান আসতে পারে, উভয়পক্ষের ভালবাসার 
সম্মাত থাকলে, তার পাবিত্ুতা অন্যদের থেকে বন্দ্মাত্ত ষে কম নয়-_ 
অভয়ার এই যে প্রদণপ্ত ঘোষণা, বঞ্িমের নায়কারা এর থেকে কত) কত 
লক্ষ যোজন দূরবতণ, কে তার হিসেব করবে? কমলের মতো অঙংকোচে 
নিজের জল্মবৃত্তান্ত বলে যাবার মতো মানাঁসক.দৃঢ়ত। বাঁত্কম কল্পনাও করতে 
পেরোছিলেন কি? 


পে 
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আসল কথা, শরংচল্দ্র আমাদের জাঁমদারতল্ঘ্ তথা বর্ণাশ্রমভেদী বাঙালী - 
হন্দরসমাজের ক্ষায়ফু সংরক্ষণ মনোবীত্তর বাহঃসৌধটির ওপর আঘাত হেনে 
নতুন মূল্যবোধের প্রাতষ্ঠা চেয়োছলেন। এ ক্ষেত্রে তান ইংরেজী সাহত্যে 
ধডকেন্স এবং ফরাসি সাহত্যে জোলার সমধমর্ণ। মধ্যাবস্ত, নিয়াবত্ত 
নর্বিত্ত নার্বশেষে তাদেরকে নায়ক করে, প্রচালত মূল্যবোধের আবতের মধ্যে 
অনাগত সমাজভাবনাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র এগয়ে গেছেন 'নজের 
সাংস্কৃতিক এ্রাতহ্কে আতিক্রম করে। পিছটান আছে যেটুকু, সেটুকু 
আনবার্ষ । 

ডিকেন্স তার 'প্রয় লেখক ছিলেন । জোলার উল্লেখ তিন করেছেন । 
“চাঁরন্রহন* প্রসঙ্গে টলস্টয়ের “রেজারেকশ্যন'"এর কথা অত্যন্ত আস্া সহকারে 
বলেছিলেন ; পড়োছিলেন হামসূন, জোহান বআ্যার । কাজেই রাতারাতি এক 
সূর্যোদয়ের মৃহূর্তে তার মানসলোকে নবযূগের অনুভাবন। উদ্তাঁসত হয়ে উঠল, 
ত৷ ঠিক নয়। রআ্যালজমের পাঠ তান গনয়োছলেন যথাবাধ। আর 
সেই পান আত্মস্থ করোছলেন 'তাঁন নজের জীবন 'দয়ে ; জীবনের মর্মান্তক 
দাঁরদ্রোর, সমাজের পুঞ্জীভূত ক্লেদের আভজ্ঞতা দিয়ে ; মাগ্র দুটি দশ টাকার 
নোটের অভাবে একদা যান পরাক্ষা দিতে পারেনান, এবং বর্ণাশ্রমভেদশ 
সমাজে একঘরে হয়ে থেকেছেন, তার পক্ষে 'রআ্যালজমকে আত্মস্থ করাই ত 
স্বাভাঁবক । সাক্রয়ভাবে, রাজননীতি করোছলেন শরৎচন্দ্র, এবং সেই রাজনসীত 
যা তখনকার বিচারে সবচেয়ে প্রগাতশশল। রাজরোষে পড়েছেন পথের 
দাবী” [খে । সৃতরাং জীবনের পাঠ আর বইয়ের পাঠ [তান মাঁলয়ে নিতে 
পারবেন না, ত। পারবেন কে ? 

হয়তো৷ জীবনের এই আনুবাক্ষাণক অধ্যয়নের জন্য শরৎচন্দরের লেখায় 
দেশকালের সখমান। ছাঁড়য়ে যাবার মতো মহৎ উপন্যাস- যা গোটা পৃথিবীতেই 
লেখা হয়েছে মুদ্টমেয়_সৃম্টি হয়ান। বড়োমাপের ক্যানভাসে তান 
জীবনকে আকেন নন ঠিকই, কিন্তু সীমাবন্ধনের মধ্যেই যে জীবনচর্চা তাঁন 
করেছেন, তাই অনন্যপ্র | 

হয়তে৷ রবীন্দ্রনাথও কথাসাহত্যের মধ্যে সামাজিকতার সংস্কারের ফলে 
দ্বিধাচ্ছত্ । বাঁঙ্কমের মতে। না হলেও, শ্রেয় ও অশ্রেয়ের দ্বন্দে তার রায় শেষ 
পর্যন্ত া হলে সমাজের নীতিবোধের ভারসাম্য ক্ষুগ্ন হয় না তার পক্ষেই গেছে। 
অনাত্সীয় যুবক বিনয়ের সঙ্গে লালতা স্টীমারে করে আসার ফলশ্রণাততে 
দুজনের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে হয় 'গোরা'র লেখকফে ; অমলকে চারুর 
ঘর ছেড়ে চলে যেতে হয়, 'নন্টনখড়ে'র চারু নাঁড়ন্রন্টা হয় না । িনোদিনণ, 
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1বমলা, শার্মলা_ শেষপর্যন্ত সবাই নিজেদের সরহদ্দের মধ্যে দাড়িয়ে যায় । 
রোহণণর সঙ্গে অভয়ার স্টমারযান্তা, অথবা দিবাকরের সঙ্গে কিরণময়শর 
স্টমারযাল্লার ক্ষেত্রে এমন কোন বাধ্যবাধকতায় গ্রন্ত হনান শরৎচন্দ্র, সেটা 
প্রাসাঙ্গকভাবে স্মরণযোগ্য । *শষের কাঁবতা'য় আমত, লাবণ্য, কেটি এবং 
শোভনলালকে নিয়ে বিবাহ, প্রেমঃ ইমোশ্যনাল আযাটাচমেণ্ট ইত্যাদর যে 
এক্সপোরমেন্ট হয়েছে, কমল-শবনাথ এবং মনোরমা-আজতকে জোড়বদল 
কাঁরয়ে “শেষপ্রশ্নে" তার থেকে আরে দৃঃসাহাঁসক এক্সপোরমেন্ট করেছেন 
শরতচন্দ্র । কোন্টা আভপ্রেত আর কোন্টা আভপ্রেত নয়, কিংবা কী 
সংগত আর কা অসংগত-সে প্রশ্ন এখানে নিষ্প্রয়োজন ৷ কা হতে পারে, 
সেটাই এখানে বিচার্ষ,_কণ হওয়া উচিত, সেটা নয় । রবীন্দ্রনাথ এখানে 
বাঁকমের মতে গ্রপ্ত হনীন-_াঁকন্বু শেষপর্যন্ত তারও মনে শ্রেয়ত্বের কথাই 
ধ্রুব হয়ে দ্রাঁড়য়েছে । যা হয়তে। অনাভপ্রেত, তাকে সাহত্যে বর্জন করে 
চলতেই হবে, এই সংস্কার থেকে শরৎচন্দ্র আমাদের মুক্ত । আর এখান 
থেকেই তান উত্তরকালের সাহত্যের অগ্রদূত; শুধু গণসাহত্যেবই নয়, 
সংস্কারমুন্ত সাহত্যেরও | 


গা,স---*৯ 


শরৎ-সাহিত্যের ভূমিকা 
ভ. রথীন্দ্রনাথ রায় 


শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর বছ্‌ বছর কেটে গেল । এর মধোই শরৎসাহতোর 
মূল্য 'নর্ণয়ের নানামুখী প্রচেম্টা হওয়।৷ উচত 'ছিল। কিন্তু কার্যত দেখা 
গেলো, যে পারমাণে আমরা মুখে শরংচন্দ্রের প্রশংসায় পণ্মুখ হয়োছি, ঠিক 
সেই অনুপাতে শরৎসাহত্যের পূর্ণাঙ্গ বিচার করান । ড. সুবোধচন্দ্ 
সেনগুপ্তের “শরৎচন্দ্র” গ্রন্থটির পরে শরৎচন্দ্রের তেমন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়ান । 
শ্রীসৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি লেখা ছাড়। সাম্প্রাতিক কালেও শরৎচন্দু 
প্রসঙ্গে তেমন মৌলক আলোচনা চোখে পড়েনি । অবশ নিতান্ত বশেষত্ব- 
বাঁজত ও মামুীল ধরনের লেখা। সব সময়েই 'কছু কিছু চোখে পড়ে । শরৎচন্দ্র 
সম্পর্কে ষেন এখনও আমর৷ নৃতন করে ভাবতে অভ্যন্ত হইাীন- গোটাকতক 
বশেষণের চারপাশ দিয়েই আমর। শুধু আবর্তিত হচ্ছি । 

শরংচন্দ্র-সম্পর্কিত আলোচনায় এযাবৎকাল যোদকে নজর দেওয়। হয়েছে 
তা প্রধানত 'সমাজ-সংস্কারক" শরৎচন্দ্রের ভূমকা । কারণ এক সময় এই 
নয়ে তুমুল তর্কশাবতর্কের স্ত্রপাত হয়োছিল । আরো [তিনটি বিশেষণ শরৎচন্দ্ু 
প্রসঙ্গে খুবই প্রচালত-- সে তিনটি হলে “দরদী”, “মরমী” ও পাতিতা”- 
সাহতান্রন্টা । প্রকৃতপক্ষে এই বিশেষণ তিনটির পেছনে কোন বশ্লেষণী 
চিন্তাধারা কাজ করোনি, যতটা করেছে পণ্ুমুখ আবেগপ্রবণতা । শরৎচন্দ্র 
সাম্প্রীতিক সমলোচকের। যাঁদ প্রচলিত সমালোচনার বেড়াজাল আতন্রম করতে 
না পারেন, তবে সার্থক শরৎসাহত্যসমালোচনা গড়ে উঠতে আজে অনেক 
দোর আছে বলতে হবে । 

শরৎসাহত্য-সমালোচকের প্রথম কর্তব্য হবে প্রচালত সমালোচনার সৃতীক্ষু 
বশ্লেষণ । শরৎচন্দ্র সত্যই বাঁঙ্কম-রবখন্দ্রনাথ থেকে আমাদের সামনের ?দকে 
এাগয়ে নিয়ে গিয়েছেন কিনা 2 যাঁদ নিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে কোন্‌ অর্থে 
এবং কি ভাবে £ সমাজসমস্যার বু আলোচনা শরৎসাহত্যে আছে। কিন্তু 
তার যথার্থ প্রকৃতি ক, বিচার করার অবকাশ আজ এসেছে । সংস্কার ও 
প্রবীত্তর দ্বন্বৰ_শরৎচন্দ্রের চারগ্রসমূহের একটি মৌলিক দ্বন্দ। সম্ভবত 
মানবসভ্যতার মধ্যে এতে বড় দ্বন্ব আর নেই। শরৎচন্দ্র এই সংঘাত ও 
বিরোধের পূর্ণ তর চিত্র একেছেন__অথচ, মানাবক সহানুভূতি কোথায়ও ক্ষন 
হয়নি । কিন্বু তার সঙ্গে আর-একটি প্রশ্নও জাগে, চিরাচরিত সংস্কারকে 
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শরংচল্দ্রের নারাীচরিন্র আতনব্রম করতে পেরেছে [কনা । কমল ও অভয়া 
ছাড়া আর কোন নারীচারতই বোধ হয় গ্রচালত সংস্কারকে অস্বীকার করতে 
পারোন । কমল সম্পর্ণ ভিন্ন সমাজ ও পরিবেশের মানৃষ__এইজন্য প্রচালত 
সামাঁজক জাবনের দ্বন্দ তার জখবনে সণ্থারত হওয়া সম্ভব ছিল না । অভয়া 
বদ্রোহণী সন্দেহ নেই_-অথচ সেই বদ্রোহে নারঈ-মনের স্বাভাবক মমত। 
ও হৃদয়মাধূর্য কোথায়ও ক্ষন হয়ান। একাঁদকে বাঁল্ঠ আত্মপ্রতায়, সহজ 
শান্ত ; অন্যাদকে নারীর যুন্ত, সহজাত নমননয়ত।-__এই দুয়ের সমন্বয় শরচন্দ্রে 
এই নারচারন্রটিকে অনন্যসাধারণ মর্যাদা দিয়েছে । অচল] ও কিরণময়ী-_ 
শরং-সাহতোর এই বহু-আলোচিত চরিন্র দ্বাট তথাকাঁথত বৈধতার সামা 
বহুলাংশে লঙ্ঘন করেছে, কিন্তু আবার তাদের প্রচালত সামাঁজক জীবনের 
সীমায় ফরে আসতে হয়েছে । [ডিহিরা-যান্ার আগে ও পরে শরৎচন্দ্র যে 
প্রাকীতক পাঁরবেশের ছাঁব এঁকেছেন শিল্পাংশে তার তুলনা নেই । মেঘব-বান্ট- 
ভর৷ দৃর্দিন, প্রায়ান্ধকার গ্রাম্য স্টেশনের ছায়া-ধূসর পারবেশ, বর্ষণ-্ষান্ত 
ছায়া-পাণ্ডুর সকালবেলা--সমন্ত কিছু যেন এক গভীরসণ্চারী হী্গতে 
শঙ্কাতুর। এ দৃশ্য যেন আত্মদ্বন্বজর্জীরতা অচলারই মনোজীবনের 
প্রীতচ্ছাব । 'ডাহরাীর সেই দুর্যোগের রাঁত--যেখানে অচল সৃরেশের কাছে 
আত্মসমর্পণ করেছিল, তার পরবতর্ঁ চিত্র সঙ্কেতমূলক-_অচলার শীর্ঘগণ্ড ও 
পাও্ঁর মুখশ্রীর মধ্যে ফুটে উঠেছে । 

করণময়শ 'দবাকরের কাছে দেহনির্ভর নারীসৌন্দর্য ও দেহানম্ঠ প্রেমের 
ব্যাখ্যা করেছে । বাকৃবৈদগ্ধ্যে বৃদ্ধিদশীপ্ততে ও মননশীলতায় িরণময়ী 
অনন্য । 'কন্তু তার মর্মান্তক পারণতির "চন্রাটর সঙ্গে পূর্বতন জাঁবনাচরণের 
পাশাপাঁশ তুলনা করলেই শরংচন্দ্রের দৃঁন্টভাঙ্গর পরিচয় পাওয়। যায়। 
করণময়শর মনোবকারের সঙ্গে তার অপরাধ-চেতনা ও অন্তপ্তলশায়ী সংস্কার- 
বোধ যে অনেকখাঁনই জঁড়ত ছিল, তা বেশ বোঝ। যায় । সতাশ-সাবন্রও 
তাদের একদা-আচাঁরত জাবন থেকে এক আদর্শরঞ্জত জ্যোতর্লোকের 
সম্মুখে দীঁড়য়েছে ।  সংস্কারস্বীকাতির প্রচলিত পথে জীবনের ক্ষণাবদ্রোহ 
দূর-বস্মৃত কালের স্মৃতিরেখার মতোই জেগে থাকে । 

তথাপি এ কথাও অনস্বীকার্য ষে শরৎচন্দ্র আগামঈকালেরা দশারী । তার 
নাঁয়কা-চরিঘ্রের মধ্যে সংস্কারপ্রবণত৷ যতই থাক না কেন, তবুও অচলায়তন 
সমাজব্যবস্থার সামনে তারা৷ এক নূতন প্রশ্ন এনেছে । আমাদের সমাজ- 
ব্যবস্থাকে শরংচন্দ্রু আঘাত করেছেন, তার ভীত্তমূল ধরে তান নাড়। 
দিয়েছেন । শ্রীকান্ত" প্রথম পর্বে বার্ণত 'নরু'দাদর পদস্খলনের কাহিনধকে 
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অবলম্বন করে শরৎচন্দ্র হন্দ্রসমাজ প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন তা চিরকাল 
আবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে : পকন্বু সেই নিরাদাদ ঘ্রিশ বছর বয়সে যখন 
পা-ীপছলাইয়৷ গেল, এবং ভগবান এই সুকণিন ব্যাধর আঘাতে তাহার 
আজীবন উচু মাথাঁট একেবারে মাটির সঙ্গে একাকার করিয়৷ দিলেন, তখন 
পাড়ার কোন লোকেই দুর্ভাগনীকে তুলিয়।৷ ধারবার জন্য হাত বাড়াইল ন৷। 
দোষস্পর্শলেশহীন নির্মল হিন্দ্ুসমাজ হতভাগিননর মুখের উপরেই তাহার 
সমস্ত দরজা-জানাল৷ আটয়। বন্ধ কাঁরয়া দলেন ।” “অরক্ষণীয়।', 'বামুনের 
মেয়ে” ও 'পল্লশসমাজ'_এই কাহনীন্য়ীতে শরৎচন্দ্রের সমাজসমালোচন। 
চূড়ান্ত ম্তরে আরোহণ করেছে, সমাজরক্ষার মুখোশ পরে অত্যাচার ষে কতদূর 
নরম হতে পারে, শরৎচন্দ্র তা আমাদের দৌখয়েছেন। সচরাচর নির্মম 
শ্লেষাত্ক কশাঘাত এবং সহানুভাতিপ্রবণতা__-এই দুই বৃত্তকে পরস্পর- 
[বিরোধ হসেবেই আমর। দেখতে অভ্যন্ত। শরৎচন্দ্র এখানে অপূ্র সমাধান 
করেছেন_ কঠোর ও সৃস্পন্ট-লক্ষা সামাজিক বিদ্রুপের সঙ্গে সমবেদনার অশ্রু 
জলরেখা মাঁশয়ে দিয়েছেন। এহীদক দিয়ে শরৎচন্দ্র যেমন অন্দ্রান্ত সমাজ- 
সমালোচক, তেমাঁন নবযুগের নবীন জীবনবাদের উদ্গাতা। বাঁদ্ষম- 
রবান্দ্রনাথ-প্রদর্শত এরাতহ্যের বাণীবাহক হয়েও তান আধুনিক বাংল! কথা- 
সাহাত্যকদের পুরোধা । মধ্যবিত্ত ও গ্রামজীবনের রূপকার হিসেবে তিনি 
এক নৃতন দাঁলল আমাদের সামনে তুলে ধরলেন । অবশ্য রবীন্দ্রনাথের 
গোরা”) “চোখের 'বাঁল' ও 'গল্পগৃচ্ছের' গঞ্পগুঁলতে আমরা সমস্যামূলক 
কথাসাহত্যের নৃতন পথানর্দেশ পাই । সামাঁজক ও পারবারিক ঘাত- 
প্রাতঘাত তার অনেকগুলি ছোটগল্পের প্রাণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোট- 
গন্পে মধ/বত্তের সামাঁজক ও পারিবারিক জীবনের সাধারণ ছাঁবই আকা 
হয়েছে_ কবির মুস্তপক্ষ কম্পবিহার এক দৃুর্ণরীক্ষ্য জগতের স্বতন্ম রহস্য 
সন্ধানের আশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে । 'কন্বু শরৎচন্দ্র সমাজ-জীবন 'চন্রণে 
অতি-নিবদ্ধ। শরৎচন্দ্র সমাজদৃন্টিতে সামাজিক আভপ্রায়ের আতীরন্ত 
কোন রহস্যাঁজন্ঞাসা অথবা আধ্যাত্বক আবেদন নেই__তাই তার জণখবনবাদ 
সমাজঘানষ্ত | সমাজনির্ভর জীবনের তিনি যে নৃতন মূল্য নির্দেশ 
করেছেন, পরবতাঁকালের কথাসাহাতাকদের হাতে তারই 'বাঁচন্মুখী সম্প্র- 
সারণ ঘটেছে । শরৎচন্দ্র পুরাতন সমাজাঁজজ্ঞাসার শেষ প্রাতানাধ ও 
আধুনিক সমাজাঁজজ্ঞাসার পাঁথকং__কথাসাহত্যের দুই কালাচহ্ের মধামাঁণ ও 


সংযোগস্ত্র 
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শরংচল্দ্রের উপন্যাস রচনার কালপাঁরাধ বংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম 
চল্লিশ বছর । তখন ৪০ 0£ 10011969610” শুরু হয়েছে । তার 
উপন্যাসের আঁধকাংশেরই রচনাকাল যৃদ্ধোত্তর যুগ । এই দ্বিধাঘিত ও প্রশ্ন 
সঙ্কুল যুগের উত্তাপ শরৎসাহত্যে একেবারে অনুপান্থিতৎ এ কথা বলা 
যায় না। শরংচন্দ্রের নায়ক-নায়কার মধ্যে বচ্কিম-উপন্যাসের নায়ক" 
নায়কা-স্লভ দৃ়তা ও আদর্শানঘ্ঠতার অভাব । বাঁঞ্কমচন্দ্রের যুগ 
জাতিগঠনের যুগ-_তাই সে যুগে চরিত্রের" প্রয়োজনীয়তা ছিল । বাঁক্কম- 
সাহিত্যের নরনারখ-চারন্রে একটি প্রবণতা লক্ষণীয়__তারা যেন সবসময় উচু 
সূরে বাধা । অর্ধ শতাব্দী পরে শরৎচন্দ্র যখন উপন্যাস রচন। শৃরু করেছেন, 
তখন বাংলাদেশের সমাজজ'বন পাঁরবাঁঠত । মধ্যবিন্ত সমাজের সামান্যতম 
মোহট্রকু ধালসাৎ হয়েছে । জোয়ারের দিনে যাকে শতবর্ণরাঞ্জত বলে বোধ 
হয়েছিল, ভাটার দিনে তার কঙ্কালসার জীর্ণমূর্ত চোখে পড়লো । বাঁঞ্কম- 
চন্দ্রের সামাঁজক উপন্যাসসমূহ সম্পন্ন মধ্যাবত্ত সমাজের কাহিনী-_আধকাংশ 
স্থলেই জাঁমদার বা এঁ জাতের দম্পন্ন সমৃদ্ধ শ্রেণীর পারবাঁরক জীবনের 
কাহনগ । এমন ক বঙ্কিমচন্দ্রের সামাঁজক উপন্যাসও এরীতহাসক উপন্যাস- 
সলভ রোমান থেকে একেবারে মুস্ত নয়। শরৎচন্দ্রে সম্পন্ন গৃহস্থরাও 
সাধারণ, আঁধকাংশ স্থলে বিলুগ্তবৈভব । তারা আর যাই হোন না কেন, 
কৃষণকান্ত রায়ের মতো. বলতে পারেন না : 'আমই জজ, আঁমই ম্যাজে্টর । 
বাঁকমের উপন্যাসে নব-জাগ্রত ভূষ্বামবৃন্দের শশভালরি'র কথা দূরকালের 
ইতিহাসের মতোই বর্ণরাঞ্জত । বাঁঙ্কমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসের নায়করা 
যেন সদা হীতহাস-প্রত্যাগত-_তাই হীতহাসের মধ্যযৃগীয় গারমার রং এখনে 
তাদের দেহে ও মনে । শরৎচন্দ্র এসে তারা সেই অসাধারণত্ব হারয়েছে। 
পায়ের নীচে যে কঠিন বানয়াদ ছিল, তাও ধীরে ধারে সরে গেল- মনের 
মদ শুীকয়ে এলো, তাই বাইরের মদ নিয়ে মাতলামি শুরু হলো । তারা এখন 
বেকার, ভবঘুরে, মাতাল- বালাপ্রেমিক প্রতাপ পারণত হলো৷ দেবদাসে ॥ 
এখন তাদের দিয়ে সন্তান-সম্প্রদায় গঠন করা অসম্ভব; তাদের কড় জোর 
সহানৃভাতি দেখানো যায়__স্খালত চারত্রকে চোখের জলে একটু শোধন কর৷ 
যায়। শরংচন্দ্রের প্রশ্নচণ্চল ঝজুদৃষ্টি সমাজ-জীবনের তলদেশ পর্যন্ত বস্তুত । 
সামাজক ও পারিবারক জীবন ছাড়া শল্পীজীবনের অপরাপর ক্ষেত 
আছে, কিন্তু সে জগৎ শরৎচল্দের জিজ্ঞাসার অঙ্গীভূত নয়। সমাজ ও 
তথাকাঁথত প্রচাঁলত ধর্মের সম্পর্কে শরৎচন্দ্র জীবনকে 'নর্ণয় করেছেন । 
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সমগ্রভাবে সামাজিক রৃগ্নতা ও শ্রীহীনতা শরং-সাহত্ো ফুটে উঠলেও 
শরৎসাহত্যের নরনার-চাঁরন্লে তথাকাঁথত বুগ্নতা নেই । সাম্প্রাতক কথা- 
সাহত্যে যে মনোবকলন ও মানস-বকৃতির ছাঁব ধরা পড়েছে, শরৎসাহত্যে 
ত৷ অনুপাস্থছত। কিরণময়ীর মনোঁবকারের চিত্র আছে, 'কন্তবু সেখানেও যেন 
সেই নগ্নতার সাক্ষাৎ পাওয়৷ যায় না । আসল কথা, শরৎচন্দ্র যে সমাজকে 
দেখেছেন, তখন সে ভাঙনের পথে চলেছে, কিন্তু তার চূড়ান্ত অবস্থা তখনও 
আসোন | মধ্যাবন্ত সমাজে তখন দুর্বলতা এলেও, নানামুখী বিকৃতি দেখা 
দেয়ান। এই কারণেই আধুনিক যুগের সমাজচিন্রের তুলনায় শরংচন্দ্ে 
সমাজচিন্র অপেক্ষাকৃত সহজ, অজটিল ও অবুগ্ন। কথাসাহত্যের এই 
[ববর্তন ও রূপান্তরের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের সমাজজশীবনের চিন্ন পাওয়া 
ষায়। শহর ও শহরতলণীর মানুষের রন্তহনীন, পাণ্ডর জনীবনযান্রা শরং- 
সাঁহত্যের বিষয়বস্তু হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই আজকের মধ্যাবত্ত বুদ্ধি- 
জাীবীর কাছে শরং-সাহিত্যের নরনারন নিষ্পাপ, অজটিল ও অবুগ্ন | 


এ তো গেল সামাজিক পরিবর্তনের কথ | শরংচন্দ্রের জীবনদৃন্টির দিক 
থেকেও প্রশ্নীট বিচার করা চলতে পারে। শরৎচন্দ্রের [শল্পবোধের একাঁট 
বড়ে৷ দিক তার অপূর্ব কলাসংযম । এই সংযমই শরৎসাহিত্যে লাবণ্য 
সৃষ্টি করেছে। শরৎচন্দ্র মানবজীবনের যে অংশ নিয়ে পরাক্ষা-নরাক্ষা। 
করেছেন, তার একটু এঁদক-ওদিক হলেই স্ুল হয়ে ওঠার সন্তাবন। ছিল। 
কিন্তু সতর্ক শিপন শরৎচন্দ্র ?শজ্পের স্ক্মতার ও সৌকুমার্ষের বিন্দুমান্র 
ক্রাট ঘটতে দেন 'ন। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে চলন্ত ট্রেনে অচলা ও সৃরেশের 
আদম বৃত্ত বাহঃপ্রকীতকে অবলম্বন করেই ফুটে উঠেছে: “বাহিরের 
মত্ত রান্ন তেমাঁন দাপাদাপি কাঁরতে লাগিল, আকাশের বিদ্যুৎ তেমাঁন 
বারংবার অন্ধকার চারয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফোলতে লাগল, উচ্ছুঙ্খল 
ঝড়জল তেমাঁন ভাবেই সমন্ত প্রকৃতি লও্ভণ্ড কাঁরয়া দিতে লাগিল, কি এই 
দুইীট আভশপ্ত নরনারীর অন্ধ হদয়তলে যে প্রলয় গার্জয়৷ 'ফারতে লাগল, 
তাহার কাছে এ সমস্ত একেবারে আকণংকর হইয়া বাহরেই পাঁড়য়৷ রাহল 1৮ 
সংস্কার-স্বীকীতি ও কলাসংযম-__এই দুয়ের মধ্যে সীমারেখ৷ নির্দেশ করা 
অত্যন্ত দুরূহ । শরৎসাহিত্যে অনেক ক্ষেত্রেই যাকে চিরাচরিত সংস্কারের 
প্রীতি আনুগত্য বল৷ হয়, তা আসলে হয়তে৷ আর্টের সংযম । 'চারন্রহীন? 
উপন্যাসের কামনা বাঁড়ওয়ালীর বাঁড়র পাঁঙ্কল পাঁরবেশ ও 'দিবাকর- 
কিরণময়ীর জাবনযান্লার অত্যন্ত বান্তব-সমদ্ধ বর্ণনায় শরংচন্দ্র অসাধারণ 
বশ্লেষণ-শান্ত ও বাণুবদৃষ্টর পাঁরচয় দিয়েছেন । নরনারধর চূড়ান্ত অধ$- 
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পতনকেও শরৎচন্দ্র সংযমের সঙ্গে বর্ণন। করেছেন । আরাকানের সেই 
বিবর্ণ পারবেশে করণময়ীর স্বছাতুর অবস্থার একাধক বর্ণনার মাধ্যমে শরং- 
চন্দ্র তার পরবতাঁকালের মনোবিকারের মোটামুটি সংগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন । 
আবার এর মধ্যে সংযমের পাঁরচয়ও আছে-ব্যাঁধাটই িরণময়শকে ও 
লেখককে নগ্নতার চুড়ান্ত অসম্মান থেকে বাঁচয়েছে । 'চারন্রহখন' উপন্যাসের 
চুয়াল্লশ পারচ্ছেদে যে চূড়ান্ত বিকীতর চিত্ত অপেক্ষা করোছল, সতীশের 
আকাস্মক আবর্ভাবের সঙ্গে যে সন্তাবনা তরোহত হয়েছে । শরংসাহত্যের 
অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কার-স্বীকীতি ও কলাসংযমের মধ্যে কোন সীমারেখা টান। 
সম্ভব নয়। অত্যাচার উচ্ছৃঙ্খল জীবানন্দের ঘরে ম্ছতা ষোড়শশর সেই 
অসাধারণ দৃশ্যটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । শরৎচন্দ্রের কলাসংযম প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের একাঁট মূল্যবান মন্তব্য মনে পড়ে £ “আট 'জানসটাতে সংষমের 
প্রয়োজন সবচেয়ে বেশ ॥ কারণ সংষমই অন্তরলোকে প্রবেশের 'সিংহদ্বার 1” 
শরৎসা'হত্য-প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটি অত্যন্ত সংগত । 


“শরৎসাহত্যে পাঁততা'--এই কথাটি শরৎসাহত্য-সমালোচনায় অত্যন্ত 
বোঁশ ব্যবহার করা হয় । এ ক্ষেত্রে মনে হয় 'পাঁতিতা' শব্দটর যথার্থ অর্থ 
একটু অন্যভাবে দেখ। হয়েছে । যে অর্থে বালজাক্‌, জোলা, কুপারন পাঁতত)' 
উপন্যাস লিখেছেন, ঠিক সেই অর্থে শরৎচন্দ্র একখানাও “পাঁতত। উপন্যাস 
রচনা করেন নি। বানার্ড শ মসেস ওয়ারেন্স্‌ প্রফেশ্যান-এ তিক ষে 
জাতীয় সমস্যার কথ৷ উল্লেখ করেছেন, শরৎচন্দ্র ঠিক তাও করেন ন। এশ- 
ক্ষেত্রে পাঁততা কথাটিই "বন্রান্তর সৃক্ট করেছে । বানার্ড শত্তার গমসেস 
ওয়ারেন্স্‌ প্রফেশ্যান' নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন : 4৯175 ৬ 27615 
চ1096095101 ৮/5 ৬/111161) 1] 1893 109 ৭2৮ 10610101) [০9 
(116 [71]. [00৮ 097056100101018 15 00560, 1001 109 (721৩ 
06107৮15 21১0. [2৮16 11601)010317655, 1011 91100101105 
06100251175, চ৮00০7৮2]11011065 200 0৮607151705 ৬061 
50 91770000011 1182 01) 00769 01 0161) 206 (0:০০ 1০ 
15501 (9 1979911600101% 19 1০6] 10005 70 5091 (06016. 
_-শরৎসাহত্যে যাঁদ কোন পাঁতিতা থাকে তো তা 1070501090০-এর 
স্বচ্ছন্দ অনুবাদ নয় । শরৎচন্দ্র একমান্র কাঁমনী বাঁড়ওয়ালনর বাঁড়র পারি- 
বেশ ছাড়া কোন 'বকৃত ও কুধাসত পাঁরবেশের চিত্র আকেন ন। এক 
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চন্দ্রমুখী ছাড়া যথার্থ পাঁতিত। শরৎসাহতে) নেই, আর যারা আছে তার৷ 
সামাঁজক যন্তের পেষণে বিকল হয়ে আছে । শরংসাহত্যে এই কারণেই 
যথার্থ পাঁতত৷ থাক। সম্ভব নয়। 

শরৎচন্দ্র পাঁততা-সাহত্য রচনা করেছেন, একথা না বলে তানি নারীর 
আঁভনব মূলা ?নর্দেশ করেছেন, এ কথা বল৷ বোধ হয় আধকতর সঙ্গত। তার 
নারীর মূল্য, গ্রন্থের প্রথমেই যে বেদনাতুর মন্তব্য করেছেন, তা থেকেই তার 
জীবনদর্শন উপলা্ধ কর! যায় : “জল 'জানষট নিত্য প্রয়োজনশয় অথচ ইহার 
দাম নাই। কিন্তু যাঁদ কখন এঁটর একান্ত অভাব হয়, তখন রাজাধরাজও 
বোধ কার এক ফৌটার জন্য মুকুটের শ্রেষ্ঠ রত্বঁট খুঁলয়। দিতে ইতন্ততঃ করেন 
না। তেমাঁন- ঈশ্বর ন৷ করুন_য'দ কোন দিন সংসারে নারী বিরল হইয়। 
উঠেন, সেই দিনই ইহার যথার্থ মূল্য কত, সে তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পা্ত হইয়। 
যাইবে- আজ নহে । আজ হীন সলভ 1» শরৎচন্দ্রের নারীর মূল্য নর্ধারণের 
পশ্চাতে শুধু সুলভ ভাবাকুলতাই নেই । দীর্ঘকালের পরাক্ষা-নিরীক্ষার ফলে 
তিনি একটি "স্থির 'সদ্ধান্তে উপনশত হয়োছলেন । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- 
সম্পাঁদত শরৎচন্দ্রের পন্রাবলশীর মধ্যেও বহু জায়গায় এর প্রমাণ আছে । এক 
সময় শরৎচন্দ্র সমাজ নির্যাঁততাদের অনেকগ্ুঁল কাহনী সংগ্রহ করেছিলেন, 
“নারণর মূল্য গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে । 


নারীর মূলা 'নর্ধারণে সহানুভূতীমশ্র হৃদয়াবেগ ও যুন্তবাদ-_দুয়েরই 
বাঞ্চত মিলন ঘটেছে । শরৎচন্দ্র তার উপলব্ধি ও আভিজ্ঞতাকে যথার্থভাবে 
যাঁচাই করার জন্য সবচেয়ে বেশী পড়োছলেন হার্বাট স্পেন্সার । তার “নারীর 
মূল্য গ্রন্থে তান স্পেন্সারের শপ্রান্সপল্স্‌ অব সোশিওলাঁজ' গ্রন্থ থেকে 
বু চ্থান উদ্ধার করে তার বন্তবযকে পাঁরস্ফুট করেছেন । ইংরেজ দার্শানকের 
তথাসম্ৃদ্ধ ও যুন্তীনন্ঠ সমাজীবজ্ঞানের আলোচন।৷ শরংচন্দ্রের ওপর গার 
ভাবে প্রভাব বিস্তার করে । কিন্তু এক জায়গায় স্পেন্সারের সঙ্গে তার একটি 
মৌলক প্রভেদ আছে । স্পেন্সারের দৃষ্টি তথ্যসন্ধানী 'নরাসন্ত বৈজ্ঞা'নক 
দৃষ্টি, 'কন্তু শরংচন্দ্রের দৃন্টি মমতাতুর শিল্পনদীষ্ট। তাই শরংচন্দ্রের মানবিক 
চেতনা তার ব্যান্তচারত্র ও শিল্পীমানসের এক মৌলিক আঁধকার। তাই 
শরৎচন্দ্র স্পেন্সার-সংগৃহণত তথ্যের ওপর টিপ্পনী ও মন্তব্য করতেও ছাড়েননি । 
[তান এক জায়গায় িখেছেন £ «এদেশেই সম্পান্তর লোভে গুরুজনকে 
বাঁধয়৷ পোড়ানো হইত । অথচ পুরুষের নানাবিধ জবাবাদাহ ১061006€] 
সাহেবের পুষ্তকে লেখা আছে; [6 5/93 20019050. %3 2, 1€1860 101: 
0112 07906106০06 [90130171776 0761] 17091021003) %+1)101) 
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79010900100 00101)01) 2.100110 10170000 /01761) খবরটি 
কোন্‌ পাঁগুত তাহাকে দিয়াছল জানি না, কিন্তু পোড়ানোর ধরন দোঁখয়া সে 
বেচার। বিদেশীর চোখে বোধ কাঁর নারীর এমান একটি 'কন্ু গুরুতর অপরাধের 
কথাই সম্ভবপর বাঁলয়৷ ঠোঁকয়াছল । হায়রে, পুঁড়য়।৷ মারয়াও নিক্কীতি 
নাই 1” ( নারীর মূল্য, "দ্বিতীয় সং, পৃঃ ১০১৯ ) শরৎচন্দ্রের এই মন্তব্য থেকেই 
তার মৌলক দৃণ্টির পারচয় পাওয়া যায়। সমাজ-বিজ্ঞানীর যুন্তনিষ্ঠা ও 
সহ্বদয় মানাবক চেতনা শরংচন্দ্রের জীবনদর্শনের 'ভিন্তিভামি রচন৷ করেছে । 

যেসব সমস্যার কথা 'তাঁন তুলেছেন, সামাঁজক অবস্থার পাঁরবর্তনের সঙ্গে 
তার আবেদন কমে এসেছে । তাই অরক্ষরীয়া” বা 'বামুনের মেয়ে'র 
সমস্যা আজ এক বিলীয়মান যুগের কাহনী বলে মনে হয়। কিন্তু সেই 
বিশেষ কালের ও বিশেষ যৃগের পটভীমকায় তানি মানুষের জীবনের যে 
তাৎপর্য আবিদ্কার করেছেন, ত৷ দেশকালাতীত একটি চরস্তন সত্য । মানুষ 
হিসেবেই দোষক্রুটি সত্তেও মানুষের যে একটি মৌলিক পরিচয় আছে, শরংচন্দু 
সমগ্র জীবনব্যাপী তারই অন্রান্ত মূ দেখেছেন । শরৎচন্দ্রের প্রাতটি রচনায় 
যে সুপ্রচুর মানবধর্ম স্বতঃস্ফৃত হয়ে উঠেছে, তা শুধু সাহত্যেরই নয় একটি 
জাতির চিন্তাচেতনার ইতিহাসে এক আভিনব সম্পদ । বিশেষ কোন মতবাদের 
দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, একেবারে স্বাভাঁবক মানুষের সুচ্থ জীবনবোধ থেকেই 
শরৎচন্দ্র এই দন্ট পেয়েছেন । শরৎচন্দ্রের এই উদার মানবীয় চেতনার দৃষ্টি- 
প্রদীপের আলোয় জীবনকে দেখলে সব 'কছু 'মালয়ে একটি গোটা মানৃষকে 
পাওয়া যায় । সহজ সুস্পন্ট গদ্যরীতি, যেন শরৎচন্দ্রের সেই মানবীয় 
চেতনারই যথার্থ ভাষা । তাই শরংচন্দ্রের শব্দশীনর্বাচন, 'বিশেষণ-প্রয়োগ 
এতো যথার্থ । তার গদ্যরশীত তার জশীবনদর্শনের বাণীবাহক ৷ এই রাঁতর 
মধ্েই যেন মানুষ শরংচন্দ্রের আন্তারক প্রকাশ । তাই বাংলাদেশের বিশেষ 
কালের বিশেষ অঞ্চলের মানুষের মধ্য দিয়েই শরৎচন্দ্র বিশ্বরূপ দেখেছেন । 
এখানে [তান বিশেষ কালের হয়েও চিরকালের, সঙ্কঈর্ণ-পাঁরসর হয়েও গভনীর- 
স্পশণ, খ্যাতকণীর্ত শিজ্পৰ হয়েও মানুষ । তাই তার উপন্যাসের নায়ক- 
নায়কারা নির্মম, কুটিল, চরিন্ুহঈন উচ্ছুঙ্খল ভবঘুরে যাই হোক না কেন, 
তাদের সবার আড়ালে একটি করুণ কোমল দৃষ্টির সজল আলো তাদেরই সঙ্গে 
চলেছে । সে দৃ্টি মানুষ শরংচন্দ্রের । শরৎচন্দ্র নিঃসন্দেহে এ যৃগের শ্রেষ্ঠ 
হিউম্যানিস্ট । গ্রণতান্লিক ভাবনা ও মানাবক চেতনার সম্প্রসারণের যুগে 
শরৎচন্দ্র উদার দৃম্টিই আমাদের পথ দেখাবে । 


বিবাত্প্রথা ও শরৎচেতনা 
ড. শ্যামস্ুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 


সমাজজীবনে বিবাহ আঁদমতম না হলেও বছু-পুরাতন প্রথা । সমাজের 
শৃঙ্খলারক্ষায় সহায়ত করবে, সমাজকে সম্বদ্ধ করবে, এই আশাতেই বিবাহপ্রথা। 
প্রবার্তত হয়োছল। মোটামুটি বল। যেতে পারে, সমাজবাবস্থার বিভিন্ন গ্তরে 
অনেক ভাঙাগড়ার মধ্যেও বিবাহপ্রথা এই মৌলিক উদ্দেশ্য প্রণ করে এসেছে। 
সমকালীন সামাজিক 'বাধাবধানে অভ্যন্ত মানুষের কাছে বিবাহপ্রথা শুধু 
স্বীকৃতিই পায়ান, সংস্কার হিসাবে মনে জায়গা পেয়েছে । 

ববাহ নরনারীর মিলন । এই মিলনের পিছনে সমাজের অনুমোদন থাকে। 
সমাজ চায় 'ববাহত নরনারশ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হোক, তাদের যৌথ 
জীবনের ভিতর 'দিয়ে পাঁরবার প্রাতন্ঠিত ও সম্প্রসারত হয়ে সমাজদেহে 
বলসণ্টার করুক । 

দাম্পত্যজীবন বিবাহত নরনারীর পারস্পারক ভালবাসায় মাধূমাণ্ডত 
হবে, এও সমাজের কামনা । এই প্রত্যাশার অনুপ্রক 'হসাবে অধিকাংশ 
দেশেই সমাজ বিবাহ-অনুষ্ঠানে ধর্মীয় অনুশাসন প্রয়োগের সযোগ নিয়েছে । 
সমাজ চেয়েছে বলে এই সমাজাবধান সহজেই রাম্ট্রের অনুমোদন লাভ করেছে। 
এইভাবে ধর্মের ও রান্ট্রের হস্তক্ষেপের জন্য ববাহ-অনুষ্ঠানের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে 
হত মূল্কে ছাপিয়ে গেছে এবং বান্তব অসুবিধার ক্ষেত্রেও সমাজের 
অনুমোদিত বিবাহ-ব্যবস্থাকে বিবাহত নরনারন মান্য করতে অভ্যন্ত হয়েছে। 
ঘরে বাইরে পুরুষের জীবনের বিস্তুতির জন্য একথ৷ পুরুষের চেয়ে মেয়ের 
ক্ষেত্রে আরও বোশ সত্য । বিবাহপ্রথাকে মান্য কর৷ কালপ্রবাহে সংস্কারে 
দাঁড়িয়েছে । সৃতরাং বিবাহের পর নরনারী যেখানে নানাকারণে পরস্পরকে 
ভালবাসতে পারেনি, সেখানেও মানিয়ে চলার অভ্যাস বা 'বিবাহ-সংস্কার 
বিবাহিতদের বিচ্ছিন্ন হতে দেয়ান। পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান ও প্রযুন্তাবদ্যার 
অগ্রগাঁতর সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জীবন প্রাচ্যদেশের তুলনায় আগেই শুরু হয়েছে, 
সেখানে মেয়েদের আত্মস্বাতল্স্যের কঠিন প্রশ্ন আগেই সমাজ-াচন্তায় চিহৃত 
হয়েছে । বাংলাদেশের মত প্রাচ্দেশে এ পারবর্তন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে 
একরকম অনুভূতই হয়নি, আরও পরে "দ্বতীয় 'বশ্বযুদ্ধের পর্ব পর্যন্ত বা শরং- 
চন্দ্রের জীঁবতকাল পর্যন্ত এদক থেকে মেয়েদের আধকারবোধ অথবা 
আঁধিকারলাভ বড় করে বলবার মত এগোয়ন । শরৎচন্দ্র জবনধমণ সামাঁজক 
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কথাসাহিত্যিক, আপন কালের সমাজরূপকে বা সমাজবদ্ধ নরনারীকে বান্তব 
দ্ণ্টিতে তিনি ফুঁটিয়েছেন, কাজেই তার লেখায় [ববাহিত স্রঈ-পুরুষের, বিশেষ 
করে মেয়েদের 'বিবাহসংস্কার-প্রভাবিত.সমাজবোধ দৃঢ়াভাত্তক দেখা যায়। 
ববাহপ্রথাট৷ মূলতঃ পুরুষ-প্রধান সমাজব্যবস্থার অবদান বলে এবং সমাজের 
ত্তৃত্ব বরাবর পুরুষের হাতেই থেকে গিয়েছে বলে দাম্পত্য-জীবনে পুরুষের 
প্রাধান্য স্থৃতঃই প্রাতম্ঠিত হয়েছে । বলতে গেলে, হরণ থেকে বরণ'__নান। 
্রান্রয়ায় পুরুষরাই মেয়েদের বিবাহ অথবা সমাজ-অনুমোঁদিতভাবে আয়ন্ত 
করেছে । বিবাহ'ব্যবস্থায় মেয়েদের ভূমিকা বরাবরই গৌণ । শারণীরক 
অসম গঠনের জন্যই হোক বা মানসিকতার ধর্স-অনুমোদত সমাজাবাহত 
প্রথার প্রতি অভ্যাসগত অনুরান্তর জন্যই হোক, মেয়েরা পুরুষকোন্দ্রক 'ববাহ- 
কর্মকাণ্ডে সহায়িকার ভূমিকা নিয়েছে । বিবাহের পরও ব্যবস্থা একইভাবে 
চলেছে । বিবাহ-মনৃষ্তানে অংশ গ্রহণের সঙ্গে মেয়েদের যে ধর্মচেতন। জাগ্রত 
হয়েছে তা সমাজ-সংস্কার দৃঢ়মূল করে সুখদৃঃখ-নিরপেক্ষভাবেই বিবাহিত 
জীবনকে সহজে মেনে নিতে মেয়েদের প্রেরণ দিয়েছে । সুখ বা দুঃখ তাদের 
নিকট কর্মফল না হয়ে অদৃন্টফলরূপে গৃহাঁত হয়েছে । পুরুষদের মানসগঠন 
[ভন্নরূপ, বিবাহ-স্বীকৃতি আর 'ববাহ-সধশ্রষ্ট কর্তব্য স্বকীত তাদের কাছে 
এক হয়ান । এইজন্য বিবাহত জীবনে স্ত্রীকে স্বীকার করে তাকে অনায়াসে 
অবহেলা করার বা বাণ্চিত করার হীতহাস পুরুষের ক্ষেত্রে যতত্র দেখা গেছে 
এবং 'ববাহের 'এক সঙ্গে চলা, বলা, চিন্তা করা'র মত মিলিত জনবনষাপনের 
প্রীতশ্রাতবাচক মন্দ্রোচ্চারণের বিপরীতে পুরুষ স্তীকে বগনা-লাঞ্থনা করে 
ব্যাভচারী হলেও মেয়েদের বৃদ্ধ-নরপেক্ষ ধর্মনসংস্কার ও সমাজ-সংস্কার- 
জানত পাপবোধ তার মধ্যে না থাকায় এই ভ্রন্টাচারে পুরুষ নজের মনের 
কাছ থেকো বশেষ বাধা পায়ান। শরৎচন্দ্র কিছুটা আধুনিক কালের সাহাত্যিক 
হলেও এবং তার সমুন্নত সমাজ- ও ধর্ম-চেতনায় নায় অন্যায় স্বরূপে 
প্রাতফালত হলেও গল্প-উপন্যাসের পান্রপান্রীর মানাঁসকতা স্বৃষ্টতে 'তান 
[ববাহ-সধাশ্নষ্ট সংস্কার থেকে তাদের সরাতে পারেনা ন। এ সম্পর্কে তার 
আপন মনের দ্বন্ব ব৷ তার ভাবদৃন্টর ছাপ শরৎচন্দ্রের লেখার লক্ষ্য করা যায়, 
কন্ব লেখক-মানসের সেই প্রাতফলের জন্য কথাসাহত্যের নায়কনায়িকার। 
[নিজেদের যুগকে আঁতক্রম করোন । এইজন্যই শরংচন্দ্রের 'দত্তা' উপন্যাসে 
যে ধন ও ব্রাহ্মকনয। বিজয়া মনের দাবিতে প্রবল ও প্রচণ্ড রাসাবহারীর 
পক্ষপূটে আশ্রত ব্রাহ্মসমাজের নিষ্ঠাবান কম ?বলাসাঁবহারীর সঙ্গে বিবাহের 
প্রস্তাব বাগানের পর ভেঙে 'দয়েছে, সে কিন্তু স্বামরূপে 'হন্দ্ব নরেনকে 
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বিবাহ করবার সময় নরেনদের কুল-পৃরোহিতের মন্দ পাঠ করতেই বিবাহের 
পাঁড়তে বসেছে । নরেন 'বিলাতফেরত এবং তজ্জন্য সমাজে একরকম 
একঘরে । সে উচ্চাশাক্ষত ডান্তার । হিন্দুর আচার-বিচার নরেন যে 'নজ্ঞার 
সঙ্গে মানে, উপন্যাসে এমন প্রমাণ তো নেই-ই, আঁধকন্তু এসব ব্যাপারে 
তার সংস্কারহীন মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে ; কিন্তু ব্রাহ্মকন্যাকে বিবাহে 
বসবার সময় হিন্দ্র প্রথার আয়োজনে তার কোন ইতন্ততঃভাব পাঁরলাক্ষত 
হয়নি । প্রকৃতপক্ষে £ই ব্যাপারে দ্বিধাগ্রন্ত হওয়ার মত কোন ভাবভঙ্গী 
নরেনের মধ্যে দেখা যায়ান । 

[ববাহসংস্কার তথা স্বাম-সংস্কারের দুন্টান্ত শরৎ-সাহত্যে অনেক । স্বামী 
হন হলেও জ্বী প্রাণপণে সেই স্বামীকে পাবার, তাকে সেবা করবার চেন্টা 
করেছে, শরৎ-সাহত্যে এ ছাঁবর অভাব নেই । অল্প বয়সে লেখা শুভদ।' 
থেকে পাঁরণত বয়সে লেখা “দেনাপাওনা, অনেক লেখাতেই একথ। প্রমাণিত 
হবে। 'শুভদা, উপন্যাসে স্বামী হারাণ দৃশ্চারত্রঃ নেশাখোর, মানবের টাক। 
চুরি করে সে জেলে যেতে বসেছে, শুভদ। কুলমাহল৷ হয়েও স্বামীকে বাচাবার 
জন্য মনিব জামদারের হাতেপায়ে ধরতে তার বাঁড় গিয়েছে । পরে অকৃতজ্ঞ 
হারাণ যখন তাকে 'ীদ্ুতা মনে করে ছদ্মবেশে শুভদার সামান্য সয় চার 
করতে তার ঘরে ঢুকেছে, চিনতে পেরে কোন আঁভযোগ না করে শৃভদ। 
তার হাতে বাক্সের চাবি তুলে দিয়েছে । "শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের অন্নদা এবং 
দ্বিতীয় পর্বের অভয়৷ 'দ্রজনের স্থানই শরৎসাহিত্যের নারা-চারিত্রগঁলর পুরো- 
ভাগে । দুজনকেই শরৎচন্দ্র বিশেষ যত্ত করে ফুটিয়েছেন। অভয়াকে শেষ 
দিকে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে 'বিদ্রোহণী রূপে শরৎচন্দ্র তাকে যুগবৃত্তের 
বাইরে ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছেন; কিন্বু এই বিদ্রোহ করবার আগে 
হীন স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য বধূ অভয়া যে কঠিন চেম্টা করেছে, 
সেখানে অন্নদার সঙ্গে তার মিল আছে । অন্নদার স্বামী দুশ্চারন্র ও কাপুরুষ 
সে শ্বশুয়ালয়ে বিধব৷ শ্যালকার ধর্ম নম্ট করে তাকে হত্যার পর ফেরার হয়ে 
মুসলমান হয় এবং সেই বিধমাঁ অমানুষ স্বামীর সেবাযতে মহায়সী হিন্দ্ব ব্ধু 
অন্নদ৷ দুঃসহ সীমাহীন দৃঃখের বোঝ। মাথায় তুলে নেয় । অভয়ার প্রাঁত গ্রাম 
সম্পর্কে রোহিণীদাদার বোধ হয় আগে থেকেই দুর্বলত। ছিল, অভয়। বৃদ্ধমত, 
সম্ভবতঃ রোহণীর সেই দুর্বলতার 'কছুট। সৃযোগ নিয়ে তার সঙ্গে অভয়। 
বাংলাদেশের এক গণুগ্রাম থেকে অপাঁরাচত সৃদ্‌র ব্রহ্ধদেশে পাড় দিয়েছে । 
ষে স্বামী তাকে ফেলে চলে গেছে, তার খাওয়াপরা) বেঁচে থাকার কোন দায় 
নেয়নি, ষে স্বামী ব্রহ্ধদেশে বমাঁরমণী বিবাহ ক'রে পুরকন্যার জনক হয়ে 
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সংসার করছে, সেই স্বামীকে ফিরে পাওয়৷ ছিল অভয়ার দুঃসাহস অভিযানের 
একমান্র লক্ষ্য । অভয়। যখন রেঙ্গুনে অসহায় রোহণীাকে এক ফেলে পাষণ্ড 
স্বামীর সঙ্গে প্রোমে চলে গেল, তখন রোহণা নয়, তার মনে বরাজ করেছে 
তার স্বামী ॥ বমর্শ স্তর ও সন্তান থাক। সত্তেও স্থামশ যাঁদ অভয়াকে পৈশাচিক 
শারশীরক নির্যাতন না করে একটু স্বন্তিকর আশ্রয় দিত, অভয়া সম্ভবতঃ 
রেঙ্থুনে রোহণীর কাছে আর ফিরে আসতো না। “দেনাপাওন।' উপন্যাসে 
চগুসগড়ের জাগ্রতা দেবী চণ্খর জপ-তপ-কৃচ্ছসাধন-পরায়ণা৷ ভৈরবী ষোড়শী 
তার বহু পূর্বে ফেলে আসা, বাঁলক৷ জীবনে বরমাল্য দেওয়া স্বামীকে শাস্তি- 
কুঙ্জের ভয়ঙ্কর পাঁরবেশে দুশ্চরিন্র, মদপ, অতাচারশ জমদার জীবানন্দের 
মধ্যে হঠাৎ খুঁজে পেল; সেই মুহৃতেই ষোড়শীর গোঁরক বসনান্তরালে শৃন্ক- 
প্রায় হৃদয়নদীতে বন্যা বয়ে গেল, সময়ের সমুদ্র পার হয়ে ধূসর বিস্মৃতির 
যবনিকা ঠেলে বালিকা অলক অপরাজেয় নারীজঈবনের মাহমায় আবির্ভূত 
হয়ে ষোড়শীকে তপঠ্াক্রত্ট শরীরের সীমার অবরুদ্ধ করে ফেলল । 'বরাজ 
বৌ”-এ বিরাজ ব। “স্বামী গল্পে সৌদামিনী স্বামীর উপর অসন্তৃন্ট হয়ে 
স্বামগৃহ ত্যাগ করেছে, বহু দুঃখ সহ্য করে শেষ পর্যন্ত তার স্বামীর পায়ে 
ফিরে এসেই কৃতার্থ হয়েছে । অভাগীর স্বর্গ, গজ্পে অভাগীর স্বামী রাঁসক 
বাঘ দণর্থকাল গ্রামান্তরে অন্য বাঁঘনৰ 'নয়ে আনন্দে বাসা বেধোছল, অসহায় 
স্র-পৃত্রের অন্নবস্নের ভাবনার দায়ট্ুকুণ্ড তার ছিল না, মৃত্যুর সময় সেই স্বামী 
রাঁসকের পায়ের ধুলো পেয়েই অভাগা কৃতার্থ হয়েছে, অসহায় কিশোর পুত্র 
কাঙালকে কঠিন সংসারে একা ফেলে যাবার গভীর বেদন। ছাপয়ে স্বামীর 
পদধূলিলাভের তৃপ্ত মুমূর্ষু তার চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে । 

স্ী-পূরুষের বিহিত মিলনে সমাজ ক্রমেই সংবদ্ধ ও সমৃদ্ধ হয়েছে । 
সমাজের প্রায় অর্ধেক নারী, সমাজের বাঁনয়াদ বিবাহস্ন্রে মিলত নরনারীর 
উপর ভর করে দীঁড়য়েছে, অথচ এই ব্যবস্থায় মেয়েদের মৌলিক মানাবক 
আধকার সংরাঁক্ষত হচ্ছে কি না, সমাজ সেকথা কদাঁচং ভেবেছে । তাদের 
সংখ্যার জন্য, অথব। ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগব্যবস্থার হারাহার 
অর্থনৌতক সুবধা-অস্বধার জন্য, 'ববাহ-ব্যাপারে মেয়েদের সংখ্যাত 
প্রয়োজন স্থানীয়ভাবে কখনও কখনও কম-বোৌশ হয়েছে, 'কন্্ব মৌলিক 
মানাবক আঁধকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্ন এসব ক্ষেত্রে মোটামুটি উপোক্ষত 
হয়েছে । বাংলার কুলীন ভ্রাহ্মণেরা যত খুঁশ ববাহ করতেন ৷ স্ীদের 
সঙ্গে ঘাঁনম্ঠত। দূরে থাক, পারচয়ও তাদের মনে বা! স্মরণে না থেকে খাতায় 
লেখা তালিকায় স্থান পেত । কিন্তু যার। এইরকম স্তণ হবার জন্যই কুমারী 
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অবস্থায় অপেক্ষা করেছে, সেই সব অবহেলিতা মেয়েদের 'ববাহ-ব্যাপারে 
তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছ৷ বা পছন্দ-অপছদ্দের প্রশ্ন, কিংব! মানুষ হিসাবে তাদের 
মর্যাদা বা ভাবষ্যতের প্রশ্ন সমাজের বিবেচনায় কখনও বড় হয়ে ওঠোৌন । শুধু 
[ববাহ-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নয়, সারা জীবনের হিসাবে মেয়েদের সম্পর্কে 
সমাজের এই অবহেলার ভাব চলে আসছিল । মেয়ের ছিল শৈশবে পিতার, 
যৌবনে স্বামীর ও বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। তবু আপনজনের অধানতায় 'কদ্ছু 
সৃখশাঁন্তর সম্তাবন ছিল, এই রকম আপনজনের অভাবে প্রচলিত ব্যবস্থায় 
তার৷ দূর সম্পর্কের আত্মীয়, এমন 'ি অনাস্মীয় পুরুষ আভভাবকের অধান 
হয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য হত। তাদের এই বাধ্যতামূলক পুরুষের বশ্যত৷ 
ক্লমে অভ্যাসে পারণত হয়েছিল, এবং নিজের প্রাত মমতা অনুকূল আশ্রয় 
পায়ান ৰলে তারা আত্মস্বাতন্দ্যের বা আত্মসম্মানের বিবেচনাবোধে জড়তা 
লাভ করে ক্রমে স্বামী, সন্তান, পাঁরজন বা কাছের মানুষ যাদের পেত তাদের 
দিকেই স্বাভাবকের আঁতীরন্ত ভালবাসা ছাঁড়য়ে দিত। সমাজ একরকম 
আশ্বস্ত হয়েই “নার+ দেবৰ', “নারী যেখানে পৃজ। পায় দেবতার৷ সেখানে প্রসন্ন 
হন”, এই রকম দৃ-চারটি গালভরা স্ত্াতবাক্য আউড়ে নারীর ভালবাসার উদ্‌- 
বৃত্ত মূল্য শোষণ করেছে । আঁধকারবোধের জড়তার জন্য মেয়েরা অপমান, 
অবহেলা বা স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার দুর্বহ বেদন। ব্যান্তগত দুর্ভাগ্য 
বলে মেনে নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে সাক্ষাতে ব৷ অসাক্ষাতে স্বামিপূজা চালিয়ে 
গেছে এবং যে স্তর জীবনে কদাচিৎ বহুবিবাহিত স্বামখর সাক্ষাৎমান্তর পেয়েছে, 
সেও স্বামীর মৃত্যুসংবাদ আসা মাত্র অক্ষয় স্বর্লাভের সোপান হিসাবে স্বামণর 
সঙ্গে একশয্যায় সহমরণে “সতা' হতে চেয়েছে । সাধারণভাবে এতাঁদন যে 
মেয়েরা স্বামীর ঘর করতে পেয়ে কৃতার্থ হয়েছে, তাদের আধকাংশকেই 
কার্ধত এক ধরনের বন্দীজীবন যাপন হয়েছে । বাদ্রাণ্ড রাসেলের মতে এই 
রকম মেয়ের। গৃহস্ছের ঘরের লাভজনক পশুর সঙ্গে একশ্রেণীতৃন্ত ।* উচ্চাবত্ত- 
দের ঘরে তবু এর! বন্দীত্ব ব৷ মানাঁসক দৃঃখ সত্তেও অন্নবস্ছের স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছে, 
তাদের পারশ্রমও কম করতে হয়েছে, কিন্তু নিয়াবত্ত ব৷ চাষা-মন্ত্বরদের 
ঘরে ব্যান্ত-স্বাতন্ত্যহীনতার কথা বাদ দিলের এদের কঠোর পাঁরশ্রমের 
এবং পরাধীন জাবনযাপনের দুর্দশার অবাধ ছিল ন৷। প্রকৃতপক্ষে মানুষ 
হয়ে জন্মেও এরা এই অসম্মানের জীবন বহন করে এসেছিল এই জন্য যে, 
জীবনযাপনের রীতিগত অভ্যাস এদের মনে নিশ্চল ওদাসীন্য সৃষ্টি করোছিল, 
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1ববাহপ্রথ। ও শরং-চেতন। ৪৬৩ 


আর ফেক্ষেন্রে সামান্য মানাঁসক চাণুল্য জেগোঁছল, সেখানেও প্রবল অন্তার্নাহত 
হীনতাবোধে মনের আলোড়ন দ্রুত ভ্তিমত হয়ে গিয়ে নিজের অবস্থা মেনে 
নিয়ে এদের সহজ হবার ক্ষমতা ব। প্রবণতা গড়ে উঠোছল । মেয়েদের 
গতানুগাঁতিক, গাতহঈন, যান জীবনের বিপরীতে সমাজের যা-িছু উজ্জ্বলতা 
পৃবুষের জীবনচর্যাতেই প্রাতফাঁলত হয়েছে । পুরুষই প্রধানত মানুষের ইতিহাস 
সৃান্ট করেছে । পুরুষই মেয়েদের ভরণপোষণ করেছে, মেয়েদের নিয়ন্ত্রণ করেছে, 
মেয়েদের অসহায় অবস্থার বিপরীতে এই পুরুষরাই আপন প্রাধান্যবোধ তৃঁপ্তর 
সঙ্গে উপভোগ করেছে । মাঝে মাঝে এই অন্যায় আবচার সম্পর্কে যেট্রকু 
প্রাতবাদ ধ্বনিত হয়েছে, সে প্রাতিবাদ প্রায় ক্ষেত্রেই এসেছে হদয়বান মানব- 
প্রোমক স্ব্পসংখ/ক পুরুষদের কাছ থেকে, বিপুল স্বার্থপরতন্ম-প্রভাবিত সমাজ 
ন্যায়-অন্যায় বিচার-বিবেচনায় মাথা ন। ঘামিয়ে প্রচলিত ব্যবস্থ। বজায় রাখার 
জন্য আন্দোলন প্রাতহত করেছে । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নারীকল্যাণের চেঙ্টা 
পাঁরপার্থধকের আনুকূল্য লাভ করলে হয়তো নারীমুন্তর প্রবল আন্দোলনে 
পারণত হত, কিন্ু সমাজের এই বাধাদানের জন্যই বিধবাশীববাহ আন্দোলন 
সরকারী আইন সত্তেও কার্ষত ব্যর্থ হওয়ায় বৃহত্তর মস্ত-আন্দোলনের বিপুল 
সন্তাবনা অক্কুরেই 'িনন্ট হয়েছে । শরৎচন্দ্র ২৭ বছর বয়সে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে 
বাংলাদেশ ত্যাগ করে ব্রহ্ষদেশে চলে গিয়োছিলেন, অজ্পাদনের জন্য মাঝে 
মাঝে দেশে এলেও ১৯১৬ খ্রীন্টাব্দেই তান স্থায়শভাবে বাংলাদেশে ফিরে 
আসেন । ১৯১৬ খ্রীন্টান্দের আগেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরস্ত হয়ে গেছে এবং 
জগৎ ও জবন সমন্ধে পাথবীব্যাপী মানৃষের মূলাবোধের পুনানিধারণের প্রশ্ন 
বড় হয়ে দেখা না দলেও প্রচাঁলত সমাজ ও ধর্মীচন্তায় বড় রকমের ফাটল 
ইঁতমধ্যেই সূচিত হয়েছে । বলতে গেলে শরংচন্দ্রের সাহত্য-জীবন ১৯০৩ 
খীন্টাব্দ থেকে, এই সময় তার “বাগান খাত)” নামে বিখ্যাত খাতা হাতে লেখ৷ 
'বড়াদাঁদ' প্রভীত কয়েকটি লেখায় পূর্ণ হয়। কাজেই বাঙালী মেয়েদের, 
[বিশেষ করে গ্রামবাংলার মেয়েদের অবস্থ। আগের হিসাবে কিছুটা ভাল হলেও 
তখনও পর্যন্ত শোচনীয়ই ছিল, এবং সে সম্বন্ধে শরৎচন্দের আঁভজ্ঞতা ছিল 
প্রত্যক্ষ । সংবেদনশীল, মানবদরদণ কাথাসাহৃত্যিক হিসাবে আপন ভাবদৃঁচ্ট- 
[সুনে এই অসহায় জীবন-আলেখ্য নর্মাণ করে সহদয় পাঠকের অন্তর স্পর্শ 
করবার তথা এই অন্যায় 'বদূরণে বলিষ্ঠ গণচেতন। জাগ্রত করবার প্রয়াস 
শরতচন্দ্রু সাধ্যমত করেছেন । মেয়েরা প্রায় সকলেই অসহায়, পরানর্ভর ; 
আত্মদীপ হবার সাধন বা সামর্থ্য তাদের ছিল না। এদের সকলের দুঃখ-কঠিন 
জশবনরূপ মোটামুটি 'ববাহরূপ সুতোর উপর ঝুলেছে। বিবাহপ্রথ। মেয়েদের 


৪৬৪ শরৎ-সম্পুট 


স্বাভাবিক মানস-উন্বেয়ন ব। জীবনের স্বাভাবক অগ্রগাতর আনুকূল্য করলে 
মেয়েদের জীবনে দুঃখের অবসান ঘটার সম্ভাবনা তো৷ হতোই, স্বাধকারবোধের 
আলোতে মেয়ের৷ আত্মপ্রাতিষ্ঠার পথে নিশ্চয়ই এগয়ে যেতে পারতো, শরৎচন্দ্র 
একথা বিশ্বাস করেছেন । নারীর পশ্চাৎপদতা, নারী-মানসের অনুন্নাত 
সামাঁজক শীস্তর অপচয়, এই অনগ্রসরত। 'বদূরণে বিবাহপ্রথার পাঁরবর্তন 
যথেন্ট সাহাধ্য করতে পারে, জঈবনাশল্পন জর্জ বানার্ড শ'র মত শরৎচন্দ্র 
এরূপ ধারণা ছিল। মেয়েদের অসহায় দুঃখময় জীবনের জন্য দর্থানঃশ্বাস 
ফেলে, মেয়েদের হাঁনতার বদ্ধজলে ডরীবয়ে রাখবার স্বার্থবাদী চক্রান্তের মুখোস 
উন্মোচত করে প্রবল মানবতাবোধে জাগ্রত শরৎচন্দ্র 'নারীর মূল্য' রচন। 
করোছিলেন । “নারীর মূল্যে” তথ্যসান্নবেশে কিছুটা পল্পবগ্রাহতার পারচয় 
থাকতে পারে, গ্রন্থখানিতে বন্তব্য প্রাতজ্ঠায় পটুত্বের কিছু অভাব লক্ষ্য কর। 
যেতে পারে, কিন্তু নাট্যকার বানার্ড শ ঠার কঠিন সামাজক সমস্যাকোন্দ্রক 
নাটকগু'লর বন্তব্য ব্যাখ্য/ করে যেমন মুখবদ্ধগুল (19:০9০03) লিখেছেন, 
শরৎচন্দ্ও বলতে গেলে তেমনি গল্প-উপন্যাসগুলর নারাঁচারঘরসমূহের মূলে 
তার যে ভাবদান্ট ক্রিয়াশীল, “নারীর মূল্য, গ্রন্থে সেই মনোভার্গর পরিচয় 
দয়েছেন। স্বামীর সঙ্গে মেয়েদের পারস্পারক সম্পর্ক মধুর হোক, এই 
আস্তারক কামন। শরৎ-সাহিত্যে ও শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্রে বারবার দেখ। যায়, কন 
প্রচালত ব্যবস্থা অনুষায় স্ত্রী নজেকে ববাহের ভিতর দিয়ে স্বামীর দাসীত্বে 
প্রতিষ্ঠত মনে করবে, শরৎচন্দ্র এই সংস্কারের প্রাতবাদ করেছেন । বাজে 
শিবপুর থেকে ১৯১৯ শ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই তার ক্লেহধন্যা শ্রীমতা 
লশলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে শরৎচন্দ্র স্পন্টই 'লখেছেন £ এইখানে 
তোমাকে আর একট। উপদেশ দিয়ে রাখি । নারণর স্বামী পরম পৃজনীয় ব্যাস্ত, 
সকলের বড় গুরুজন । কিন্তু তাই বাঁলয়। স্লীও দাসী নয়। এই সংস্কার 
নারীকে যত ছোট, যত ক্ষুদ্র, যত তুচ্ছ করে এমন আর কিছু নয়।' ববাহ 
সমাজের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রথা, কিন্তু বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী 
স্বশকে সম্পা্ত হিসাবে মুঠোর মধো পেয়ে যাবে, শরৎচন্দ্র এ চিন্তা অত্যন্ত 
আপাত্তকর মনে করেছেন । 'বধবার ভালবাস। বা গববাহের আঁধকার আছে, 
এই মত প্রকাশ করে শরৎচন্দ্র শ্রীমতশী লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে উপরোক্ত 
২৯।৭।৯৯১১ তাঁরখের চিঠিতে তাই লিখোঁছলেন : *যে (বিধব। ) একবার 
( স্বামীকে ) জানিয়াছে, 'চানয়াছে-_অর্থাং যে ষোল সতের বছর বয়সে 
1বধব৷ হইয়াছে, তাহার সুদীর্ঘ জঈবনে আর কাহাকেও ভালবাসবার ব। বিবাহ 
কারবার আঁধকার নাই ? নাই কিসের জন্য ? একটু চিন্ত। কাঁরলেই দোঁখতে 


ববাহপ্রথা ও শরৎচেতন৷ ৪৬৫ 


পাইব, ইহার মধ্যে শৃধূ এই সংস্কারই গোপন আছে যে, স্রশ স্বামীর জানিস । 
স্লীর নারী বালয়া আর কোন স্বাধীন সত্তা নাই ।” পুরুষের চোখে পুরুষের 
হিসাবে নারীর অমর্যাদা শরৎচন্দ্রকে ক্ষুধ করেছে ।* তান এই অসম্মানজনক 
অবস্থা থেকে সম্ভাবনাময় নারণীচত্তের মুন্ত চেয়েছেন । নারশর অসহায় অবস্থ। 
বর্ণন৷ করে তান “নারীর মূল্য? প্রবন্ধে পৃরুষের মালিকানাস্চক মনোভাবকে 
ধার জাঁনয়ে বলেছেন, “সৃতরাং লড়াই কাঁরয়া 'নিজের৷ মারলে বা কন্যা 
হতা। কাঁরলে নারীর অনুপাত বাড়ে না, কমেও না, অনুপাতের উপর নারীর 
সম্মান বা অসম্মান 'নর্ভর করে না। করে, পুরুষের এই ধারণার উপর- নার 
সম্পান্ত, নারী শুধু ভোগের বস্তু! তাই নিজের কন্যাবধ, তাই পরের কন্যা 
হরণ করিয়া আ'নবার প্রথা ! নিজের কন্যা পরে লইয়া গেলে মহা অপমান, 
পরের মেয়ে কাড়য়া আনতে পারলে মহাগোৌরব ! এইজন্য এক পুরুষের বহু 
স্লী সম্মান ও বলের চিহ 1» 

সমগ্র সাহত্যকেই জীবনের সমালোচন। বলা হয়, কিন্তু এই সংজ্ঞালাভের 
অশ্রাধকার কথাসাহত্যের । সমাজ ও সমাজবদ্ধ মানৃষের পারস্পরিক সম্পর্কের 
বশ্লেষণ কথাসাহত্যের মূল কাজ । কাজেই একথ৷ আলোচনার অপেক্ষা রাখে 
না যে, সমাজের এক বৃহৎ অংশ নারীদের জীবনরূপের বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় দানের 
সাফল্য কথাসাহত্যের সাফল্যের বড় মাপকাঠি । তরুণ পর্যায়ের যে প্রধান 
স্তীচরিন্রগুলি শরৎচন্দ্র একেছেন, তাদের অনেকেরই জীবনে বিবাহের স্থান 
গুরৃত্বপূর্ণ। 'বিবাহ উপলক্ষ করে তাদের অনেকেরই হৃদয় প্রবলভাবে আলোড়িত 
হয়েছে, 'বাচন্র ভাবতরঙ্গ চিত্তলোক প্লাবিত করেছে এবং পরবতণ্ঁ জীবন এই 
আলোড়নে ব৷ প্লাবনে বিশেষ রূপ পেয়েছে । প্রেমের 'চন্র যেখানে দেখা যায়, 
তার প্রায় সব জায়গাতেই 'ববাহের প্রশ্ন থেকে যায় । বিবাহের পূর্বে প্রেম 
সাফল্যকামন৷ করে ববাহের পাঁরসমাপ্তিতে, বিবাহোত্তর দাম্পত্যপ্রেম বিবাহ- 
অনুষ্ঠানের বাঁনয়াদের উপর দীঁড়য়ে থাকে, ববাহতার অবৈধ প্রেমের মূল 


* সাহিত্যিক শরৎচজ্দের এ. ক্ষুব্তা “নীরব মূল্য প্রবন্ধে নিক্বোদ্বত বাঙ্গাত্মক উক্তিতে 
জীবন্ত হয়ে উঠেছে, “ভগবান শঙ্করাচার্য স্পট বলিষা গিয়াছেন, নরকের ত্বার নারী । বাইবেল 
বলিয়াছেন, £০০৫ ০1911 ০113, অর্থাৎ সমস্ত অহিতেব মূল। ইউরোপপ্রসিদ্ধ লাটিন ধ্নযাজক 
টারটুলিয়ান নারীর সম্পর্কে লিখিয়াছেন, 0000. 2710৩06৬105 2৪6১ 01) ০9৩0৪৬০৮০01 
0১৩ 0000৩, 0150 5590 065516০1017 01517৩ 19৮৮ ধর্মযাজক সেন্ট অগান্টিন, ধিনি সেঞ্ট 
পদবী পাইয়। গিয়াছেন, তিনি তাহার শিত্যমগ্ুলীকে শিখাইতেছেন, ৬412৫ ০০৩3 1 00900৩0 
712505৮1605 10. 07৩ 0৩15015 01 হা000 ০৮ 550৮) ৩08৮৩ ০০০৩ ০৩৬৪০ ০ 00৩ 
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প্রায় ক্ষেত্রেই ব্াস্তজীবনে 1ববাহজাত শূন্যতায় আশ্রয় পায় । শরৎচন্দ্র ভাল- 
বাসার ষেসব অপরূপ ছাঁব এঁকেছেন পাঠকচিত্তে সেগুলির স্থায়ী স্থানলাভ 
বিবাহকোন্দ্রিক ভাব-ভাবন।-নির্ভর সন্দেহ নেই । শরৎচন্দ্র প্রেমের মাহমা-বর্ণনায় 
কার্পণ্য করেন নি, প্রেমকে পাঁবন্র মনোধর্মরূপেই তান চিত্রিত করেছেন, কিন্তু 
প্রেমের জন্য ব্যর্থতার বেদনায় ও দৃঃখবরণে তার নায়িক। ব৷ নায়করা যখন 
আত হয়ে ওঠে, সেই আর্তর ভিতর "দিয়ে প্রায়ই প্রাতিফলিত হয় [ববাহ-প্রথ। 
সম্পর্কে শরংচন্দ্রের মনোভাব | সমাজের ভ্রুটবাচক বিবাহ-প্রথার দেন্য সম্পকে 
শরৎচন্দ্রের কটাক্ষ তার 'বশাল সাহিত্যে নানাস্থানে ছাঁড়য়ে আছে । বানার্ড 
শ'র মতই শরৎচন্দ্র 'িবাহপ্রথার দোষন্রুটি সম্পর্কে সচেতন, তার দৃঢ় বিশ্বান 
ছিল এই প্রথ। সমাজের পরানো কাঠামো টিকিয়ে রাখবার অস্ত হিসাবে ব্যবহৃত 
হয়েছে, ব্যাপকভাবে মানুষের সুখশান্তি বা কল্যাণসাধন এর প্রধান লক্ষ্য নয়। 
বানার্ড শ'র মতই তার ধারণ। জন্মোছিল, পারাচ্থীতি বিবেচন। করে যাঁদ ববাহ- 
প্রথ। প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধত না হয় তাহলে অবশ্যই হয় বিবাহপ্রথা 
বাতিল হয়ে যাবে, আর না হয় সমাজবদ্ধ মানুষদের চরম অবক্ষয় ঘটবে ।* 
প্রেম-জীবনের বেদনার রূপায়ণ প্রসঙ্গে শরৎসাহত্য ববাহপ্রথার গুরুত্ব এমান 
প্রকাশ করেছে, তবে সেই প্রকাশের ফাকে ফাকেই বেদনায়ান জীবনের সুস্থ 
পুনর্বাসনের আবেগ এমনভাবে স্পান্দত হয়েছে যাতে এর ভিতর আর্তির মূল 
[ববাহ-ব্যবস্থার উপর লেখকের ভাবদান্টর প্রক্ষেপ ধরা পড়ে । 


শরৎসাহত্যেো ববাহ-প্রথা সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব ধারণা কু 'কন্থ স্থান 
পেয়েছে । শরংচন্দ্রের সাহত্য-জীবনের প্রন্তীতপর্ব ভাল ছিল না, মানস 
গঠনের হিসাবেও তার মধ্যে স্থায়ণ নোম্তক দৃঢ়তার অভাব ছিল । অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে বেপ্লাবক চেতন! তার মনোধর্ম হলেও এবং পাপ-প্রবঞ্টনা-মথাচারের 
সঙ্গে সংগ্রামে তান প্রাণের আবেগে অনেক সময় বিনাদ্বধায় ঝাঁপিয়ে পড়লেও 
চলাঁত সামাজিক নিয়ম ও শৃঙ্খল। চূর্ণ করে দেবার মত ভাঙনাশল্পী তান 


* বানার্ড শ তীর বিখ্যাত নাটক 0০008 115:7160-এর সৃদীর্ঘ ভূমিকায় প্রথমে বিবাহু- 
প্রথার দৈল্য সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ কবে বলেছেনঃ 6095 [001856 127 0500000)2) 
2130 001)762501721015 60 056 0011)0 01 00৮/1)115106 21001001209 01017. কিন্তু এরপর বঙতমান 
অবস্থার চিন্তায় তিনি স্বীকার করেছেন যে। "10616 195 (1)0:6(0976, 150 0016511018) ০01 
20011917175 00211712663 1006 00616 15 2 ৮০9 [916551006 00650০01001 1170000৬117 15 
0020101025, 
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ছিলেন না। আসলে তার মধ্যে সমাজসংস্কার ও ধর্মসংস্কার প্রবল ছিল, 
অথচ অন্যায়ের বেড়াজাল থেকে সত্যকে ঘুন্ত করবার, সুস্থ সুন্দর জীবনকে 
পুনর্বাসত করবার আবেগ তার মধ্যে একই সঙ্গে কাজ করেছে । এইজন্াই 
দেখ৷ যায়, সামাঁজক দুনীতির উপন্ন আঘাত হানার আন্তারকত৷ তার যতখানি 
ছিল) 'নজ্ঞ। ছিল তার চেয়ে কম । ফলে কোন কোন সময় শরংচন্দ্রের লেখায় 
চেতনার বাঁলম্ঠ ধু প্রকাশের সঙ্গে মৃদূ প্রকাশ, এমনাক প্রকাশ-দ্বধা লক্ষ্য 
কর যায়। পূর্বোল্লাখত '“দত্ত।' উপন্যাসে নরেন-ীবজয়ার বিবাহ এ হসাবে 
একটি ভাল দৃষ্টান্ত । শরৎচন্দ্র নিজে 'হন্দু হয়েও 'হন্দ্ব-্রাঙ্জের এই বিরোধের 
যুগে হিন্দু নরেনের সঙ্গে ত্রাহ্ম-কন্যা বিজয়ার 'বৰাহ 'দয়ে আশ্চর্য সাহস ও 
ওদার্য দৌখয়েছেন এবং সংস্কারগত গতানুগতিকতা থেকে সরে এসে ভাল- 
বাসাকে বিবাহের 'ভীন্তরূপে উপস্থাপিত করেছেন । কন এই উজ্জ্বল 
আধুনিকতার সঙ্গেই নরেনদের কুল-পুরোহতের দ্বার 'িন্দ্প্রথায় 'বিবাহ 
সম্পাদিত হয়েছে । 

অবশ্য এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রকে বান্তব জীবনের রূপকার হিসাবে দেখতে 
হবে এবং সমাজের প্রভাব বা ক্ষমত৷ পরিমাপ করে সমকালখন জীবনরূপ 
অঙ্কনের প্রয়োজনও স্মরণ রাখতে হবে । বিবাহ-প্রথার মত সার্বজনীন 
সামাঁজক গৃরুত্বপূর্ণ প্রথার উপর আঁভমত প্রকাশের সময় শরংচন্দ্রের ন্যায় 
জীবনধমন কথাসাহাত্যকের পক্ষে বাঙালীর জীবনরূপের সংকপর্ণ পারমগ্ডলের 
ও বাঙালী জীবনের গাঁতহীনতার কথ। ভূলে যাওয়৷ সম্ভব নয়। এইজন্য 
ব্যান্তগত আভমতের স্পন্ট প্রকাশে তাকে সাবধান হতে হয়েছে । তবৃ প্রথাটির 
অপাঁরহার্ষতা সম্পর্কে নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্রের মনে প্রশ্ন জেগোছল, তান প্রথাটির 
পুনমূ'ল্যায়ন অবশ্যই চেয়োছিলেন | বলাসী' গল্পের উপসংহারের 'নিয়োদ্ধত 
তীক্ষ মন্তব্য থেকে শরতচন্দ্রের এই মনোভাবের সম্যক পারচয় মিলবে, “আমার 
মনে হয় দেশের নরনারীর মধ্যে হৃদয় জয় কারবার রীতি নাই, বরণ তাহ। 
শনন্দার সামগ্রী, যে দেশের নরনারণ আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাক্্ষ। 
কারবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চিরাদনের জন্য বণিত, যাহাদের জয়ের গর্ব 
পরাজয়ের ব্যথ! কোনটাই জীবনে একটিবারও বহন কাঁরতে হয় না, 
যাহাদের ভুল কারবার দৃঃখ এবং ভ্বল না করিবার আত্মপ্রসাদ কিছুরই 
বালাই নাই, যাহাদের প্রান এবং বহুদশা বিজ্ঞসমাজ সর্বপ্রকার 
হাঙ্গামা হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাৎ কাঁরয়া, আজীবন 
যেমন ভালোটি হইয়া থাঁকবারই ব্যবস্থ৷ কারয়। "দিয়াছেন, সেই 'ববাহ 
ব্যাপারট৷ যাহাদের শৃধু নিছক ০০02০ তা৷ সে তই কেন না৷ বৈদেশিক 
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0000761)% পাকা করা হোক, নে দেশের লোকের সাধাই নাই ৃতুযু্জয়ের 


অন্নপাপের কারণ বোঝে |” 

ইউরোপে সমাজের একদেশদশ+ বিধানের নাগপাশ থেকে নারার বন্ধনমুক্তি 
শুর হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে ফরাসী বিপ্লব হতে । সাম্যমৈতী- 
স্বাধীনতার বাণধ এই বিপ্লবের মাধ্যমে ইউরোপীয় জনসমাজকে উদ্বেল করে 
নারীকে আত্মসম্মানবোধে উদ্ধণপ্ত করেছিল এবং তার মনে স্বাঁধকার আদায়ের 
জন্য সংগ্রামী চেতনার স্টার করোছল । বাংলাদেশে এই আবেগের স্চনা 
িলাম্বত হয়েছে, বলতে গেলে বহুকালের হণনম্মন্যত। কাটিয়ে সমগ্রভাবে মেয়েদের 
জাগিয়ে তোলার মত সক্রিয় বালম্ড আদর্শবোধ এখনও এদেশে সণ্টারিত 
হয়নি | তবু রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের নারীজাতর প্রতি গভীর মমতাবোধ ও 
নারীকল্যাণের প্রয়াস সৃচিত হবার পর মানবম্ন্তর আবেগাবজাঁড়ত প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের চাপেই বাংলাদেশে এই নারীর বন্ধনমুন্তর সত্যকার স্পন্দন অনুভূত 
হয়েছে এবং প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে নারীর সামাঁজক মুন্ত আন্দোলন বাল্ব 
রূপ পেয়েছে বলা চলে । শরৎচন্দ্র একরকম এই ইতিহাসের গোড়ার দিকের 
মানুষ, তার জীবনের প্রস্তাীত-পর্বের দুর্বলতার কথা আগেই বলা হয়েছে, 
কাজেই তার লেখায় নারামবন্তির দাঁব বাঁলম্ঠ কণ্ঠে ধ্বানত হলেও* এবং নারণ- 
জীবনের বানয়াদস্থরূপ প্রচালত ব্যবস্থায় 'ববাহপ্রথা সম্পর্কে তার আপান্ত 
থাকলেও সমকালঈন জনমানসের পারপ্রোক্ষতে এই প্রথার প্রশ্নে তান 
আক্রমণাত্মক মনোভাব.নয়ে বেশীদূর এগিয়ে যেতে পারেন নি। 

শরংচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের কীতিস্বরূপ তার তিনজন প্রসিদ্ধ স্চরিত্রের 
জীবন-রূপের তুলনামূলক [বিচারে [ববাহ-প্রথা সম্পর্কে শরংচন্দ্রের মনোভাব 
বিশ্লেষণ করে এই প্রবন্ধের উপসংহার টানাছ । চরিন্র তিনটি হল শ্রীকান্ত? 
প্রথম পর্বের অন্নদা, 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্বের অভয়। এবং “শেষপ্রশ্নে-র কমল। 


* “স্বদেশ ও সাহিত্য” গ্রন্থের “স্বরাজসাধনায় নারী, এ হিসাবে শরতচন্দের একটি মূল্যবান 
রচনা । এই প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, আমার জীবনের অনেক দিন আমি 9০০1010£/-র 
পাঠক ছিলাম | দেশের প্রায় সকল জাতিগুলিকে আমার ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সৃযোগ হয়েছে__ 
আমার মনে হয় মেয়েদের অধিকার যার] যে পরিমাণে খব করেছে, ঠিক সেই অনুপাতেই তার! 
কি সামাজক, কি আধিক, কি নৈতিক সকল দিক দিয়েই ছোট হয়ে গেছে |." 

এইখানে একগ9 বন্তকে আমি তোমাদের চিরজীবনের পরম সত্য বলে অবলম্বন করতে 
অনুরোধ করি। এ কেবল পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ ন| কর]! যার য1 দাবী তাকে তা পেতে 
দাও ।.."আমি বলি মেয়েমানুষ যদি মেয়েমানুধ হয় এবং স্বাধীনতায়, ধর্মে ও জ্ঞানে যদি মানুষের 
দাবী স্বীকার করি ত এ দাবী আমাদের মঞ্ত্ুর করতেই হবে। তাঁসে ফল তার যাইহোক । 
'“*আমি বলিনে, বাছা তুমি স্ত্রীলোক, তোমার এ করতে নেই, বলতে নেই, তুমি তোমার ভাল 
বোঝ না--এসো তোমার হিতের জন্তে মুখে পরদা ও পায়ে দড়ি দিয়ে বেধে রাখি ।” 


ববাহপ্রথা ও শরং-চেতন। ৪৬৯ 


শ্রীকান্ত; প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব যথাক্রমে ১৯১৭ ও ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং 
'শেবপ্রশ্ন' ১৯৩১ খ্রন্টান্দে পুষ্কাকারে প্রকাশিত হয়েছে । শরংচন্দ্রের প্রথম 
উপন্যাস *বড়াঁদাদ? ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাঁশত হয়ঃ এ হিসাবে ১৯১৭ ও 
১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাঁশত শ্রীকান্ত” ১ম ও ২য় পর্ব শরংচন্দ্রের প্রথম দিকের 
উপন্যাস এবং ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাঁশত “শেষগ্রশ্র তার শেষাঁদকের 
উপন্যাস। হীতিপূর্বেই উাল্লাখত হয়েছে, অন্নদা এবং অভয়।__দ্বুটি চারত্ুই 
শরংচন্দ্র সৃন্দর করে একেছেন, দুটি চাঁরুই অত্যুন্্বল, নু জাবনদৃষ্টির 
হসাবে চরিন্ত দুটিতে গুবুতর পার্থক্য আছে । অন্নদা [ববাহ-সংস্কার বা স্বামী- 
সংস্কারের উপর পরিকল্পিত হয়েছে । মুসলমান স্বামীর ঘর করলেও অন্নদ। 
নিষ্তাবত? 'হন্দ্বধূরূপ বজায় রেখেছে এবং বিবাহের মল্লপপড়া স্বামীকে দুনিয়ার 
অন্য সব কিছু বিচার'বিবেচনা-ীনরপেক্ষভাবে স্বামী হিসাবে দেখেছে । অন্নদ! 
সাধবী হিন্দ্রনারশীর আদর্শে স্বামীর সেবায় আত্মানয়োগ করে অত্যন্ত প্রতিকূল 
অবস্থার মধ্যে দীন জীবন যাপন করেছে । অভয়ারও প্রথম 'দিকে অন্নদার 
মতই স্থামসংস্কার ছিল, সেও তাকে-ফেলে-বার্মায়-চলে-যাওয়া স্বামীর সঙ্গে 
মালত হতে বহু দুঃখ বরণ করে অনাত্মীয় এক পুরুষের দুর্বলতার সুযোগ "নিয়ে 
সমৃদ্রষান্রা করেছে । অন্নদার সঙ্গে অভয়ার মিল এই পর্যন্ত । দুজনের স্থামীই 
দ্র্বত্ত এবং অত্যাচারী । অন্নদা স্বামীর অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছে, অভয়। 
কিন্তু স্বামীর অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ হয়ে স্বামীর সঙ্গে মিলনের বছুলালিত আকাঙ্ক্ষা 
স্বামীর হণনতার পঙ্কে নিক্ষেপ করে বিদ্রোহণী হয়েছে । সে চিরকালের 
জন্য অত্যাচার স্বামীকে ত্যাগ করে পরপুরুষ হলেও যে পুরুষ তাকে সত্যকার 
ভালবাসে সেই রোহণীবাবূর সঙ্গে রেম্ুন শহরে ঘর বেধেছে । শরৎচন্দ্র 
নায়ক শ্রীকান্তের মধ্যে শরংচন্দ্রের নিজের ছায়া আছে, এমন কথা অনেকেই 
বলেন । শ্রীকান্ত এই দুই 'বিপরাতমুখা স্লীচাঁরন্রকেই পৃথক পৃথকভাবে শ্রদ্ধা 
জানয়েছে, কিন্তু সেই শ্রদ্ধানিবেদনে মান্রার তারতম্য আছে । অন্নদাকে শ্রীকান্ত 
দেবা বলেছে, প্রথম দর্শনেই অন্নদাকে তার মনে হয়েছে, “যেন ভস্মাচ্ছাঁদত 
বাহন । যেন যুগযূগান্তরব্যাপা কঠোর তপসা। সাঙ্গ কাঁরয়৷ তিনি এইমান্র আসন 
হইতে উঠিয়। ্রাড়াইলেন ।” শ্রীকান্তের অন্বদা সম্পর্কে এই মনোভাব শেষ 
পর্যন্ত বজায় ছিল । অভয়। সম্বন্ধে শ্রীকান্ত উচ্চধারণা পোষণ করেছে, অভয়। 
প্রোমের স্বামীর ঘর থেকে রেম্ুনে রোহণীর কাছে ফেরার পর শ্রীকান্ত তার সঙ্গে 
শ্রদ্ধার সম্পর্ক রেখেছেঃ তার গুণের সামীগ্রক 'বচারে মুগ্ধ শ্রীকান্তের চোখে 
অভয়া বরাবর বড় হয়েই আছে । কিন্তু তবু প্রথম দিকেই এই উপন্যাসপর্বে 
শরৎচন্দ্রের ভাবদৃদ্টিতে বিবাহপ্রথার তথা স্বামী-সংস্কারের উপর আঘাত দেবার 


৪৭০0 শরং-সম্পুট 


মত উল্্বল নারাচারন্র উদ্ভূত হওয়৷ সত্তেও শরংচন্দ্ের অন্তরে কিন্তু অন্বদাদাঁদই 
উচ্চতর স্থান পেয়েছেন, অভয়া সেখানে তুলনায় পিছিয়ে গেছে । এই দুই 
নারী সম্পর্কে শ্রীকান্তের আপোক্ষক অনুরান্ত তার 'নজের ভাষাতেই নিয়ে 
বর্ণিত হল, “তাহার ( অভয়ার ) চিন্তার স্বাধীনতা) তাহার আচরণের 'নভাঁক 
সততা, তাহার অন্তরের অপরূপ ও অসাধারণ প্লেহ আমার বুদ্ধিকে সেইদিকে 
নিরন্তর আকর্ষণ কারত, কন্তু তবুও আমার আজন্মের সংস্কার কিছুতেই সোঁদকে 
প। বাড়াইতে চাঁহত না । কেবলই মনে হইত, আমার অন্নদাঁদাঁদ একাজ 
কারতেন না । কোথাও দাসশবুত্ত কাঁরয়৷ লাঞ্থনা, অপমান ও দৃঃখের ভিতর 
দিয়। তাহার জীবনট। কাটাইয়। দিতেন ; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সমন্ত সুখের পারিবর্তেও 
যাহার সহিত তাহার বিবাহ হয় নাই-_তাহার সাহত ঘর করিতে রাজী 
হইতেন না।" 

মনে হয়, অন্নদাকে শ্রীকান্তের তথ শরৎচন্দ্র শ্রদ্ধ। খাটি সোনাকে স্বীকার 
করবার মত অন্তরের স্বতঃউৎসারিত হৃদয়ভাবের প্রকাশ, জটিল তত্তের বিবেচনার 
প্রয়োজন সেখানে স্থান পায় নি। অভয়ার ক্ষেত্রে এই তাত্বক বশ্লেষণ স্থান 
পেয়েছে, সে 'বশ্লেষণে জয় হয়েছে অভয়া । অভয়া শ্রীকান্তের তথা শরং- 
চন্দ্রের স্বীকীতি আদায় করেছে, তার মাধ্যমে 'নিপীঁড়ত নারীঙ্রাতির ক্ষোভের 
সার্থক প্রকাশ ঘটেছে এবং 'বিদ্রোহিণী অভয়ার গলায় জয়মাল্য পাঁরয়ে দেওয়া 
হয়েছে ।* কন একাজ যান করেছেন, তিনি মানবতাবাদী ক্রান্তদশ আবেগ- 
প্রবণ শরৎচন্দ্র, অভয়ার বিদ্রোহের মধ্যে অন্যায়ের বিবৃদ্ধে ধার বিদ্রোহী মন 
আত্মপ্রকাশ করেছে । আবার অন্নদার তুলনার শ্রীকান্ত যখন অভয়াকে পিছনে 
ফারয়ে দিচ্ছে, তখন প্রাধান্য পাচ্ছে শরৎচন্দ্রের সমাজ-সংস্কারে আবদ্ধ হৃদয় ; 
এই অনুপমা-নারা-চ'রিন্রে পবিভ্রতাবোধ এবং মানস-সোন্দর্ষের প্রচালত ধারণার 
সার্থক আভব্যান্ততে শরৎচন্দ্রের এই সমাজমুখাীঁ মনের অংশ পায়ের নীচে শন্ত 
মাটি পাওয়ার আনন্দে যেন উচ্ছ্ীসত হয়ে উঠেছে । 

এখানে আগের যুগের লেখায় দুই প্রান্ত আপন আপন ওজ্জ্বলো 
দীষপ্তমান হয়ে ফুটলেও একই সঙ্গে উভয়ের বিচার করবার মানাসকতায় 
শরচন্দ্রের আধুনিক মন পিছিয়ে গেছে বলা চলে। অন্নদা ও অভয় 
শ্রীকান্ত' উপন্যাসে একসঙ্গে উপস্থিত হয়াঁন, পৃথক পর্বে এসেছে । লেখক 


% শরৎচন্দ্র অপরিমেয় শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অভয়াকে ।--“আমি জানি কিছুই অভয়ার কঠিন 
নয়-মৃত্যু, সেও তার কাছে ছোটই। দেহের ক্ষুধা, যৌবনের পিপাসা এইসব প্রাচীন ও মামুলি 
বুলি দিয়া সেই অভয়ার জবাব হয় না| পৃধিবীতে কেবলমাত্র বাছিরের ঘটনাই পাশাপাশি 
লম্বা করিয়া] সাজাইয়া সকল হৃদয়ের জত। মাপ! যায় না।” 
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ইচ্ছ। করলে বা সতর্ক হলে এই তুলনামূলক বিচারে অন্নদাকে অভয়ার উপরে 
তুলে দেবার প্রয়োজনই হয়তে। হত না। কর্‌ প্রথম দিকে এই তুলনা- 
সম্নিবেশের সঙ্গে লেখক শরংচন্দ্রের কঠিন সমাজ-সমসা। মোকাবিলার উপযুন্ত 
দৃঢ় মানস-গঠনের প্রশ্নটি বিবেচনা করলে বোঝা যায়, তার মনের দৃই পৃথক 
অংশের মধ্যে দ্বন্ব বর্তমান ছিল, তাই অভয়ার কথা হৃদয়াবেগের সঙ্গে 
উপস্থাপিত করেও এবং চীরন্রাট উজ্জ্বল করে গড়ে তুলেও অন্নদামুখী তথ। 
সমাজমুখী মনের অংশকে শরৎচন্দ্র াতিয়ে না দিয়ে পারলেন না । 

অভয়া-চন্রণের তেরো বৎসর পরে “শেষপ্রশ্নে-র কমলের সৃন্টি হল। 
'শেষপ্রশ্নের নায়ক কমল বিবাহপ্রথার প্রয়োজনের উপরই গুশ্ন রেখেছে । 
শিবনাথের সঙ্গে তার বয়ে হয়োছিল, 'শবনাথ কমলকে ত্যাগ করে মনোরমার 
প্রত আসন্ত হয় । কমল শিবনাথের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে । কমল বলে, 
শবনাথের ভালবাসাই যখন হারাল, শবনাথের স্ত্রী হয়ে থাকা তার পক্ষে 
অর্থহীন । কমল স্পন্টই বলে, শিবনাথের ভালবাসা না পেয়েও শিবনাথের 
সঙ্গে বিয়ের উপর যাঁদ সে বাচতে চায় তাহলে তার পক্ষে সে বীচা মহা- 
দুঃখের, 'বয়ের মন্ূকে মহাজন খাড়। করে সূদ আদায় হয়তো চলতে পারে, 
কিনব আসল তো ডুববে । এরপর কমল আবার ঘর বাধতে এগিয়েছে 
আজতের সঙ্গে । এবার নু কমল নজেকে আর ববাহের বন্ধনে জড়ায়ান। 
আঁজত চেয়ৌছল বিবাহ হোক, 'ববাহ করতে কমলকে সে অনৃরোধ করোছল, 
কিন্তু কমল বিবাহের মন্ত্র চেয়ে ভালবাসার পাথেয়ই দাম্পত্যজীবনের কামা 
আশ্রয়, এই সত্যোপলারর উপর জোর 'দিয়ে আজতের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান 
করেছে । কমল দরদের সঙ্গে আজহকে বলেছে “তোমার দুর্বলতা 'দিয়েই 
আমাকে বেঁধে রেখো । তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসয়ে দিয়ে যাবো, 
এত নিষ্ঠুর আম নই ।” 

“শ্রীকান্ত' ২য় পর্বের অভয়া এবং *শেধপ্রশ্নে-র কমল দূজনেই বিবাহ ন। 
করে ভালবাসার উপর ঘর বেঁধেছে এবং দুজনেই আশা করেছে, বিবাহত 
জীবনের চেয়ে এই ভালবাসার জীবন সুখের হবে । দূজনেরই বার্থ বিবাহিত 
জবনের কাহনন চানত হয়েছে । 

উপন্যাসে অভয় এবং কমলের এই ভালবাসাশীনর্ভর দাম্পত্য রূপের 
প্রন্ভাবন।মান্ন ঘটেছে, কঠিন বান্তবের মুখোমুঁখ দীঁড়য়ে জীবন-রূপ বিবৃত 
হয়ান। তবু এই প্রন্তাবনার দীপ্ত অনস্বীকার্য । কন্তব এই বিবাহ-অস্বীকার- 
করা ভালবাসার ঘর বাধায় শরংচল্দের প্রসন্ন পর্ণ সম্মীত আছে; এমন কথ 
জোর করে বলা যায় না। অভয়ার চেয়ে অন্নদাকে শরংচন্দ্র ষে আধক 
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বর্যাদ! দিয়েছেন, সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে । 'শেপ্রশ্ন শরৎ- 
চন্দ্রের পাঁরণত বয়সের লেখা, বইখাঁন শরংচন্দরর প্রয়__একথ। জীবনী কার- 
গণ শরংচন্দ্রের চিঠিপত্রের উদ্ধাতি দিয়ে বিশেষভাবে জানয়েছেন । 'শেষপ্রশ্নে 
কমল-আজতের মিলনের প্রন্তাবনাই হয়েছে, সে মিলিত জীবন ফলপ্রসূ হবে 
কনা, তাদের বিবাহের চেয়ে বড় জাঁবন প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা, সেকথা 
উপন্যাসে বলা হয়নি । এইজন্য পাঁরণতবৃদ্ধ শরৎচন্দ্র “শেষপ্রশ্নে' ববাহকে 
একেবারে এাঁড়য়ে যাওয়ার ব্যাপারটায় সম্পূর্ণ সায় দিয়েছেন, এমন কিছু ধরে 
নেওয়া ঠিক নয় । তবে একথা ঠিক যে, পার্বতীর বেদনার্ত জীবনের ছাঁব 
একে শরৎচন্দ্র িবাহ-ব্যবস্থার উপর যে তির্ধক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন, 
অভয়া-কমলের প্রেম-ীনর্ভর দাম্পত্য জাবনের ইঙ্গিতবাহী রচনার সঙ্গে দ্ষ্টি- 
ভীঁঙ্গর একটা কোণ থেকে তার মিল আছে । যে বিবাহপ্রথা নরনারীর সম- 
আঁধকারের ভিত্ততে চলে না, পুরুষ-প্রধান যে ব্যবস্থা নারীর মনৃষ্যত্বের 
অপমান এবং নারীত্বের প্রাত লাঞ্ছনা বহন করে, সেই প্রথার অন্ততঃ পুন- 
বিন্যাস অত্যাবশ্যক- এই অন্যায় ব্যবস্থা কিছুতেই চলতে দেওয়৷ যেতে পারে 
না, একথাই শরংচন্দ্রের এইসব কাহনন উপস্থাপনের মধ্য স্পন্দিত হচ্ছে। 
ণববাহকে শরৎচন্দ্র সরাসার অস্বীকার করেনান, অস্বীকার করবার সাহসের 
প্রশ্ন এক্ষেত্রে ঠিক ওঠে না, অস্বঁকার করে বিকল্প কিছু উপস্থাপনের শান্ত 
তার ছিল না, একথাই বড়। “শেষপ্রশ্নের কমলের উজ্জ্বলতা যাই থাক, 
কমলের প্লিগ্ধ জোরালো প্রাতদ্বন্্ী আশুবাবুর কথাবাতার মধ্যে শরতমানস 
যেভাবে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে, তাতেও কমলের মতামতে শরংচন্দ্রের পণ 
সমর্থনের সম্ভাবনা অনেক কমে গেছে । “শেষ প্রশ্নের তিন বৎসর পরে 
“্রীকান্ত” ঘর্থ পর্ব এবং চার বৎসর পরে াবপ্রদাস” প্রকাশিত হয়েছে । 
ঘ্রীকান্ত” ৪র্থ পর্বেও বিবাহ-সংস্কার তথা সমাজ-সংস্কারে অবদামিত দুটি 
মলনকামণ প্রোমক-প্রোমকা আগের তিন পর্বে যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই 
দাঁড়য়ে আছে, কমলের প্রভাবে রাজলক্ষমী বরাবরের মত কাছাকাছি পেয়ে 
এই পর্বেও শ্রীকান্তকে নিয়ে ঘর বাধবার মত কোন উদ্যমই দেখায়নি। 
এ পর্বেও তার অস্তরবাসনার প্রাতরোধ ঘটেছে তার নিজেরই মনের দ্বারা, তার 
সমাজ-সংস্কারে ।  শবপ্রদাসে' সতাঁর উপর আবার অনেকট। শ্রীকান্ত: 
প্রথম পর্বের সাধবী অন্নদার ছায়৷ পড়েছে । কমলের পর সতশ-চাঁরন্ন 
আকার মধ্যেও কমলের বিবাহ অস্বীকাতির সমর্থনে শরৎচন্দ্র স্বকাতর প্রশ্ন 
কিছুটা তরল হয়ে গেছে । 

মোটের উপর, শরৎচন্দ্র বিবাহ-প্রথা৷ একেবারে বর্জন করতে না চাইলেও 
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প্রথাটির সংশোধন চেয়েছিলেন । শরৎচন্দ্র বান্রাণ্ড রাসেলের ভন্ত ছিলেন, 
বাণ্রাণ্ড রাসেল 'কন্তু বর্তমান 'ববাহ-প্রথার গৃৰত্ই অস্বীকার করেছেন । 
রাসেলের মতবাদ শরৎচন্দের উপর প্রভাব বিল্তার করে থাকলেও শরংচন্দু 
এ হিসাবে বাদ্রাণ্ড রাসেলের মত চরমপন্থী হনাঁন। তান ওপন্যাঁসক, 
তাত্তক নন। মানবতাবোধ ব৷ হৃদয়াবেগের চাপেই তানি প্রচালত ববাহ- 
প্রথার দোষন্রুট এবং নারীদের 'বিবাহজনিত দৃর্গাতর ব্যাপকতায় ব্যথাবোধ 
করেছেন, পারলে এই অন্যায়ের 'বিবৃদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানয়েছেন ৷ সতীত্ব- 
ধারণা বিবাহের বাধ্যতামূলক আদর্শ বোধ থেকে জল্মেছে, মোটামুটি সত সেই 
ষে স্বামীর দোষগুণানরপেক্ষভাবে স্বামী-সেবায় অভান্ত, শরৎচন্দ্র নারীর এই 
মনোভাবকে হানম্মন্যতার পাঁরচায়ক বলে মনে করতেন । জেবিক কামনা- 
বাসন! মানুষের পক্ষে স্বাভাঁবক, কেউ কেউ নানা মহৎ গুণ সত্বেও এ হিসাবে 
দুর্বলতা দেখায়, শরংচন্দ্র বলেছেন এই দুর্বলত। প্রশংসার্থ ন।৷ হতে পারে, 
কিন্তু তাই বলে শুধু এই দুর্বলতার জন্যই এইসব গুণ উপেক্ষা করা অন্যায় । 
মেয়েদের পক্ষে অন্য দুর্বলতা সন্তেও এর বিপরীতে মহৎ গুণের সন্ধান পেলে 
শরৎচন্দ্র সেই গুণের স্বীকীতি ও তজ্জন্য প্রশংস। করতে এাগয়ে গেছেন । 
শ্রীকান্তর গ্রাম-সম্পার্কত দাদ বধবা নিবুর * নোতিক চীরন্র-দুর্বলতার ছাঁব 
এ'কেও নান। গুণের জন্য তান তাকে সম্মান জানিয়েছেন । তিনি অনুরূপ 
সম্মান জানয়েছিলেন সতাপদবাচ্য ন। হলেও অভয়াকে । বল! বাহুল্য, 
শরৎচন্দ্রের এই মনোভাব চলাঁত 'বিবাহ-ব্যবস্থার উপর অন্ধ-নির্ভরতা-অনুগ 
নয়। ১৩৩১ সালের চৈন্রমাসে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মুন্সীগঞ্জ 
আধবেশনে সাহত্যশাখায় প্রদত্ত ভাষণে এইজন্যই তান ঘোষণা করোছিলেন, 
'পর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব সতাঁত্বের চেয়ে বড় ।' 


* নিরুদিদিব কাহিনী উল্লেখ কবে পবে শবৎচন্্র মেদিনীপুবেব এক সভায় বলেছেন, 
'দিদিব হয়তো! সতীত্ব নেই কিন্তু তাই বলে তাব নাবীত্ব থাকবে না কেন 1-নারীর দেহটাই 
কি সব, অস্তরটা কি কিছুই নয়? এই বালবিধব! দুঃসহ যৌবনের তাগিদে তার দেহটাকে 
যদি পবিত্র রাখতে না পেরে থাকে, তাই বলে তার আব সব গুণ মিথ্যে হয়েযাবে? 
আমাদের কাছে কোন শ্রদ্ধাই সে পাবে না 1.'এইজন্বই আমি সতীত্ব ও নারীত্ব-_ছুটোকে 
আলাদ! কবে দোখছি।" 


উত্তরকালের দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্র 


অনুনয় চট্টোপাধ্যায় 


বাংল। সাহত্যের প্রথম সাঁরর লেখকদের মধ্যে শরৎচন্দ্র সর্বাপেক্ষা পঠিত 
লেখক হলেও তার উপযুক্ত মূল্যায়ন আজও অপ্রতুল । রবঈন্দ্রনাথ, নজবুল, 
সৃকান্তের মতে। শরৎচন্দ্র সাধারণ মানুষের জীবন-জাীবিকার ক্ষেত্র, সংগ্রামের 
ময়দান, সংস্কৃতিচ্ার প্রয়াসে ওতপ্রোতভাবে বিজীড়ত হয়ে উঠলেন না, বরং 
বল৷ যায়, উত্তরকালের বিস্মৃত যেন তার বিপুল অসামান্য সৃন্টর উপর ছায়া- 
পাত ঘটিয়েছে । একাদকে সাধারণ মানুষের উদাসীনতা ও অপরাদকে 
প্রাতক্রিয়ার শাঁবরের অবজ্ঞা_এই পরস্পরাবরোধন ব্যাপারটাকে মেলানো খুব 
কাঠন। উত্তরকালের মানুষের কাছে তার আবেদন, “দেশের জন্য অবহেলিত 
মানবসমাজের জন্য আম কতট্রকু করোছি তা স্থির করার ভার রইল ভাবী- 
কালের সমাজের উপর 1” লেখকের বন্তব্যের মধ্যে এই ইঙ্গিত সুস্পন্ট যে দেশ 
ও অবহোলিত মানবসমাজের জন্য তান তার সৃম্টিকর্ে দায়ত্ব পালন করার 
প্রয়াস করেছেন । আর সমকালের পাঠক যখন সাগ্রহে তার সৃম্টি উপভোগ 
করেছে তখন একথা বলতেই হবে যে অন্ততঃ সমকাল'ন সমাজ তার সাহিত্যে 
বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রাতিফাঁলত হয়েছিল । কিন্তু শরৎচর্চায় উত্তরকালের বমূখত। 
লক্ষণীয় । শরৎচন্দ্র অবশ্য এ বিষয়ে খুবই 'নস্পৃহ মনের পারচয় দিয়েছেন : 
“যে কাল আজও আসে নি, সেই অনাগত ভবিষ্যতে আমার লেখার মূল্য 
থাকবে কি থাকবে না, সে আমার চিন্তার অতঈত । আমার বর্তমানের সত্যোপ- 
লাদ্ধ যাঁদ ভাবষ্যতে সত্যোপলাঞ্ধীর সঙ্গে এক হয়ে মিলতে না পারে, পথ 
তাকে তো ছাড়তেই হবে 1-.-এক যৃগে, যে মূল্য মানুষে খুশী হয়ে দেয়, আর 
এক যৃগে তার অর্ধেক দাম দিয়েও তার কুণ্ঠার অবাধ থাকে না।» 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “যে মানুষ সুদনর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে শিখেছে 
তার রচনার ধারাকে এীতহাসকভাবে দেখাই সংগত 1৮ কাঁবর এই উীন্ত 
বন্তানষ্ঠ চিন্তার পারপোষক । তাই শরৎসাহিত্য আলোচনার অবকাশে তার 
সমকালের সামাঁজক-রাজনোতিক পটভূমর প্রাত দৃন্টপাত একান্তই প্রাসাঙ্গক | 

দেড়শত বর্ষেরও বেশী ইংরাজ রাজত্বের ইতিহাস হল 'নরঙ্কুশ লুণ্ঠন ও 
শোষণ, আর সেই শোষণকে তীব্রতর করার জন্য রেলপথ, যল্লাঁশজ্প ও পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজন হয়োছল । এই নতুন ঘটনাবলশর আনবার্ষত। 
প্রাতরোধশান্তর জন্ম দিয়োছল । মার্কস বলেছিলেন, আধুনিক 'শক্ষার 


উত্তরকালের দৃষ্টিতে শরৎচন্দ্ ৪৭৫ 


প্রভাব ভারতে দেখ দেবে । দেখা দিয়েও ছিল, য নবজাগরণ নাম পেয়েছে । 
1কন্তু সাম্রাজ্যবাদ শান্ত, তার পক্ষপুদ্ট সামন্ততল্ল এবং আরও অসংখ্য ছোট 
বড় বাধ। দেশের আনিবার্ধ পাঁরবর্তনে স্চত অগ্রগতির দ্রুততায় পিছুটান সৃষ্টি 
করে চলোছল, বিশেষ করে চিন্তার জগতে । ক উদ্যম, কঠিন অধ্যবসায় ও 
যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অজ্ঞতার অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে, নিজের ভিতরের হাজার 
হাজার বৎসরের কুসংস্কারের ববৃঘ্ধে সংগ্রাম করতে করতে, ভেদ-ীবভেদ- 
বাবধানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীকে আঁতন্রম করে তবে মুন্তকামী শান্ত এক-পা এক- 
পা করে এগোতে পারছিল। এই অগ্রগাঁততে নবোগূত বৃর্জোয়াশ্রেণার 
চন্তানায়কদের 'বাঁবধ অবদান অনস্বীকার্য | 1কন্ব এদের শ্রেণীসুলভ সীমাবদ্ধতা, 
সাম্রাজ্যবাদের উপর 'নর্ভরশীলতা, সামন্তশ্রেণার সঙ্গে বন্ধন, শোষকশ্রেণীর ঈর্ষ।- 
দ্বেষ-মাৎসর্ষ-প্রভাবিত ভেদ-বিভেদ, অগ্রগাতিকে কিরূপ আড়ন্ট করেছে, তাও 
ভূলবার নয়। সংস্কীততে শেষোস্তের প্রাতফলন হয়েছে ধর্মের মোহমৃন্ি, 
পৃনবুজ্জীবনবাদ, সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা, এমন কি সাম্প্রদায়ক বোরতার 
পারচর্চায় । আর তার সঙ্গে রয়েছে ইংরেজের রোষ সম্বন্ধে সচেতন থেকে 
বিচক্ষণ সাবধানী পদক্ষেপ । 

ভারতবধের প্রাচীন সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে কার্ল মার্কস বলেছেন, 
“এইসব ক্ষুদ্র গ্রামগোম্তীগুঁল যতই 'নরীহ মনে হোক, প্রাচ্য স্বৈরাচারের তারাই 
ভাত্ত হয়ে এসেছে চিরকাল, মনুষ্যমানসকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পারাধর 
মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানয়েছে কুসংস্কারের অবাধ ক্লীড়নক, 
তাকে করেছে চিরাচারত নিয়মের ক্রীতদাস, হরণ করেছে তার সমন্ত কিছু 
মাহমা ও এাতিহাঁসক কর্মদ্যোতন। |” এই হ্বির ভারতীয় সমাজে জঙ্গমতা 
আনতে উপাঁনবেশবাদী ব্রিটিশ শাসন খানকট। পদক্ষেপ নিলেও সামন্ত- 
শোষণের [ভীন্তটা উপড়ে ফেলে পূণণাঙ্গ ধনতান্তুক ব্যবস্থা গড়ে তোলোনি, 
শৃধৃমান্ত উপানিবৌশক লৃণ্ঠনে দক্ষতা আনার জন্য যেটুকু শিল্পায়ন ও সংস্কার- 
সাধন প্রয়োজন তার আঁতরিন্ত কিছু করোনি, বরং সামন্ত-শোষণের উপর 'সংহ- 
ভাগ বাঁসয়ে তাকে দৃঢ়প্রোথিত করেছে__যার অবশেষ একালেও বহন করে 
চলতে হচ্ছে । স্ৃতরাং ধনতান্নিক বিকাশের অসম্পূর্তা ও সামন্তব্যবন্থার 
ক্ষায়ঞুতার পটভূমিতে ভারতীয় বৃর্জোয়। বিপ্রব 'ন্ত্শজ্ষুর মতো ঝুলে থাকল । 
এই বিচিত্র অবন্থার আভশাপ ভারতবর্ষের জনগণের ম্বুস্তর সংগ্রামকেও সরল- 
পথে বিকশিত হতে বাধা দিচ্ছে । পাশ্চাত্য শিক্ষায় শাক্ষত, নবজাগরণের 
আলোকে আলোকিত মৃদ্টিমেয় মানুষের সীমাবদ্ধ "চন্তামস্তর বেনামষটকু ব্যাপক 
কৃষকশ-্রমজীবী জনগণের মধো বিজ্কৃত হতে পারোন । বাংলা তথা ভারতীয় 


৪৭৬ শরং-সম্পুট 


সমাজ প্রগাত-অপ্রগাঁতি, স্থিতি-আঁম্থীতির দ্বৈধতায় সংক্ষুব্ধ । তাই সমকালের 
চিন্তাচেতনা, শি্প-সাহত্য-সংস্কীত এই বৈপরাত্য, এই স্বাবরোধিতার সাক্ষ্য 
বহন করে রয়েছে । 

শরংচন্দে এই স্বীবরোধতা স্থুলভাবে প্রকটিত। তার সাঁহত্যে, জাবন- 
চর্যায় রাজনোতিক চিন্তাভাবনায় বিপরণত শান্তর প্রকাশ বড় বেশী উচ্চকিত। 
প্রধানত বৃর্জোয়া-গণতাঁন্নক বিপ্লবের আবেগ দ্বারা পারচালিত হওয়ার ফলে 
তার 'চন্ত। ও স্ঁক্টতে সংকর্ণ জাতীয়তাবাদের পারচয় কম, সামন্তবাদ 
উপানবেশিক শোষণের পাঁরণাঁততে মূলতঃ পল্লশবাংলার 'নঃস্ব রিস্ত হতচ্ছাড়া। 
রূপ অসামান্য বন্তুনিষ্ঠভাবে ধর পড়েছে, অর্থনোতিক শোষণসহ সামাঁজক 
সর্বপ্রকার অত্যাচার 1নপীড়নের নির্মম চনত আঁঙ্কত হয়েছে, আঁদ-প্রলেতারিয়েত 
নারশর বণনা, বিকাশের পথে বাধা, ব্যান্তত্বের সমস্য। চিত্রিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রীতিবাদী ভূমিকা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । সোচ্চার হয়ে উঠেছে প্রধান শন্চ 
সামাজ্যবাদের বিরৃদ্ধে ক্ষুরধার কণ্ঠস্বর । কিন্তু ইতিহাসানার্দিন্ট স্ববরোধতা 
তার বিপরাঁত সাক্ষ্যও তার সাহত্য-রাজনগীতচর্চায় কম রেখে যায়নি । ক্ষায়ু 
সামন্ত-ব্াবন্থার আনবার্ধ ফলশ্রাত 7:25700610120107) অর্থাৎ একাল্লবত 
পারবারগৃঁলির ভাঙন তান মেনে নিতে পারেনাঁন, বরং তার সাহিত্যের বিরাট 
অংশ জুড়ে আছে এই পাঁরবারগৃলির জন্য অসীম মমতা । তথাকথিত সত৭ত্ব 
নয়, নারীত্বের শ্রেম্ত মূল? তার স্থাঁয় ব্যান্তিত্বের বিকাশে-_এ তার বহু-উচ্চারিত 
চিন্ত। হলেও স্মুল, আপোসকামী জীবনের স্ফাততর বিনিময়ে ত্যাগ ও তিতিক্ষার 
যুগ-যুগব্যাপী জরাজীর্শতায় গলা-পচ। সতীত্বের মাহমাকঈর্তনও তার সাহত্যে 
উল্লেখযোগ্য স্থান জুড়ে আছে । গাঁণকাবীত্তর উৎস, প্রাণহঈীনতার '্ছর চিন, 
গাঁণকার বারবধ্রীত্তর উধের্ব প্রেমতৃফ। ও ব্যান্তস+মায় তার স্বঁকৃতির আকৃতিও 
বার্ণত হয়েছে অজন্রধারায়। কন গাঁণকা-জবনকে ঘিরে আভজাত 
ও সামন্ত ধনাঢ্য ব্যান্তদের লালসা, ভগাঁম ও শোষণের প্রাত ঘৃণা স্পন্ট হয়ে 
ওঠোন এবং গ্রণকার সামাজিক স্বীকৃতির প্রশ্নটি চাপা থেকে গেছে । সামন্ত- 
শোষণের বর্ণন৷ আছে, সামন্ত-প্রত্বদের অত্যাচারের চিন্ও আছে, কিন্তু ব্যবস্থা 
হিসেবে সামন্ততল্লের অবসানের আনবার্ধতা সম্পর্কে বিশ্বাসের ছার নেই । 
যাঁদ থাকত, তাহলে জমিদারদের শহরবাস ও গ্রামে বসবাসের মধ্যে অবস্থার 
রকমফের সম্পর্কে আস্থা থাকত না, গ্রামবাংলার শ্রমবিষুন্ত পরগাছা মানৃষগ্বীলর 
জন্য হাহুতাশ দেখা যেত না, তৎকালীন জনসংখ্যার আশীভাগেরও বেশী কৃষক 
লম্প্রদায়ের শস্তি সম্পর্কে এত অনাস্থা থাকত না। শরৎচন্দ্রকে বুঝতে হলে এই 
বিষয়গুলির আলোচন। নিরাসন্ত মন নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে হওয়। প্রয়োজন । 


উত্তরকালের দৃ্টতে শরৎচন্দ্ু ৪৭৭ 


সাধারণ দারদ্রু পারবারে জাতকতার কারণে শরংচন্দ্ের সৃষ্টির জগতে অব- 
হোলিত বাঁণত নিয়াবন্ত মানুষের পদসণ্ার স্ফুর্ত লাভ করলেও উচ্চবিত্ত 
পাঁরবার ও সমাজের আড়ন্ট পদাবক্ষেপও লক্ষণীয় । তার পল্লশীভান্তক বহু 
উপন্যাসের মধ্যে প্রাতিবাদ-প্রাতরোধের সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবাস্থিত 
সনাতন ধ্যানধারণ। ও লোকাচারদীর্ণ সংস্কারের জয়গান । যেমন হিন্দ্নারখর 
প্রথাগত সতশত্বের আদর্শ ( অন্নদাদাঁদ, বিরাজবো, শৃভদা, কুসূম, সরযূ, 
অলক। )১ 'নর্বিকার সেবাপরায়ণতার আদর্শ ( ম্বণাল, পার্ব তঁ ) গ্রাম্য একাম্ন- 
বতর্ঁ পাঁরবারের অক্ষ্ষ্তায় 'বশ্বাস (নত্কৃতি বিন্দুর ছেলে ), জামদার 
শাসনের মাহমার উদঘাটন ( বিপ্রদাস ) প্রভাতি । বিপরীত 'চন্রও রয়েছে__ 
যেমন, কৌলীন্যপ্রথার ববৃদ্ধত। ( বামুনের মেয়ে, অরক্ষণীয়া, অনুরাধা 
প্রভৃতি ); সামন্ততাল্লরক অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে অসহায় মানুষের 
বাথা-বেদনার ত্র ( মহেশ, পল্লীসমাজ, অভাগীর স্বর্গ, জাগরণ, দেনাপাওন। 
প্রভীত ), সমাজপারত্যন্তা পাতিতা। নারীতে মানীবকতার আরোপ (চন্দ্রমুখী, 
রাজলক্ষ্ম প্রভীতি), সমাজদ্রোহণন নারাচারন্র ( অভয়া, কমল, করণময়ী 
প্রভীত )। শরংচন্দ্রের পল্লপশীভান্তক গল্প-উপন্যাসগঁলই সর্বজনীন পাঠক- 
হৃদয়ের আতিথ্য অর্জনে সার্থকভাবে সমর্থ হয়ৌছল, আলোচকদের আধকাংশের 
এই মত অনস্বীকার্য । এর মধ্যে সাবশেষভাবে সামাজকসমস্যাচিত্ণমূলক 
কাহিনগৃঁল উত্তরকালের পাঠকমনকে আকৃষ্ট করে রেখেছে । 

সামন্তসমাজের অত্যাচার নিপীড়ন এখানে মুখ্য স্থান আধকার করলেও 
পাঁরবর্তনের সজ্ঞান আদর্শ বোধে যে তা উদৃবৃদ্ধ ছিল, 'নঃসন্দেহে তা বল৷ যায় 
না। কারণ তার পল্লশসমস্যাভীত্তক গল্প-উপন্যাসগুঁল বেশীর ভাগই তনন্ত 
আ'ভজ্ঞতার 'ম্মির চিন্ন হয়ে সমকালশীন দাঁললের গৌরব অঞজন করে আছে। 
সচেতন বন্তুবাদ আভজ্ঞতার কালীন বাস্তবতার উধ্বে' পটপারবর্তনের হীক্ষতবহ 
হয়ে ওঠে । শরৎ-সাহত্যে এই মননশীল বন্তুবাদের চেয়ে হৃদয়ধর্ম-আশ্রত 
বাস্তবতাই সূলভ ॥ একটি বাছ্ছত সমাজদর্শনের আলোকে তার পল্লীকাহিনন- 
গুঁলতে অবক্ষয়ের ছবি আঁঞ্কত হয়ে ওঠোঁন। পাঁরবর্তন যে তান চাননি তা 
নয়, 'কন্তু পারবর্তনের আনবার্ধ গাঁতপ্রকীত তার চিন্তাচেতনায় যথার্থরূপে ধর! 
পড়োৌন । তার পল্লশীভাত্তক উপন্যাসগুলির কালীন ম্হিতি মোটামুটিভাবে 
উনাবংশ শতাব্দশর শেষভাগ ও বংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক ॥। এই কাল- 
সগমা ছিল রাজনশীতি, ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে উত্তাল-_কন্বু তার 
লেখায় এর প্রাতফলন সামান্যই । শরং-জীবনীকে অনুসরণ করে এগোলে 
দেখা যাবে, তার দেখা গ্রাম হল প্রধানতঃ হাওড়। ও হুগলী জেলার । অথচ 
এই অণুলের আভজ্ঞতায় সমৃদ্ধ পল্পশীচন্ণ কি করে একেবারেই শহরে প্রভাবমুস্ত 


৪৭৮ শরৎ-সম্পৃট 


হল ত৷ বিস্ময়ের বিষ । যাঁদও 'পল্লীসমাজ' খানিকট। ব্যাতক্রম । আধুনিক 
শিক্ষায় শাক্ষত রমেশ সেখানে নাগারক ধ্যানধারণার "কিছুটা ছায়াপাত 
ঘটিয়েছেন। অরক্ষণীয়া, পাঁগুতমশাই, শ্রীকান্ত তৃতাঁয় পর্ব প্রভাতি বু উপন্যাসে 
ম্যালেরিয়। ইত্যাদ রোগের মহামারীরূপে বিধবন্ত গ্রামবাংলার বান্তব চিন্র তান 
নিমনোহভাবে আঁঞ্কত করেছেন। কন্তু “পল্লীসমাজ'-এ লেখক এক ধাপ 
অগ্রসর হয়েছেন । “তন 'দিন স্বর ভোগের পর আজ সকালে উঠিয়৷ খুব 
খানিকট। কুইীনন াঁলয়।৷ লইয়।৷ জানলার বাইরে পীতাভ রৌদ্রের পানে চাঁহয়। 
[ রমেশ] ভাবিতেছিল, গ্রামের এই সমন্ত অনাবশ্যক ডোবা ও জঙ্গলের 'ববৃদ্ধে 
গ্রামবাসীকে সচেতন কর সম্ভব কিনা |” তবে বাধা কোথায় ? “াকন্তু পরের 
ডোবা বোজাইয়া এবং জামর জঙ্গল কাটিয়৷ কেহই ঘরের খাইয়া বনের মাহষ 
তাড়াইয়। বেড়াইতে রাজী নহে । যাহার নিজের ডোবা ও জঙ্গল আছে, সে 
এই বাঁলয়। তর্ক করে যে, এসকল তাহার নিজের কৃত নহে । স্ৃতরাং যাহাদের 
গরজ তাহার পরিচ্কার পাঁরিচ্ছন্ন কাঁরয়া লইতে পারে, তাহাতে আপাতত নাই, 
কিন্তু নিজে সে এজন্য পয়সা ও উদ্যম ব্যয় কাঁরতে অপারগ 1” সামাজিক 
স্বার্থ ও ব্যন্তস্থার্থের এই দ্বন্দে তৎকালীন সমাজ 'ছিল ক্ষতবিক্ষত । 
প্রাকৃতিক কারণেই, ভারতাঁয় সমাজে হাজার হাজার বছর ধরে যে যোৌথ 
সত্তা বজায় ছিল তা ইংরেজের শোষণ, 'চরচ্থায়* বন্দোবন্ত ও বিদেশন ধনতল্লের 
আঘাতে চূর্ণশবচূর্ণ হয়ে যায় । কিন্তু পূর্বেই বলোছ, বিকম্প উন্নততর সমাজ- 
ব্যবস্থা গড়ে উঠল ন।.। মার্কসের ভাষায় : “পুরোনো জগতের অপহতি অথচ 
নতুন কোন জগতের অপ্রাপ্তর ফলে হিন্দ্রদের বর্তমান দুর্দশার ওপর একটা 
[বিশেষ রকমের বিষাদের আঁবর্ভাব ঘটেছে । বৃটেন-শাসত হিন্দুম্ভান তার 
সমগ্র এীতহ্য তার সমগ্র অতাঁত ইতিহাস থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে ৮ এই 
হাজা-মজা, হতগ্রী গ্রামবাংলার কথাকার শরৎচন্দ্র । ইংরেজ আমলে প্রাচখন 
ভারতায় সেচব্যবস্থা বিনন্ট হয়ে যায়__নদা-নালা-পুকুর বৃূজে যেতে থাকে, 
জামদার আবার বীধ দিয়ে আপন স্বার্থ চরিতার্থ করে থাকে | পাঁরণাঁতিতে 
কৃষকদের সঙ্গে জামদারের ছন্ব, যা সংঘর্ষে পরিণত হয় । এরই ছিব রয়েছে 
“পল্লশীসমাজ'নএ । শরৎ-সাহত্যে অন্তত একবারের জন্য হলেও শ্রেণীদ্বন্দের 
সার্থকভাবে ভ্বলে উঠেছে । “মহেশ' গল্পের মধ্যেও শ্রেণীস্বার্থের দুই 
বিপরীত কোর 'নর্মম রূপ প্রক'টিত হয়ে উঠেছে, একথা বলতেই হবে । তাই 
'পল্লীসমাজ' ও মহেশ'"এর আধুনিকতার প্রাত উত্তরকালের পাঠকের দাণ্ট 
নবন্ধ হয়ে আছে সমন্ত কিছু ছাপিয়ে । জীবনের প্রধান আভশাপ জমিদার 
প্রথা-_-আর এই জমিদার ব্যবচ্ছার উত্তরোত্তর স্ফশীতর যে বর্ণনা “মহেশ' বা 
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'পল্লীসমাঞ্জে আছে তা এরীতহাঁসক । নিজের মাছচাষের স্বার্থে বাধ কাটতে 
ন৷ ?দয়ে কৃষকের ফসল ডুঁবয়ে দেওয়ার ঘটন। প্রসঙ্গে রমেশ যখন বলছে, 
“এরা সারাবছর খাবে কীঃ বেণী : (হাসিয়া মাথা নাড়য়। থুথু ফেলিয়া 
অবশেষে স্থির হইয়। ) খাবে কী? দেখবে ব্যাটার যে যার জম বন্ধক রেখে 
আমাদের কাছেই টাক ধার নিতে ছুটে আসবে । ভায়া, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা 
করে চল । কর্তার৷ এমাঁন করেই বাঁড়য়ে গুঁছয়ে এই যে এক-আধ ট্রকরে৷ 
উীচ্ছন্ট ফেলে রেখে গেছেন, এই আমাদের নেড়ে চেড়ে, গৃঁছয়ে গাছিয়ে, খেয়ে 
দেয়ে আবার ছেলেদের জন্য রেখে যেতে হবে । ওরা খাবে ক? ধার কর্জ 
করে খাবে । নইলে ব্যাটাদের ছোটলোক বলেচে কেন 2” অভাগীর স্বর্গ-এ 
গাছ কাটার আঁধকার থেকে বাত প্রজার বেদনা অসামান্য রসোত্তীর্ণ হয়ে 
উঠেছে। 

'পল্লীসমাজ'-এ কা বলতে চেয়েছেন, এ প্রশ্নে শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন : 
“এই পাড়ার্গায়ের সমাজ । যাকে শহর থেকে মনে করছি_ সেখানে পদ্ম 
ফুটেছে, মানুষ ভাইয়ে ভাইয়ে প্রেমে গলাগাল করছে, জ্যোতযপ। ছাড়িয়ে যাচ্ছে 
__সেখানেও শানুক ফুটছে, বিলাতী করতে সব ছেয়ে গেছে, দলাদালির তো 
অন্ত নাই ।” ( প্রোসডেন্সি কলেজে সাহত্যসভায় আভভাষণ, আগস্ট, 
১৯২৩ )। এই দলাদাল, বিভেদ শুধু অর্থনোতিক ক্ষেন্রুকে কেন্দ্র করেই নয়, 
আচার, ধর্ম, জাত প্রভৃতির ভামকাও অপাঁরসীম । এঙ্গেলস বলোছলেন £ 
শদ ঈস্ট ফেল টু দি ওয়েস্ট বিকজ অব 'সাগ্রগেশন অব ম্যান ফ্রম ম্যান 1৮ 
এই জাতি, ধর্ম, আচার-কোন্দ্রক ভেদভেদের চিন্রও তার সাহিত্যে সুনিপুণ- 
ভাবে আঁঙ্কত হয়েছে । 'কন্বু এ ব্যাপারে তার স্বাবরোধিতা বড় বেশী প্রকট । 

প্কথাসাহতো শরতচন্দ্রের সবশ্রেষ্ঠ 'সাদ্ধি নিঃসন্দেহে নারণচারন্রে অক্কনে। 
তার সমগ্র সৃন্টিকর্ধে নারী-চাবন্বগুঁলির তুলনায় পৃর্ষ-চারন্রগল নিগ্প্রভ। 
নারশজাতর সম্পর্কে তার গভনর শ্রদ্ধাঁমাশ্রত মমত্ববোধ তার সমাজসচেতন 
সন্তাটকে পাঁরস্ফুট করে তুলেছে । মেয়েদের সমস্যাকে তান গবেষকদের 
দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌছোছিলেন যে, এই পুরুষ- 
শাসত সমাজে নার সবচেয়ে বেশী 'নিগৃহবীত। ও বাতা, তার ব্যান্তত্বের 
[বিকাশের সামান্যতম সুযোগও এ সমাজে অবনূপ্ত । পুরুষশাঁসত এই সমাজে 
নারীর মূল্য নিরপণ করতে গিয়ে বলেছেন : “নারী ত্বের মূল্য ক? অর্থাৎ 
ক পারমাণে তান সেবাপরায়ণা, প্লেহশীলা, সত এবং দৃঃখ-কম্টে মৌনা । 
অর্থাৎ কি পাঁরমাণে মানৃষের সৃখ স্ববধ। ঘটবে । এবং কি পারমাণে তিনি 
রূপমণ । অর্থাং পুনৃষের লালস৷ ও প্রবাত্ততে কতট। পাঁরমাণে তিনি নিবন্ধ 
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ও তৃপ্ত রাখিতে পারলেন । দাম কাষিবার এছাড়া যে আর কোন পথ নাই, 
সে কথ। আম পৃঁথবীর হীতহাস খ্ঁলয়। প্রমাণ করিয়। দিতে পারি” কিন্তু 
তার সৃষ্ট নারী-চারন্রগলর 'িচারে দেখা যাবে ব্যান্তপর্যায়ে তান স্বাধীনতার 
পক্ষপাতণ হলেও পারিবারিক ও সামাজক ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা অতিক্রম করতে 
সর্বন্ত সক্ষম হননি । প্রথাগত সতীত্বের ধ্যানধারণাকে তার কশাঘাত করেও 
পাঁতগতপ্রাণা অথচ বতা৷ নারী-চরিব্রগঁলকেও তিনি শ্রন্টার সমন্ত হৃদয়ানু- 
ভাত দিয়ে গড়ে তুলে সাধারণ পাঠকের মনে আসন করে দয়েছেন । স্বামীর 
চরম নোংরাম সত্তেও অন্নদাঁদাদর সতীত্বে চিড় খায়ান । শুভদার অসাম 
সাঁহফুতা, 'বরাজের সতাঁত্বের জয়, যোড়শনর স্থামিত্বের সংস্কারের ফশ্গূধারার 
জাগরণ, মৃণালের স্থামগতপ্রাণতা ইত্যাদ অজন্্ দৃষ্টান্ত রয়েছে । 

কিন্তু কালের অমোঘ 'নয়মে বৃদ্ধিবাদের বিস্তার ও জীবনসংগ্রামের'প্রবাহে 
শরৎচন্দ্র একাম্নবতাঁ পাঁরবারের মাহমাকশর্তন-ীবষয়ক, সতীত্বের মহত্- 
বর্ণনামূলক প্রথানুগ বিষয়বস্তু সম্তীলত গ্প-উপন্যাসগুলির চেয়ে বরং নারীর 
ব্যান্তত্ব বিকাশের সমস্য৷ বিজাড়ত প্রথাবদ্ধতার বিরুদ্ধে উচ্চাকত উপন্যাসগুীলই 
উত্তরকালের পাঠকদের দৃষ্ট বেশী করে আকর্ষণ করেছে-। শরৎংপ্রাতিভার 
শ্রেষ্ঠ কীর্ত তার 'বদ্রোহিণী নারী-চারব্রগ্বীল। এর মধ্যে শল্পাঁসাদ্ধতে 
সর্বাপেক্ষা সফল হয়ে উঠেছে শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বের অভয়া চারন্র। অভয়। 
শৃধু বাকৃবৈদগ্ধ্যে বিদ্রোহিণী নয়ঃ জীবনেও বিদ্রোহের বিজয়কেতন ডীঁড়য়ে 
দিয়েছে । এই চারন্রট ?শল্পায়ন হিসেবেও অসামান্য, খুব সাবলশলভাবেই 
তার বিদ্রোহ সম্ভব হয়ে উঠেছে । হিন্দ্রধর্মের প্রথাবদ্ধ স্বামিত্বের সংস্কার 
তারও ছিল এবং সে আপোস করার জন্য বাংলাদেশ ছেড়ে সুদূর বর্ম মুলুকে 
এসেছে স্বামীর সন্ধানে । কিন সেখানে এসে স্বামীর দেওয়া বণ্টন ও আঘাতে 
তার নারাব্াস্তত্ব প্রস্বীলিত হয়ে উঠেছে । সে জাীবনসমস্যার সমাধান খুঁজে 
ণনয়েছে রোহিণীর ভালবাসার মধ্যে । অভয়ার দৃপ্ত টীন্ত : “আমাকে যান 
বয়ে করোছলেন, তার কাছে না এসেও আমার উপায় ছিল না, আর এসেও 
উপায় হলে৷ না। এখন তার স্ী, তার ছেলেপুলে, তার ভালবাস৷ কিছুই 
আমার নিজের নয় । তবুও তারই কাছে তার একটা গাঁণকার মত পড়ে 
থাকাতেই কি আমার জাবন ফুলে ফলে ভরে উঠে সার্থক হতে। শ্রীকান্তবাবু ? 
আর সেই নিম্ফলতার দুঃখটাই সার৷ জীবন বয়ে বেড়ানোই কি আমার নারী- 
গন্মের সবচেয়ে বড় সাধন! ? 

«“রোহিণীবাবুকে তো৷ আপাঁন দেখে গেছেন । তার ভালবাসা তো৷ আপনার 
অগ্োচর নেই ; এমন লোকের সমন্ত জীবনটাই পঙ্গু করে দিয়ে আম আর 
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সতাঁ নাম [কনতে চাইনে শ্ররীকান্তবাবু ৮” সামাজিক বিবাহের বার্থ পারণাঁতির 
শেষে ভালবাসার নবজন্মের মধ্য দিয়ে যে নবীন সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তার ফল- 
শগাততে জাত সন্তানাদর সামাঁজক প্রাতষ্ঠা বিষয়েও অভয়ার উীন্ত 'বিস্ময়কর- 
ভাবে 'বিদ্রোহমূলক এবং যুগ ও কালের গণ্ডী আতব্রম করে এরাতহাসিক মর্যাদা 
পেয়েছে । অভয়া বলছে : “আমাকে আপাঁন য৷ ইচ্ছা হয় ভাববেন, আমার ভাবঈ 
সন্তানদের আপনার ষ। খুশী বলে ডাকবেন, কিন্তু যাঁদ বেঁচে থাক শ্রীকান্তবাবৃ, 
আমাদের 'নম্পাপ ভালবাসার সন্তানরা মানুষ হিসাবে জগতে কারও চেয়ে 
ছোট হবে না--এ আম আপনাকে 'নশ্চয় বলে রাখলুম । আমার গর্ভে জল্ম- 
লাভ করাট। তার৷ দুর্ভাগ্য বলে মনে করবে না ।” আরও আভভূত হতে হয় 
যখন দোখ রোহণী-অভয়ার নতুন জীবন সার্থক করে তোলার জন্য বোহণীর 
অকাতর পাঁরশ্রম । বৃর্জোয়৷ বা পেটি-বৃর্জোয়া অর্থনৌতিক নিরাপত্তার তথা- 
কাঁথত উদারতার মধ্যে নয়, শ্রমজীবী মানুষের নৌতকতার ভান্ততে শ্রমশান্তর 
গবাঁনময়ে এই নতুন ম্ল্যবোধ অসামান্য তাৎপর্ষময় হয়ে উঠেছে-_ষ সমগ্র 
শরৎসাহত্যে একটি স্তাপ্তত উপত্যকার মতে দ্রাঁড়য়ে আছে । 

তুলনামূলকভাবে িরণময়র বদ্রোহ পাঁরণাঁতহঈন । তার সমাজদ্রোহের 
সূর্যদশীপ্ত যখন সৃরবালার পাঁতসেবার সদ্ধ্যাপ্রদীপের কাছে ম্লান হযে যায়, 
উপেনের প্রাত অস্ফুট ভালবাসাব য্পকাচ্তঠে দবাকরের আবেগকে বাঁল দেয় 
এবং সবশেষে উন্মাদ হয়ে যায়, তখন চারন্রটির অপমৃত্যুর জন্য দুঃখ হয়। 
90100] 17019] করতে গিয়ে ষে কিরণময়ন চারন্রের অপমৃত্যু ঘটেছে তাই 
নয়, সাবন্রশর মত এমন একটি সম্ভাবনাময় চাঁর্তও গাঁত হাঁবয়ে সমাজের কাছে 
আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। পুরুষশাসিত, সামন্ত-অবশেষ-কবাঁলত সমাজে 
নবোগ্ধ গণতাল্লকতার পদসণ্টারের যুগে নারীত্বের বাভন্ন সমস্যার 'ভীত্ততে 
নানা প্রশ্ন “শেষপ্রশ্ন' উপন্যাসে উত্থাপিত হয়েছে এবং ব্যন্তিত্বময়* নার কমলেব 
বিদ্রোহাত্মক চাঁরন্রে অসামান্যভাবে ফুটে উঠেছে । কমল চরিন্রের পাঁরকজ্পনায়, 
তার জাতকতার উৎস রচনায় শরৎচন্দ্র শুধু যে জাতিধর্মসংস্কারের উধের্ব উঠতে 
পেরেছিলেন তাই নয়, তার অবৈধ জন্মের প্রাত জামদার আশুবাবু থেকে পেটি- 
বৃর্জোয়।৷ বৃদ্ধজীবীদের সকলেরই সম্মান আদায় করতে সমর্থ হওয়া এক 
অসাধারণ 'সাদ্ধ। ব্যাস্তত্বের মুন্তি অর্জনের স্বার্থে একবার যখন কমলকে 
ধনাঢ্যদের সমন্ত করুণার দানকে পায়ে ঠেলে স্বশ্রমের উপর নির্ভরশীল হতে 
দোঁথ, তখন পাঁরণাত সম্পর্কে যে আশা জাগ্রত হয়, পারণাঁততে প্রেমবর্জিত 
আজতের বিপূল সম্পদের 5০4715-র পিছনে ধাঁবত হওয়ার মধ্য দিয়ে তা 
চড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল । 


শ-স-_-৩১ 


৪৮২ শরং--সম্পুট 


শরৎচচ্দের আরেকটি বিদ্রোহ? চার শ্রীকান্ত তৃতীয়: পর্বের সৃনন্দা । 
সুনন্দার বিদ্রোহ প্রেম-ভালবাসার কেন্দ্রে নিবন্ধ নয়। সামাজক শোষণের 
ববরৃদ্ধে সুনন্দার প্রাতবাদ শুধু নয়, পারবারের অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
শরতপ্রীতিভার এক মহৎ দরন্টান্ত । 


পথের দাবী-_বাজেয়াপ্ত ও রাহুমুক্তি 
ড. প্রমোদ মুখোপাধ্যায় 


শরংচন্দ্রের জন্ম ৩১ ভাদ্ু ১২৮২ সাল। গ্রন্থাকারে পথের দাবখ'র প্রকাশ- 
কাল ১৭ ভাদ্র ১৩৩৩ সাল। 


ঘটনাটি এাতহাসক তাৎপর্ষে মাগুত__লেখকের শততম জন্মবর্ষে তার 
সবচেয়ে আলোচিত ও 'বতার্কত সাহত্যস্ৃম্টি পথের দাবশ'র পণ্টাশ- 
বর্ষপৃতি । 

আধুনিক যুগের সমগ্র বাঙল৷ সাহতোর হীতহাসে দুটি গ্রন্থ সবচেয়ে 
বেশী আলোচিত ও বিতাঁকত। প্রথমটি দীনবন্ধু মিত্রের 'নঈলদর্পণ' নাটক, 
দ্বিতীয়টি শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী উপন্যাস । দুটি গ্রন্থের বিষয়বন্তুই সম- 
সামায়ক কালের সামাঁজক ও রাজনৈতিক ঘটনাবর্ত। দুটি গ্রন্থই পরাধীন 
ভারতে রাঁচত এবং শাসক ইংরেজের রাজরোষে পাঁতিত হয়ে শান্ডিপ্রাপ্ত ৷ নাট্য- 
তত্ব ব সাহিত্যতত্বের 'াবচারে বিশেষজ্ঞরা বই দুটির অনেক ভ্রুট নির্দেশ 
করেছেন এবং সম্ভবত ভাবষ্তেও করবেন । 'কন্তু তথাপি জনাপ্রয়তার 
সর্বতোমুখী অর্থে গ্রন্থ দ্বটির আকর্ষণ ও আবেদন অপাঁরসীম । 


বেশ কিছু দ্ধধা ও সংশয় কাটিয়ে পথের দাবন' ধারাবাহকভাবে প্রথম 
প্রকাঁশত হয় 'বঙ্গবাণ+' পান্রকার 'দ্বতীয় বধের প্রথম সংখ্যা (১৩২১ সাল) 
থেকে । মোট তন বছর তিন মাস ধরে বেরোয় _ মাঝে মাঝে কয়েকটি সংখ্যায় 
ছাপানো হয় নি (১৩২৯ ফালন-চৈত্, ১৩৩০ বৈশাখ, আষাড়-ভান্র, অগ্রহায়ণ- 
ফাল্গুন, ১৩৩১ জৈোচ্ঠ, আঁশ্বন-কার্তক, পৌষ-মাঘ, ১৩৩২ বৈশাখ-জ্যষ্ঠ, 
ভাদ্দু, কাঁতক, ফাল্গুন, ১৩৩৩ বৈশাখ )। 


বঙ্গবাণী পাত্রকায় “পথের দাবন' প্রকাশের প্রথম থেকেই লেখক, প্রকাশক, 
সম্পাদক এবং সর্বোপার উৎসুক পাঠকদের সদা-আশক্কা ছিল যে-কোনও 
ধদন 'ব্রটিশ সরকার এর প্রকাশ বন্ধ করে দতে পারেন । প্রকাশক ও সম্পাদক 
'পথের দাব'র শেষাংশ ( বৈশাখ ১৩৩৩ ) প্রকাশের পর এক কৌশল 
অবলম্বন করেন- মুদ্রুত লেখার শেষে 'ক্মশ' কথাটি ছেপে দিয়ে পাঠক এবং 
সরকারকে বোঝাতে চাইলেন আরও কিছু লেখা বাঁক আছে । আসলে 
ইতিমধ্যে পথের দাবা, গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রয়াস চলতে থাকে । 

বঙ্গবাণীতে “পথের দাবশ' বেরোনোর এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার 


8৮৪ শরৎ-সম্পুট 


মধ্যবতাঁ ইতিহাস মোটামুটিভাবে অনেকের জানা আছে__তাই পুনরুল্লেখ 
করছি না । 

মুত গ্রন্থের (প্রথম প্রকাশ ) রূপসজ্জা আদৌ ছিল না। সাদা 
কাগজ দিয়ে মোড়া পিজবোর্ডের মলাট, মাথার ওপর লাল হরফে ছাপা 
পথের দাবী । নাচের 'দকে শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম । দাম তিন 
টাকা । ছাপানো হয় তিন হাজার কাঁপ। বই-এর প্রকাশ-তারখ ভান্র, 
১৩৩৩ সাল । প্রকাশক- উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । [ এব্যাপারে বিস্তৃত 
আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে অস্বৃত শরৎ-শতবার্ষধকী সংখ্যায় উমাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় লীখত “পথের দাবী-র প্রকাশন প্রসঙ্গ' শীর্ষক 'নবন্ধে ]। 

কয়েকদিনের মধ্যেই মৃদ্রীত সমন্ত কপি নিঃশেষ হয়ে যায় । 

নিশ্চিন্ত নিঃশঙ্ক চিত্তে লেখক, প্রকাশক এবং শুভানুধ্যায়ী অসংখ্য মানুষ 
সরকারাঁ প্রতিক্রিয়া ও হুকুমনামার অপেক্ষায় থাকেন । 

অপরাদকে সরকারী মহলেও তখন নানান আলোচন৷ ও রিপোর্টের 
'ভীত্ততে শান্তিমূলক ব্যবস্থার তোড়জোড় চলছে । অবশেষে তখনকার পুলিস 
কাঁমশনার টেগাট সাহেব একটি সুনান প্রন্তাব দিয়ে এ ব্যাপারে তদানীন্তন 
বঙ্গ সরকারের অস্থায়ী মুখ্যসাঁচব 'মস্টার প্রেনটিসের কাছে একটি চিঠি 
পাঠালেন : 

চ10107 910 015210165066576, 2, 0905 1,105 ১৬. ০. 
€501011153107861 0? 01106) 09210009 (0107090010012] ) 
০ 5272 00 076 04161 -১০০1:61021/ 0 010 00৬৮, ০01 
13617621, 701101091] [61920096170 (491000062১ 23 ০৬০019] 
1926. 

১17) ] 1)956 076 11000101700 01/20. 16765101700 1106 
0018510619.01010 2100. 010615 06 ০৮617017101) (176 1090512- 
(101 ০06 019)6061097721015 102552663 170107 07০ 10001 610110150 
৫0১2.0)67 10201 তাহ 09 ১০1৪৮ 01081005 01025601066, 
9, %/211-1070%/1) 2)09৮6115 01 13017691, [01117160 1057 ১208 
[511019 321061165 20] 00 00601011655 57), 172701501 
[২০20 2170 70000119160. 10% [10129070390 7৬177101751166 70] 
77 451000911৬1 0101)67160 10. 0110/20109016) 0910060, 
4 [00650 0905 ০ 0) 100০৮ 5785 50100 0০0 016 7010110 
07096096075 09100669, 000 1019 019101010 200. 176 2.01563 
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02 00৩ 19001 15 1191916 00106 71050111960. 10061 9601100 
994 ০৫ 05 0100178] 770060076 01006 200. 075 2001)01 
2170 [011066] 00106 [9:0507060. 1000617 $600101. 1244১ ০1 
0.০ [10191) 76109] (1005. 
1176 02051201018 1099 10107019106 16৮02560 206: 
[09752]. 
1 179৬6 0) 10017000010) 


১1] 
০: [0030 01960160% 5৩790 
(:১1610906 1116011016 ) 
উপরের চিঠিতে ফর কাঁমশনার-এর ওপর স্বাক্ষরকারণর নাম জানা 
যায়ান। 

চিঠির সঙ্গে মূল গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্য। উল্লেখ করে 'বাঁভন্ন অংশের ইংরোঁজ 
অনুবাদ দেওয়। হয়েছিল । ধারাবাহিকভাবে এগ্ঁল হলো :__ 

১৯৪৮ ৬৮ ৬৯৭৫ ৭৬ ৮১৯ ৮২ ১২৭ ১৫১ ১৫২ ১৮৪ ১৯৬ ১৯৮ 
২০৬ ২১১ ২১৩ ২১৫ ২১৬ ২২৫ ২৪৩ ২৪৪ ২৬৫ ৩০১ ৩০৯ ৩২২-২৪ 
৩২৬ ৩২৮ ৩৩৩ ৩৩%& ৩৩৭ ৩৩৯-৪৩ ৩৪৩ ৩৪৮ ৩৭৯ ৩৯১৫৬-৯৭ ৩৯৯ 
এবং ৪১৫ ॥ 

মূল নাঁথর মার্জনে কাল ?দয়ে লেখা আছে : কালেকটেড বাই কে. ভি. 
রায়। বটি আফস ১৬-১১-২৬। বিটি আফস মানে বেঙ্গল ট্রানস্নেটরস 
আফস। 

দুর্ধর্ষ টেগার্ট সাহেবের 'চঠি__সুতরাং ব্যবস্থাগ্রহণ শুরু হয়ে গেলে। । 

মূল নাঁথর প্রথম পৃষ্ঠা নিমরূপ £__ 

20 0 621, 

স্বাক্ষর__ এস এন রায় 
২৪-১১-২৬ 

[015 202৮ 102 510101010050 0 0.৯. 00] 00615, 1 
1129 105 00150 01726101095 10601 0106 70০01105 01 06 00৬. 
[006 10 [093011196 20 10001 07 10645190967 01655 01১61 
৪75 ৬৪1 6০0০৫ £10000803 10 51107 01020 ৪. 10705601000) 
$/010 192 32006930] ৮109 [0160606701. 

(91210506 111551016 ) 

২৬-১১-৬ 

এর পরপৃষ্ঠায় মৃখ্যসচব প্রেনটিস [লিখছেন (কালে ভুষে৷ কালিতে 
লেখা- হাতের লেখা খুব জড়ানে। ) :- 


৪৮৬ শরং-সম্পৃট 


[11015 15 & 79015070005 70000001) 1000 83 21) 0101 
110067/01 994৯ ০2 06 00556101760 00 06 17161) 0001৮, 
1 000 ৬6. 91)00]0 179৮6 1116 4১0০০৪,০০-0606121:5 
07010101) %/1601)67 2, 10056080100 %/07010 196 010067/01 


124 011. 10. 0, 
9. 9৬. 1). 13. 710170106 


29-11-20 





পথের দাবণ বাজেয়াপ্ত করার সরকারণী 'নর্দেশনাম। 


০1171041108 


০ 1997১,-71)6 40) ]09100219 1927--11) ০6:০156 01 
[1)০ 100৮1 00170617760 0/ 96000) 994 0106 0০906 0£ 
0/111011)2] 1109060910১ 1898, 25 21)01706010% 1116 00170 
5০01,60016 01 01,6 77655 [,2৬/ ি6]362] 200. 4১061701061) 
4০0 1992 (০৮ ৮1৬ ০0? 1992)১ 006 0৮0৮]0)01 1) 
€0000011 1)61610%  0:90195 60 1796 101061060 10 1)15 
[72.]650/ 9]1 0010165, ৬1)216৬০1 10000, ০0 0106 136179911 
10904. 21000160 “[9000 [02101 ৬/06]) 1709 971 9818 
00217019, ০1)9000009.019/95১ 01110160109 ১11 92092, 11101 
ড2000010901)99% 2৮ 016 00006010. 101653, 97 17917115017 
০2.0১ 09210016 2170. [00010119150 10 91 70107200209, 
1$0011)00901/2/ 77, £908009%) ড/0117910 1২০90, 
0810549, 00 006 £1:0981)0 0১26 0)6 5910 10901 ০0010191175 
৬0105 %%1)101) 1011106 01 210100106 60 10211761100 12050 01 
০0061019200 6:0166 01 206610000 00 6010 01590500101) 
(02105 0176 00৮০1010617 291210115116010% 19.৬/ 10) 13171015] 
17019, 06 [07010110261017 06 ৬110101) 19 70700151)21016 17001 
36০001) 124 4১ 01 06 1170121 76178] 0:06, 


ড/. 1), 2, শান] 0, 
01166 96016108100 076 00৮10106176 01 730109] (00) 





পথের দাবী-__বাজেয়াপ্ত ও গ্লাহমুন্তি ৪৮৭ 


এরপর গভর্নরের একাঁজকউটিভ কাউীন্দিলের সভ্য নবাব বাহাদুর আলশ 
সাহেব লিখছেন-_ 

16661 60 085 1000 10561691750. 

(51. ) 25-11-26 
তান নাঁথট পাঠান এ ডি এসকে । এ ডি এস ২৬-১১-২৬-এ 
( স্বাক্ষর অস্পন্ট ) বলছেন-__স পি মে ?ব আস্কড ফর দ বুক এম ভি।' 
তারপর কমিশনার অব পুঁলশ মূল বইটি নাঁথতুন্ত করলেন । 

নাঁথর এই পৃষ্ঠার মার্জনে অস্পন্ট স্বাক্ষরসহ ( ২৬-১১-২৬ ) পেন্সিল- 
নোট আছে-_[10 10295196610. 9,509711911760. 7077) 1.1, 2100 076 
11012020 3617598) 110৮ 0720 076 01015 0010% 2৬2112016 
11) (16 1361702] [,110127/ 15 54101) 0, 0১, 

উপরোন্ত নাথতৃত্ত 'লাপবদ্ধ বিষয়ের প্রসঙ্গে কিছু বন্তব্য নিবেদন করাছি। 

(১) সমকালীন ব্রিটিশ এবং এদেশীয় উধ্বতন সরকার? কর্তৃপক্ষ নিজ 
হস্তে কাল দ্বার! স্থীয় বন্তব্য লাঁপবদ্ধ করে তাঁরখসহ স্বাক্ষর দিতেন । 

(২) একটি গল্প প্রচালত আছে যে পথের দাব+ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
ইংরাজ কর্তৃপক্ষ লেখক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকের শাঁন্তবধান করতে মনস্থ 
করোছিলেন 'কন্ত্ব সে সময়ের বাঙালী পাবাঁলক প্রীসীকউটার রায়বাহাদূর 
তারকনাথ সাধু তাদের বৃঝিয়ে-সঝয়ে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করেন এবং শেষ 
পর্যন্ত শৃধুমাত্ গ্রন্থুটিকে বাজেয়াপ্ত করার হকুমনাম। জারীর বাবস্থা করেন ।- 
কাঁমশনারের চিঠির শেষাংশের বন্তব্য উপরোন্ত গল্পের অসত্যত৷ প্রমাণ 
করছে । 

(৩) উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য আরে৷ কারো কারে কাছে 
শুনোছ পৃঁলশ প্রকাশকের বাঁড় সার্চ করতে গিয়ে পথের দাবীর কোনো কপি 
ন। পেয়ে শেষে অনুরোধ করেন, যে-কোনও ভাবে হোক একটি কাপ জোগাড় 
করে দিতে । তখন এক নিকট আত্মীয়ের বাঁড় থেকে একটি কপি সংগ্রহ 
করে পুলিশের হাতে অর্পণ করেন শ্রীমুখোপাধ্যায় । কিন্তু প্রাপ্ত সেই কাঁপটি 
সংগ্রহের আগে সৃচতুর টেগার্ট সাহেব যে বেঙ্গল লাইব্রোরর একটিমান্ন কাঁপ 
হন্তগত করোছলেন, তা নাঁথর মার্জনে পোঁন্সিল দিয়ে লেখ থেকে জান। গেল । 

পুলিশ কাঁমশনার মূল বইটি নীথতৃত্ত করার পর এ ড এস একটি মজার 
নোট দিলেন : 

$৮]1)6 [. 03. %/9.0050 006 ৬1)015 01 0015 10004 105 0910- 
91250. [1015 ০০1৫ 102৬6 7)৮০1৮০ €100610911)11)8 2001- 


৪৮৮ শরং-সম্পুট 


00702] 59ঠি 10 076 0. 5 00806, 07 0012801075 0176 
1. 7, 1 16211000090 0065 %/00]0 106 5905960 %/10]) ৮179 
0. 7, 1090 091160 007. 1 77250105 002 [, 1. 00৬ 
0551765 0) ৬1015 10001 1০ 0 7:056০9/0. 

নোটটি মুখ্য সাঁচবের কাছে গেল। তিনি প্রথমে লিখলেন : 

1.1. 00 01065 ৮101) 16610006 00 1015 71016 01251]. 

তারপর স্বাক্ষর করে ( ২৯-১১-২৬ ) আবার লিখছেন ( যোট আইন- 
ঘাঁটিত একটি স্ঙ্ম প্রশ্ন )£__ 

“] 10160. 009 012 1170 11710 168 01 076 19001 200062- 
15 2, 1100106 02. 019 100৬6] 21010626ণ 10 50119] 0 1) 
1170 13900910271 10675021067 4৯ 70106 চাও 11] 10955 
(0 106 1099160. 1000 2০] [. 1. 1795 7025560 02015 15 
%/1)11)67 0116 7923528563 10৬ 00]606101021016 190 20002119 
8101969760 10 016 02100910271) 210 16 5০১ ৮%1)001)01 20 
৪0610) %/23 12101 169101179 00)0110 01010, 

১০/ ৬৬. 12:০1)1106€ 
29, 11, 26 
মাননীয় সদস্থা 'দ্বধাগ্রস্ত হলেন । তিনি সৃস্পন্ট কোনো আদেশ না দিয়ে 
িখলেন-__ 

[17050 006 10 ৬1০৬/ 11721 07০ ৬0016 10001 91010 106 
02175190601000 %/20060 10 91000010106 1) 006 1110 17 0936 
(76 4৯০৮০০৪৮০-0০০1819] 11751060007 1666161)00 ০01 1৮ 
৬11] 1. 1১00৬016250 010181]) 1015 01917)10), 

গ্বাক্মর_ _২৯-১১-খ৬ 
লাগাল 'রিম্যামব্রান্স ৩০।১১।১৬ তারিখে আডভোকেট-জেনারেলের কাছে 
নাথতে লিখে পাঠালেন-_ 
[0:%/21050 10 4১0৬০০%০-060619] 000 9৬০0 01 
রায় %/1)001101 [070560010101) %/00010 100 177806 01 124-4 
এরপর আআডভোকেট-জেনারেল প্রীব এল মিটার কালে। ভূষে৷ কালতে 
সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা প্রায় সাড়ে ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী (ফাইলে ৩-৮ পৃষ্ঠা 
পর্যন্ত) নোট দিলেন ১১ ডিসেম্বর ১৯২৬-এ। প্রকারান্তরে আসলে এই 
বাঙাল মিত্র সাহেবের কাছ থেকে শাসক ইংরেজ পথের দাবী সমন্ধে প্রয়ো- 


পথের দাবশ_ বাজেয়াপ্ত ও রাহছুমুন্তি ৪৮৯ 


জনায় শান্তাবধানের আদেশ জেনে নিলেন । আ্যাডভোকেট-জেনারেল স্যার 
শ্রজেন্দুলাল 'িন্র পরবতাঁকালে বড়লাটের কাীল্সল ( একাঁজাকউটিভ ) সদস্য 
এবং আইন পরামর্শদাতার পদ অলঙ্কৃত করেন । এবং আরো পরে স্বাধীন 
ভারতে অস্থায়ীভাবে কিছুদিন পশ্চিবঙ্গের রাজ্যপালের দায়িত্বও গ্রহণ করেন । 

নোট-এর প্রথম দিকে তিনি লেখক সম্বন্ধে এবং পথের দাবীর উপন্যাস- 
গত দোষ-গুণ আলোচনা করেছেন : 

৫] 11855. 02816100119 1690. 006 0090 1১961 57 10291, 
1016 90010] 15 0106 01 0110 1010171051 170৮611515 11) 1361781 
2070. 19 10619 1690... 1715 7016৮101015 170৮6150609] %/10) 
30019] [001016109. 1115 15 00 170% 1070৮516056 0০ 91751 
0০901: 062111 ড/10]) [00110109] [090615. 45 210৮6] 006 
10001 19 11027151010, 13100 1 11955 00105106181016 11167275 
[06116 06100210 0০0110021 009001)65 276 010009017960 
৬/10]) 10106 2070. 50111. 1176 02010101 010561৮0 11) 116 
62116] 7025 06006 0০9০0101725 1001 1066€1) 02.17019.11100. 11) 
[106 120061 02৮, 

এরপর শ্রীমন্র পথের দাবী নামকরণের ব্যাখ্যা করে বলেছেন-_ 

[170 0106 72017611201, 15 63001911760 20 006 6০1 01 
7127. 4৯ 11057181 02051201010 006 01016 15016 
1101) 01 01001030000 72.592.06, 

১০১52520181 01 1)900017 509103৪0100 ০07 29390190101) 
1027100 1১201)01 1)21)] চ511]) 91011071072 25765310617 2170 
131)272 25 ৯০০1621, 1106 1610 3 2 26৬০9100010 
$/1)0 19 2৬০0101100 269 0% 01106. 

এরপর পথের দাবা গ্রন্থের রাজনোতিক দিক সম্বন্ধে শ্রীমন্রের বন্তব্য 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 

[1616 216. 00159 00207111200 10695 ৬/10101 701) 
10710081) 1116 10001011150) 01720 1) 2 01500016 1061৬/6017 
[10019105010 076 0176 17200. 2100 10110106203 07 [70185319179 
00 0) ০0606] 19100, 006 00106] 6100 )005006 11) 06 
00073 11) 11019. 96০01)01%) 01096 006 00101016501 11)€ 
1701010627 [011105/0673 1795 10108150 20006 £11001106 


৯০ শরং-সম্পুট 


[০৬গৈ ০ 015 19190016510 10019 210 10100911260 
01007. 4810 0017015, 09৮ 06 81109]; 00৬6110706100 200 
0815 ০0011707/ 19 10001 01)6 11100165150 1371051) 17061017005 
16500101106 11) 101707020, 63001010001) 8100 150101775 11)6 
[0০0191€ 00 ও 50966 ০0 20)60 [009৬5 900. 1761715331)655, 
[00%/2105 079 2700. 01076 10০০0]. 0৩ 17010 011 171705016 
009 60 2, 50965 ০01 0202, 071০9৬/5 2৬/8% 21] 16508106200 
[0:69.01163 702 100151)6৬1500, 176 3251) 13 00 60 065101 
00171150121) 01115201017 200. ৮ 550017) 01৬11122001, ০ * ০ 30৫ 
762.0170 06 10901 95 2. %/1)016 ] 1725 170 00010 072 
[1১6 20011011725 91160 10 0010059] 119 1722,] 171021110 
%/10101) 15 10 2১:0166 1)90760. 220. 01590600101) 10%/205 
6 00৮61017761) 65020115160 10 0176 1701151 1 170012. 
এরপর নোটের শেষাংশে তার সদ্ধান্তস্বরূপ বলছেন :__ 

*] 2) 170 01010110001 01 006 9০ 002 07610150156 
17)601,00 60 106 21019109560 117 10111761106 21000 0176 16৮০018- 
[1012 15 100৬/1)676 0162719 110102,060. | 11) 19001. 0 
2] ] 01217011701] 01006 0900 002 006 51015 01705 ড%111) 
005 01550106100 01 006 4১550019010 11001151106 01720 016 
০0৮.0% 19 1001 1106 007 2, 16৮০0100190, ৬10061555 616 
৪,065] 00 10711750006 0০৮61101761) 10000 12060 15 
21010090619 01921, 

] 0101101 00061610076 0090 00150010065 1010] 006 50006 
096০. 1244১) 1. 6. 0৮100 39501 2০010 00061 96০ 994 
0], 1১, 0, ১৫.1, 1 1৬10001 

110) 1)60. 1926 

স্যার ব এল মিটারের উপরোন্ত নোট পেয়েও মুখ্যসাচব প্রেনটিস সাহেব 

কিন্তু পুরোপুার খুশী হলেন না । তিনি তার মত জানয়ে ১৪।১২।২৬ তারথ 

একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বার আলি সাহেবের কাছে পাঠালেন । তার 
বন্তব্য হোল £ 

1 27 17)0117150. 00 10195010106 01015 10001 22006710201 
01006] 1076 994১ 1. 19,100. 21501700960 2, 00996001010] 


পথের দাবণ--বাজেয়াপ্ত ও রাহমৃক্তি ৪৯১ 


01206] 0৮ 12474 15105052105 580560558 01 2. 01095080001) 
15 6০ [0 10)11)0 01007) 0 006501017) 101 002৮ ] 01526 
$/101, 011০ 4১0৬০0০0806-056106121 1000 10502056 17) 2 011101- 
102] 0258 0072 00011 17016110016 00 8000560 0)০ 10610621 
0? 00100. ]া। 2 0236 01706 099 59101901015 006 
0106] 00067 0994৯ 15 00)০0660 00 06 10005601775 
%/1]] 196 1981076 2, 9196019] 1061801) 01 076 00165 10065 
৪10 170 006301017) ০06 10001101501) 06 00০ 90000] 
200 000০ [00066 ৮5111 106 2101৮60 009 ০1900 00৩ 13906 
%/11601)61 3101) 2, 00011020017 001019115 5601010015 1702.0061, 
কাউীন্সিল মেম্বার আলী সাহেব আরে। চতুর ব্যস্ত ছিলেন। এই বিতর্কের 
পারপ্রোক্ষতে আনুষ্ঠানিকভাবে আদেশ ন৷ দিয়ে তান সমগ্র ব্যাপারটি গভর্নর 
লর্ড লাঁটনের কাছে পাঠাবার 'সদ্ধান্ত করে 'লখলেন ( ১৪।১২।২৬ ) :--_ 

116 40৬০০৪6০-৫০০19] 1025 05816 ৬1101) 076 0955 11 
00179106121916 06121]. 1 20766 01720 ৬6. 5150410. 13:05- 
০102 ৮০ 19901 0067 0994 1. [১,0১0 95 0 
21101101115 2, 0009৮115001 50156 1010006 20 20010 19 111019 
[9 106 17620 01 006 072006], 000 0936 91)00010 102 97010- 
101060 (0 1015 15000116109, 

গভর্নরের প্রাইভেট সেকেটারর হাত ধরে নাঁথাটি লর্ড লাটনের কাছে 
গেলে তিনি 'আই এ্রগ্র" এই ছোট্ট কথাটি 'লখে ১৬।১২।২৬ তারখে স্বাক্ষর 
করে নাঁথটি ফেরত পাঠালেন । এরপর ড্রাফট পেশ করতে বলা হল। 
ড্রাফটি প্রয়োজনীয় সকলের সম্মাত নিয়ে আআডভোকেট-জেনারেল মিটার 
সাহেব ২৬।৯২।২৬ তাঁরখে অনুমোদন করলেন । সেটি ৩।১।২৭ তাঁরখে 
আলা সাহেবের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করার পর মুখ্যসচিব প্রেনটিস সাহেব 
81১২৭ তারখে সরকারী আদেশ জারীর হুকুমনামায় স্বাক্ষর করলেন । পথের 
দাবশ গ্রন্থ বাজেয়াপ্তকরণের এই সরকার" হুকুনামাটি ( গেজেট নোটাফকেশন 
__-ইংরাঁজতে মুদিত কপ ) এখানে হুবহু 'লাপবদ্ধ কর। হল :__ 
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উত্ত ,আদেশে লক্ষণীয় বিষয় হল-_খসড়া তোরর সময় সংশ্লিষ্ট 
কেরাননীর ভুলটি সকলের দৃন্টি এঁড়য়ে গেছে__ প্রকাশকের নাম “উমাপ্রসাদের”? 
জায়গায় উমাপদ' ছাপ৷ হয়েছে । 

যাইহোক, উত্ত আদেশের প্রাতাঁলাপ আত সত্ব 'ব্রটিশ ভারতের শাসন- 
বিভাগ, ডাক ও তার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ মারফত সারা ভারতে যথাযথ- 
ভাবে পাঠানো হল এবং 'নর্দেশ দেওয়। হল তৎপরতার সঙ্গে উপযুক্ত 
কার্ধকরা ব্যবস্থা গ্রহণের । 

প্রসঙ্গত, আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য ॥ মুখ্যসচিবের উপরোক্ত 
হুকুমনাম৷ জারির পর কাউন্সিল অব বেঙ্গলের অন্যতম সদস্য নদায়ার মহারাজা 
ক্ষৌণ+শচন্দ্র রায় মহাশয় মুখ্যসাচবকে একটি চিঠি লেখেন £ 
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মুখ্যসাঁচব যথাযথভাবে মাননায় সদস্য শ্রীরায়ের অবগাঁতর ও মতামতের 
জন্য মূল নাঁথটিসহ এক কপি “পথের দাবণ' গ্রন্থ পাঠান । 
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ক্ষোণীশচন্দ্রের উপরোন্ত বন্তবোের ওপর আর কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন বলে 
মনে কার। 

বলাবাহুল্য সমসামায়ক পন্রপান্রকায় পথের দাবণ বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ 
সম্পর্কে বেশ কিছু আলোচন৷ প্রকাঁশত হয়, যেগঁীল শাসক ইংরেজ সরকারের 
দবান্ট এাঁড়য়ে তো যায়ান, বরং সেগুঁল সযত্বে নাথভূত্ত করে রাখ হয়েছে এবং 
এই সমস্ত আলোচনা ও মতামতের ওপর সরকারন ভাষ্যও যথাযথভাবে 'লীপ- 
বদ্ধ আছে । 

সরকারী হুকুমনামাকে সমালোচনা করে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকাশিত 
আলোচন। £5 

(১) বেঙ্গল? পান্রকায় ১৫।১।২৭ তারিখে প্রকাশিত রাভিউ । 
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“দ ওয়ে শগষক সম্পাদকীয় 'নবন্ধ | 

(৩) কলকাতার অর্চন।' পাঁন্রকায় (ফেব্রুয়ার ১৯২৭ ) প্রকাশিত 
সুদীর্ঘ আলোচনা । 


১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ ৷ সুদীর্ঘ এগারে। বছরে বঙ্গপ্রদেশে 
অনেক উত্থান-পতন, ঘাত-প্রাতঘাত-এর মধ্য দিয়ে বহুমুখী পারবর্তন স্চিত 
হয়েছিল। পরাধীন ভারতে দেশের মানুষ শাসনকার্য নির্বাহের বেশ কিছু 
ক্ষমত। অর্ভন ও আঁধকার করেন। 

শরংচন্দ্রেরও পারণত জীবনের এই এগারো বৎসর নান৷ বৈচিন্রাপূর্ণ ঘটনায় 
সমুস্বল। 

১৯৩৮ খরীন্টান্দের জানুয়ার মাসে ৬২ বংসর বয়সে শরংচন্দের তিরোধান 
ঘটে। দেশের আপামর জনসাধারণের অন্তর এই অসাধারণ শ্রক্টার বিয়োগে 


মুহ্যমান । 


পথের দাবশ-_ বাজেয়াপ্ত ও রাহুমুন্ত ৪৯৫ 


বঙ্গপ্রদেশে তখন মৌলভাঁ এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে মাল্পসভা 
শাসনকার্ষয পাঁরচলন।৷ করছেন । বঙ্গপ্রদেশের স্বরাম্ট্রমল্রণী তখন খাজ। 
নাজমুন্দিন সাহেব । 
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আদেশ পার্খববতাঁ প্রদেশ অর্থাৎ বহার সরকার প্রত্যাহার করে নিয়েছেন । 

বঙ্গ প্রদেশের আযাসেম্বলিতে মিস্টার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এীবষয়ে জর্রণ প্রশ্ন 
(স্টার কোশ্চেন ) উত্থাপন করলেন € স্টার কোশ্চেন নম্বর ৩৩, & অগস্ট, 
১৯৩৮ | ভাইড বেঙ্গল লোজসলোটভ আ্যসেম্বীল প্রোসাঁডংস ১৯৩৮, 
ভল্্যুম ৫৩, নম্বর ১, জুলাই ২৯, অগস্ট ২ ৩ ৫) আযসেম্বীল প্রশ্নোন্তর- 
গাঁ হুবহু মূল ইংরাঁজতে উদ্ধত করা হোলো :__ 

১1))০০ : ৬৬101001952] 01 1021) 010 ১2৮৮ 01720667015 
*1১90)01 12101, 
০. 93 

৬17, 10101100018, 20 1)010 7508) 15 00617070১01 
1৬111015107 11) 01222001070 1701076 (12035 ) [)010210617 
2/276 0090 076 0৪0 010 006 11090 90767 1020৮ 0৭ 
(0০ 12966 ১০1০৮ 0172001 0120001]02 1095 1056]. 16700৬6৭. 
10 005 1311) 00৮6োশেটা 2 
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এইতাবে ১১৩৯ খরীন্টান্দের ১ মার্চ পথের দাব? গ্রন্থের বাজেয়াপ্তকরণ 
আদেশের রাহুমুন্ত ঘটলো । 

প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয় স্বনামধন্য নাট্যকার শচঈন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে "দিয়ে 
সত্বর পথের দাবা, উপন্যাসের নাট্রূপ দেওয়ার ব্যবস্থ। করলেন। সতু সেন 
ও অহণন্দ্র চৌধুরীর নির্দেশনায় নাট্যানকেতন মণ্ে (১৩ই মে ১৯৩৯ ) পথের 
দাবী নাটকের প্রথম আভনয় সম্পন্ন হয়। নাটকের প্রধান ভূঁমকাগুলিতে 
ছিলেন, যথাক্রমে, সব্যসাচ__অহণন্দ্র চৌধুরশ, শশীকাঁব__-অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, 
থেনমং__ছাঁব বিশ্বাস, নিমাই__কৃষ্ধন মুখোপাধ্যায় । সুমিত্রা প্রভাদেবী, 
ভারত-_শেফালকা ( পুতুল ), অপর্ব__ভূপেন চক্রবতাঁ, তলোয়ারকর-_ 
শিবকালা চট্টোপাধ্যায় । ২০।২১ রান্র অভিনয়ের পর ১৯৪০ খ্রীষ্টান্দের ৯ 
মে ইংরেজ সরকার ড্রামেটিক পারফরমেন্স আযাকট অনুষায়ী নিষেধাজ্ঞ। জারী 
করে পথের দাবীর আভনয় বন্ধ করে দেন। নিষেধাজ্ঞ। উঠে যাবার পর 
নবকলেবরে পথের দাবী নাটকের আভনয় আরম্ত হয় রঙমহল মণ্ে। সব্য- 
সাচশর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন কমল মনত । 


এরপর থেকে পেশাদার ও অপেশাদার মণ্ডে 'বাভল্ন দল অথবা 'বাঁশন্ট 
1শজ্প-সমবয়ে পথের দাবী আভন+ত হয়ে আসছে । 


৫০২ শরং-সম্পুট 


৭।৩।১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আ্যাসোসিয়েটেড পিকচার্সের উদ্যোগে সতগশ 
দাসগুপ্ত ও 'দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় পথের দাবধর চলচ্চিত্রায়ন 
মুন্তলাভ করে । দেবা মুখার্জ-_সব্যসাচ৭, সামনা দেব (ভারত৭), চদ্দ্রাবতণ 
দেবা ( সুমিত )১) জহর গান্থীল (শশীকাঁব), মাহর ভট্টাচার্য ( অপূর্ব ), কমল 
মনত ( তলোয়ারকর ) এবং তুলসণ চক্রবতাঁ ( তিওয়ার? ) প্রীতি অংশগ্রহণ 
করেন। 

শরৎ-শতবার্ধিক বংসরে পথের দাবী অবলম্বনে “সব্যস্াটগ' শীর্ষক 
চলাচ্চতট পাঁষ্য বসুর নির্দেশনায় মুন্তর অপেক্ষায় রয়েছে । ভুঁমকাভনয়ে 
আছেন- উত্তমকুমার ( সব্যসাচী ) সুপ্রয়া দেবী ( স্বামনতা ), জয়গ্রী রায় 
( ভারত ) তন্ণকুমার ( শশীকাব ) বিকাশ রায় (নিমাই দারোগা ), কিরণ 
লাহড়ী ( অপূর্ব ), ও আনিল চট্টোপাধ্যায় (ব্লজেন্দ্র)। মূল উপন্যাসটির 
ইতিমধ্যে কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে । পথের দাবীর ওপর অনেক 
আলোচনা-ীনবন্ধাঁদও প্রকাঁশত হয়েছে এবং হচ্ছে । 


খণস্বীকার 


্বরাম্টর বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার । কলকাতা ও পাশ্চমবঙ্গ পুলিশ 
কতৃপক্ষ । বধানসভ। গ্রন্থাগার, পশ্চিমবঙ্গ ৷ জাতগয় গ্রন্থাগার কলকাতা । 
জাতাঁয় মহাফেজখানা, দিল্লী । মাঁনক সরকার, সরোজ চক্তবতর্শ, উমাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় গোপালচন্দ্র রায়। সাপ্তাহক “অম্ৃত' কর্তৃপক্ষ । চতুচ্কোণ, 
শরংচল্দ্র সংখ্য। ৷ মাঁসক বাংলাদেশ, শরং-সংখ্য। । 


গুজরাতী কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের প্রভাব 


ড. চন্দ্রকান্ত মেহেতা 


মহাত্মা গান্ধী গুজরাত পাঠককে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পাঁরচয় করান । গান্ধণীজীর 
একান্ত সাঁচব মহাদেব দেশাই এবং তার বন্ধ নরহার পার ভাল বাংল৷ 
জানতেন । তারাই শরৎচন্দ্রের শবরাক্ম বৌ”, শবন্দুর ছেলে” “রামের সৃমাত' 
ও 'মেজাঁদাঁদ' গুজরাততে অনুবাদ করেন। তারাই প্রকৃতপক্ষে গুজরাতী 
পাঠকদের কাছে প্রথম শরৎচন্দ্রকে পারাচত করান । বিষয়বস্তু ও রচনারশীতি 
_উভয় দিক থেকে শরংচন্দ্রের প্রভাব গুজরাত কথাসাহত্যে খুব বেশখ। 
শরৎচন্দ্র যেমন তার উপন্যাসে নারশর কল্যাণময়শ মাতৃভাবের সৌন্দর্য 
দোঁখয়েছেন, তেমাঁন গৃজরাতী ওপন্যাঁসকেরা নারীর কল্যাণ জননীরূপের 
ছব আঁঙ্কত করেছেন । পাল্লালাল প্যাটেলের “মানবীনগ ভবাই” উপন্যাসের 
ভাঁমকায় লেখক বলেছেন, এই রাজু ( উপন্যাসের নাঁয়ক৷ ) ঠিক গুজরাতের 
মেয়ে নয় । গুর্জরাতী সাহত্যে শরংচন্দ্রের যে প্রভাব পড়েছে তারই ফলে এই 
রাজুর স্বা্ট । শরংচন্দ্রের রাজলক্ষমী, অলকা, জন্নদা এবং পার্বতী চনত 
থেকে রাজ জন্ম নয়েছে। শরংচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগথীলি গুজরাতীতে 
বহুবার অনুদত হয়েছে এবং গুজরাতী পাঠক-পাঠক। সেইসব কাহনপ ও 
চারন্রাদর্শের দ্বারা বশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন । লেখকের মতে, গুঁজরাতের 
মানুষের উপর যে দুজনের প্রভাব সর্বাধক তার৷ হলেন গান্ধশীজগ এবং শরৎ- 
চন্্র। বস্তুতঃ বর্তমান গুজরাত উপন্যাসের নারী-চাঁরবরগঁলির মধ্যে আমরা 
শরৎচন্দ্রের নারা-চরিন্রের চিত্রগঁলকে যেন চিনে নিতে পার। ফম্লেহরাশ্ 
তার 'তুটেল৷ তার” ( ছেঁড়া তার ) উপন্যাসের ভূমিকাতে স্বীকার করেছেন 
যে, শরৎংচন্দ্রের উপন্যাসগ্ীল থেকেই তিনি উপন্যাস রচনার অনুপ্রেরণা লাভ 
করেছেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আমর। দেখতে পাই যে পারবারক ছোট 
ছোট তুচ্ছ ঘটনাধারার মধ্যেই কাহিনী এগিয়ে চলেছে এবং চরিব্রগলও 
অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে । গুজরাত উপন্যাসেও ঠিক এই ধরনের ছোট ছোট 
পাঁরবাঁরক ঘটনার মাধ্যমে কাহনশীবন্যাস লাক্ষত হয়। শ্রীকান্ত" উপন্যাসে 
শরৎচন্দ্র রাজলল্ষ্মী-চারঘ্রাঙ্কনে বাঈজীর জীবনকে মাহমান্বত করে 
দোঁখয়েছেন। পূর্বে গুজরাত উপন্যাসে বাঈজনীর চীরন্নকে ঘ্ৃণ্ভাবেই আকা 
হত। এই উপন্যাস পাঠের পর গুজরাতীতে বাঈজা চীরন্্ুকে সহানৃভতর 
দৃক্টিতে মহত্ভাবে অঙ্কনের আদর্শ দেখা দিয়েছে । রমনলাল দেশাইয়ের 
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পূর্ণিমা' উপন্যাসের নায়কা রাজেশ্বরী রাজলম্ষ্মীর আদর্শেই রচিত । সেও 
প্রেমের তাঁগদে রাজলম্ষ্মীর মত তার বাঈজা জাবন ত্যাগ করোছল। 
শ্রীকান্ত দালালের “রূপোজীবনী, উপন্যাসের নাঁয়কাও বাঈজশী এবং উপন্যাস- 
কার তার প্রাতি সহানুভীত দেখিয়েছেন । চন্দ্রকান্ত বক্সীর উপন্যাস “আকার 
এর নায়িক। বাঈজন, আর শ্রীকান্তরাজল্ষ্নীর অনুরূপ এখানেও নায়ক-নায়কার 
সম্পর্ক দেখানো হয়েছে । 

শরৎচন্দ্র তার পল্লীসমাজ উপন্যাসে আমাদের গ্রামজীবনের অন্তরঙ্গ চিন 
অঙ্কিত করেছেন । পল্লশসমাজের ভাল ও মন্দ-_উভয় দিকই সেখানে বান্তব 
দৃন্টিভঙ্গীতে 'চান্তত হয়েছে । গুজরাত সমাজে গ্রামজবনের প্রতি আকর্ষণ 
গান্ধীজীর আদর্শে এসেছে সত্য, তবে সেখানে এই জাবনের সুন্দর আদর্শবাদী 
দিকটাই দেখানো হয়েছে । শরৎচন্দ্রের লেখ৷ পল্লনসমাজের মাধ্যমেই প্রথম 
গ্রামজীবনের অস্ৃন্দর দিকগুীলর বান্তব চিত্র আমরা দেখতে পেলাম । 
পান্নালাল প্যাটেল, ঈশ্বর পেটলঈকর, চুনশীলাল মাঁডয়। ইত্যাঁদ ওপন্যাঁসক 
তাদের পল্লীসমাজাভীত্তক উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের মতই গ্রামজীবনের ভাল 
ও খারাপ--উভয় দিকই সমান গুরুত্বের সঙ্গে চান্তত করেছেন । গ্রামে 
দেবতা নন, মানুষই বাস করে, আর সে মানুষগ্নুল শহরের মানুষদের থেকে 
কিছু বেশী মহৎ নয়। একথা শরংচন্দ্রও যেমন স্বীকার করেছেন, এইসব 
গুজরাতী লেখকরাও অনুরূপ আদর্শের ছবি একেছেন। শহরের আদর্শবাদী 
ছেলে রমেশ যেমন পল্লীতে এসে আশাহত হয়েছে, ঈশ্বর পেটলশকরের 
“কজ্পবৃক্ষ' উপন্যাসের গণেশ, পাঁতাম্বর প্যাটেলের 'খেতবনে কোলে' ( ক্ষেতের 
কোলে ) উপন্যাসের জয়ন্ত, রমনলাল দেশাইয়ের গ্নামলক্ষ্নী” উপন্যাসের 
অবিনাশেরও তেমান পল্লীতে এসে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে । বস্তুতঃ পল্লীসমাজ 
উপন্যাসটি লিখে শরৎচন্দ্র শুধু বাংলার নন, গুজরাতেরও পল্লগীজবনের 
ওপন্যাসিক হয়ে উঠেছেন । 

পূর্বে উল্লেখ করোছ যে শরৎচন্দ্র-আ্কত নারা-চারব্রগলতে দু'টি বাশন্ট 
গুণের সমাবেশ ঘটেছে । একাঁদকে তারা যেমন নারণসমাজের গ্রাতি 
আবিচারের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদমূখর হয়ে উঠেছে, অন্যাদকে তেমন আবার 
কোমল জননী-ক্লেহের দ্বারা সমাজকে রসাঁসন্ত করেছে । তার প্রভাবে 
গুজরাত উপন্যাসেও এই দু'টি গুণের সমাবেশ ঘটেছে । শরৎচন্দরের বিন্দু, 
নারায়ণণ, হেমার্গনশী ধা শৈলজা-_প্রাতটি চাঁরমুই সমাজের নানাবিধ 
আবিচারের বিরুদ্ধে নিজ্ব ব্যান্তত্বের দ্বার প্রভাব 'বষ্ভার করেছে । পান্নালাল 
পাটেলের 'মানবীনী ভবাই' উপন্যাসের ভূমিকায় দর্শক দৌঁথয়েছেন যে 
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গুজরাত উপন্যাসের নর-নারীর বেশভূষায় শরৎচন্দের আছ্কিত নর-নারণর 
বেশভূষার প্রভাব সুস্পন্ট । ঈশ্বর পেটেলীকরের জনাপ্রয় “জনমর্টীপ' 
উপন্যাসের নায়কা চন্দ্রাকে বস্তুতঃ বাঙালী মেয়ে বল। যায় । সে শরংচন্দের 
নায়কার মতোই অন্যায়ের প্রাতবাদ করেছে আর হেমাঁঙ্গনীর মতে। পাঁতর গৃহ 
ত্যাগ করেছে । গ্লেহরাশ্মর “অন্তরপট' উপন্যাসের নায়কা রামশও পাঁতর 
অন্যায় সহ্য করতে ন৷ পেরে পাঁতিগৃহ ত্যাগ করে সম্মান বাঁচয়েছে । ঘ্লেহরাঁশ্ 
তার প্রথম উপন্যাস “টুটেল। তার"এর ভূমিকায় বলেছেন যে শরৎচন্দ্র 
উপন্যাসে আঁঙ্কত নারণ-চারন্রগলর দ্বারা তান এতটা প্রভাবিত হয়োছলেন 
যে তাদের আদর্শে গুজরাত উপন্যাসের নারী-চাঁরন্র চান্রত করেছেন । দ্বিতীয় 
উপন্যাস 'অন্তরপটে'ও শরৎচন্দ্রের সৃস্পত্ট প্রভাব লাঁক্ষত হয়। এইভাবে 
আরও বহু লেখকের উপন্যাস থেকে দেখানে। যেতে পারে যে শরৎচন্দ্র বাঙাল 
নারীকে গুজরাতের সাহত্যে প্রবেশাধকার দিয়েছেন । 

গুজরাত উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রভাব হল ছোট 
ছোট ঘটনা-চন্রণে । তান যেমন বিন্দুর ছেলে, রামের স্মৃতি, নিক্কাত, 
বৈকুষ্ঠের উইল প্রভাতি উপন্যাসে পারিবারক কলহের চিন্র দোখয়েছেন এবং 
নারণর প্লেহ সেই ভগ্রপ্রায় পাঁরবারকে কিভাবে যুস্ত করে তার ছবি এঁকেছেন, 
গুজরাতী উপন্যাসেও অনুরূপ বহু 'চিন্র লাক্ষত হয়। পান্নালাল পাটেলের 
“ভাগ্যান৷ ভেবু" (দ্বর্দনের বন্ধু ) উপন্যাসের নায়ক কাল ও তার খুড়তুতে। 
ভাইয়ের কলহাচন্ন এবং পাঁরণামে আবার তাদের মিলন শরৎচন্দ্রের 'বন্দুর 
ছেলের কাহিনীকে মনে করিয়ে দেয়। সারঙ্গ বাবোটের “রেন বসেবা' 
( রাতের আশ্রয় ) উপন্যাসেরও মূল বন্তু ভ্রাত্কলহ ও পাঁরণামে মিলন । 
এইরূপ অপর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস চুঁনিলাল মাঁডয়ার "ব্যাজনে। বাবশ' 
(সুদেব আধকারট )। বস্তুতঃ গুজরাতাঁ ওপন্যাঁসকেরা শরংচন্দ্রের আদর্শ 
থেকেই অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ বন্তুও ষে উপন্যাসের কাঠামো গড়নে কত মূল্যবান 
[ববোচত হতে পারে তার সন্ধান পেলেন । 

শরতচন্দ্রের নারণ চাঁরত্রে যেমন শান্ত ও প্নেহের সমাবেশ ঘটেছে, পুরৃষ- 
চারত্রেও উদার সহনশশল একটি 'বাঁশন্ট আদর্শের চিত্র পাওয়া যায় । বিপ্রদাস, 
একাদশন বৈরাগী বা বৈকুণ্ঠের উইলের গোকুল চারব্রগ লর প্রভাব গুজরাত 
উপন্যাসে সুস্পন্ট । করের চন্দ্র মেঘাঁন (যান রবীন্দ্রনাথের অনেক কাব্য 
গুজরাতীতে অনুবাদ করেছেন ) তার “তুলসী কাব্য' ( তুলসঈীমণ্ ) উপ- 
ন্যাসের সোমেশ্বরের চারন্রট উদারতা ও ক্ষমাশশলতায় 'বিপ্রদাসের আদর্শেই 
গড়ে তুলেছেন । পুত্রবধূর বছ অপরাধ ক্ষমা করে সে তাকে আবার সংসারে 


৫০৬ শরং-সম্পুট 


ফিরিয়ে এনেছে । কাহন৭টি শরৎচন্দ্র স্বামী গজ্পকে মনে পাঁড়য়ে দেয় । 
সারঙ্গ বারোটের “নঈলাম্বরী'র নায়ক নাগেশের পিতা ধর্মদাসও বিপ্রদাসের 
প্রাতরূপ বলা যেতে পারে । যে পুত্র তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাকে ঘৃণা 
করেছে, সেই পুন্রকেও [তান ক্ষমা করেছেন । িবকুমার যোশগরও সব 
উপন্যাসে দেখা যায়, বয়স্ক পুরৃষ-চবিত্রগীল বিপ্রদাসের আদর্শে রাঁচত। 

শরৎচন্দ্রের দেবদাস উপন্যাস গুজরাত পাঠককে বিশেষভাবে আকর্ষণ 
করেছে । এই উপন্যাসের কৈশোর-প্রেমের স্বপ্ন বেদনা গুজরাত ওপন্যাঁসকের। 
ফুটিয়ে তুলেছেন । িবকুমার যোশণীর “বঞ্চক বন্ধের মহেশ ও উম। দেব- 
দাস উপন্যাসের দেবদাস ও পার্বতীরই প্রাতরূপ । মহেশ-উমারও প্রেমের 
স্টনা বাল্যকালে পাণ্তশালায় পড়বার সময় থেকে । এখানেও উমার অন্য্ন 
[বিবাহ হওয়াতে মহেশের জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে । গিবকুমার যোশশ শরৎ- 
চন্দ্রের দেবদাসকে গুজরাতাঁতে নাট্যরূপায়ত করেছেন । বোধ হয় সে 
কারণেই উপন্যাস লিখতে 'গয়েও দেবদাসকে ভুলতে পারেন 'ন। 

শরৎচন্দ্র শেষপ্রশ্ন; উপন্যাসে কমল চারন্রে যে বৈপ্লাবক আদর্শ দেখিয়ে- 
ছেন শিবকুমার 'অনঙ্গরাগ' উপন্যাসের অনুরাধা-চাঁরত্রে অনুরূপ বিপ্লবী আদর্শ 
ফুটিয়ে তুলেছেন। ঈশ্বর পেউটলণকরের “জনমটাপ" উপন্যাসের চন্দা, প্রেমপন্থা। 
উপন্যাসের যাঁথক।, শিবকুমার যোশীর “আভ বুবে এন নবনখ ধারো'র 
( আকাশ নব লক্ষ ধারায় ক্রন্দনরতা ) নায়কা কাজল, চন্দ্রকান্ত বক্সণীর “রোমা? 
উপন্যাসের রোমা--সবগৃঁলি চরিত্রই কমলের আদর্শে রাঁচত। 

গুজরাতী উপন্যাসে শরতচন্দ্রের শ্রীকান্তের প্রভাব অপাঁরসঁম । ভবঘুরে 
শ্রীকান্তের আদর্শে চন্দ্রকান্ত বক্স তার “একলতান। 'কনার।” ( নির্জন সৈকতে ) 
নায়ককেও ভবঘুরে করে একেছেন । নাঁয়কাকেও রাজলন্ষ্মীর মত বাঈজী- 
রূপে চিন্তিত করেছেন । তার “এক অনে এক' (এক আর এক ) উপন্যাসের 
নায়কও শ্রীকান্তের আদর্শে রাঁচিত। 

শরৎচন্দ্র গুজরাতী পাঠককে এত িমোহত করেছেন যে তার একই 
উপন্যাস একই বছরে ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদকের দ্বার ভিন্ন ভিন্ন নামে অন্দত 
হয়েছে । পথের দাবীর গুজরাত অনুবাদ “অপূর্ব ভারত”, “পাঁতমান্দর' 
“রূপমাধুরী”, “রঙ্গনাথ' ইত্যাঁদ নামে প্রকাশত হয়েছে । বরাজবো 
শবন্দুর ছেলে", “দত্তা”, “চারন্রহীন?, “পাঁরণীতা'র গুজরাতণ সংস্করণ তিন-চার 
মাসে শেষ হয়ে যেত। 

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গুজরাতীদের এত আত্মীয়তা হয়ে গেছে যে আমরা 
শরৎচল্দ্রকে গুজরাতের বাইরের কথাশল্পী বলে স্বীকার কার না। 


শরৎচন্দ্রের শিলের জগৎ 
নারায়ণ চৌধুরী 


অপরাজেয় কথাশজ্প৭ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শিল্পের জগৎ মূলতঃ 
বাংলার গ্রামজীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত । বাংলার গ্রামের সঙ্গে তার 
নিবিড় পাঁরচয় 'ছিল__জন্মসূন্রে এবং সহানুভূতিগত সূত্রে । যাঁদও তান 
জীবনের উত্তরপর্ব মূলতঃ শহরেই আতবাহত করেছেন, প্রথমে রেঙ্গুন ও পরে 
কলকাতায় তাহলেও বলা যায় শহর অপেক্ষা গ্রামই তার মনোযোগের কেন্দ্র 
অধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল । সেই যে আত বাল্যকালে বাংলার পল্লগর সঙ্গে তাঁন 
গভনর সৌহার্দ্য স্থাপন করোছলেন, সেই সখ্যবন্ধন পরে আর কখনও শাঁথল 
বা মলিন হয়ান । খুব সম্ভব পল্লীর প্রাতি তার সহজাত দরদ ও ভালবাসার 
জন্যই তান পাঁরণত বয়সেও একটা উল্লেখযোগ্য সময় শহরে না থেকে গ্রামেই 
বাস করেছেন । রেঙ্গুন থেকে দেশে ফরে আসার পর অনেক দিন হাওড় 
জেলার রূপনারায়ণ-নদতীরে সামতাবেড়-পাঁনন্রাস পল্লীতে বাস এ কথার 
সাক্ষ্য বহন করছে । 

কিন্তু শরংচন্দ্র যে-চোখে বাংলার গ্রামকে দেখেছেন তা কিন্তু আমাদের 
দেশের পল্লগতপ্রাণ 'নস্টালাজক' লেখকদের চোখে দেখা থেকে বেশ কু 
ভিন্ন রকমের দেখা । শেষোল্ত শ্রেণীর লেখকের সচরাচর বাংলার পল্লনকে 
একট আদর্শ জনপদরূপে কল্পনা করে আনন্দ পেতেন । তাদের অভ্যন্ত 
লেখনীতে গ্রাম প্রাতিভাত হতে সুখ-সমৃদ্ধি-প্রাচুর্য ও শান্তর আগাররূপে। 
ক্ষেতে সোনার ধানের এশ্বর্ষ, গোহালে দ্ধের বন্যা, পুকুরে মাছের সমারোহের 
কজ্পিত স্মৃতি স্মরণ করে প্রায়ই এই সমস্ত লেখকদের--তার মধ্যে কাব ও 
কথাসাহাত্যক দুই বর্গের ব্যান্তরাই আছেন-_অন্তরে পিছনে-ফেলে-আসা গ্রামের 
জন্য সকাতর দীর্ঘশ্বাস পড়তো । কিন্তু বলাই বাহুলা, গ্রামের এই সম্মীদ্ধ ও 
প্রাচুর্যের িন্র যত না৷ এদের আভজ্ঞতার অন্তর্গত ছল তার চেয়ে বেশী ছিল 
তাদের কম্পনায়। কজ্পনার রঙঈন তুলিকাপাতে বাংলার গ্রামকে বর্ণাঢ্য 
ভাঁঙ্গমায় আঁঙ্কত করে এই সমন্ত লেখকের দল তাদের বান্তব জীবনের অতৃপ্তকে 
ভূলে থাকার ও অবাস্তব চিন্রণ থেকে কাম্পাঁনক সন্তোষ লাভের একট। উপায় 
থু'জে বার করোছলেন। বাংলার গ্রাম যথার্থ যা নয় তা-ই তাকে ভেবে নিয়ে 
এ+র৷ নিজেকেও ভূলিয়েছেন, অপরকেও ভোলাবার চেন্ট। করেছেন । 

কন্ধু শরংচন্দ্ এই কৃন্রিম আদর্শায়নের ধার 1দয়েও যানান। তান 


৫০৮ শরৎ-সম্পুট 


যেহেতু ছিলেন রিয়ালিস্ট ধাতের শিল্পী, সেই কারণে বাংলার গ্রামকে তিনি 
তার ভালোয়-মন্দে আলো-আধারিতে কালো ও ধলোতে মিলিয়েই উপস্থিত 
করেছেন। তার 1শল্পের পাঁরকল্পনায় যেমন বাংলার গ্রামের মানুষদের 
অপারিমেয় হৃদয়বস্তার সম্পদের সন্ধান পাই, তেমান অন্যাঁদকে সেই হৃদয়বত্তাকে 
কাচিয়ে তোলবার জন্য গ্রামেরই অন্য এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কুটিলতা, 
কলহাপ্রয়তা, শব্ুতাাদ্ধরও আয়োজন বড় কম দোখ না। অর্থাৎ শরংচন্দু 
গ্রামকে তার স্বরূপে উপস্থাপিত করেছেন--তার ভালর দকট। দেখাতে যেমন 
কার্পণ্য করেন 'ন তেমাঁন মন্দের দিকটাও সমান 'নার্পপ্ততায় হাঁজর করেছেন 
বাস্তববাদী শিজ্পনীর এইটেই রীতি । নিরপেক্ষ সত্যানভ্ঠায় হৃদয়ের এশ্বর্ষ ও 
দারিদ্র দুটোই পরিবেশন করতে তার হাত কাপে না। 

হৃদয়ের এথর্ষ তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি নারীসমাজকে অগ্রাধকার 
গদয়েছেন। হৃদয়বত্তায় নারীর এই অগ্রাধকারের স্বণকীতি অযৌ্তক মনে 
হয় না। বাংলার গ্রামগ্ীলি অশিক্ষায় ও কুশিক্ষায় জর্জরত এবং বৃহত্তর 
পাঁথবীর আলোর স্পর্শ থেকে শোচনখয়রূপে বাত হলেও তার সাধারণ নর- 
নারীর মধ্যে, বিশেষ নারীর মধ্যে, এখনও ষে কত প্রাণের সম্পদ নিহিত 
আছে তার পাঁরচয় দৃহাতে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন শরৎচন্দ্র তার গ্রাম- 
[ভীন্তক গল্প ও উপন্যাসগুলির ভিতর | দেবদাস, শৃভদা, বিরাজবো, নিত্কাতি, 
অরক্ষণীয়া, পল্লীসমাজ, পাঁগতমশাই, মেজাঁদাদ, বেকুণ্ঠের উইল প্রভাতি 
উপন্যাস এবং রামের সুমাঁত, বিন্দুর ছেলে, মামলার ফল, বিলাসগ, অনুরাধা 
প্রভৃতি বড় ও ছোট গল্পগুলির কাহিনীবৃত্তের মধ্যে নারীর এই হৃদয়েশ্বর্ষের 
প্রমাণ অজন্ত্র পারমাণে ছাঁড়য়ে আছে । বল! হবে, বাংলার গ্রামীণ নারশকুলের 
প্রীতি তিনি কিং পক্ষপাত দৌখয়েছেন। কিন্তু এই পক্ষপাতের প্রত্যক্ষ 
আভজ্ঞতাগত ভাত্ত আছে । গায়েই জন্ম তার, এবং বাল্য ও কৈশোরের 
অনেকটা কালই [তান গ্রামে কাটয়েছিলেন । কাজেই গ্রামকে তার খুব কাছে 
থেকে দেখার অবসর হয়োছিল। সেই 'িকট-আভিজ্ঞতারই ফলজাত তার 
এইসব নারশচাঁরন্র । কোনটাই রোমাণ্টিকতার পরকলা চোখে এটে দেখা 
চারন্র নয়। অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, শরংচন্দ্রের সহজাত মানবপ্রীতি ও 
সম্বদ্ধ হৃদয়াবেগ এইসব বাস্তব চন্রণের উপর এক ধরনের 'ঘ্পিগ্ধতার প্রলেপ 
বাঁলয়েছে, কিন্তু মানবপ্রেম আর হৃদয়াবেগের এশ্বর্য ছাড়া কে কবে বড় ?শল্পণ 
হতে পেরেছেন 2 শরংচন্দের অফুরন্ত হৃদয়াবেগ তার শিল্পের স্ফৃর্তির 
অন্তরায় হয়নি, বরং সহায়ক হয়েছে । তবে কখনও কখনও যথার্থ শিজ্পোং- 
কষের বাধক হয়েছে সে কথ। মানতেই হবে । নারীর চোখের জলের বন্য" 
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ম্লোতের সঙ্গেতকোন কোন বইয়ে অজানিতে মেলোড্রামার উপকরণ ভেসে 
এসেছে । 

যান হোক, শরংচন্দ্রের দেখা ও দেখানো গ্রামের একট। সমাজতাত্ক 
জরীর্প করলে মন্দ হয় না । তা থেকে বোঝা যাবে কেন তার গ্রামের মানুষ- 
গ্ঁলর জীবনে মিশ্র আলো-্ছায়ার লীলা ভাল ও মন্দের আনবার্ধ দ্বৈধতা। 
শরৎচন্দ্র যে-গ্রামকে তার গল্প ও উপন্যাসগ্নালতে চিন্তিত করেছেন সে-গ্রাম এই 
শতাব্দীর গোড়ার দিকের নিকষ সামন্ততান্তিক ভূাঁমব্যবস্থার আশ্রত নিজশব 
হৃতস্থাস্থ্য নিরানন্দ গ্রাম । বেশীর ভাগই অজ-পাড়ার্গা, কালাম্ত্বর-ম্যালোরয়া 
রোগে বিশপর্ণ, কুপমণ্ডকতায় জর্জীরত | বাইরের আলো-হাওয়৷ তাতে সামান্যই 
প্রবেশ করতে পায়, প্রবেশের কোন ছিদ্রপথও নেই । অদৃরেই কলকাতা 
শহর ( শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত আধকাংশ গ্রামই হাওড়া কিংব৷ হুগলণ জেলায় 
অবাঁস্থছত, আভ্যন্তর প্রমাণ থেকে সে কথা৷ বোঝা যায় ) কিন্তু কলকাতা শহরের 
কোন অগ্রসর রাজনোতক আন্দোলনের বার্তা অথব৷ প্রগতিশীল সমাজসংস্কার 
আন্দেলনের জাগরণ-ধবান ওইসব এদো গ্রামের 'নগ্ুরঙ্গ জীবনে কোন ঢেউ 
তোলে না। এমনাঁক বঙ্গভঙ্গের মত এতবড় একট আলোড়ন-সৃন্টিকার 
আন্দোলনের সামান্য রেখাপাতেরও প্রমাণ নেই ওইসব গল্প-উপন্যাসের 
পারবেশের ভতর। এতে শরৎচন্দ্রের রাজনোৌতিক চেতনার অভাব বোঝায় 
না, (তিনি যে কতখাঁন রাজননীতসচেতন ছিলেন তার প্রমাণ আছে তার 
পথের দাবী উপন্যাসে ও বাবধ প্রবন্ধাবলীতে, বিশেষ করে তরুণের দ্রোহ 
প্রবন্ধ-গ্রন্থে ) ; বোঝায় এই কথ যে, তান তার সময়কার চোখে-দেখা বাংলার 
গ্রামকে তার আঁবকৃত স্বরূপেই উপাচ্ছত করতে চেয়েছিলেন, তার উপর 
কাঁত্রমতার পৌছ চড়াতে যানান। কিন্তু গ্রাম অনুন্নত আর িক্ষাদীক্ষা- 
সময়চেতনাবিহীন হলেও তার কিছু কছু মানুষের ভিতর ষে প্রাণের এখর্ষের 
অভাব ছিল না__ এট তান প্রাতপন্ন করতে চেয়েছিলেন । আর এ কাজে 
1তাঁন যে প্রভূত পাঁরমাণে সফল হয়েছিলেন, শরং-সাহত্যের পাগকমান্রেই সে 
কথ জানেন । 

শরৎ-বার্ণত গ্রামে জামদারের দোর্দও প্রতাপ । চিরম্থায় ভূমিব্যবস্থার 
আওতায় লালিত এইসব জাঁমদার নিজ নিজ এলাকার দগমুণ্ডের এক-একজন 
ক্ষুদে রাজাশীবশেষ । এর নাঁজর হিসাবে পল্লীসমাজ-এর বেণী ঘোষাল, 
দেনা-পাওনার জীবানন্দ চৌধুরী, মহেশ গল্পের শিবচন্দ্ রায়) বামুনের মেয়ের 
গোলক চাটুজ্য প্রভৃতি চাঁরন্রের উল্লেখ করা যেতে পারে । এদের অত্যাচার 
ও শোষণের সহায় রূপে উপাঁস্থত যাজকতন্দের প্রাতাঁনীধস্বরূপ কতকগ্নীল 
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শাস্নবাবসায়ী কুচুটে ব্রাহ্মণ ; যেমন পল্লনীস্মাজের গোবিন্দ গার্ুলী; ধর্মদাস ও 
পরান, দেনা-পাওনার শিরোমণি, মহেশ গঞ্পের তর্করত্ন । প্রত্যেকেই মনুষ্যত্ব- 
হাঁনতার এক-একটি জ্বলজ্যান্ত গ্রাতমূর্তি। অত্যাচারী জাঁমদার আর কুচক্ণ 
পুরোহতেই শোষণের বৃত্ত পূর্ণ হয়ান, সেই সঙ্গে এসে যোগ 'দয়েছে সুদখোর 
মহাজনের অপারামত অর্থলালসার অক্টোপাশ-বন্ধন । এই তিনের শীড়াস- 
চাপে গ্রামজীবন আতঙমান্রায় 'ক্রিন্ট, পীঁড়ত ও অবসন্ন । রাজতল্প, যাজকতল্ল 
আর বাঁণকতন্দ্ের গ্রাম্য সংস্করণের একন্র সমাহার বাংলার গ্রামকে প্রায় ধবংসের 
[কিনারায় এনে ফেলেছে-_ এই ছাবই শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন তার পল্লশীভীত্তক 
রচনাবলীর মাধ্যমে । 

বাঁঙ্কমচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের এই এক মৌলিক পার্থক্য যে, বাঁঙ্কমচন্্র 
তার অনেকগ্ীল উপন্যাসেই জামদারকে তাদের নায়করূপে আঙ্কিত করেছেন । 
বয়সে তার! যুব এবং বহু নায়কোিত গুণে তারা ভাঁষত। পক্ষান্তরে শরৎচন্দ্রে 
আঁঙ্কত জামদারেরা আধকাংশই প্রৌঢ় কিংব। বৃদ্ধ এবং চরিনায়ণের ক্ষেন্রে 
স্বভাবতঃই পার্খভামকায় স্থাপিত । অত্যাচার ও শোষণের তার এক-একটি 
মোক্ষম যন্ত্রাবশেষ । কাজেই এই একট৷ মূল জায়গায় বাঁঙ্মচন্দ্র আর শরং- 
চন্দ্রের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য বদ্যমান। জমিদার ব্যবস্থা দিন থেকে দিনে 
বাংলাদেশে কতটা ভ্রুরতামাগুত আর নিষ্ঠুর হয়ে উঠোছল বাঞ্কম থেকে শরং 
সাহত্যের বিবর্তনের মধ্যে তার একট ছক ধরা পড়বে । জামার ব্যবস্থাকে 
ঘরে বাঁঙ্কম-যুগের রোমাশ্টিক স্বপ্নকুয়াশার আবরণ শরংচন্দ্রের যুগে একেবারেই 
খসে গিয়োছল- চুন-বাঁলর পলেন্তারার ভিতরকার হণ-কর। ইট বাইরে বোরয়ে 
পড়োছিল। অন্য অনেক দিকের মতে। এই দিক 'দিয়েও শরৎচন্দ্রের বাস্তবতা 
অগ্রসর চিন্তা-ভাবনা পাঁথকৎ। তান জামদার ব্যবস্থার ক্ষায়ফ্ুতাকে খুব 
ভাল করেই একে গিয়েছেন । 

িন্ু আশ্চর্ষের কথ। এই যে, এমন যে অনগ্রপর অনুন্নত পশ্চাৎপদ গ্রাম 
__তারই ভিতর কত ফ্লেহশীল। মমতাময়ী সেবাপরায়ণ৷ মাতৃহৃদয়৷ নারীর সন্ধান 
তান পেয়েছেন । তাদের চাঁরত তিন তার প্রাণের সমস্ত দরদ ঢেলে 
এ'কেছেন। এ'দে৷ ডোবা-সদ্বশ গ্রামগুলির মধ্যে অফুরন্ত হৃদয়ের সম্পদ লুকিয়ে 
1ছিল-_-এ শরংচন্দের আগে কে কবে ভাবতে পেরোছল! পাঁতিন্রত্যের 
পরাকান্ঠ। প্রদর্শনে বিরাজ বৌ ও অন্নদাদ (শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব ), শ্লেহশীলতায় 
নারায়ণী ( রামের সুমাঁত), বন্দুবাঁসনন (বিন্দুর ছেলে ), গঙ্গামাণ ( মামলার 
ফল ), সদ্ধেশ্বরী (নক্কীত), হেমাঙ্গনী ( মেজাদাঁদ ), ধারন্ীকল্প সাঁহফুতায় 
শৃভদ] ( শুভদ। ), ক্ষমাশীলতায় ( সরয্‌,), সেবাপরায়ণতায় মাধবী (বড়াদাদ) 
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ও মৃণাল ( গৃহদাহ ), অন্যায়ের প্রতিরোধে সুনন্দ। (শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্ব ) ও 
পোড়াকাঠ ভাঁমনন ( অরক্ষণীয়া ), অপক্ষপাত ন্যায়পরায়ণতায় "বশ্বেশ্বরী 
( জ্যাঠাইমা, পল্লশীসমাজ ) ; স্বামী-পারত্যন্তা হয়েও স্থামত্বের সংস্কারের কাছে 
আঁনবার্ধরূপে আত্মসমার্পতা অথচ মর্ষাদাপরায়ণ৷ কুসুম ( পগ্ডত মশাই ) ও 
ষোড়শী ( দেনাপাওন। )--কত নাম করব । গ্লামের পশ্চাংপদতার পৃষ্ঠপটে 
এই নারাচারন্রগীল যেন আরও মহীয়সী হয়ে ফুটে উঠেছে । অঞ্কনের 
এতই ওক্ভ্বল্য যে এক-এক সময় এমন অবৈজ্জানক কথ। পর্যন্ত ভাবতে ইচ্ছা 
হয় যে, সমাজব্যবস্থার ওই সমর্থনের অযোগ্য অবস্থানই যেন শরং-আঙ্কিত 
নারাচারন্রগলর হৃদয়ের এত মাহম। আর এশ্বর্ষের কারক । 

আসলে ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। শরৎচন্দ্র গ্রামীণ অনগ্রসরতার পাঁর- 
প্রোক্ষতে নারাচরিত্রের মাহম। প্রকটিত করেছেন সত্য, কিন্তু তার মানে এ 
নয় যে তান গ্রামীণ অনগ্রসরতাকে সমর্থন করতে চেয়েছেন কিংব। তার সপক্ষে 
যান্ত জীগয়েছেন। বরং তার আঁভগ্রায় ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন । আমাদের 
সমাজে নারী 'নতান্ত অনার তা-অবহেলিত।শীবড়াম্তার জীবন যাপন করে। 
মনুর বিধানে চাঁলত এ সমাজে পুরুষই সমন্ত মূল্যবোধের নিয়ন্তা এবং তার 
স্বার্থেই বাবধ প্রকারের নিয়মাবাঁধ রাঁচত। শাদ্রগুলতে নারীকে দেবীরূপে 
অনেক শ্তব-স্তাত করা হলেও কার্ষতঃ তাকে দাসীরও অধম জীবন যাপনে 
আমরা বাধ্য কার। নারীর কাছ থেকে প্রভূত পাঁরমাণ সেবা আদায় এবং 
নারীকে ভোগের উপকরণ রূপে বাবহার- এই দুই ভুমিক। ছাড়। নারীর আর 
কোন ভূমিকা যেন স্বীকৃতই নয় পুরুষের চোখে । 

নারীর প্রাত আচারত এই দনর্ধাদনের অন্যায় শরৎচন্দ্রের সংবেদন- 
শীল অন্তরে খুবই বেজেছিল। তাই 'তান তার প্রাণের সমন্ত আবেগ 
ঢেলে নারণচরিব্রগুলি একোছলেন। এমনাক সমাজে যেসকল নার 
নশীতস্থালতা বলে ধিকৃকৃত এবং সেই কারণে সমাজের স্বীকৃত গণ্সর 
বাইরে 'নাক্ষপ্ত, তাদেরও তান ঘৃণা করেন নি, তাদের স্থলন-পতনের 
মধ্যেও তাদের নারীত্বের মাহমাকে প্রতিষ্ঠত করেছেন। এমান 
কয়েকটি চার হলে। চন্দ্রমুখী (দেবদাস ), বিজলী (আধারে আলো।), 
সাবঘ্রী ( চারতহদন ) ও রাজলম্ষ্মী (শ্রীকান্ত গ্রন্থুপর্যায় )। এসব চারন্রায়ণ 
ভিন্ন কতকগুলি অন্য ধরনের স্বাধীন চারত্রও তান এ'কেছেন, যার৷ ব্যাস্তত্বে 
বাঁলচ্ঠা) ইচ্ছার স্থাতন্ত্যে তেজাস্বনী। যেমন অভয়। (শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্ব ), 
বজয়। ( দত্ত। ), কিরণময়ী ( চারঘহীন ), কমল ( শেষপ্রশ্ন), সৃমিতা (পথের 
দাবী) প্রভতি। এগুঁল অবশ্য গ্রামীণ নারীচারত নয়, তবৃ ভারতীয় নারী 
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তো বটে। আর, সর্বক্ষেত্রে নারীত্বের মনুষ্যত্বকেই তিনি বড় করে দোখয়েছেন, 
দুই-একটি ছোটখাট চাঁরন্র ছাড়া নারকে হেয় করে আকেন নি কোথাও । 
জটিল কুটিল কুচক্রী পুরুষের তুলনায় শরৎসাহত্যে এমানধার৷ স্বভাবের নারীর 
সংখ্য। খুবই কম। 

নিশ্চয়ই এ ঘটনার কিছু তাৎপর্য আছে । খুব সম্ভব শরৎচন্দ্র মনোগত 
বাসনা ছিল এই দেখানে। যে, এই পুরুষশাসত অত্যাচারে উৎপীড়ত অসম 
সমাজেই যখন নারার হৃদয়ে এত এশ্র্ষ, আঁবচার- ও শোষণম্মুস্ত সমসমাজে 
ন। জান নারীর মাহম৷ আরও কত সু উচ্চ হতে পারত। সমাজের এত 
গশ্চাদ্বতাঁ অবস্থা সত্তেও নার তার স্বাভাঁবক হৃদয়বন্তাকে খোয়ায়নি, 
অত্যাচার-নিষ্পেষণেও তার ম্লেহমমতা-প্রেম-প্রীতিসেবার ইচ্ছা! অবদামত হয় 
ণন। তাই যাঁদ হয় তো অত্যাচারমুন্ত উন্নত সমাজে আরও কত দিকেই না 
তার চাঁরনের বিস্ফার হতে পারত, আরও কত ভাবেই না তার আধকারের 
বন্তাত ঘটতে পারত । শরৎসাহিত্য বাংলার নারীজাতির মর্মকথার দর্পণ- 
স্বরূপ । এমন করে আর কোন লেখক বাংলার নারবকুলকে মর্ধাদ। দিয়েছেন 
কিন। সন্দেহ । 

শরৎচন্দ্রের পল্ল'ীভন্তিক রচনার জগৎ ছেড়ে নগরাভাত্তক গল্প-উপন্যাসের 
জগতে এলে দেখতে পাই, এসব রচনায় বুঁদ্ধর ওল্জ্বল্য যত প্রখরভাবে প্রকাশ 
পেয়েছে, শিজ্পরসের স্ফর্ত ততদূর সার্থকতায় প্রকাশিত হতে পারে 
[ন। শিল্পোৎকর্ষের বিচারে শরৎচন্দ্রের পল্লশীভীত্তক রচনাগুীলই নিঃসান্দগ্ধ- 
ভাবে সমাধক কাতত্ব দাব করতে পারে । নিক্কীত বা পল্লপশসমাজ ব৷ দেনা- 
পাওন। তার যে-কোন নগরাভীত্তক রচন। অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ, যাঁদও সমালোচকদের 
একাংশের মত হল এই যে সব জাঁড়য়ে বচার করলে একটি নিটোল শল্প- 
কর্মরূপে গৃহদাহ উপন্যাসাঁটকেই শ্রেম্তত্বের মর্যাদায় ভাষত করতে হয় । এই 
মতের বথার্থতা-অবথার্থত৷ নিয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হতে চাইনে । তবে সাবনয়ে 
একটা কথা বলতে চাই যে, মীন্তঙ্ক অপেক্ষা হাঁদয়বৃত্তর উদ্ঘাটনেই কথা- 
[িক্পী হিসাবে শরংচন্দ্রের উৎকর্ষ বেশী প্রকাশ পেয়েছে । এরকম ঘটবার 
একটা কারণ সম্ভবতঃ এই ষে, গ্রামের সঙ্গে তার যেমন 'নাবড় অন্তরঙ্গ 
ঘাঁনম্ঠ পাঁরচয় ছিল, শহরের সঙ্গে তেমন ছল না। যাঁদও তথ্যের 
দিক থেকে এ কথা অ্বকাট্য যে, শহরেও তার যৌবন, প্রোৌটুত্ব আর বার্ধকোর 
অনেকগুলি বংসর অতিবাহিত হয়েছে, তথাপি গ্রামেই ছিল তার চৈতন্যের 
মূল শিকড় । সেই যে ছোটবেলায় জন্ম ও শৈশবের বন্ধনসূন্নে গ্রামকে তিনি 
অতান্ত আপন করে পেয়োছলেন, সেই গভাঁর নৈকট্যচেতনা আর সারা জশবনে 
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ঘোচোন । 'বাচন্র অবস্থান্তর আর 'বচিন্রতর আভজ্ঞতার ব্যাপ্তর মধ্যেও তার 
বাল্যের দেখ গ্রাম তার আন্তত্বের মর্মমূলে সংযুন্ত হয়ে ছিল চেতনার এই 
ধরনের সংলগ্নত।৷ এক প্রকারের (20107, তার হাত থেকে কারও পার 
পাবার উপায় নেই। চৈতন্যের সংসান্ত বা সংলগ্নতার বিষয়ের ভেদ হতে 
পারে, কিন্তু কোন-না-কোন 'বষয়বন্ত্রতে চেতনা সংসন্ত হয়ে থাকবে-_এইটেই 
নয়াত। শরৎচন্দ্রের বেলায় দেখা যায় তার চৈতন্য পাঁরণত জীবনেও গ্রামে 
সংলগ্ন হয়ে ছিল, তার রেঙ্গুনপ্রবাস বা জাভা বোর্নিও সুমান্র। পারভ্রমণের পারপক 
আঁভজ্ঞতা এ ক্ষেত্রে কোনই কাজে লাগোন । শরংচন্দের গ্রামাভীন্তক রচনাগৃল 
কেন এত জনাঁচত্তহার, শহরের পটভূমিকায় রাচিত উপন্যাসগ্রীল তাদের স্বীকৃত 
মননশীলতা৷ আর বৈদগ্ধ্য সত্বেও কেন জনমনে গ্রামীণ রচনাগুলির মত দাগ 
কাটতে পারোন-_তার মূল উপরের ব্যাখ্যার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে । 

তবে একট। কথ স্বীকার করতেই হবে যে, শরৎচন্দ্র যতগ্বাল বিদ্রোহী 
চারন্র স্থান্ট করেছেন__কি নারী কি পুরুষ-_তার প্রায় সবই নাগারক উপন্যাস- 
গ্ালর অন্তর্গত । যেমন অভয়া, িরণময়ী, কমল, সুমন্ত, ইন্দ্রনাথ, রাজেন, 
সব্যসাচখ। এরকম হতেই হবে ॥ বিদ্রোহ ব৷ প্রাতবাদ হৃদয়ের ধর্ম নয়ঃ 
মান্ভক্ষের ধর্ম । ভাব বা আহীডয়ার একত্ব তার মল সণ্গাঁলক। শান্তরূপে 
কাজ করে । এবং যেহেতু শরৎচন্দ্রের নগরাভীত্তক উপন্যাসগুঁলতে মীন্তচ্কের 
রিয়া বেশী, মীন্তত্কজশীবতা৷ বেশী, স্বভাবতঃই সেই মান্তন্কজীবতার হাত 
ধরে বিদ্রোহ বা প্রাতিবাদ? চারন্রগালর আবির্ভাবের পথ অধিকর সুগম হয়েছে। 
গ্রামে এ জাঁনস তেমন সম্ভব হত না, তার কারণ গ্রামের পারবেশ গতানু- 
গাতক, সেই পাঁরবেশে লালিত মানুষগ্ীলর মনের গড়নও বেশ কিছু পাঁরমাণে 
গতানুগাতক ॥ সনাতন ধ্যান-ধারণারই সেখানে কমবেশী আধপত্য । শরৎচন্দ্র 
মূলতঃ গ্রামের মধ্যাবত্ত আর নিম্ীবত্ত 'হন্দব ভদ্রলোক শ্রেণীর নরনারীর ছবিই 
বেশী এঁকেছেন । বলা 'নজ্প্রয়োজন যে, এই কাঠামোর চারনে বিদ্রোহের 
আকৃতির সৃযোগ তেমন নেই । তান মধ্য ও নিয়াবত্ত হিন্দ্রপমাজের চিত্র- 
চার্র না এ'কে যাঁদ চাষী সমাজের চিন্র ব্যাপকভাবে পাঁরবেশন করতেন 
তাহলেও ন৷ হয় অর্থনৌতক সংগ্রামের সনে বিদ্রোহ, প্রাতবাদ বা প্রাতিরোধের 
ছাঁব ফুটিয়ে তোলার কু অবকাশ থাকত । কন সে পথে তান তেমন 
পা বাড়ানান। একমান্র পল্লীসমাজ, দেনাপাওনাঃ জাগরণ প্রভাত উপন্যাস 
এবং মহেশ গল্পে ছাড়৷ কৃষকানিপীড়নের চিন্ন তার লেখনশতে পারবোৌশত 
হয়নি । বিদ্রোহ, বিপ্লব, প্রাতবাদ ব। প্রাতরোধের কথ৷ স্বাভাঁবক কারণেই 
তার গ্রামাশ্রত বইগুী লর কাহনশবৃত্তের ভিতর অনুস্ত থেকে গেছে। 


শ-স--৩৩ 
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এই অবশ্য-করণীয় কার্যটি তিনি করেছেন তার নগরাশ্রত উপন্যাসাবলধর 
কাহনীর সাহায্যে । পথের দাবশর সব্যসাচী ইংরেজদের ঘোরতর শন্রু এবং 
এ দেশ থেকে সশস্ বিপ্লবের পন্থায় ইংরেজ বিতাড়নে বদ্ধপারকর ॥ এ 
দেশের জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের মধ্যবিত্তসূলভ আবেদন নিবেদন-সম্তল 
রাজনোতিক কর্মসূচীর সার্থকতায় তার একাতিল আস্থ৷ নেই, প্রকৃতপক্ষে যে 
কোন 'িনয়মতান্তক আন্দোশণনেরই সে একজন আপসহীন সমালোচক । সে 
বিপ্রবী কর্মপন্থায় বিশ্বাসী এবং দেশে দেশে তার বৈপ্লাবক কর্মকাণ্ডের আয়োজন 
বিজ্তুত। একাধিক বিদেশী রাম্ট্র থেকে অল্প সংগ্রহ করে তার সাহায্যে আকাস্মিক 
অত্যুর্থান ঘাঁটয়ে সে এদেশ থেকে ইংরেজ-উৎখাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । এমন একটি 
দুর্ধধ চরিত্রের আদল শহরজীবনের পটভূ॥মতেই কজ্পনা কর! যায়, গ্রামের 
পরিপ্রোক্ষতে এ জিনিস অকজ্পনণয় । 

কিংবা! কিরণময়ী চরিত্রের কথ। ভাব। থাক | কা অসাধারণ ধাঁশান্তশালন৭ 
স্বাধীনাচত্তবীত্তসম্পন্না নারীচারন্র । গ্রামের কাঠামোয় এরকম প্রখর বৃদ্ধি- 
দপ্তা ম্বাতল্ত্যময়ণ নারীর কথা কল্পনাই কর৷ যায় না । কিরণময়+ শাস্ মানে 
না, সে ঈশ্বরের আন্তত্বে আবিশ্বাসনী, ভারতবর্ষের সনাতন এাতহ্য ও আদর্শের 
প্রাত তার ৰৃণামান্ শ্রদ্ধা নেই, এমনাঁক প্রচালত নগীতবোধেরও সে বড় একট৷ 
ধার ধারে না । তার আচরণই এ কথার প্রমাণ । কিন্তু এমন যে অসামান্য 
স্বাধীন নারী, সে কু শেষ রক্ষা করতে পারেনি । সে নিজের ভারে নিজে 
ভেঙে পড়েছে । শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন কিরণময়ীর বিদ্রোহিণস সত্তার তলায় 
তলায় ভালবাসার জন্য একটা প্রবল পপাসা ছিল; সো পপাসার পারতীপ্তর 
জন্য সে যে-কোন প্রকার ত্যাগস্বীকার ও কণ্টবরণে প্রস্তুত ছিল । একাদকে 
বিদ্রোহের বৈনাশিক প্রবত্ত, অন্যদিকে ভালবাসার দুর্ঘমনীয় আবেগ__ এই দুই 
পরস্পরাবরোধা প্রক্ষোভের ভিতর সামঞ্জসা ঘটাতে ন৷ পারার দবুন কিরণময়খর 
জীবনে দ্রাঁজাড় ঘটল-_কিরণময়ী পাগল হয়ে গেল। শরংচন্দ্র যে কত 
নিপুণ মনন্তাত্তুক শিল্পী, কিরণময়ীর পরিণাম-চন্রণে তার অসংশয় পাঁরচয় 
পাওয়া যায় । করণময়াীর উন্মাদাবস্থ। প্রাপ্ত হওয়াটা লেখককর্তৃক বাইরে থেকে 
চাপানে! কোন আরোপিত পাঁরণাম নয়। িরণময়শর স্বভাবেরই ন্যায়সংগত 
প্রত্যাশিত পারণাতি । এক্ষেত্রে লেখক শিল্পের নিজস্ব নিয়মকেই অনুসরণ 
করেছেন, সমাজশাসনের দগুভার নিজের হাতে গ্রহণ করতে যানান । বাষ্তব- 
বাদ লেখককে সমাজশাসনের রাশ আপন হাতে তুলে নিলে চলে না, তাকে 
বান্তববাদের স্বকীয় বৌকটাকেই বিশ্বষ্ততার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হয়। 
শরৎচন্দ্র শিল্পকর্মে এমনতর বান্ভবানষ্ঠার ছবিই আমর! পাই । 
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আঁশালত। বরা 


শরংচন্দ্রের পূর্বেই বাংলাদেশে নারামুস্ত আন্দোলন একট৷ সুষ্ঠু পাঁরণাঁত 
লাভ করোছল । রামমোহন-বদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারে নারণমন্তাচন্তারই 
অগ্রাধকার। সাহত্যেও তার স্বীকৃতি পাই বঙ্গসূন্দরী, মাহলাকাব্য এবং 
মেঘনাদবধের চত্রাঙ্গদা-প্রমনলায় । 

বাঁঙ্কমের [শজ্পজগতে নগীতর প্রশ্ন মুখ্য, কিন্তু তীনও সজাগ মন নয় 
নারীর ব্যন্তিস্বাতল্ল্য, চিত্তবাত্তর দাহ ও যল্লণা এঁকেছেন । তারপর রবান্দ্র- 
নাথ-__সে এক দ্বিতীয় বশ্ব । তীর প্রবন্ধে, কথাশিজ্পে এবং কাব্যে ব্যান্তর 
সর্বতোমুখী মুন্তির অঙ্গ হিসেবেই নারণমুন্ত মর্যাদা পেয়েছে । তার পাঁর- 
বারক পটভূমিও ছিল উদার নারীচেতনার অনুকূলে । মনে রাখতে হবে, 
সনাতন 'হন্দ্ব সমাজের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের লড়াই মূলত স্লীশক্ষা, স্তী- 
স্বাধীনতা, অসবর্ণণীববাহ, িধবা-ববাহ নিয়ে । ব্রাহ্ম সমাজের 'নাঁশকান্ত 
চট্রোপাধ্যায় “মহাপাপ বাল্যাববাহ+ পান্রকা বার করেন এবং দ্বারকানাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় 'অবলাবান্ধব' নামে পারাচত ছিলেন । 

এদের সকলকে পোরিয়ে এসেছেন শরৎচন্দ্র । তখন সমাজে, অন্তত 
কলকাতার নাগাঁরক সমাজে, মেয়েদের কু কিছু আঁধকার সাব্9্ত হয়ে গেছে । 
তখন আর বেখুন সাহেবের স্কুলে ছান্রুনর অভাব হয় না। অনেক মফঃসল 
শহরেও কর্তৃপক্ষ মেয়েদের কলেজ খুলতে বাধ্য হয়েছেন । ঈশ্বর গুপ্তের ছড়া 
কেটে তখন আর শাঁক্ষিত মেয়েদের কেউ টিটকার দেয় ন। । 

কিন্তু গ্রাম-বাংলার ছবি খুব বোঁশ বদলায় নি। নারীপ্রগাতর দু-এক 
টুকরো আলে এসে ঠিকরে পড়োছিল মান্র। 

শরৎচন্দ্র এই গ্রথমের মানুষ । তার শিল্পের জগৎ এই মানুষদের নিয়ে । 
তারা শ্রেণীতে মধ্যাবত্ত প্রকীতিতে আবেগপ্রবণ, সংস্কারপ্রন্ত কত্ত সহৃদয় । এই 
সশীমত রেখার মধ্যেও তার শিল্পসৃষ্টির মহত্ সৃপারস্ফুট । 

শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নারাঁচারন্রগুল এই 'নারখেই বিচার্ষ । তার মেয়েদের 
সম্পর্কে ভাবনা যে কত গভনর সংবেদনযুন্ত ছিল তার পাঁরচয় আছে “নারীর 
মূল্য গ্রন্থে । মিলের 98106010101 01 ৬/01061॥ ব। বদ্যাসাগ্ররের “বছ- 
[বিবাহ রহত হওয়। উঁচত কিন এতদৃবিষয়ক বিচার' প্রভতর ধরনে রীতমত 
প্রব্ধ নয়। নিরাসন্ত, 'বাবস্ত ভাঙ্গতে তথ্যের সমাবেশ এবং মননদাপ্ত 
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বিশ্লেষণের চেয়ে বড় হয়েছে প্রাণের আকুতি ; সেই ক্ষোভ, ক্রোধ ও ঘ্বণ। 
_-যা গভীর ভালবাসারই অনিবার্ষ শর্ত, অনিবার্ষ প্রতিক্রিয়। | 

১। «একটা গ্লেট পেন্সিল লইয়া বাঁসলে নারীর বিশেষ অবচ্ছার 
1বশেষ মূল্য বোধ কার আক কাঁষয়। কড়া। ক্রান্তি পর্যন্ত বাহুর কর! যায় ।” 

২। «নারীত্বের মূল্য কি? অর্থাং কি পারমাণে তিনি সেবাপরায়ণা, 
ম্লেহশীলা, সত? এবং দৃঃখে কচ্টে মৌন । অর্থাৎ তাহাকে লইয়। কি পারমাণে 
মানুষের সৃখ ও সমবিধা ঘটিবে। এবং কি পরিমাণে তিনি রূপসাঁ। অর্থাং 
পুরুষের লালস। ও প্রবীত্তকে কতটা পরিমাণে তিনি নিবদ্ধ ও তৃপ্ত রাখিতে 
পারিবেন |” 

৩। “শাস্ন বলিয়াছেন, এক মাতৃত্বের কারণে সে প্জাহা, সুতরাং সে 
সৃযোগ না থাকলে তাহাকে লইয়। আর কি হইবে? তারপর ছোট বড় 
কীতিষ্তন্ত উঠিয়াছে গল্পের মধো) দৃন্টান্তের মধ্যে তখন সে স্বর দাম চাঁড়য়। 
গিয়াছে ।” 

শরৎচন্দ্র সমাজের ঠিক মর্সন্থলে হাত রেখেছেন । কখনে। সনাতন ভারতাঁয় 
আদর্শের মাহমাকীর্তনের আড়ালে নারটব্যান্তত্বের অধমল্যায়ন প্রচ্ছন্ন ; কখনো। 
সেবা, যত্র, ভালবাসার নামে মেয়েদের দেবী, বলে “দাসী' বানানো হয়েছে। 
আসলে শ্রেণাবভন্ত সমাজে শোষণ-নিপীড়নের যে পিরামিড ওপর থেকে নিচে 
পর্যন্ত সাজানে। আছে, নারা নিপীড়ন তারই অচ্ছেদ্য অংশ । ক্লার৷ জেটাকনকে 
লেখা লৌননের একটি চিঠিতে এ বিষয়ে সুন্দর বিশ্লেষণ আছে । বল৷ বাহুলা, 
শরৎচন্দ্রের কাছে শ্রেণীদৃন্টিভাঙ্গ বা অর্থনোতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক 
সমস্যার পর্যালোচন। আশ! কর৷ যায় না। 

কিন্তু তিনি সমস্যার কেন্দ্রে পৌচোছলেন। ভারতীয় সমাজে নারণ- 
শনর্যাতন যে আসলে পুরুষশাসিত সমাজের সুযোগ-সুবিধা ভোগেরই নামান্তর 
মান্ত, তিনি আমাদের লোকাচারের অন্তলাঁন অসংগাতগ্ীল বিশ্লেষণ করে তা 
দোখয়েছেন। 

ধরা যাক, সতীত্বের মূল্য । সতীত্ব যাঁদ নারীত্বের চরম আদর্শ হয়, 
পুরুষের পক্ষে 'সৎ' হওয়া নয় কেন? আঁভধানে “সতী' শব্দের পুধালঙ্গ- 
প্রয়োগ নেই ৷ তাই নারার প্রাত পুরুষের বলপ্রয়োগের শাস্তশয় নাম পৈশাচ 
বিবাহ, রাক্ষস বিবাহ । অর্থাৎ একপক্ষের অত্যাচারকে শাস্ সম্মাত দিয়েছে । 

«এ সতীত্বের চরম দাড়াইয়াছিল সহমরণে । কবে এবং কি হইতে ইহার 
সন্রপাত সেকথা হীতহাস লেখে না|” শরৎচন্দ্র গবেষক বা এরাতহাঁসক ন৷ 
হয়েও এীঁতহাসিক দৃষ্টিতে রামায়ণ-মহাভারতকে দেখেছেন । যা সহমরণ- 
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পক্ষায় মৃত্যুঞ্জয় [বদ্যালংকার পারেন নি । রামায়ণে দশরথের মৃত্যুতে তিন 
রাণীর কেউ সহমরণে যানান । কৌশল] সহমরণের ভয় দেখিয়েছিলেন মাত্র । 
মহাভারতে মান্্রী ছাড়া আর কেউ সহমরণে যাননি । অথচ দাক্ষিপাত্যে সতর 
কীর্তিন্ডম্ত তোর হয়েছে । হয়তে। দাক্ষিণ থেকেই এই প্রথা আর্াবর্তে এসেছে। 
অন্তত অশোকের কালে উত্তর অণ্ুলে 'বিধবাকে দগ্ধ করার প্রথা আর্যাবর্তে 
ছিল না। শরৎচন্দ্র শ্লেষের সঙ্গে লিখেছেন, “ড় মন্দ মতলব বাহর করে 
নাই__ঠিক ত। পরলোক যাঁদ সত্যই কিছু থাকে ত সেখানে সেবা করে 
কে? অমান উঠিয়। পাঁড়য়৷ লাগয়। গেলেন এবং এত 'বিধব৷ দগ্ধ কারলেন 
যে স্পেনের ফালপেরও লোভ হইত 1” “যে দেশে আত্মার স্বরূপ পর্যন্ত 
ণনণঁত হয়েছিল, ঈশ্বরের দৈর্্প্রস্থ মাপা হয়েছিল, সে দেশের পাঁগুতেরাও 
বিশ্বাস করতেন, 'বধ করিয়। সঙ্গে পাঠানে। হোক !, 

যাঁদ স্বামনী-স্তীর আত্মার আঁভন্নত। এর দ্বার প্রাতপন্ন হয়, স্তর মৃত্যুতে 
স্বামী সহমরণে যায় না কেন ঃ বিপত্রীকের ববাহ 'নাঁষদ্ধ নয় কেন? বস্তুত 
পুরুষ যে কেবলমাত্র নিজের সৃখ ও স্ীবধা ব্যতীত আর কোনাঁদকে দৃম্টিপাত 
করে নাই সে কথা চাপা দয়া গর্ব কাঁরয়। প্রচার কাঁরয়াছে, ষে দেশে নারণ 
হাঁসতে হাঁসতে চিতায় গিয়া বাঁসত, স্বামীর পাদপদ্ম ক্রোড়ে লইয়। প্রফুল্ল- 
মুখে নিজেকে ভস্মসাৎ কারত-_-ইত্যাঁদ । ব্যাপারটি সত্য নয় । সেজন্যই 
স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার 'সাদ্ধ ও ধৃতুরা৷ পানের বাধ ছিল। আগুনে 
ধূুনেো৷ ও ঘি ছড়ানো, ঢাক ঢোল শীখ কাঁসি সজোরে বাজানো হত । ষেন 
সতশর আর্তনাদ ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে, কানে না পৌছয় ।” 

শরৎচন্দ্রের ধারণা ছিল যে সহমরণের এই আধ্যাত্মক তাৎপর্য সত্যই 
পাঁগুতের। প্রাণ-মন 'দয়ে বিশ্বাস করতেন না। ধারা জন্মান্তরে বিশ্বাস, 
কর্মফলবাদণ, দেবযান পতৃষান প্রভাতি পথের নির্দেশ করতেন, তারা নিশ্চয় 
দুটি [ভন্ন কর্মফলের শারককে একসঙ্গে বেধে পোড়ালেই পরলোকে সহবাস 
হয় বিশ্বাস করতেন না । 

যাঁদ 'নরাভরণা, একাহারী 'বধবা দেবশ হয়, তবে দেবীর জন্য এত 
কৃচ্ছুতার বধান কেন? বিয়ের ছাদনাতলায় তার প্রবেশ নিষেধ, মঙ্গল- 
উৎসবে নয়, “দেবার ডাক পড়ে শ্রাদ্ধের পিগু রাঁধতে ॥' 

'যাহাকে সে পিত। বলে, ভ্রাতা বলে, সে যে এত নাচ, এমন প্রবণ্ণক, 
একথা বোধ কার সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। বোধ কার এখানেই তাহার 
মূল্য । লোকাচারবশে পুরুষের ইচ্ছাকেই সে ানজের ইচ্ছ। বলে তুল করে 
এবং ভূল করে সুখী হয়। 


&১৮ শরং-সম্পুট 


অবশ্য সব পুরুষ নির্দয় নয়। নিজের কন্যা, নিজের ভাঁগনীর অব- 
মানন। এবং মর্মন্্দ মৃত্যুতে অনেকেই বিচলিত হন। কিন্তু সকলেই লোকা-- 
চারের কাছে অসহায় । লোকাচার ধর্ম । 

শরৎচন্দ্র প্রাচীন গ্রঁস মিশর আফ্রিকা, সমকালীন 'ফাজ দ্বীপপুঞ্জ, 
আমোরিকার ছিনৃক, এাঁপয়ার চুকাঁচ প্রভাতি জাতির লোকাচার সম্পর্কেও 
আলোচনা করেছেন । তান এর জন্য হার্বাট স্পেনসারের 1)5011090%6€ 
১০০)০9109£, সার হেনরি মেনের £৯100191)0 19৬, কে 'পয়ারসনের 
15010105 01 176€ 11)0061)0, হ্যাডন-এর 1702.01)01)675, ক্যাপটেন্‌ 
স্পেকের 1)1309€]% 01 0)6 9০410০ ০01 11০, জন এফ লেনানের 
1711016156 1১191712966, সি এল র্যাগের [106 [২0107217501 076 
১০101) ১০৪ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে তথ্য আহরণ করেছেন, নারণর প্রাত গভনর 
সমবেদন। কেবল অশ্রবিসজজনেই নিঃশোষত হয়ান। প্রচুর পারশ্রম অধ্যবসায় 
ও নিষ্ঠার দ্বার৷ একটি বিরাট পাঁরপ্রোক্ষিতে তান সেই সমবেদনাকে প্রাতবাদে 
রূপান্তুরত করেছেন । এই একটিমান্র. নিবন্ধে আমর৷ জানতে পার 
পাঁলনোঁশয়।, নিউকালডো নয়া এবং 'ফাঁজ দ্বপের কোন কোন জাত স্ত্ী- 
লাভের জন্য লড়াই করে, কিন্তু ষখন অ-পছন্দ হয়; তখন, এডাঁমরাল ফিজারয়, 
হমবোল্ড প্রমুখের মতে- মেরে খেয়ে ফেলে । আরে জানতে পারি, একজন 
ডাহমী সর্দারের মৃত্ুতে শতাধক মেয়ে বিধবা হত, প্রাচীন ইছদী 
সমাজে অপুন্রক বধবা" দেবরের উপপত্বী হত, কোথাও ব৷ স্বামীর 
গোরে সহমরণ, কোথাও উদ্ধদ্ধনে আত্মহত্য। ধমাঁয় লোকাচার রূপে গণ্য 
হয়েছে । 

শিক্ষার বিরোধ প্রবন্ধে এবং সব্যসাচর ভীন্ততে প্র-পাশ্চমের তুলনায় 
লেখক প্রাচ্যপন্থী । কন্তু নারীর মূল্যে শরৎচন্দ্রের সেই অন্ধতা, সংকীর্ণ 
প্রাচ্যাভমান নেই । তিনি পাশাপাশি মনু শংকরাচার্য বাইবেল এবং খ্রীন্টয় 
সন্তদের উদ্ধাত দিয়ে দৌখয়েছেন, মেয়েদের সম্পর্কে সকলেই সমান ৷ নারণর 
মূল্য কেবল পুরুষের জন্য, নারীর জন্য নয়। তাই আমাদের দেশে বল৷ হয়, 
নারী নরকের দ্বার, সেন্ট বার্নাড মাকে লিখতে পারেন, “1290 126 ] 
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আঁতাঁথসংকারে স্বীকে বিলিয়ে দেওয়। অনেক দেশে ধর্ম বলে গণ্য হয়। 
1তাঁন আফ্রিকার এবং আমেরিকার অসভ্য জাতির এরূপ অভ্যাসের কথ৷ 
লিখেছেন । তান এই প্রসঙ্গে 'গারশচল্দের 'বন্বমঙ্গল নাটকের উল্লেখ 


শরংচন্দ্রের “নারীর মূল্য, ৫১৯ 


করেছেন । বণক আঁতাঁথ বিল্বমঙ্গলকে লালসাপরায়ণ জেনেও অহল্যাকে 
পাঠিয়েছে তার তৃীপ্তর জন্য । 

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার মেরুতল্দের প্রাক্ষপ্ত শ্লোকাঁটকেও 
ভাঁবধ্য্নান্তি বলে চাঁলয়েছেন। অথচ তার পূর্বেই অক্ষয়কুমার দত্ত এই 
শ্লোকটির অপ্রামাণকত প্রমাণ করেছেন । বিদ্যার উদ্দেশ্য হৃদয় প্রশস্ত করা, 
কিন্তু শাস্দ পাওতদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছে । শ্লোক মুখস্থ করাকেই তার। 
জ্ঞান মনে করেন। সেজন্যেই উঁচত-অনুচিত বিচারবোধকেই তার৷ সচ্ছন্দে 
বিসর্জন দিতে পেরেছেন । খ্রীন্টধ্মে 'হন্দ্ধর্মের মতই স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধকে 
চিরকালীন বলত, কিন্তু শ্রীন্টধর্মের বধান লঙ্ঘন করে সেখানে 01৮০7০€ 
প্রচলন হয়েছে । এর মধ্যে নারীর ব্যান্তিত্বাতল্ত্য স্বীকৃতি পেয়েছে । তার 
মানে এই নয় যে শরৎচন্দ্র 01৮০106-এর পক্ষে । 401৮0106 'জানসটা যে 
বাঞ্চনীয় নয় একথ। তাহারাও বোঝে । তবু শৃঙ্খল-মোচনের এও একটা 
পথ । কিন্তু আমাদের এই ষে স্বয়ং ভগবানের দেশ, যে দেশের শাস্দের মত 
শাস্ন নাই, ধর্মের মত ধর্ম নাই, যেখানে জল্মাইতে ন। পারলে মানুষ 
মানুষই হয় না, সে দেশে নারীর জন্য এতটুকু পথ উন্মুন্ত রাখা হয় নাই ।' 

সমস্যার কেন্দ্রে পৌছেও তিনি সমাধানের হদিশ পানান । 'তাঁন অনেক 
$0০10109র বই পড়ার কথা বলেছেন । কিন্তু তার সমাজতাত্ুক দৃান্টভাঙ্গ 
ছিল না, তাই ইতিহাসের এক-এক পর্যায়ে নরনারীর যে বিশেষ সম্বন্ধ, ত। 
বশ্লেষণ করা হয় নি। আঁ্রুকা আমোরক। গ্রীস ও লগ্ন কোন স্থির 
সমাজচিত্র নয়, পারিণীয়মান আলেখ্য । সেই পারবর্তনের স্ন্ন ধরেই ষে পুরুষ 
নারীকে সব আঁধকার থেকে বাত রেখোঁছিল, সেই আবার নারণমন্ত আন্দোলন 
গড়ে তুলেছে । যে খ্রীন্টধর্ম নারীস্বাধীনতার পাঁরপন্থী ছিল, সমাজাঁববর্তনের 
[বিশেষ ভ্তরে দাঁড়িয়ে সেই খ্রীষ্টধর্মই নারাব্যান্তত্বকে পুরুষের সমানাধকার 
দিয়েছে । 

রামমোহন-ীবদ্যাসাগরের পূর্বেও অনেকের মনে স্ত্রী-স্বাধকারের কথ 
জেগেছিল। কিন্তু সামাঁজক শাসনের ভয়ে তারা বেশিদূর এগোতে পারেনান। 
এই দুই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যাস্ত যে তা পেরোছলেন তার কারণ তখন ইংরেজের 
স্বার্থে দেশের অর্থনৌতিক বানিয়াদ পালটেছে । অনেক বিদেশী জাত বাইরে 
থেকে ভারতে এসেছে, 'কিন্ত্ব ইংরেজ শাসনেই প্রথম ঘটেছে 'কালান্তর' ৷ যাঁদ 
ঈস্ট হাওয়া কোম্পাঁন শাসনের অন্তরায় হত, তাহলে স্যার উহীলিয়াম বো'্টক 
নারনপ্রগাত আন্দোলনকে মদত দিতে ভরসা পেতেন না। আগে কালের 
স্বীকীত, কালেরই আলোয় যুন্ত হয়েছে শাস্দের চেয়ে বড় এবং কালোচিত 


৫২০ শরং-সম্পুট 


বচন শাস্ন থেকেও উদ্ধার করা গেছে । যেমন মহানর্বাণ-তল্লের 'কন্যাপোবং 
পালনীয়। শিক্ষণনয়াত যত্রতঃ' শ্লোকটি। 

লেখক বধবাশীববাহ সম্পর্কে নিজেই নিঃসংশয় নন | বিদ্যাসাগর পঞ্চাশ 
বছর আগে বা পেরেছেন, পণ্চাশ বছর পরে শরংচন্দ্র তা পারেনান। একটি 
উদ্ধাত-ীবধবা-ববাহ ভাল ক মন্দ সে তর্ক তুলিব না। কিনব এ বিবাহ 
যাঁদ শুধু এই বালয়াই উাচত হয় যে অন্যথা তাহাকে সুপথে রাখা শস্ত হইবে 
ত৷ হইলে আম বাল, বিধবা-ববাহ না হওয়াই উঁচত ॥' এ কেমনতর কথ ? 
আসান্ত যাঁদ জৈব ধর্ম হয়, তবে নারণ- ও পুরুষ-চাঁরন্রে সেই জৈব আবেগ 
এবং তজ্জাত সমস্য।__হৃদয়ের রন্তান্ত যন্ত্রণা--সেই তো সাহিত্যের উপজীব্য । 
আসলে প্যাশানকে পাপ মনে করায় তিনি নরনারগর মনন্তত্বের অনেকটাই 
দেখতে পানান ৷ অনুভব করেননি । তাই মাধবী, সাবন্তী, রম। প্রভৃতির 
কোন সুষ্থু পাঁরণাত নেই, কিরণময়ী শৈবাঁলননীর চেয়ে অনেক নরকের মা 
[দয়ে হেটেও নিষ্তার পায়ান, অপমানধক্কারের পর শেষে পাগল হয়েছে । 
কমল বা অচলার মধোও নারীর মূল্য প্রাতষ্তা পেল কই? কমল সত্ত্ব, 
নারীত্ব, [ববাহ বিষয়ে সনাতন সংস্কার মানে না। শবনাথের সঙ্গে হৃদয়ের 
বন্ধন ছন্ন হবার পর বিবাহের বোঁড়কে সে অস্বীকার করেছে। কিন্তু আজতকে 
গ্রহণ করে কমল কেন শতদলে ফুটে উঠতে পারলো না? আঁজতের সামনে 
বসে পাথরের থালায় ফলাহার ক বন্তত বৈধব্যআচরণ নয়? যে অন্নদা 
দাদি সনাতন সংস্কারের দাস, স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে উদ্বন্ধানে মরবার জন্য যে 
স্তর হ্যাঁলডে সাহেবের সামনে আঙনল প্ুঁড়য়োছল তাদের সঙ্গেই তশ্লদা 
দর মিল। অথচ শরংসাহত্যের নারাচারন্রগ্ুলির মধ্যে অল্লদার স্থান 
সকলের উধের্ব । কমলের চেয়ে বন্দনাকে নিয়ে তান বেশন তৃপ্ত । 

নিজের মধোই ফাবরোধিতা বলে তান সাহত্যে “নারীর মূল্য? প্রাতষ্ঠ। 
দিতে পারেনান । অবশা পাতিতা সম্পর্কে তান খুব উদার ছিলেন। তার 
সহানৃভীতও ছিল আন্তারক । তাই প্রচলিত নিরিখে যারা পতিত, তাদের 
মধ্যেও মনুষাত্বের খাট সোন। তান চিনতে পেরেছিলেন । 'কন্ধু যথার্থ পতিত 
চারন্র একটিও নেই । দেবদাসের চন্দ্রমুখীও নয় । এখানেই তার নারীর 
মূল্যবোধ । 

অজস্র দৃষ্টান্ত যোগে তানি একটি "সিদ্ধান্ত পেয়েছেন পৃথিবীর কোন 
সমাজেই নারার মূল্য পুরুষের সমান নয়। যাঁদও আধুনক পাশ্চাত্য মমাজে 
এক'্ববাহই আইনাঁসদ্ধ, তবু সমাজের কোন্‌ প্রবর্তনের চাপে যে আইন 
নারীকে এই আধকার দিল তার পর্যালোচনা নেই । অথচ তার গ্রন্থৃধৃত 


শরৎচন্দ্ের নারীর মূল্য; ৫২১ 


আলোচনা থেকেই স্পন্ট বোঝা যায়, বর্তমানে সবদেশেই নারখর অবমানন৷ 
কমছে, স্বাধকারবোধ বাড়ছে । সুতরাং নারীর মূল্য স্বীকাঁত পাচ্ছে । কু 
তান 'নজে প্রবন্ধের উপসংহারে এটুকু বলতে পারেনান । 

“নারণর মূল্য কেন হ্া।স পাইয়াছে এবং বান্তাবক পাইয়াছে না এবং 
মূল্য হাস পাইলে সমাজে কি অমঙ্গল প্রবেশ করে এবং নারীর উপর পুরুষের 
কাল্পানক আঁধকারের মানা বাড়াইয়া তুললে ক আঁনন্ট ঘটে, তাহ। নিজের 
কথায় ও পরের কথায় বাঁলবার চেণ্টা কাঁরয়াছি এইমান্র 1” লেখকের উদ্দেশ্য 
এইটুকুমান্র হলে কিছু বলার নেই । তান সম্পর্ণ সার্থক । তান যে একটি 
সুস্থ নরনারঈসম্ন্ধই কামনা করেন, সেটি বোঝ। যায় হার্বাট স্পেনসারের 
বচন উদ্ধারে । এই সাঁদচ্ছ৷ শুভেচ্ছ। জানিয়েই গ্রন্থ সমাপ্ত । 


আসামে শরৎচন্দ্র 
গোপালচন্দ্র রায় 


স্বাধীনত। লাভের আগে আসামের শ্রীহট ও কাছাড় জেলার ছান্ররা একন্লে 
এক সময় প্রাত বছর 'সুরম। ভ্যালি স্টডেন্টস কন্ফারেন্স' করতেন । এই 
কন্ফারেন্স প্রথম বছরে হয়েছিল কাছাড়ের সদর শহর 'শলচরে, দ্বিতীয় বছর 
শ্রীহট্রে। এইভাবে এক বছর শিলচরে, পরের বছর শ্রীহট্রে করে বদলে বদলে 
কন্ফারেন্সে হত । 

১৯৯২৬ খ্রীন্টাব্দের ১৯শে ও ২০শে জুন তারিখে সুরম৷ ভ্যালি স্ট,ডেন্টস্‌ 
কন্ফারেন্সের তৃতীয় বার্ধক অধিবেশন হয় শিলচরে । সেবার এ অধিবেশনে 
সভাপাঁত নির্বাচিত হয়েছিলেন_ শরৎচন্দু। 

আসামের বু 'বখ্যাত ব্যান্ত সেই সম্মেলনের সাফলা কামনা করে এবং 
অনেকে সম্মেলনে যোগদান করতে ন৷ পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে উদ্যোস্তা- 
দের কাছে চিঠি ও তার পাঠিয়েছিলেন । 

প্রথম দিনের সভায় শরৎচন্দ্র এসে পৌছতে না পারায় সৌদনের জন্য 
সভায় সভাপাতত্ব করোছলেন, শ্রীহটের স্বরাজাদলের নেত। বসন্তকুমার দাস 
এম, এল. সি. মশায় । সভা হয়েছিল শিলচরের রশীডং আগ ড্রামাটিক 
ইনাস্টটউশনের হলে । এই উপলক্ষে হলকে বিশেষ ভাবে সৃসছ্জিত করা 
হয়োছল । 

২০শে সকালে শরৎচন্দ্র এসে পৌঁছলে অভ্যর্থনা সমাতির সদসাবৃন্দ রেল 
স্টেশনে বন্দেমাতরম্‌ ধবানর মধ্য দিয়ে তাকে বিপুল ভাবে সংবর্ধন৷ জানান । 
তারপর সাদর আহ্বানে তাকে তার 'বিশ্রামস্থানে নিয়ে আসেন । 'বকালে 
ছাত্রদের সভায় ছান্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে তান একটি মৌখিক বক্তৃতা দেন। 

পরে এক সভায় ছান্নরা শরৎচন্দ্রকে একটি মানপন্নও দিয়োছলেন । সেই 
মানপন্রাট আম সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়োছ। সেটি এই__ 

শ্রীযুন্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

মহাশয়ের করকমলে__ 

মানুষের মর্মতলের অনুভাতি তোমার লেখনীর মোহনস্পর্শে মৃর্তিলাভ 
কাঁরয়াছে। নারীত্বের তেজোময়ণ মাহম। দিয়া তুম বঙ্গভারতীর প্জা 
কারয়াছ । শািঞ্প! আমাদের নমস্কার গ্রহণ কর। 

শৃঙ্খলার নামে শৃঙ্খল তোর করিয়। সমাজ মানুষের অন্তরের দেবতাকে 


আসামে শরতংচল্ ৫২৩ 


অপমানিত কারতেছিল, তুমি নাগপাশ কাটিয়া 'দিয়াছ ; দেবতাকে বন্ধনমুস্ত 
কারিয়াছ। 'নভর্ণক ! আমাদের নবঈন প্রাণ তোমাকে বরণ কারর৷ লইতেছে। 
নমস্কার গ্রহণ কর। 

চিরাচারত পথের চিন্তাহীন আরামে, অন্ধযুন্তর জটাজালে মৃঢ় ভন্তের দল 
শিকল দেবর পৃজ। কারতেছিল । তোমার অতর্কিত আঁবর্ভাব তাহাঁদগকে 
আতঙ্কিত করিয়াছে । তুমি তাহাদের সৃ্তি ভাঁঙ্গয়াছ । কশাঘাতে জর্জারত 
তাহার বিষ উদগীরণ কারতেছে । প্রবীণ তোমাকে মানতে চায় না। তুমি 
তরুণের মত হৃদয়ের নতি গ্রহণ কর। 

সঙ্কীর্ণত৷ সুন্দরকে কুখীসত বাঁলয়। প্রচার করতোছল । দেবপৃজার ফুলকে 
ধালমলিন করিয়। রাখিয়াছিল। দ্রন্টা ! জপ্তালস্তপের অন্তরাল হইতে তুমি 
তাহা খুঁজয়া বাহর করিয়া দেবতার পূজা কাঁরয়াছ । যাদুকর! তোমার 
কোমল স্পর্শে বঙ্গবাণীর পুষ্পকাননে পারজাত ফুঁটিয়াছে । আমাদের বিস্ময়া' 
পুত চিত্তের নিবেদন গ্রহণ কর । 

সৃন্টির ধার৷ মানুষের নীতির নিয়ম অনুবর্তন করে না। তাহা উপলা্ 
কাঁরয়াছ বলিয়। তুমি বদ্রোহশী । বিদ্রোহী ! তোমাকেই অগ্রদূত করিয়া শঙ্খ- 
নিনাদে আমরা মুন্তর বার্ড প্রচার করিব । ধর কাপাইয়৷ তুলব । নেতৃত্ব 
স্বঁকার কর-_ আমাদের নমস্কার গ্রহণ কর। 

শিলচর গুণমুগ্ধ_ 

৬ই আবাঢ়, ১৩৩৩ বাং। [শলচর ছান্র সংঘ । 

এই মানপন্র প্রদানের সভায় পৌরোহতা করোছিলেন শিলচর নর্মাল স্কুলের 
অঘোরনাথ আঁধকারণ মশায় । অঘোরবাবু এক সময় ( সম্ভবতঃ হুগলী ব্রাণ্ট 
স্কুলে ) শরৎচন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন। সৌঁদনের সভা প্রসঙ্গে অঘোরবাবু 
িখেছেন__ 

একবার এক সাহত্যসভায় শরৎংচন্দ্রকে একখান মানপন্র দিবার আয়োজন 
হয়। এ সভায় ঘটনাচক্লে আমাকেই সভাপাঁত হইতে হয় । এ সভাক্ষেন্রেই 
সর্বজনসমক্ষে শরৎচন্দ্র আমার পায়ের ধুলা লইয়৷ শ্রোতাঁদগের নিকট তাহার 
এই অযোগ্য মান্টার মহাশয়ের এরূপ সৃখ্যাঁতি করিয়াছিলেন যে, শ্রোতৃমগুলীর 
মধ্যে একজন উঠিয়া শরংবাবূর এই ব্যবহারকে গুরুভান্তর একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 
বালিয়। উল্লেখ করেন । 

শরৎচন্দ্র সেবার ?শলচরের ছান্ন সম্মেলনে এসে এখানে কয়েকাঁদন ছিলেন 
এবং 'শলচরের আশেপাশে ঘুরে দেখোছলেন। তখন শিলচর ও এর 
ণনকটম্ছ বছ 'বাশন্ট ব্যান্ত তার সঙ্গে দেখা করতে ও আলাপ করতে এসে- 


&২৪ শরৎ-সম্পৃট 


ছিলেন । সেই সময়কার একাদনের একটি ঘটন। সম্পর্কে পূর্বোন্ত অঘোরনাথ 
আধকারা লিখেছেন-_ 

“শরৎচন্দ্র একবার শিলচরে এক সাহিত্যসভায় সভাপাতিত্ব করিতে গমন 
কারয়াছলেন। সে সময়ে আমও শিক্ষকতাকার্য হইতে অবসর গ্রহণ 
কারয়। 'শলচরে বাস কাঁরতোছলাম । এ শহরের কাঁতিপয় ভদ্রলোক শরং- 
চন্দ্রের সাঁহত সামাঁজকভাবে আলাপ-পারচয় করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়৷ 
আমাকেই এ কার্ষের ব্যবস্থ। কাঁরতে বলেন। আম তাহাদগকে এক সাঙ্ধ্য- 
ভোজে আমার গৃহে নিমল্পণ করি। আহারাদর পর তাহারা শরৎচন্দ্রকে 
লইয়া আলাপ করিতে বাঁসলেন । বাহিরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি । আসামের 
বান্ট একবার আরস্ত হইলে শীঘ্র থামতে চায় না । রাত্র ৯টা পর্যন্ত সাপ ও 
সাপ ধরার গল্প চলিল। ৯টার সময় বৃন্ট থামিলে তাহারা সকলে একত্রে 
শরংচন্দ্রকে তাহার বাসসম্ছানে পৌছাইয়৷ দিবার জন্য রওনা হইলেন । এ 
দুর্যোগের রাত্রিতে গাঁড় পাওয়। গেল না। তাহার হাটিয়াই রওন। হইলেন । 
ষে বাড়তে শরৎচন্দ্রের বাসস্থান 'নার্দন্ট হইয়াছিল সে বাঁড় আমাদের বাঁড় 
হইতে প্রায় অর্ধমাইল দূরে । তাহার৷ অর্ধপথ গ্িয়াছেন, এমন সময় শিলচরের 
নর্মাল স্কুলের সম্মুখে তাহারা দেখিতে পাইলেন একট সাপ রান্তার এধার 
হইতে ওধারে যাইতেছে । শরৎচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সেই সাপকে ধাঁরবার জন্য 
অগ্রসর হইল্নে। তখন মোহনবীমোহন লাহড়ী ও 'নমলচন্দ্র দত্ত ইহারা 
দুইজনেই সে সময় শিলচরে পোস্টাল সুপারষ্টেনডেন্ট ছিলেন। তাহারা 
শরৎচন্দ্রের দূই হাত চাঁপয়। ধারয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন__সাপকে 
আমরা ইন্দ্রনাথের মত কু নয়” মনে কার না-বরং ওটাকে একটা বড় 
কিছুই মনে কার । যাঁদ এই সাপ ধাঁরতো গয়া আপনার কোনও বিপদ ঘটে, 
তবে সমন্ত বাঙ্গলাদেশের লোক আমাদের মুখে চুন কাল দবে। শরৎচন্দ্র 
এইরূপ বাধাপ্রাপ্ত হইয়। একটু দুঃাখত হইয়াছলেন। পরাদন জান। গেল যে, 
সেটা গোখুরা সাপ । শিলচর নর্মাল স্কুল ও কাঁমিশনার আঁফসের কম্পাউণ্ডের 
মাঝখানে একটা গর্তে দুইট। গোখুর। সাপ ছিল । তাহার একটা সাপকে 
কাঁমশনার আফসের দপ্তর গুল করিয়া মারে । অপরটি তাহার সঙ্গ 
খুশীজবার জন্য মাঝে মাঝে রান্রতে বাহর হইয়৷ থাকে । শরংচদ্দর এই সাপ 
ধাঁরবার বাতিক, বৃদ্ধকাল পর্যন্ত অ্কু্ন ছিল ।” 

এই লেখাটি 'শরংচন্দের সাপ ধরার বাতিক" নামে ১৩৫০ সালের ভানু 
সংখ্যা পাঠশাল। পান্রকায় প্রকাশত হয়েছিল । লেখার সঙ্গে লেখকের নাম 
ছিল না। তবে আম জেনোছ, এটি অঘোরবাবুরই লেখা । 
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শরৎচন্দ্র ?শলচরে থাকার সময় আসামের চা-বাগান দেখোঁছলেন এবং 
তার দর্শনাাঁদের সঙ্গে আলাপের সময় অনেকের কাছে এখানকার চা-বাগান 
সম্বন্ধে খোজখবরও নিয়োছলেন । এরই ফলে তান তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
উপন্যাস “শেপ্রশ্নে'র মূল চারন্্র কমলের এইখানেই সঞ্ধান পেয়োছিলেন। 

কমলের জল্ম এই আসামেরই চা-বাগানের এক বড় সাহেবের ঘরে । তার 
বাপ ছিল ইংরাজ ও ম| ছিল বাঙালশ । কমলের প্রথম বিয়েও হয়োছল 
এখানকারই এক অসমশীয়। ক্রিশ্চানের সঙ্গে । 

এই কমলকে বাঙলার বাইরের কোন পাঁরবেশে ফেলে গল্প রচন। করবার 
জন্য শরৎচন্দ্র আগ্রায় গিয়ে কিছুকাল কাটিষেও এসেছিলেন । এবং সেখান 
থেকেও উপন্যাসের প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন । 

তার জগ্রার সংগৃহীত উপকরণগুীল সয়ন্ধে কভাবে কী জেনেছি, 
ত৷ বলাছি__ 

শরৎচন্দ্র যখন হাওড়ায় বাজে শবপুরে থাকতেন, তখন সেখানে প্রতুলচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যান্ত তার খুব প্নেহভাজন ছিলেন । এই প্রতুলবাবুর 
এক ভগ্নীপাঁত ছিলেন প্রাতভারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । হীন ছিলেন আগ্রা- 
প্রবাসী । প্রাতভারঞ্জনবাবু একবার আগ্রা থেকে শ্যালক প্রতুলচন্দ্রের হাওড়ার 
বাড়তে এলে তখন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তার পাঁরচয় হয় । 

প্রীতিভারঞ্জনবাবু শেষ বয়সে আগ্রা থেকে চলে এসে প্রতুলবাবুর বাঁড়র 
নিকটেই হাওড়ার শবপুরে থাকতেন । আঁম যখন শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে উপাদান 
সংগ্রহের জন্য হাওড়ার বাজে শিবপুর ও শিবপুর অণ্ুলে ঘুরে বেড়াতাম) সেই 
সময়েই একাঁদন প্রতুলবাবূর বাঁড়তে এই প্রাতভারঞ্জনবাবূর সঙ্গে আমার 
আলাপ হয় । সেইদিনই শরৎচন্দ্রের কথ। উঠলে তিনি আমাকে যা বলেছিলেন 
তা এই-__ 

শরৎচন্দ্র “শেষপ্রশ্ন' লিখবার কয়েক মাস আগে একবার আগ্রায় গিয়ে- 
ছিলেন । সেখানে গিয়ে তান বাঙালীদের প্রাতিষ্তত কালমান্দরের গেস্ট 
হাউসে উঠোছলেন । একদিন বিকালে তান রান্তার ধারে কালঈমান্দরের 
গেস্ট হাউসের বারান্দায় ইজচেয়ারে বসে গড়গড়ায় তামাক খাঁচ্ছলেন, 
এমন সময় আম সেই রান্ত। দিয়ে বেড়াতে যাচ্ছিলাম । অকস্মাৎ শরৎচন্দ্রকে 
দেখে আম খুবই 'বাস্মত হই। তারপর শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়ে নিজের 
পাঁরচয় দিলে তান আমাকে চিনতে পারলেন । তখন আম শরৎচন্দ্রকে 
বললাম__এখানে আর আপনাকে আম কিছুতেই থাকতে দেব না । আমাদের 
বাড়তে ষেতে হবে এবং সেইখানেই যতদিন ইচ্ছ। হয় আপনাকে থাকতে 
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হবে। আমার কাকা প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট । 
এখন তান এখানে ইন্কাম ট্যাক্স আফসার । পাঁরাচত অপারচিত অনেক 
বাঙাল'ই আনায় এসে আমাদের বাড়তেই ওঠেন । আমার কাকা আতশয় 
সদাশয় ও আতাথপরায়ণ ব্যান্ত । আম এখানে কাকার কাছেই থাকি । 

আমার আগ্রহ দেখে শরৎচন্দ্র বললেন- _আচ্ছ। বাছাঃ চল তবে তোমাদের 
ওখানে গিয়েই থাক। যাক । 

এরপর আম শরংচন্দ্রের বিছানা ও 'জানসপন্ন বাধাছাদ। ও গোছগাছ 
করে গাঁড় ডেকে আনলে, শরৎচন্দ্র মালপন্র সহ আমার সঙ্গে আমাদের 
বাড়তে চলে এলেন । 

আসার পথে গাঁড়তে শরৎচন্দ্রুকে বললাম-_-দিলীপকুমার রায় এখন 
আগ্রায় আমাদের বাঁড়র পাশেই তার এক আত্ময়র বাড়তে আছেন । 
দিলঈপবাবুকে কেন্দ্র করে আগ্রায় এখন খুব গানের আসর চলছে । 

শুনে শরৎচন্দ্র বললেন-__তাই নাক ? মণ্ট, এখন এখানে আছে ? তাহলে 
তো তোমাদের বাড়তে দিনকতক থাকতেই হল দেখাছ । মণ্ট, তোমাদের 
বাঁড়র কতদূরে থাকে ? 

--আজ্ঞে নিকটেই । তান এসে উঠেছেন _ রায় বাহাদূর ডাঃ রমাপ্রসাদ 
বাগাঁচ এম. ডি, মশায়ের বাড়তে । রমাপ্রসাদবাবুর বড় ছেলে হরপ্রসাদ 
বাগাঁচ সৌদন আমাকে বলছিলেন-_দিলীপবাবু নজে তে৷ গান করেনই, 
এমন কি তাকে কেন্দ্র করে আরও অনেক বড় বড় গাইয়ে বাজয়েও আসেন । 
ওল্তাদী গান, হিন্দি গান, বাঙল। গান, এমন ক ইংরাজ গানও হয় । বাঙাল 
অবাঙাল+, স্থানীয় বহু ইংরাজও এই গানের আসরে আসেন । এখানকার 
কলেজের অধ্যাপকর। তে। আসেনই, অনেক রাজকর্মচারও আসেন । 

প্রাতিভারঞ্জনবাবু আমাকে বললেন- শরৎচন্দ্র দিলীপ রায়কে কিরূপ ল্লেহ 
করতেন, সে তো আপাঁন জানেনই ! যাই হোক্‌, দলীপবাবু আগ্রায় আছেন 
শুনে শরৎচন্দ্র মহা খুশী হলেন । আমাদের বাঁড়তে এসেই আমাকে বললেন-_ 
মন্টকে ডেকে আনো । 

আম দলশীপবাবুকে ডেকে আনলাম । সেইদিন থেকে কোন 'দিন 
আমাদের বাড়তে, কোনাঁদন বা বাগাঁচ মশায়ের বাড়তে গানের আসর বসতে 
লাগল । শরৎচন্দ্র প্রাতাঁদনই সভায় উপস্থিত থাকতেন । 

কিছ্বীদন পরে দিলীপবাবু আগ্র। ছেড়ে মথুরায় গেলেন চন্দন চৌবের কাছে 
ধুপদের অনুশীলনের জন্যে । তার 'কিছুঁদন পরে শরৎবাবৃও আগ্রা ছেড়ে 
তার সামতাবেড়ের বাড়িতে চলে এলেন। আশ্রায় আমাদের বাঁড় থেকে 
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তার চলে আসার দিনটা আমার আজও বেশ মনে আছে । সারা আগ্রা। শহরে 
তখন ভাষণভাবে ডেঙ্গু স্বর দেখা দেয় । আমাদের বাঁড়তেও তখন সবার স্তর, 
কেবল আমি আর কাকা ভাল আছি। কাকীণা, আমার খুড়তুতো ভাইবোন, 
এমন কি বাঁড়র ঠাকুরচাকরগৃলোরও স্বর ॥ আঁমই কোনরকমে রান্না করে 
শরৎচন্দ্রকে খেতে দিতে গেলে তিনি প্রশ্ন করলেন-_তুমি আনৃছ যে ? 

আম বাড়ির সকলের অসুখের কথ। গোপন করে শৃধু বললাম-_আমিই 
আনলাম আজ ।-_াকন্ত্ব খাওয়ার পর তার হাত ধোয়ার সময়ঃ ভৃত্যের 
পাঁরবর্তে আমই যখন আবার তার হাতে জল ঢেলে দিতে গেলাম, তখন 
তান প্রশ্ন করলেন_-তোমাদের চাকরগৃলো৷ কোথায় 2 তুমি ষে হাতে জল 
ঢেলে দিতে এলে ?--এবার আর মিথা। বলতে পারলাম না। চাকরের স্বর 
হয়েছে বলতেই হল। আমার অপটু হাতের রাল্লা খেয়েও হয়তো তার 
সন্দেহ হয়োছল । তাই এবার তান বললেন_ আজ রে"ধেছে কে 2___বাধ্য 
হয়ে বললাম__আমি। এ সঙ্গে কাকীমার এবং রণধুনী বামুনেরও যে জ্বর 
হয়েছে, সে কথাও বললাম । 

শরংচন্দ্র এই শুনেই বললেন__জার তোমাদের এখানে নয় । তোমাদের 
বাঁড়শৃদ্ধ সবার অসুখ । সে কথা গোপন করে তুম কন্ট করে আমার সেবা 
করছ! আর নয়। তোমার কাকা আঁফস থেকে ফিরে এলেই পালাব । 
সাঁত্যই করলেনও তাই । কাকা শত অনুরোধ করা সত্বেও আর রইলেন না। 
বললেন_ আম থাকলে, আপনাদের আরও কন্ট হবে । সেই দিনই তিনি 
আগ্রা ছেড়ে চলে এলেন । 

প্রাতভারঞ্জনবাবু শেষে বললেন-_ আগে কলকাতার সিটি কলেজে যখন 
কো-এড়কেশন ছিল তখন এ কলেজে কলকাতার এক বিখা]াত ডান্তারের এক 
মেয়ে ও এক ভাগ্নী পড়তো । ডান্তারের মেয়ে পড়তো আর্টস আর ভাগ্ন 
পড়তো সায়েন্স। তখন [সটি কলেজে কোমাস্ট্টর ডিমন্স্টেটর ছিলেন 
জনৈক রায়। তিনি ছিলেন আববাহিত। তিন ডান্তারের ভাগ্রধর সঙ্গে 
প্রেম জমাবার চেন্টা করলে, কলেজের কর্তৃপক্ষ জানতে পেরে তাকে কলেজ 
থেকে তাঁড়য়ে দেন। এরপর তিনি কলকাতা ছেড়ে বারাণসীতে চলে 
আসেন । এখানে এসে তিনি একট। স্কুলে শিক্ষকতা করতে থাকেন । এখানেও 
পাড়ায় এক নারনঘটিত ব্যাপারে তার স্কুলের চাকার চলে যায়? শেষে তিনি 
বন্দাবনে চলে আসেন । বৃন্দাবনে এসে ভেক্‌ নিয়ে এক সেবাশ্রমে থাকতেন । 
তারপর একাঁদন সেবাশ্রমের এক যুবতাঁকে নিয়ে সরে পড়েন। বৃন্দাবন 
ছেড়ে তান সেই বৈষ্বী সহ আগ্রায় চলে আসেন । আগ্রায় এসে তান 


&২৬ শর়ং-সম্পুট 


শোয়েব মহম্মাদয়। স্কুলে অক ও বিজ্ঞানের শিক্ষকতা করতেন । তান খুব 
সুপুরুষ ছিলেন । তিনি তার বৈষফবণ সাঙ্গনীকে নিয়ে এই আগ্রা শহরের এক 
প্রান্তে বাস করতেন । 

আশ্রায় তখন দুটে৷ কলেজ 'ছিল- আগ্রা কলেজ ও সেন্ট জন্স কলেজ । 
এঁ দুটো কলেজেই তখন কয়েকজন করে বাঙালী অধ্যাপক ছিলেন । যেমন-_ 
জবন তালুকদার, অতুল দত্ত, লোকেন ঘোষ, নগেন মুখুজ্যে ইত্যাদি । এর৷ 
সকলেই শোয়েব মহম্মাদয়। হাই স্কুলের এ মাস্টার মশায়কে জানতেন । আগ্রায় 
তখন মুষ্টিমেয় ষে ক ঘর বাঙালন ছিলেন, তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চিনতেন 
এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ একটা প্রীতির সম্পর্কও ছিল। কন্বু এই 
মাস্টার মশায়কে আগ্রার কোন বাঙালীই বাঁড়তে আমল্লণ করা তো দূরের 
কথা, প্রশীতর চোখেও দেখতেন না । কারণ তার৷ কিভাবে এ+র সমন্ত পাঁরচয় 
পেয়োছিলেন । এ মাস্টার মশায়ও অবশ্য এজন্য কারও কাছে কোন আক্ষেপ 
করতেন না । তান 'নার্বিকার চত্তেই তার বৈষ্ব সাঙ্গনশী বা বৈষ্বী ম্ত্ীীকে 
নয়ে শহরের একপ্রান্তে বাস করতেন । ওখানকার বাঙাল সমাজের সঙ্গে 
তার মিশবারও আগ্রহ দেখ। যেত না । 

আগ্রা কলেজ ও সেন্ট জন্স কলেজের বাঙালন অধ্যাপকর। “বাগাঁচ ভবনে? 
এবং আমাদের বাঁড়তে দিলঈপ রায়ের গানের আসরে আসতেন । আমাদের 
বাড়তে এসে তর শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও আলাপ করতেন । অধ্যাপকদের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনার সময় শরৎচন্দ্র স্থানীয় বাঙালীদের সম্বন্ধে খোঁজখবর 
ণনয়োছলেন । আর এ সময়েই কোন অধ্যাপক এ মাস্টার মশায়ের কথ। 
শরংচন্দ্রকে বলোছলেন । 

এই যে কাহননীটা এখানে বললাম), এতে দেখা যাচ্ছে-_-এর মধ্যেকার 
শোয়েব মহম্সাঁদয়। স্কুলের শক্ষক, বাগাঁচ ভবনে ও প্রকাশবাবুর বাঁড়তে 
গানের আসর, সেই সময়কার আগ্রায় ভীষণ ডেঙ্গু স্বর প্রীতি অনেকের এবং 
অনেক কথাই শরৎচন্দ্র তার 'শেষপ্রশ্নের কাহনীতে দিয়েছেন । তবে এ 
কথ। ঠিক যে সেই মাস্টার মশায়ের আঁশাক্ষিত৷ বৈণবণ সাঙ্গনী ব৷ স্তর কখনই 
কমল চাঁরন্নের আদর্শ নয়। শরংচন্দ্র কমল চরিত্র আসলে এই চা-বাগান 
থেকেই সংগ্রহ করোছিলেন এবং আন্রার ঘটনার সঙ্গেই তা মাঁশয়োছলেন । 

একবার কাব কালিদাস রায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলোছলেন-_ 
“জীবনের 'বাঁভন্ন সময়ে 'বাভল্ন ক্ষেত্রে দেখা খণ্ড খণ্ড অনেক ঘটনাকেই 
1লখবার সময় এক সময়ের একটি সম্পূর্ণ ঘটনা করে লিখোছ । কোন কাঁহন' 
বা ঘটনাকে সাহত্যের পর্যায়ে আনতে গেলে, তাকে হয় কজ্পনা দিয়ে, 


আসামে শরৎচন্দু ৬২৯ 


নয়তো অন্যান্য খণ্ড খণ্ড ঘটনা ব৷ কাঁহনী 'দয়ে পরণ করে, সম্পূর্ণ করে 
তুলতে হয়। 

শরৎচন্দ্র “শেষপ্রশ্নে'র ক্ষেত্রেও তাই করেছেন। শরৎচন্দ্র সাহাত্যিক চারু 
বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বলোছলেন__'আমার উপন্যাসের আধকাংশ চরিত্র এবং 
ঘটন। আমার স্বচক্ষে দেখা ।_ প্রবাস+, কার্তিক ১৩৪৫ 

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের রাজলন্ষ্মী চারন্রটি সমন্ধে বখ্যাত সমালোচক 
মোহতলাল মন্ভ্রমদার বলেছেন-_-“কোন কবি, এমনাঁক শেক্সপীয়রও এতখান 
কল্পনাশান্তর আধকারী ছিলেন না যে, চোখে না দেখিয়া এমন একটি চারন্র 
সৃন্টি করেন ।” 

আমার দৃঢ় ধারণ।, কমলও এমাঁন এক শরৎচন্দ্রের চোখে দেখা বা তার 
সম্বন্ধে অন্ততঃ 'িস্তত ভাবে কানে শোনাও একট চাঁরনত্র। আর সেই চারন্র 
এই আসামেরই চা-বাগানে স্বচক্ষে দেখা অথবা এখানকার কারও কাছে শোন! । 

তাই যে শেধপ্রশ্ন উপন্যাসকে মহান্‌ বিপ্লব মানবেন্দ্রনাথ রায় “গণতাঞ্জাল'র 
উপরেও স্থান 'দয়েছেন ( পারসোন্যাল, আই উড প্লেস শেষপ্রশ্ন আ্বাভ 
গীতাঞ্জাল- ফ্যাগমেন্টস অব এ 'প্রজনা ডায়ার-_বই এম. এন. রায়, 
তৃত+য় খণ্ড, পৃঃ ৭) মানক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাতি সাহাত্যিকরা যার উচ্চ প্রশংসা 
করেছেন এবং অগাঁণত পাঠক-পাণিকাও যার প্রশংসায় পণমুখ, শরৎ-সাহতোর 
সেই নতুনত্বের দাবদার শেষপ্রশ্ন উপন্যাসের মূল কমল-চিত্রকে সরবরাহ করার 
জন্য শরৎসাহত্যের পাঠক-পাঠিকারা আসাম, বিশেষ করে আসামের এই 
কাছাড় জেলার কাছে কৃতজ্ঞ । 


শ-স-_-৩৪ 


শরতচন্দ্রের “গুহদাহ্‌' 
নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 


আমরা, সাধারণ পাঠকেরা উপন্যাসই বোশ পাড়, পড়তে চাই। এবং 
নিঃসন্দেহে, এই সাহত্যকর্মটিই সর্বাধক আলোচিত । অথচ এই সম্পর্কে 
রঁচর অন্তত একটা নিম্নতম মান গড়ে তোলার জন্য সৎ, 'স্ছিতধ+, যুস্তানষ্ঠ 
সমালোচন। বিশেষ সূলভ নয়। আবর্জনার শপে যার যথার্থ স্থান, সেই 
রচনা সম্বন্ধেই যখন তাবৎ পাঁগুতব্যান্তর৷ শেকস্পীয়ারয় নৈব্যান্তকতা, দান্তের 
নরকবর্ণনার চমৎকারত্ব ইত্যাদ আপ্তবাক্য 'নাদ্ধিধায় উচ্চারণ করেন, তখন মনে 
হয়, বিদেশী সাহত্যের সঙ্গে দীর্ঘপারচয়ট। আসলে সাহত্য- ও বিবেকবোধ- 
বর্জতের আত্ম" এবং পর-প্রবগ্ণনার চমৎকার মূলধন মাত্র । 

জীবনের জটিল সামাগ্রকতার বোধেই যে ওপন্যাঁসকের সাধনার £সা্ধি, 
তা আমর জানতে চাইনি । সং জীবনাঁজজ্ঞাসায়, নম্মোহ বন্তানষ্ঠ দৃষ্টিতে 
জীবনকে আয়ত্ত করার চেম্টাতেই যে উপন্যাসে কাহনী এবং চারন্ন তাৎপর্ষ- 
পূর্ণ হয়ে ওঠে? আকাডোমক আলোচনা এ শিক্ষ। দেয়ান । বল হয়, আধুনিক 
জীবনের সমস্যা উপন্যাসের উপজীব্য । 'কন্তু কার্যত লক্ষ্য কার, সমস্যার 
ছল্মবেশ-পরানো। অর্থহীন ভাবালুতার বৃদ্বুদৃবিলাসই সমালোচকদের মন 
মজায় ; সমস্যাটা আসলে কন বস্তু, তার মূল অন্বেষণে ওপন্যাঁসকের চেতন৷ 
কতট। জীবনসন্ধান+, দাঁয়ত্বশীল-__ এ সমস্ত প্রশ্নে তারা৷ চান্তত হন না। 

এই প্রশ্নগুলো যে শিজ্পরূপায়ণেরই, ত৷ তাদের যাঁন্মুক বিচারে ধরা পড়ে 
না। শল্পপ্রেরণাই ওপন্যাঁসককে সমস্যার মূল অন্বেষণ করায় ব্যান্তচৈতন্যের 
গভীরে, সমাজ ও ব্যান্তর জটিল দ্বান্দক সম্পর্কে । সমাজের নানাশান্তর 
টানাপোড়েনে মানুষের সম্পর্কগুলে। ভাঙে, বদলায় ; এই ভাঙাগড়ার আবর্তে 
ব্যান্তর ভেতর এবং বাইরের দ্বন্বসংঘাত, জর্জারত ব্যাকুল আত্ম-অন্বেষণেই 
উপন্যাসের সত্যকারের সমস্য। । প্রকৃত সাহিত্যরাঁসক সমালোচকদের মতে, 
অনেক অসম্পর্ণতা৷ সর্তবেও, উননিশশতকণী ভারসাম্যহীন মধ্যাবত্ত আম্তিত্বযল্লণার 
পটেই, ব্যান্তচৈতন্যের দ্বন্- এবং রূপান্তর-ীচন্রণের সৎ প্রচেন্টার জন্যই মহৎ 
উপন্যাসের মর্যাদা গোরা'র প্রাপ্য । 

'গোরা'র কাছে আমরা কোনও সাহাত্যক পাঠ গ্রহণ কারান। শরৎ 
চন্দ্রের মত একজন সাধারণ গল্পকারই আমাদের মনকে বেশি টানেন । তার 
'অনন্যসলভ মোলিকতা” বিষয়ে পাঁণ্তত সমালোচক যেভাবে নিঃসান্দগ্ধ হন 
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তাতে শুধু আমাদের চিন্তাদৈন্যই প্রকাশ পায় : বাঙল৷ উপন্যাসের এরীতহো 
শরৎচন্দ্র অবদান যৃগান্তকারী ; নাষদ্ধ সমাজাবগরত প্রেমের 'বশ্লেষণে, 
আমাদের সামাঁজক রাঁতনশীত ও চিরাগত সংস্কারগ্ীলর তীক্ষ তণব্র 
সমালোচনায়, স্পী-পুরুষের পরস্পর-সম্পর্কের নিভরঁক পুনার্বচারে তান যে 
সাহাসকতার, যে অকুণ্ঠিত সহানুভূতি ও উদার মনোবৃত্তির পারচয় দিয়েছেন, 
তাতে তান বাঙালীর মনের সংকীর্ণ গণ্ডী বছদূর ছাড়িয়ে য়ে আতি- 
আধাঁনক ইউরোপায় সাহত্যেব সঙ্গে আত্মীয়ত৷ স্থাপন করেছেন । অতঃপর 
শরৎ-প্রাতভার বিশেষ 'দিকের প্রশান্ত প্রসঙ্গে তান বলেন : প্রেম সম্বন্ধে স্বচ্ছ 
ও সহানৃভূতিপুর্ণ অন্তর্দৃন্টি বরাবরই শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব । প্রেমের অদম্য 
স্বাধীনতা ও সমাজের অন্যায় প্রাতষেধের বিবৃদ্ধে নিভাঁক 'বদ্রোহ, সর্বোপরি 
এর ব্যাকুল অন্তন্বন্ব ও 'দ্বধা-সন্দেহ-জাঁড়ত আত্মোপলাব্ধ তান প্রত্যক্ষগভীর 
অনুভূতির সঙ্গে ও অভ্রান্ত নিপূণ বশ্লেষণের সাহায্যে চিত্রিত করেছেন ; এবং 
বাঙলার উপন্যাসসা'হত্যে এটাই তার সবশ্রেষ্ঠ দান । 

'গৃহদাহ”' বশ্লেষণের সময় এই বন্তব্য পরীক্ষা করে দেখা যাবে। 
আপাতত লক্ষণীয়, যুন্তর শৃঙ্খল৷ রক্ষায় সমালোচকের অবহেলা । তার 
রায়ে “গৃহদাহ' শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস । মনন্তত্ু বিশ্লেষণের 
দিক দয়ে এর সর্বাপেক্ষা আলোচ্য বিষয় মহিম ও সুরেশের প্রীতি অচলার 
“দোলাচলাচত্তবীত্ত । এবং 'ডিহর-প্রবাসের সময় অচলা-সুরেশের মৃছণহত, 
জীবন্ম.ত প্রেমের অবস্থার চিত্রটি সমন্ত উপন্যাসের মধ্যে কলাকৌশলের 
দিক 'দয়ে উচ্চতম স্থান আধকার করে । অথচ তান আগেই জানয়ে 
রাখেন, কোন্‌ অবস্থায় পানর পাত্রীদের মধ্যে অবৈধ প্রণয়ের উদ্ভব হয়, 
শরতচন্দ্র তা নপুণভাবে বিবৃত করেন, কিন্তু তাদের পাপের প্রাত প্রবল 
ও আনবার্ধ প্রবণতা থাকে না । যেমন, অচলা অবস্থার প্রাতিক্লতা ও বাহ্য 
আত্মসম্্রম রক্ষার অন্য সুরেশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে 
বটে, 'কন্তবু সুরেশের প্রাত তার মন কোনদিনই অনুরাগরাঞ্জত হয়নি । 
তাহলে অচলার “দোলাচল-চত্তবীত্ত'ট কোন্-জাতীয় বস্তু! সমালোচক 
নজের বন্তব্য সম্বন্ধে যে কত অসতর্ক, তার আরও প্রমাণ পাই । অচলার 
“দোলাচল-বীত্ত'ই উপন্যাসটির সর্বাপেক্ষা আলোচ্য বিষয়, তার এবং সৃরেশের 
মৃদ্ছাহত প্রেমই কলাকৌশলের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, স্বাঁকার করে নিলেও আমাদের 
পারন্রাণ মেলে না। "দ্বমুখী প্রেমের আকর্ষণে" অচলার জীবন কিভাবে 
সমস্যাজটিল হয়ে ওঠে, দ্বন্দে ক্ষতাঁবক্ষত হয় তার চেতনা, এটাও উপন্যাসের 
আসল 'জানস নয়। পরেও জানানে হয় উপন্যাসের অন্তার্নহিত প্রশ্নটি হল, 
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অবস্থা-সংকটে পতিত এবং দোহক-পাঁবন্রতা-বিচযুত অচল সতণ ?কনা, তাকে 
কি কুলটা বলা যায়? প্রশ্নাটর উত্তরও নাক খুব পাঁরত্কার ও উচ্চাঙ্গের 
মননশান্তর পরিচায়ক । অচলার সতীত্বনর্ণয় সম্বন্ধে তার অন্তরের আননির্বাণ 
স্বালাই দৌহক 'বচ্যাত অপেক্ষ। মূল্যবান সাক্ষ্য । নজের সহজ স্থান থেকে 
র্ট হওয়ার জন্য অচলা িছুট। পারমাণে দায়ণ, 'কন্তু সে দায়িত্বও তার 
সতীত্বের বিরোধী নয়। মানুষের মগ্নচৈতন্যের কিছুটা অংশ তার নিজের 
কাছে অস্পন্ট, সেখানে মাহম-সৃরেশের প্রতি অচলার অনুরাগ একই সঙ্গে ছিল, 
কিন্তু সজ্ঞান ইচ্ছাশান্তর বিচারে মহিমই জয়ী। অবশ্য মৃণালের সতাত্বের 
আদর্শ একাদক দিয়ে 'আবসংবাঁদিতভাবে প্রমাণিত”, লৌকক সম্দ্রমের দুর্বল 
মোহ মৃুণালের সতীত্বকে একমুহূর্তের জন্যও অভিভূত করতে পারত না, কন 
মৃণালের মত অত উচ্চন্তরের সতী না হলেও অচল! যে অশ্তত মাঝাঁরগোছের 
সতী, অবশ্যই স্বীকার্ষ! প্রশ্নটি ও তার সমাধান উচ্চাঙ্গের মননশান্তর 
পাঁরচায়কই বটে! আর এটাই শরংচন্দ্রের স্রপুরুষের পরস্পরের সম্পর্কের 
পনভাঁক পুনার্বচারে'র অন্যতম উদাহরণ । 

বন্তুত শরৎচন্দ্রের কোনও গভার জীবনাজজ্জাসা ছিল না। তিনি সত্যই 
একজন সাধারণ গল্পকার মান্ত। সুখদূঃখের হাসকান্নার ব্যপ্তরনে গল্পকে 
উপাদেয় করে তোলায় তার সুগৃঁহণীস্ুলভ সহজাত পটুতা অনস্বীকার্য । 
কিন্তু গল্পের ঘরোয়৷ গণ্ডী ছেড়ে উপন্যাসের সমস্যার রাজ্যে এলেই তান 
দিশেহারা হন, কাহিনী এবং চরিন্রকে সমস্যার সঙ্গে সম্পকাঘ্বিত করতে 
গিয়ে তাকে ভাবের ঘরে চাঁরর আশ্রয় নিতে হয়, আঁশাক্ষতপট্ুত্ব তখন 
কোনও কাজে লাগে না। মানুষের সম্পর্কের ভাঙাগড়ার জটিলতা কার্য- 
কারণ-সংগতির স্রে তিনি ধরতে পারেন না, প্রাতপদে তাকে গৌজামল 
দিতে হয় । 

পাঁওতজনদের আঁভমত অনুসারে অচলার 'দোলাচল-বীন্ত'ই বছলপ্রশংসিত 
'গৃহদাহে'র সমস্যা । কিন্তু এই সমস্যার তাৎপর্য ক? একই সঙ্গে দুটি 
পুরুষের প্রাত নারীর আকর্ষণ দেশকালাবধূত জীবনের সম্পর্কাবিহণন বিশৃদ্ধ 
মনন্তাত্বিক সমস্যা মান! প্রকীততে বা জীবজগতে যেমন অন্ধ প্রাকীতিক 
বা জৌবক নিয়মেই অনেক কছু ঘটে, তেমান ভাবেই কি 'দুই প্রবল প্রাঁত- 
দ্বন্বীর আকর্ষণে' নারীর মনে দ্বিধা-অনিশ্যয়ের ভাব জাগে । এরা স্বীকার 
করবেন নাঃ নর-নারীর প্রেম নিছক প্রেম নয়, তাদের সমগ্র আন্তত্বের সমস্যার 
সঙ্গেই ত৷ জাঁড়ত, তাই বাভন্ন যুগে, সমাজপারবর্তনের সঙ্গে নতুন ব্যান্তত্বের 
প্রাতষ্ঠায় নরনারীর সম্পর্ক, আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ নতুন রূপ নেয়। 
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উপন্যাসে অজ্পাবন্তর পাঁরমাণে জীবন-রূপায়ণের সমস্যার সম্মুখখন হতে 
হয় বলেই 'কুমান্ত সচেতনতা থাকলেই লেখক সমাজপটকে একেবারে 
উপেক্ষা করতে পারেন না। শরংচন্দ্ুও তার নাঁয়কার সমস্যাকে বান্তব 
পারচ্ছদ দেওয়ার জন্যই তাকে আলোকপ্রাপ্ত রাক্ষসমাজের মেয়ে হিসেবে 
উপস্থিত করেছেন । কন্তু তিনি এই সমাজকে বোঝার কোন প্রয়োজন 
অনুভব করেন না, যাল্পক সরলশীকরণেই ওপন্যাঁসকের দায়ত্ব সারেন। 
আমরা জান, ব্যান্তগত পক্ষপাতে প্রকৃত শিজ্পর জীবনচেতনা আভভূত হয় 
না, কারণ প্রত্যক্ষ জীবনই তার আনিম্ট। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি ব্যান্তগত 
বিতৃষ্কায় শরৎচন্দ্র ভারসাম্য হারয়ে ফেলেন, একদেশদশন্ মন্তব্য ও বিবাতির 
স্থলতায় উপন্যাসাটকে ভারাক্রান্ত করে তোলেন । এই সমাজের চিন্তা ও 
জীবনাচরণের ছকট। তার কাছে প্রথম পাঠের মতই খুব সরল : ডিহারতে 
থাকার সময় অচলার স্মৃতিরোমন্থনে জান, আত্মমুখলোলুপতা, বাহ্য 
সম্মানের জন্য কাঙালপনাই তাদের সমাজের স্বরূপলক্ষণ । এই সমাজে 
আছে কেদারের মত না, স্বার্থপর ; আর অচলা, হিন্দ্রধর্মের ত্যাগ ও নিষ্ঠার 
সঙ্গে অপরিচয়ের ফলে যার সতনত্ববোধ দুর্বল । 'গৃহদাহ'-এর প্রথম অংশে 
দোঁখ, অচলার সম্পর্কে সৃূরেশের কাছে কেদার বলে, তার মেয়ে স্বাধীন মুস্ত 
পারবেশে মানুষ, প্রেমজ স্বেচ্ছানিবাচনের বাহ ছাড়া ওর সম্মাত মিলবে না। 
সমগ্র সমাজপটে এই পাঁরবেশের স্বাধীনতার, মুক্তির আপোঁক্ষক অর্থ বা চেহারা 
এবং তাতেই গঠিত অচলার ব্যান্তিত্বের পূর্ণ রূপ ফুটুক বা ন। ফুটুক, এ স্বাধীনতার 
ভয়াবহ "কদর্ষ” পাঁরণাম সম্পর্কে পাণককে সচেতন করার প্রাত লেখক বিশেষ 
সচেতন । তার ওপর আছে যাত্রাগানের ববেকের মত 'হন্দ্ধর্মের বিশৃদ্ধতার 
প্রতীক মৃণালের ভাষণ, যার কাছে সূরেশ অচলা, এমন কি কেদারকেও 
জশবনের চরম শিক্ষা নিতে হয় । 

সমগ্র আন্তত্বের প্যাটার্নেই উপন্যাসের চাঁরন্রগুলোর ব্যান্তস্বরূপ গভার, 
উজ্জ্বল হয় । অচলার জীবনে দেশকালের সীমায় আধুনিক নারীর আন্তত্বের 
[বরোধযল্ত্রণা, দ্বন্ধাবক্ষত আত্ম-অন্বেষণ কোথায়? সমাজপটের জটিলতা 
শরৎচন্দ্র বোঝেন না বলেই অচলার চাঁরন্রচত্রণ প্রাতপদে অসংগাতিদুন্ট, তার 
সমস্যা তাৎপর্যহীন । 

প্রেমের দ্বন্দ-সংঘাতে মানুষ নিজেকে আবচ্কার করে, তার সম্তার গভণরে 
নতুনভাবে বাচে। প্রেমের সমস্যায় জীবনের মূল্যবোধের প্রশ্নটা তাই বড়ো 
হয়ে দেখা দেয়, গোরা এবং সৃচরিতার প্রেম সেই কারণেই এত তাংপর্ষপূর্ণ। 
অচল৷ এবং মাহমের প্রেমে কখনই তে দুই চাঁলফু ব্যান্তর সম্পর্কে টান অনুভব 
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করা যায় না। মাহমের কাছে যেমন 'অচলাকে তিল তিল কাঁরয়া ভাল- 
বাসবার প্রথম ইতিহাস অস্পন্ট”, স্বভাবতই তার প্রতি এই ব্রা্গকার 
আকর্ষণের পেছনেও কোনও কার্ষকারণসূন্রের সম্পর্ক নেই। জীবনের কোন্‌ 
ক্ষেত্রে, চিন্তা-আবেগের সুরে, ব্যান্তত্বের গভীর আকর্ষণে তারা ঘনিষ্ঠ হয়োছিল, 
তার বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা উপোক্ষত । অর্থাৎ আবেগহঈন কর্তব্যপরায়ণ 
মাহমের সঙ্গে তার প্রেম আনবার্ষ, কারণ ললাটের 'লখন । প্রথম পারচয়ের 
একাঁদন পরেই অচল৷ স্বরেশের কাছে মাহম সম্পর্কে তার দীর্থীদনপোষত 
ক্ষোভ জানায়-চরাঁদন প্রয়োজনই তার সর্বস্ব । অপর দিকে, পিতার 
দারিদ্রের জন্যই সুরেশের সঙ্গে তার বিবাহ যখন মোটামুটিভাবে স্থির, তখন 
তীব্র আঘাত সত্বেও মাহমের অটল গান্ত'র্য ক্ষন হবে না, এই চিন্তায় তার 
দুচোখ প্রবল বাশ্পোচ্ছাসে' ভরে যায় । দশর্ঘ দিনের বিরাতির পর মাহম 
উপাস্থত হলে অচলার ঘ্নেহ প্রেম উলে ওঠে, অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে 
মাহমের কাছে সুরেশ-রাক্ষসের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য আবেদন জানায়, পরে 
কেদারের প্রাতিও তার চোখের জলের নালিশ । এই ভাবালুতা, বা্পোচ্ছ্াসের 
বন্যায় “স্বাধীন, মুস্ত, পারবেশে' আবাল্যবার্ধত নারার ব্যান্তিত্বের দ্বন্দ কিছুমান 
নেই । 

সুরেশের সঙ্গে অচলার সম্পর্কের ইতিহাসেও ঠিক এমনি ধরনের সরল - 
করণ । সুরেশের স্বভাব উদ্দাম, অতএব ঘৃত ও আগ্মির সম্পর্কের মতই অচলার 
সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম মুহূর্তেই সে তীব্র কামনায় আস্থির হয়ে উঠবে, উপন্যাসের 
কাঠামোয় নারী-পুরুষের সম্বন্ধ এত সহজে উপস্থাঁপত করা যায় না। তাই 
বন্ধুর প্রোমকার প্রীতি তার মোহের একট৷ ব্যাখ্য। 'দতে হয় : কয়েক দণ্ডের 
আলাপেই অচল যে তাকে এমনভাবে পরাজত করে ফেলল, তার কারণ, 
অচলার ব্যবহারের সংযম । নিজের মধ্যে এ বন্তুটির একান্ত অভাব ছিল বলেই 
তার শাক্ষত ভদ্র অন্তঃকরণ' এই “গোবরবময়শ'র পদতলে মাথা নত করে ধন্য 
বোধ করল । “গৃহদাহ”র পরবতাঁ অধ্যায়গলতে অচলার চারত্রে সংযমের 'ছিটে- 
ফোটাও অদৃশ্য, বরং অসংযত অন্ধ আবেগের সূত্রেই তাদের সম্পর্কের গ্রান্থৃবন্ধন । 
সামান্য আলাপ-পারচয়ের পরই শিক্ষিত ভদ্দু অন্তঃকরণের কোনও বালাই না 
রেখেই সুরেশ যখন উন্মত্ত ইতর আকর্ষণে এই 'গোরবময়'কে কাছে টেনে 
আনে, তখন সে মু'ছত মায়ামুগ্ধের মত তাকিয়ে থাকে । অতঃপর সুরেশের 
ব্যাকুলতায় অচলার চোখে কখন কখন জল আসে। মাঁহমের দীর্ঘ 
অনুপাশ্থিতির সুযোগে কেদারবাবুর সঙ্গে সুরেশের সম্পর্ক ঘনিম্ত হয়ঃ সে 
ফেঁদারের ধণ শোধ করে । সেই সময় অচলাকে একা পেয়ে সুরেশ যখন 
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বলে 'তোমাকে পাব না মনে হলেই আমার পায়ের নিচের মাটি পর্যন্ত 
টলতে থাকে” তখন সৃরেশের চোখের ণলটলে জল? লক্ষ্য করে অচল৷ 
মুতের করুণায় হাত দিয়ে তার জল মুছিয়ে দেয়, বলে : “আম কোনাদনই 
বাবার অবাধ্য নই । তান আমাকে ত তোমার হাতেই দিয়েছেন ॥' 
মাহমের আঁবর্ভাবের পর তার সম্বন্ধে অচল উৎকণ্ঠ৷ প্রকাশ করে, তারপর 
আশাহত সুরেশের অচলা আর কেদারের প্রাতি নির্লজ্জ কুধাসত আক্রমণ । 
কিনব অচলার মনে তার প্রাতাক্রয়া সামায়ক । ফয়জাবাদ থেকে আহত 
অবস্থায় সুরেশ ফিরে এলে মমতায় অচলা আবার বিগাঁলতাঁচত্ত : সে, স্বুরেশকে 
জানায়, তার বিরুদ্ধে ওর কোন ক্ষোভ নাই । অচলা উচ্ছুঙ্খল অথচ মহৎ- 
প্রাণ সুরেশের ক্ষতগ্থানের ব্যাণ্ডেজে ঠিক করে দেয়, তার শরীরের ওপর 
অচলার চোখের জল মৃক্তোর আকারে ঝরে পড়তে থাকে । এও অদৃন্টেরই 
লীল। । মাহমের সঙ্গে বিবাহ স্থির হবার পর সে কেদারের সঙ্গে স্বরেশের 
বাড়তে যায়, ফেরবার সময় সৃূরেশের ম্লান শৃঙ্ক ম্বখ দেখে "অদম্য বাষ্পোচ্ছাস' 
তার কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলে ওঠে । স্বযোগ থাক। সত্তেও শ্বশূরবাঁড়র গ্রামপারবেশের 
সঙ্গে অচলার বিরোধ স্পন্ট, তীক্ষ করে তোল৷ হয়নি । সুরেশ অচলাদের 
গ্রামের বাড়তে এসে তাকে যখন জিজ্ঞেস করে, সে সুখে আছে কিনা, তখন 
দা্নবার অশ্রুর ঢেউ অচলার কণ্ঠ পর্যন্ত ফৌনয়ে ওঠে । নির্জন মুহৃতে সৃরেশ 
বলে, তার ওপর অচলার আধকার আছে এটুকু শুনতে পেলেই তার তৃপ্ত । 
অচলা জানায়, ওসব কথায় সে দৃঃখ পায়, সে পাষাণ নয়। তখন অশ্রুভারে 
সুরেশের কণ্ঠরোধ হয়, অচলারও দুচোখ [দয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে 
থাকে । অসুস্থ মাহমকে 'ীনয়ে পাঁশ্চমে যান্তার আগে সুরেশের পাওর মুখ 
লক্ষ্য করে অচল৷ উৎকণ্ঠিত হয়, তার প্রশ্নের উত্তরে সুরেশ বলে, সে ভালই 
আছে । কিন্তু অপর পক্ষ থেকে কোন জবাব না পেয়ে মুখ তুলে দেখে : 
“অচলার দুই চক্ষু জলে ভাঁসতোছল, চোখাচোঁখ হইবামান্ুই বড় বড় অশ্রুর 
ফৌট, টপ টপ. কাঁরয়। ঝাঁরয়। পাঁড়ল। 

অচলার “ীশক্ষা ও সংস্কার “গৃহদাহে” বহুবার উল্লাখত, কিন্বু মহম- 
সুরেশের সঙ্গে তার সম্পর্কের চিত্রগুলোয় সেই শীশক্ষা ও সংস্কার এবং 
তৎসঞ্জাত ব্যান্তস্বূপের ক্ষীণতম চিহও নেই। আঁবাশ্য শরৎচন্দ্র হয়ত 
পরে বুঝতে পেরেছিলেন, অপান্রে করুণা-মমতায় অঢেল চে।খের জলে, শুধু 
“অদম্য বাশ্পোচ্ছাসে' উপন্যাসের সমস্য প্রাতী্ঠত কর যাবে না, ত৷ 
সেটা যতই তুচ্ছ হোক না কেন। "সেই জন্যই শরৎচন্দ্রকে বিশেষত 
উপন্যাসের শেষভাগে অচলার জাবনযান্রায় সুরেশের প্রাতি তার আকধণের 
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একটা নিজস্ব পছন্দমাঁফক ব্যাখ্যা খুজতে হয়। সে প্রসঙ্গই এবার 
বিবেচ্য । 

ডিহারতে সুরেশ অচলাকে নিয়ে থাকার জন্য বাড়ি ঠিক করে, তার 
সুখস্বাচ্ছন্দের জন্য আসবাবপন্ত্র গাঁড়ঘোড়। আনায় । অচলা সুরেশের 
এখবের বিপুল আয়োজনে অনুভব করে : “এ যেন একজনকে আরাম ও 
আনন্দ দিবার জন্য আর একজনের ব্যাকুলতার অন্ত নাই।* তার পৃরানে। 
দিনের কথা মনে পড়ে : “সুরেশের সম্পদ ও সম্তোগের বিপুল আয়োজন 
মাহমের.নিকট হইতে তাহার অতৃপ্ত মনটাকে বহুদূরে আকর্ষণ কাঁরয়৷ লইয়া 
গিয়াছিল। সে? দন এই সুরেশের হাতেই আত্মসমর্পণ করা একান্ত অসঙ্গত 
বা অসম্ভব বাঁলয়৷ মনে হয় নাই ।, উপন্যাসের প্রথমার্ধে তার কোনও 
হী্গত নেই । সুরেশের এরশ্র্ষের প্রতি অচলার মোহের কারণ বিশ্লেষণ 
প্রসঙ্গে অচলাদের সমাজের স্বরূপ সম্বন্ধে লেখক টাঁকা-টপ্পান জোড়েন : 
“সেখানে প্রত্যেক চলা-ফেরা মেলা-মেশা, আহার-বিছারের মধ্যে বিলাসতার 
প্রাত বিরাগ নয়, অনুরাগকেই উত্তরোত্তর প্রচণ্ড হইয়।৷ উঠিতে দেখিয়াছে, 
যেখানে 'হন্দধর্মের কোন আদর্শের সাহতই তাহার পাঁরচয় ঘটিতে পায় নাই-_ 
পরলোকের আশায় ইহলোকের সমন্ত সুখ হইতে আপনাকে বাত করার নিষ্ঠুর 
নিষ্ঠাকে সে কোনাঁদন দেখিতে পায় নাই ; সে দৌখয়াছে, শুধু পরের অনুকরণে 
গঠিত ঘরের সমাজটাকে । যাহার প্রত্যেক নর"নারীই সংসারের আকণ্ঠ 
িপাসায় দিনে পর দিন কেবল শুঙ্ক হইয়াই উঠিয়াছে ।' এ চিন্তার স্ত্ 
ধরেই অচল৷ ভাবে, এই সৃরেশই তার স্বামী হতে পারত, ভাবষ্যতেও হতে 
পারে । অদৃষ্টের 'বড়ম্বনায় আজ যেট। ফাঁক একাঁদন সত্য হয়ে ওঠার পথে 
তার কোনও বাধাই ছিল না। তাদের সমাজে বিধবার বিয়ে হয়, হিন্দু 
নারীর মত কেবল একটিমান্র লোকের কাছেই পত্বীত্বের বন্ধন ইহকাল ও 
পরকাল ধরে বহন করবার অলঙ্ঘ্য অনুশাসন তাদের মানতে হয় নাঃ জাীবন- 
মরণে শৃধু একজনকে অনন্যাগাঁতি ভাববার মত অবরুদ্ধ মন তাদের নয় : “সেই 
মন এক স্বামীর জাবতকালেই অপরকে স্বামী বলিতে অপরাধের ভারে যতই 
কেনন৷ পাঁড়ত, লচ্জা৷ ও অপমানের জ্বালায় যতই না জ্বীলতে থাকুক, ধর্ম ও 
পরকালের গদা তাহাকে ধরাশায়শ কাঁরয়৷ দিবার ভয় দেখাইতে পারল না ।, 
সূতরাং আমর! এখানে দৌথ, অচলার আত্মগ্রানর কারণ, সতীত্ববোধ নয়, 
পপতাঃ স্বামী, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব'-__লোকসমাজে হেয় হওয়ার অপমান । 
এ্বর্ষের প্রাত লোভ আর লোকলচ্জার স্ুল দ্বন্দেই অচলার যন্পুণা | কিন্ত 
এটাও ওপর থেকে আরোপিত : জীবনের আঁভজ্ঞতার প্রত্যক্ষতায়, সমাজপট- 
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বিধৃত চাঁরল্রের স্বকীয়তায়, তার বিকাশের পারম্পর্ষে এ আসান্তর, প্রথাসদ্ধ 
সংস্কারের বিশ্বাসহশীনতার কোনও আকারই ফোটোন । “গৃহদাহে'র প্রথমাংশে 
অচলার বিপরীত মনোভাবই লক্ষণীয় : মাহমের বাঁড় পুড়ে যাবার পর সে 
সুরেশের সঙ্গে কলকাতায় হাঁজর হলে কেদার মেয়ের চাঁরন্র সম্পর্কে সীন্দগ্ধ 
হয়। তাকে গোপনে ঝির কাছে খোঁজখবর 'নতে দেখে সে ক্ষুব্ধ হয় ! 
আঁবাঁশ্য কেদার যখন শুধু টাকার লোভেই সুরেশের হাতে মেয়েকে সমর্পণ 
করতে বদ্ধপাঁরকর হয়েছিল, তখনই মানুষ গহসেবে সে অচলার “চাখে অত্ন্ত 
নেমে গিয়েছিল । অচলা আক্ষেপের সঙ্গে ভাবে, স্বামীকে ভঙলবাসে না 
উচ্চারণ করে সে অপরাধ হয়েছে সন্দেহ নেই, এমন কি সুরেশের মত লোকও 
তাকে সহজেই লালসার সাঁঙ্গনী হসেবে পাবার আশা করতে পারে, কিন্তু 
সমন্ত প্রলোভন বিরোধ পায়ে দলে সে তার ভালবাসাকে সর্বজয়শ করোছল, 
সেটাই বা সকলে ভূলবে কেন। সতী ত্ববোধের জ্বালাও তার কম নয়। 
সতসাধবী সুণালের প্রশংসায় যখন সকলেই পণ্মূখ, তখন ঈর্ধায় হীনতাবোধে 
সে ছটফট করতে থাকে । ধর্দহীন পরম্ত্ীলু্ধ সুরেশকেও মৃণালের “সত ত্বের 
পাদপদ্” প্রণাম করতে দেখে সতীত্বই যে নারীজীবনের কত বড় সম্পদ 
অচলা তা৷ বুঝতে পারে : সে শাক্ষতা রমণী । স্বামীর প্রাত কায়মনে 
[নন্ঠাই যে সতীত্ব, একথা। তাহার আঁবাঁদত ছিল না ।, 

জশবনের সমগ্রতাবোধ শরৎচন্দ্রের ছিল না৷ বলেই 'তাঁন অচলার শক্ষা 
ও সংস্কারে” কোনও মূল্যবোধের সন্ধান পান না, উপন্যাসের চারব্রপার- 
কল্পনায় দ্বন্ব-সংঘাতের মধোই প্রসঙ্গের ন্যায় রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা 
বোঝেন না । পরেও এই লোভ আর লঙ্জার দ্বন্ব বোঁশ দূর টেনো নয়ে যাবার 
সাহস লেখকের হয় না। যে ধর্ম ও পরকালের গদা* অচলাকে ধরাশায়ী 
করতে পারোন বলে আগে উল্লেখ করা হয়, অদ্ৃণ্টের চক্রান্তে স্বরেশের শয্যা- 
সাগন হবার পর সেই ধর্মরক্ষার প্রশ্ই তার জীবনে সব থেকে বড় হয়ে 
দেখা দেয়: "নরবরূদ্ধ সমাজের অবাধ স্বাধীনতায় চোখ-কান খোলা 
রাখয়াই সে বড় হইয়াছে, নিজের জীবনটাকে সে নিজে বাছয়৷ গ্রহণ 
কাঁরয়াছে, এই ছিল তাহার গর্ব, কিন্তু পরীক্ষার একান্ত দুঃসময়ে এ সকল 
তাহার কোন কাজে লাগিল না” । মৃণাল তাকে জনবনে মরণে যা আদ্বিতাঁয় 
ও নিত্য বলে বোঝাতে চেয়েছে, সেই অনন্য সতাীধর্মই তাকে রক্ষা করতে 
পারত । মুণাল তাকে উপদেশ 'দয়েছে, স্বামীর সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের 
সম্বদ্ধের ?দিকট। কোনাঁদন 'নজের বৃদ্ধির জোরে আ'বহ্কার করার চেম্টা করতে 
নেই । এই চরম পরীক্ষায় অচল। মণালের বাণীর মাহাত্য বোঝে, অসহ্য 
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আত্মগ্রানির সঙ্গে ভাবে, তার “আজন্ম শিক্ষা ও সংসার “বাহিরের 
খোলসটাকে'ই বড় করে তার ধর্মকে ধুলসাৎ করেছে : “যে ধর্ম গৃপ্ত, যে ধর্ম 
গুহাশায়ণ, সেই অন্তরের অব্যন্ত ধর্ম কোনাঁদন তাহার কাছে সজণীব হইয়। 
উঠিতে পারে নাই ।, 

অচলার বহুকাথত 'দোলাচল-বুত্ত'র যে কোনও ভাত্ত নেই, তা স্পন্টই 
প্রাতভাত : সুরেশের সঙ্গে দৌহক সম্পর্ক ঘটা মাত্রই দুর্বিষহ লঙ্জা 
অপমানে অচলার সমণ্ত মন বাঁষয়ে ওঠে, সুরেশের বাতাসে তার দেহ বষেভরে 
যায়। ম্নাহমের প্রাত অনুরান্তর প্রশ্নেও সে বিচলিত নয়, তার আত্মদহনে 
প্রেমের কোন সমস্যাই, মূল্যবোধের দ্বন্ব নেই : আন্তত্বের কোন্‌ অসঙ্গাতর 
যল্মণায় তার একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে ও ভাঙে, আমরা জান না। গজের 
ও পাঁরবেশের দ্বন্বে অপর একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেও গড়ে না৷ । আমরা দেখ 
ক্ষণকের উত্তেজনায় স্বামীকে ভালবাসে ন৷ উচ্চারণ করোছল, কোনও সংকোচ 
মানোন, এত কাণ্ডের পরও সহানুভূতিবশে সুরেশকে সঙ্গী হবার জন্য 
নিমল্পণ জানয়োছল, জগতে এ অপরাধের আর ক্ষালন হবে না, কলঙ্কের 
এ দাগ আর মুছবে না। সুতরাং, আত্মীজজ্ঞাসার আলোড়ন নয়, এক- 
টানা অসহায় হনতা আর পাপবোধের তাড়নায় এই অপরাধের প্রায়শ্চন্তই তার 
অদ্বন্ট। অসম্মানের পাক থেকে বাচার কোনও চেক্টাই সে করবে না, সতীশত্ব- 
বিসর্জনের পর একরকম নরকন্তালায় পুড়েই মনের অসংযমের মূল্য দিতে হবে । 
অবশেষে মৃণালের বাণীর প্রভাবে “জীবনের কদর্য সংগ্রাম” থেকে তার মুক্তি, 
এই হীঙ্গতেই উপন্যাসের উপসংহার । 

শরংচন্দ্রের জীবনবোধের অগভশীরতা, শজ্পদায়ত্বহশনতার জন্যই পারস্পাঁরক 
'জঁটিল সম্পর্কের দোটানায় গৃহদাহে'র প্রধান চারন্রগুলোর কোনও বিবর্তন 
ঘটে না। উপন্যাসের আগাগোড়া মাহম [নিরুত্তাপ নিশ্চেম্ট-_তার একই 
আচরণ : সমস্যার মুখোমুঁথ হলেই সে পলায়নের পথ খোজে, তার চেতনায়ও 
[বিশেষ কোনও প্রশ্ন জাগে না। লেখক আবাশ্য তার 'নজস্ব সংস্কার, 
র্চি অনুযায়ী দাম্পত্য-জীবনের বিপর্যয়ের জন্য অচলার অপরাধ প্রদর্শনের 
ধদকে যতটা মনোযোগী, মাহমের দায়ত্ব সম্পর্কে ততটা নন। কেদারের 
উদ্যোগে সুরেশের সঙ্গে অচলার বিবাহবদ্ধন প্রায় স্থির, তখন অচল 
মাহমের হাতে আংটি পরিয়ে তাকে ওর সমন্ত ভার নতে বলে। 
কিন্বু নিজের সম্পর্কে মহম আস্াহীন : এই যে এতগ্নীলে। বিবৃদ্ধ ও 
প্রচণ্ড শান্ত সহস৷ জাগিয়৷ উঠিয়াছে, এতগুলিকে প্রাতিহত কাঁরয়৷ অচল 
যে তাহার কাছে ফাঁরয়৷ আসিবে, এ বিশ্বাস তাহার ছিল না ; তাই তাহার 
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(শষ কথা, তাহার শেষ আচরণ ক্ষণকালের 'নামত্ত চণ্চল কর৷ ভিন্ন মাহমকে 
সত্যকার ভরস৷ কিছুই দেয় নাই । আংটটার পানে বারংবার চাহিয়াও সে 
কিছুমাত্র সান্তনা লাভ কারল না মাহমের এমনই কর্তব্যানষ্ঠ। ষে কোনাঁদন 
স্লীর কোনও অনুরোধই সে রক্ষা করে না। মৃণালের সমন্ধে অচলার ঈর্যার 
পরিচয় পেয়ে মাহম একবার স্ত্রীর ক্ষোভের কারণ বুঝতে পেয়ে তার নিজেকে 
অপরাধী মনে হয়। কিন্তু অচলার ভূল ভাঙাতে গিয়ে ওর ঘরের দরজাটা 
বন্ধ দেখতে পেয়েই সে স্বন্তি অনুভব করে : “একটা আত কঠিন পরীক্ষার দায় 
হইতে আপাতত 'নক্কীত পাইয়া নিজেও যেন বাচিয়৷ গেল । গহন্দৃধর্মের 
নিষ্ঠুরতা” নয়, তার বিক্ষুব্ধ “নিষ্ঠা, পেলেও সুরেশের মৃত্যুর পর অচলাকে 
অসহায় অবস্থায় ফেলে তার ধর্মবোধের কথ৷ ভাবে; শীকন্তু এই আচার- 
পরায়ণ ব্রাহ্মণের এই ধর্ম কোন সত্যকার ধর্ম, যাহা সামান্য একট। মেয়ের 
প্রতারণায় এক নিমেষে ধাঁলিসাং হইয়া গেল-*"যাহ। ধর্ম সে ত ধর্মের মত আঘাত 
সাহবার জন্যই ! সেই ত তার শেষ পরশক্ষা 1 নিজের পলায়নটাও রাম- 
বাবুর মত কিনা এ চিন্ত। মাহমের মনে একবার জাগে বটে, 'কন্তু সেট 
মন থেকে দ্বর করতে তার বেশি দেরি হয় না, তার পাঁরন্রাণের পথ খুবই সহজ। 
তাছাড়া, মাহমের এ ক্ষীণ প্রশ্নের সঙ্গে উপন্যাসের মূল প্রাতপাদ্যের ধোগও 
বিশেষ কছু নেই। 

সুরেশের সম্পর্কে বলা হয়েছে, সে নান্তক, ধর্মীধর্মবোধহীন । কিন্তু তার 
মধ্যে কুমার চিন্তা, বুদ্ধ নেই। নাগ্তক হয়েও ব্রা্মসমাজের মেয়ের প্রাত 
মাহমের আকর্ষণ জানতে পেরে সে বন্ধুকে দ্বিধাহীনচিত্তেই বলে : যখন 
হন্দ্রর বংশে জন্মোছ, তখন হিন্দ্সমাজ রক্ষা করাই আমার কাজ' । আগুনে 
যে সতাঁদের পুড়ে মরার বিবরণে ?শহরণ জাগে, সৃরেশের মতে মৃণাল 
তাদেরই জাতের, ওর উদ্দোশ্যে সে ভীন্ত প্রকাশ করে : যারা মুণালেরই মত 
সামাঁজক অনুশাসন মেনে নেয় তাদের জণঁবনের একট। অর্থ আছে__ একট। 
অজানা ভাঁবষ্যতের ভার তেমাঁন অজান! একট৷ ঈশ্বরের ওপরে দিয়ে তার! 
যে বরণ আমাদের চেয়ে জতৈর পথেই চলে, তা আম অনেক দেখোচি 1 
অচলাকে ভুলিয়ে নিয়ে আসার পরও মুণালের সতীত্বের প্রসঙ্গ তুলে সে 
অচলাকে আঘাত করে । প্রচালত ধর্মের বোধ ছিল ন। বলেই তার পক্ষে 
পাপাচরণ সম্ভব হয়েছে, সৃরেশকে নান্তিক আখ্য। দেবার এই কারণ। সে 
কখনও উচ্ছুঙ্খল, নঁচ, আবার কখনও সামান্য কারণেই তার চোখে জল 
আসে । তার হাস্যকর চিত্তবৈকল্যে, স্বার্থত্যাগ্গের তাৎপর্যহশন, চমকপ্রদ 
নাটকাঁয় দৃণ্টান্তে অচলাকে বিগাঁলত হতেই হয় । 
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চরিত্রচাণের মত গগৃহদাহ'-র ঘটনাবন্যাসের নৈপুণযও প্রশংাসত। 
কিন্বু আন্তিত্বের সমস্যার তাৎপর্ষের সূন্নেই উপন্যাসে চাঁরত্র এবং ঘটনা 
সতাকারের পটভূমি পায় । শরৎচন্দ্র সমস্যার গভীরে যেতে পারেন না 
বলেই গৃহদাহ'র চরিঘ্রগ্ুলো যেমন কাহনীর বিকাশে ব্যান্তত্বের প্রাতষ্ঠা 
পায় না, তেমনি তার ঘটনাও- _কার্ধকারণের জটিল সম্পর্কের টানে চার 
থেকে আসে না। এক ধরনের আকাঁস্মকতাতেই 'গৃহদাহ”র ঘটনার ছক 
কাট। হয়েছে । এই ঘটনাবন্যাসে লক্ষণীয়, মবণালের অভেদ্য সতীত্ববোধের 
তুলনায়, স্বাধীন, শিক্ষিত ব্রাহ্ম সমাজের মেয়ের ধর্মনবোধ যে কত দুর্বল, 
অসম্পূর্ণ, সেই পরীক্ষার জন্যই অদৃণ্টের ফাদ পাতা । কেদার অত্যন্ত 
বৈষাঁয়ক-বুঁদ্ধসম্পন্ন, অথচ ভাব জামাতা সম্বন্ধে কোনও খেখজখবর 
নেওয়। প্রয়োজন মনে করে না । স্বরেশের মুখে মাহমের দারিদ্যের সংবাদে 
সে অত্যন্ত তুদ্ধ হয়, এই *নাগ্তকে'র এশ্বর্ষের গন্ধও পায়, এ ভাবেই 
সুরেশের সঙ্গে তাদের মেলামেশার সুযোগসৃষ্টি। গাঁড়র দরজা খুলে 
সুরেশ সযত্বে অচলার হাত ধরে নামতেই বিস্মিত মাহমের সঙ্গে তাদের 
দৃন্টাবানময়। সৃরেশের দৃর্যবহারের পর স্বলন্ত আগ্নকুণ্ড থেকে একটি 
স্লীলোককে উদ্ধার করতে গিয়ে সুরেশ আহত হয়েছে জানতে পেরে পিতা- 
পুর্রী যখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত, তখনই অচলাকে করৃণাবিহবল করে তোলার 
জন্যই বাযগ্জে-বাধ। অবস্থায় সুরেশের আবির্ভাব । অচলার শ্বশুরবাঁড়তে 
সুরেশ উপাস্থিত হয়ঃ তাকে একান্তে বলে : অচলার হাত থেকে সুরেশ 
যখন শুধু দুঃখই পেয়ে এসেছে, তখন ওর সমন্ত দুঃখের বোঝ। সৃরেশের 
হোক, এই তার ্রার্থনা। বলতে বলতে অশ্রুভারে সৃরেশের কণ্ঠরোধ 
হয়, অচলার চোখ দিয়েও ীবগত 'দবারান্রর সমস্ত পুঞ্জীভূত বেদন।, তার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঝরু ঝর্‌ করে পড়তে থাকে-__ঠিক সেই মৃহ্র্তেই মাহমের 
উপস্থিতি । সুরেশ অচলার অজ্ঞাতসারেই তাদের তদগত অবস্থার 'মথ্য। 
কৈফিয়ত দেয়, তবু এটাকে কেন্দ্র করেই অচলা-মাহমের সম্পর্ক তিন্ত হয়। 
এই ঘটনারই জের টেনেঃ স্বামীর আঁবচাঁলত গান্তীর্ষের কাছে সৃরেশের 
'কদাকার ভাড়ামতে» বেহায়াপনায় ক্ষুব্ধ হলেও, অচলা আকাস্মিক 
উত্তেজনায় মাহমের উপাঁস্থীতিতে সুরেশকে বলে-_যাকে সে ভালবাসে না 
তার ঘর করার জন্য সুরেশ যেন তাকে রেখে ন। যায় । এভাবেই সে 
সুরেশকে তাকে সহজলভ্যা ভাবার আঁধকার দেয়। আগুনে ভাদের বাঁড় 
পুড়ে যাবার সময় সুরেশ মহিমের সঙ্গে জিনিসপন্র উদ্ধার করতে চায়, কন 
অচল সৃরেশের কৌচার খু'ট ধরে বাধ। দেয়, সেটা মাহমের চোখে পড়ে । 


শরংচন্দের 'গৃহদাহ' ৫৪১ 


অসুশ্থ স্বামীর ঘাঁনষ্ঠ সাহচর্য এবং শুশ্রষার আনন্দে অচলার হৃদয় যখন 
পাঁরপূর্ণ, সেই সময় হঠাৎ সুরেশের শু্ক মুখ শীর্ণ শরীর লক্ষ্য করে সে 
নিজেকে সংযত রাখতে পারে না, উচ্ুসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে, সূরেশকে 
তাদের সঙ্গ হবার জন্য অনুরোধ জানায় । সতীত্বাবসর্জীনও তার “দোলা- 
চলবীত্ত'র পাঁরণাম নয়, তার জীবনের এই চরম সর্বনাশও এসেছে আকাঁস্মিক 
দুর্ঘটনার আকারে, অদৃন্টের ছলনায় । 'নজের বাড়তে আতথিদের সংবর্ধনার 
জন্য হাতে অনেক কাজ থাক। সত্বেও, অচলার ঘরকন্নার আনন্দ উপভোগ 
করার জন্যই রামবাবু তাদের বাড়তে আসেন, প্রচণ্ড ঝড়বান্টতে আটকে 
পড়েন । অতঃপর বৃদ্ধ তার প্লেহপ্রকাশের জনাই সৃরেশের শয়নঘরে যাবার জন্য 
অচলাকে ক্রমাগত বলতে থাকেন, তুমি শুতে যাও সৃরমা, আম দৌখ ।” অবৃন্টের 
কাছে অচলাকে আত্মসমর্পণ করতেই হয় : বৃদ্ধের সানবন্ধ আবেদন ও নবেদন 
এবং পুনঃ পুনঃ উত্তেজন। কেমন যেন আাচ্ছন্ন কাঁরয়। ধারল ॥ অচলা তারপর 
সুরেশের সঙ্গে রামবাবূদের নিমন্ণ রক্ষণ করতে যায় । সুরেশ অচলার হাত 
ধরে গাঁড় থেকে নামায়, সেই মুহূর্তেই অবৃষ্টের নিষ্ঠুর পারহাসে মাহমের সঙ্গে 
তাদের সাক্ষাৎ । 

স্তী-পুবুষের পরস্পর সম্পর্ক বিচারে সাহসিকতা, অস্রান্ত ও 'নপুণ 
বিশ্লেষণ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এ সমন্ত ধারণ। নিছক কুসংস্কার মাত্র । সমাজ ও 
ব্যান্তর সম্পর্কের প্রশ্নে মাঝে মাঝে কিছুটা চান্তত হলেও প্রচলিত সংস্কারের 
নিশ্চিন্ত অভ্যাঁসক আশ্রয়েই তার মনের অধিকতর স্থাচ্ছন্দা ৷ ওপাঁনবোশক 
জীবনের দায়ভাগ আমাদের চৈতন্যের বিকাশকে অববৃদ্ধ করেছে সন্দেহ নেই, 
কিন্তু উনাবংশ শতাব্দীতে অনেক দ্বিধা-সংশয়, বরোধ-যন্তরণায় মধ্যাবত্তের 
যে আত্মীজজ্ঞাসার সূত্রপাত, শরৎচন্দ্র তার সমস্য বোঝেন না, সেই খাঁগুত 
আন্তিত্বের যন্ত্রণা তার চেতনায় ধর দেয় না। এ সমস্যার পটেই রবণল্দু- 
নাথের 'গোরা'র মত গৃরৃত্বপূর্ণ উপন্যাসের পান্রপান্রীর৷ দুর্বলতা-সবলতায়, 
ণজজ্ঞাসার সচেতনতায় ব্যান্তত্বদীপ্ত হয়ে ওঠে, তার পান্্রপান্তরীরাও শরৎচন্দ্র 
নারীদের মত অরৃন্টের, ানছক হৃদয়-দৌর্বল্যের প্ুতুলমান্র নয়; অভয়ার 
বিচ্ছিন্ন চমক বোধহয় একমান্র ব্যতিক্রম । অচলার সংগ্রাম সাঁত্য স্থল, “কদর্য”, 
শরৎচন্দ্র অন্যান্য পান্রপান্নীর মত এই নারীর জীবনও নতুন চৈতন্য-সঞ্ারে, 
জীবনের ব্যাঁপ্তর আভাস-হীঙ্গতৈ কোনও সার্থকত। পায় না। আর ব্াস্তত্বের 
ভান যে- চরিত্রে আরোপিত, সেট। যে কতদূর হাস্যকর হতে পারে 'করণময়শীতে 
তার প্রমাণ মেলে । শরংচন্দ্রের ভাবালুতার এীতহ্োর সূত্রেই হাল আমলের 
বাঙলা উপন্যাস-নামধেয় রচনায় দোঁখ নানাধরনের 'দাঁদ-মাস-বউাদদের ভাব- 
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[বলাস, বাইজা-বেশ্যার বর্ণাঢা প্রেম, উচ্ছৃঙ্খল ভবঘুরে অথচ নারাীবাগ্থত 
নায়ক । আঁবাঁশ্য শরৎচন্দ্রের তুলনায় এদের সৃন্টিকর্তার আরও নিরক্কুশ । 
কেবলমান্র শরৎচন্দ্রের অক্ষমতা প্রসঙ্গেই নয়, আধুনিক বাঙল৷ উপন্যাসের 
অরাজকতার আলোচনায়ও হেনাঁর জেমূসের এই উীন্তটি স্মরণীয় : 
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শরৎচন্দ্রের উপন্যাস : আঙ্গিক বিষয়ে 
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শরৎচন্দ্রের উপন্যাসাঁদ নিয়ে নানা দৃষ্টকোণ থেকে বিস্তর আলোচনা 
হচ্ছে। তার গ্রন্থাদর 'িজ্পমূল্য 'নয়ে বন্তানিষ্ঠভাবে দু ভাবনাশাচন্তা করতে 
গেলে, আমার তো মনে হয় উপন্যাসের শঙ্পরূপের মধ্যে ঢুকে যাওয়া 
দরকার | বর্তমান প্রবন্ধে এবিষয়ে কিছু প্রাথীমক কথাই মান্র বলব । 

উপন্যাসের [শল্পরশীতি বলতে মোটমাট বুঝ লেখার কলা-কৌশল, অর্থাৎ 
প্লটগণঠন, অঙ্গাদির বিন্যাস বিবরণ-বর্ণনা__সংলাপের সম্পর্ক, ঘটনার প্রকাতি 
ও মনন্তত্বের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য-াবধান, নাট্যধর্ম-কবিত্ব প্রভৃতির ব্যবহার, 
চারঘ্ররচনার পদ্ধতি এবং ভাষারীতর 'বাভল্ন দিক । শেষোস্ত প্রসঙ্গে শব্দের 
'নর্বাচন, বৃনট, আভধানক অর্থকে মানা-ভাঙা, শব্দের গন্ধবর্ণাদ ভাবাসঙ্গ, 
ধবানর জগৎ, অলংকরণ, চন্রকম্প, বাক্যের রহস্য প্রীত নিয়ে বেশ জটিল ও 
স্বয়ংসম্পূর্ণ আলোচন। গড়ে উঠতে পারে । এবং উভয়ত এই বিশ্লেষণের শিকড় 
উপন্যাসশাবশেষের গ্রকীতিকে আশ্রয় করে এবং তাকে ভেদ করে শিজ্পীর 
ব্যন্তিবোধ পধন্ত প্রসারিত হতে পারে । 

এই সন্তাবনার 'দকে তাকিয়ে বর্তমান প্রবন্ধের সীম। আরও কিছু সঙ্কুচিত 
করাছ। ভাষারশীত-াবষয়টি এই আলোচনার বাইরে রাখা হচ্ছে, কারণ উদ্ত 
বিষয়ে প্রাথীমক কথার দ্বারা কিছু প্রাতীষ্তত করা যায় না, বিস্তৃত বিবেচনা ও 
হিসেবের মধ্যে প্রবেশ করতে হয় । 
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শরৎচন্দ্র তার উপন্যাস-নির্মাণে এলোমেলে৷ এবং অসতর্ক ছিলেন, একথা 
মোটেই বল চলে না । 'তাঁন নিজস্ব ধ্যানধারণা-অনুযায়ী একটা আঁঙ্গকঘাটত 
মডেল আবচ্কার করে নিয়োছলেন, এবং সেকক্ষেত্রে বাঁঞ্কম-রবীন্দ্রের মতো 
ডাকসাইটে পূর্বসুরীদের থেকে নিজের স্বাতল্ম্য বজায় রেখে চলোছলেন । এ 
দুজন ও্পন্যাঁসক ষে কা পাঁরমাণ রীতসচেতন ছিলেন বাংল সাহত্যের 
পাঠকমান্ন তা জানেন । অন্তত আঁঙ্গক বিষয়ে শরৎচন্দ্র এ দের দুজনের কাছ 
থেকে বৃঝেসুঝে ধণ নিয়েছেন এবং তাকে ানজের মতে। করে বদলে একট 
[বিশেষ ঢঙে দাড় করিয়েছেন । 
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রবীন্দ্রনাথ প্রথম পর্যায়ে রোমান্স রচনার প্রাথ্থামক দু'টি চেষ্টায়, দ্বিতশয় 
পর্যায়ে সামাজক উপন্যাসের মনন্তাঁত্তুক বশ্লেষণরগীতিতে, অথবা তৃতীয় পর্যায়ে 
শবদুযুৎদৃপ্ত রম্যতায়__সর্বন্ন বজ্কিম-প্রবাতিত নাট্যধমণ আকঙ্গককে অস্বীকার করে- 
ছিলেন । উল্লেখ্য ব্যতিক্রম মান্র নৌকাডুবি । বাঁঞ্কমচন্দ্র মুখ্যত শেক্সপিরিয় 
নাটকের রীতকে ওুপন্যাঁসক আদলে রূপান্তারত করে নিয়েছিলেন । যাঁদও 
উপন্যাসের আশ্রাস+ শন্তি ও স্বাধীনতার দ্বারা নাটকীয় রীতির সখঈমাবদ্ধতাকে 
1তাঁন ভেঙেও নয়েছিলেন, এবং বিচিত্র আভ্যন্তর কারগাঁরর সাহায্যে তাকে 
জল ও "মনোরম করে তুলেছিলেন, কিন্তু উপন্যাসের শল্পরীতিতে তার 
প্রধান দান নাট্যরীতির স্বীকরণ । মনোজগতের গভীর বিক্ষোভ বা কৃট 
বশ্লেষণও নাটক'য়ত।-আ শ্রয়ে প্রকাশ পেয়েছে । উপন্যাসে নাট্যভাঙ্গ বলতে 
যে বাহরঙ্গ ঘটনামূলকতা ও রোমাণ্ণকর চমৎকারত্ব মানত বোঝায় বাঁঙ্কমচল্দ্র সে 
ধারণার মূলোচ্ছেদ করোছলেন ৷ অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ নাট্যবৃত্তের নিটোলতার 
ধার দিয়েও গেলেন না । তান শাখায়ত কাঁহননশাবন্তারের পথ ধরলেন । 
মুরোপে আঁত-পুন্ট নাট্যসাহত্যকে পাশ কাটিয়ে যেভাবে গড়ে উঠৌছল উপ- 
ন্যাসের স্বৃতল্ম পাথব__বর্তমানমুখ, বান্তবজীবনাশ্রয়- পাঁরাঁচত প্রাত্যাহক 
ঘটনার বিষ্তার, খু'টিনাটি প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ ; সৃনির্বাচিত কয়েকটি মাত্র 
ণবস্ফোরত ও উত্তেজিত ঘটনার তুঙ্গচাঁরতার স্থানে সমতলে বিচরণশীল 
জীবনের অনুসন্ধান । রবীন্দ্র-উপন্যাস মলত অ-নাটক । 

শরৎচন্দ্র রবসন্দ্র-উপন্যাসের নাট্যাবরোধিতাকে পছন্দ করেন নি। গল্প 
রসের নিজস্ আকর্ষণী শান্ত সম্পর্কে তিনি অবাহত ছিলেন । ফলে বাত্কমণ 
আঁঙ্গকের দিকে তাকে ফিরতে হয়েছে, যে আঁঙ্গক গল্পকে খর্ব করোঁন, বরং 
আরও আকর্ষণীয় করেছে এবং যুগপৎ অন্তমুখী গভীরতা দিয়েছে । যাঁদও 
বাঁজ্কমের বর্ণাঢ্যতা, কজ্পনালোকে অবাধাবহার, ভেতরের প্যাশন-তঈব্রতার 
প্রীতিরপ হিসেবে শেক্সাপারিয় নাট্য-রীতির আত্মীকরণ শরৎচন্দ্রের কাছে 
অপ্পারাঁচত দুনিয়া, তবুও নাট্যিক রীতিতে 'ববৃত গল্প সাধারণ পাঠকের 
মনে যে ধরনের আকর্ষণ সৃম্টি করতে পারে অন্যরীতিতে তা সম্ভব নয় ভেবে 
শরংচন্দ্র আবার পুরাতন বাঁও্কমন ঢঙে ফিরে যেতে চেয়েছেন ।  রমেশচন্দ্র দত্ত 
সংসার” বা “সংসার কথায়” গঞ্পাবর্ত থেকে পারবার ও সমাজাঁচন্ে আশ্রয় 
ণনয়োছলেন । রবধল্দ্রনাথের বাঁঞ্কমপ্রভাবমুস্ত পদ্ধাতর কথা আগেই বলা 
হয়েছে । শরৎচন্দ্র তুলনায় বাঁ্কম-অনুসৃত সুবলয়িত গঞ্পকথন-রশীতিই পছন্দ 
করেছেন । বাঁঞ্কমের উপন্যাসরগাতর সঙ্গে তার ভাঙ্গর অনেক-পার্থক্য স্পন্ট 
হলেও ভিতরের এই সাদৃশ্য সতর্ক পাঠকেরই চোখে পড়বে । 
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শরংচন্দ্রের দেবদাস”, “বড়াদাদ?, “পাঁগুতমশাই', “দত্ত' 'দেনাপাওনা', 
'গৃহদাহ', 'চাঁরঘহীন”, “বামুনের মেয়ে, প্রভৃতি বড়-ছোট আঁধকাংশ উল্লেখযোগ্য 
উপন্যাসই গ্প-কথনে অতন্দ্র নিষ্ঠার পারচয় 'দিয়েছে, যুরোপধয় নাট্য 
তাত্বকেরা কখনে। কখনে। একে পিরামিড-ধমর্ঁ গঠন বলেছেন । মোটকথা, 
এর রূপ) ন্রিতৃজের মতো । অবশ্য ফ্রেতার্গ-কাঁথত পিরামিড আসলে প্যাশন- 
নিয়ন্বিত। শরৎচন্দ্র প্যাশনের স্থান নিয়েছে সোণ্টমেন্ট, তাই তার উপন্যাস- 
আঁঙ্গকের পিরামড সোন্টমেণ্টশান্ভূজ, অর্থাৎ সোন্টমেণ্টের ওঠাপড়ায় তার 
শীর্ষম্বাখত। এবং সমভাঁমতে প্রত্যাবর্তন, তথা সে্টমেণ্টজাঁড়ত' ঘটনার 
উত্থানপতন । 

শরৎচন্দ্র উপন্যাসের আরম্ভ একটি সুনার্দন্ট ব্যান্তগত সমসায় । সমস্যার 
পশচাদৃভীমতে যাঁদ সামাঁজক সংঘাতও থাকে শরৎচন্দ্র তাকে গুটিয়ে পারবারের 
মধ্যে, ব্যান্তর জীবনে ও মনে ঘনীভূত করে তোলেন । পল্লগসমাজ-দেনা- 
পাওনার মতো৷ উপন্যাসে ব্যান্তগত কাহনঈীর সঙ্গে সংশ্লেষহগীন অংশ যেমন 
স্বল্প, তেমনি পেছনের দৃশ্যপটে মান্র পরিণত । এই সমস্যাটি যখন খুব বড় 
আকারে দেখা 'দয়েছে ওপন্যাঁসককে সামলে ওঠার জন্য টালমাটাল খেতে 
হয়েছে । নিদর্শন “পথের দাবশ' | ভারতী-অপূর্বর প্রেমকাহনী এ বিশাল 
বিপ্লবসাধনাকে ধরে রাখার যোগ্য নয় বলেই সব্যসাচীর বক্তৃতা ও উচ্ছসত 
আত্মন্তারতায় পৃত্তার পর পৃচ্ঠ৷ ভাঁরয়ে তুলতে হয়েছে । আর *শেষপ্রশ্নে' 
লেখক অহেতুক বিতর্কের আসর পেতেছেন । আসলে পাঁরবারের চৌহা 
এবং ব্যান্তগত সমস্যা, এবং সে সমস্যাও পারবাঁরক মানাসকতার সঙ্গে যুক্ত 
( পারবার-াবচ্যুত মুস্ত প্রেম ও অবৈধ কামন। কাঁচং ব্যবহৃত এবং তা-ও গাহ্‌স্থ্য 
মূল্যবোধে আত্মসমা্পত )-_ এটিই শরৎচন্দ্রের ভাবনার পুীথবই এবং ওপন্যাঁসক 
আঁ্গকেও এই জীবনেরই অনুকরণ ; আসলে তার কাঁহন+-ন্রিভূুজ গৃহধর্মের 
বৃন্তলগ্ন । 
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উপন্যাসের শুরু সমস্যার আরস্তে এবং সমস্য। সংঘাতরূপেই দেখা দেয় 
শরংচন্দ্রের উপন্যাসে । কখনও কছু প্রাথামক কথা বলে আঁভপ্রেত সংঘাত- 
সমস্যার 'ভীন্ত তোর করা হয়। কখনও পূর্বকথ। কিছু পরে সুযোগ বুঝে 
ববৃত করা হয় । নিদর্শন “চন্দ্রনাথ' “পথের দাবী । ক্কাঁচং কিছু বলে, কিছু 
না-বলে পূর্বপ্রসঙ্গকেও রহস্যময় করে রেখে কৌতুহল বাড়ানে। হয়, যেমন “দেনা- 
পাওনায়। সমস্যা যে সংঘাতের রূপ নিয়ে দেখ। দেয় তার উল্লেখ আগেই 
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করা হয়েছে । কুসুম-বৃন্দাবনের প্রণয় ও দাম্পত্য সম্পর্কে দ্বন্ব, অচলার চিন্তে 
মাহম-সুরেশের বিপরীত প্রভাবের ফলে আন্দোলন, ষোড়শী-জাবানন্দের 
ব্যান্তত্বের সংঘাত এবং এদের দ্ূজনের মনের মধ্যে নিজের সঙ্গে লড়াই, বিজয়ার 
মনে ও জীবনে বিলাস ও রাসাঁবহারী বনাম নরেনের কর্ম ও স্বভাবের 
প্রাতীক্রয়া__সর্বন্রই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাবনাটি চরিরুদ্বন্ধ ও ঘটনা-বন্রূপে 
অনুভব কর৷ হয়েছে এবং তার বিকাশ-পাঁরণাঁতি অনুযায়ী প্লট 'বন্ন্ত হয়েছে । 
প্রসঙ্গে-প্রসঙ্গে, ঘটনায়-চাঁরন্রে, বাভন্ন ব্যান্তুতে, পান্র-পান্রীর অন্তরের বরোধাঁ 
বীত্ততে ধবন্ব__এবং সর্ধদ। দ্ন্দ-কেন্দ্রে ওপন্যাঁসক দৃঁষ্ট নিবদ্ধ রেখেছেন এবং 
তার ক্রমাঁবকাশ ও সমাপ্তমুখী ধারাটি গ্রন্থের অঙ্গাবন্যাসে অনুসরণ করেছেন। 
ন্রভৃজশীর্ষে ক্লাইম্যাক্স এবং ভূঁমস্পশা তৃতীয় 'বন্দুতে পরিণাঁত ঘটেছে। 
সংঘাত তুঙ্্গ উঠেছে (সেখানে সমস্য। সবচেয়ে জট পাকয়েছে) এবং কোথাও 
সমাপ্ত ঘটেছে সমস্যার সমাধানে, কখনও বা সমাধান যে অসম্ভব এই বোধে ; 
অর্থাৎ দ্বন্দের অবসানে পারণাঁত। 

ও্পন্যাঁসকের আভপ্রায় ও কাহনীর বিস্তার অনুযায়ী 'ন্রভুজশশর্ষ কখনও 
মধ্যবতাঁ ( অর্থাৎ ন্রিভুজটি সমাদ্ববাহু ), কখনও তা পূর্বে ব। উত্তরে হেলে 
থেকেছে । প্রায়শ ক্ষুদ্রাকৃতি উপন্যাসে শীষ ও সমাপ্ত কাছাকাছ, যেন শীষ- 
বন্দ সরাসার লম্বভাবেঃ সমাপ্ততে পৌছে দেয় । দীর্ধাকীত বা জটিলতর 
কাহননতে শীর্ষ থেকে সমাপ্তর 1দকে গাঁতি তুলনায় মন্থর এবং হেলে-পড়া 
রেখাদ্বারা তাকে চিহত করা যায় । চন্দ্রনাথ-পাগুতমশাই-দেবদাসের সঙ্গে 
গৃহদাহ-দেনাপাওনার তুলন।৷ করলে এই পার্থক্য স্পন্ট চোখে পড়বে । অবশ্য 
সর্বনই সমাপ্ততে কিছু চমক জাঁময়ে রেখে নাট্যস্বাদ সৃষ্টির চেন্টা আছে ; 
একান্ত আড়ম্বরহীন সমাপ্ত তার উপন্যাসে বিরল । 

বড় আকারের উপন্যাসে তান মাঝে মাঝে উপকাহিনধর ব্যবহার 
করেছেন । এখানেও বাঁজ্কমচন্দ্ুই তার আদর্শ । তিনি যেমন নাট্যরধাতিকে 
মেনে এবং 'ডাওয়ে উপকাহিনী প্রয়োগের পদ্ধাত বের করেছিলেন, শরৎচল্ 
তারই অনুসরণ দোৌখ উপন্যাসকে জল করে তুলতে, মূল আভিপ্রায়কে 
তাৎপর্যমাগ্তত করতে, তুলনায় ব৷ বৈসাদৃশ্যে, ভাবঘটিত কোন ব্যাখ্যানের 
উদ্দেশ্যে গৃহদাহে মৃণালঘটিত প্রসঙ্গ, দেনাপাওনায় নিষ্নল-হৈমের কাহনগ 
উপাচ্থিত হয়েছে ।. চারপ্রহীনে অবশ্য কিরণময়ী বা সতাঁশ-সাবিতশির কোন্‌ 
প্রসঙ্গট মুখা_ কোনৃটি গোণ__ত৷ নির্ণয় করা তুলনায় কঠিন। এদের 
সম্পর্কও কয়েকটি বিন্বুর যোগাযোগ মান্ত। নিঃসন্দেহে চন্দ্রশেখরের অঙ্গ- 
বন্যাস এখানেও মডেল হিসেবে কাজ করেছে । 
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পথের দাবী উপন্যাসে অপূর্ধ-ভারতী-সব্যসাচীকে ঘিরে মূল কাহিনী 
আবাঁতত । সব্যসাচ+-সুন্রাকে কেন্দ্রে করে একটি শাখায়ত বিস্তারও প্রায় 
স্বতন্ম ঘিভূুজের চেহারা নিয়েছে । এদের যোগাযোগ কতক অঙচ্ছেদ্য, কতক 
নিঃসম্পর্ক, কিন্তু শশীতারা-উপাখ্যান নেহাত উপকাহিনশ এবং অলংকরণের 
বোশ ভূমিকা তার নেই । মোটকথা, উপকাহনশর সাহাযা নিলেও ত। প্রায়ই 
একট। সরল রশীত-মাঁফক, কাঁচৎ এলোমেলো- যথার্থ জটিল কখনো নয় । 

শরতচন্দের উপন্যাসের নাট্যচাণ্চল্য পাঠককে আগ্রহী করে রাখে । ষে 
ধরনের আঙ্গক তার সাধ্য তাতে নাট/চমক অমানান নয় । তবে এদের উৎসে 
চারতগত গাঢ় প্যাশন নেই, থাকবার কথাও নয়-_কারণ শরৎচন্দ্র কাঁচৎ ও 
রসের রাসক | স্বল্প ব্যাতিক্রম কিরণময়গ প্রসঙ্গে । তার উপন্যাসে স্বভাবের 
সামায়ক উচ্ছাস, তরল ভাবালুতাঃ তত্র আভমান থেকেই বহু ক্ষেত্রে ঘটনার 
তির্ধকতা এসেছে । এগুঁলিতে নাট্যক গভণরতা না থাকলেও সরল গাহস্থ 
স্বাদূতা আছে । তবে নরেনের বন্ধ জানালা খোলা বা বিজয়ার বাবার লেখা 
চিঠির মতো প্রসঙ্গ ( দত্তা ), অথবা চরণের হঠাৎ মৃত্যু ( পাঁগুতমশাই ), 
সংকটকালেই নায়কের হঠাৎ রোগে পড়া ও কাণহনীর কঠিন গ্রান্থমোচন 
(শ্রীকান্ত, পথের দাব+, গৃহদাহ প্রভীতি সর্বত্র ) একান্ত বাইরের নাট্রকেপনা__ 
শিজ্পগুণের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই । 
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শরতচন্দ্রের অঙ্গগঠনাবষয়ক যে প্রবণতাগু ল উল্লাথত হল তার মধ্যে 
অন্তত তিনটি নামকরা উপন্যাসকে ফেলা যায় না। পথের দাব+, শ্রীকান্ত, 
শেষপ্রশ্ন। এদের আভপ্রায় কিছু পৃথক বলেই আলাদা শরীর তোর করতে 
হয়েছে। পথের দাবীতে গোট। দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়। ছড়ানে। বৈপ্লাবক সাক্য়তাকে 
ধরবার জন্য ঘরোয়৷ কাঁহনাীভার্গ থেকে তাকে বাইরে বেরোতে হয়েছে । 
অথচ সে পথ তান খুঁজে পানান। বাত্কমচন্দ্র তার নিজের সিদ্ধরশীত 
অনেকটা ভেঙে আনন্দমঠের বিশালতা এনোছিলেন । রবীন্দ্রনাথের গোরার 
ব্যাপ্ত তার আঁ্গকাঁবাশত্টতার স্বাভাবক ফল । শরংচন্দ্র সব্যসাচীর বক্তৃতার 
বাহুলো, গোপন সভার আবশ্বাস্য কাল্পানকতায়, একটি জনসভা, একাঁদিন, 
বন্তগন্রমণের বিবরণে দেশ-দেশজোড়। প্রসার আনতে পারেনান। অপূর্ব-ভারতীর 
প্রণয়কাহনণকে প্রাধান্য দিয়ে এবং তাতে রাজনোতিক উদ্দেশ্য অপ্রাতফাঁলত 
রেখে উদ্দেশাহখন ভাবে ঘুরে বোঁড়য়েছেন । 

শ্রীকান্ত চারখণ্ড জড়ে 'িচিন্্ ঘটনার 'বন্তার আছে । শ্রীকান্তের জখবন- 


৫৪৮ শরং-সম্পুট 


আঁভজ্ঞতা ও ভবঘুরে বৃত্তর আশ্রয়ে উপন্যাসটি স্থান থেকে স্থানে, প্রসঙ্গ থেকে 
প্রসঙ্গান্তরের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে । ফলে একট৷ নিটোল কাহনাতে 
ত্রিভুজ হয়ে ওঠার সৃযোগ এর নেই । বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত একট। বক্তরেখার 
দ্বারা এর প্লটগঠনকে বোঝানে। যেতে পারে । কিন্বু শরৎচন্দ্র তার অতি "প্রয় 
ভূজগঠন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেন নি। তাই এ বক্ররেখাটি 
বারবারই ছোট ন্রিভূজকাহনশীর মধ্য দিয়ে গিয়েছে । অনেক ছোটো। ছোটো 
শ্রভূজ, তার একট বাহু বার্ধত হয়ে পরবতা ন্িতূজের দিকে এগয়েছে। শ্রীকান্ত 
স্বয়ং এই বার্ধত বাহু, বাভন্ন ন্রিভূজের যোগস্তর এর উপন্যাসদেহের 'শাথিল 
বন্ধনের ( শাথিলতাই এর ধর্ম_দোষ নয় ) স্তূ। পথের পাচালি'র অপু 
1কংব। *ধান্রীদেবতা'র শিবনাথের জীবনপথের যে আকাবাকা রেখা উপন্যাস- 
দেহ হয়ে উঠেছে তার মধ্যে কিছু সরলতা কু বক্তা আছে, কিন্তু কোথাও 
কাহনসীন্রভূজ গজায় নি। শ্্রীকান্তের উপন্যাস-শরাঁর সৃপ্রচালত ন্রিভূজরখীত 
এবং রেখ-ভাঙ্গব 'মশ্রণে তৈরাঁ, শেষোন্ত রীতিতে প্রাতিষন্ঠত নয়; এবং সে 
কারণে লেখকের স্বধর্মীচরণও অনেকখানি শিল্গসফল । 

পরধর্ম ভয়াবহের নিদর্শন শেষপ্রশ্নের আঁঙ্গক | ব্যয় ও মননশীলতার 
এই প্রদর্শনী হয়তে৷ রবীন্দুনাথের উত্তর-উপন্যাসের প্রভাবজাত । হয়তে। 
একান্ত নব্লেখকদের কন্টনেণ্টালইজম ও চতুরতার সঙ্গে পাল্ল। দেবার বাসনা। 
কিনব বিতর্কপ্রধান"ঘটনাবিরল উপন্যাসের বু'দ্ধিচর্চার কান্ুমত। সামান্য নাড়াচাড়া 
[দলেই ধরা পড়ে । একট। 'বতর্কের আখড়ায় লোকদের জড়ো কর এবং 
রমণীবশেষকে নানা বিষয়ের মতামত আউড়ে যাবার সৃযোগ করে দেওয়াই 
প্লটাবন্যাসের কেন্দ্রীয় আভপ্রায়। সে আভপ্রায় এবং তা রূপায়ণের ভা 
উভয়ত বালমূলভতা৷ | 

মোট কথা, সরল ধরনের 'িভূজাকার প্লট শরৎচন্দ্র ভালোই গড়তেন। 
তাতে মোট! দাগের কাবুকার্যও থাকত । গারস্থ্য পাঠককে খুঁশ করার অন্যান্য 
উপাদানের সঙ্গে তার এই 'বাঁশন্ট অঙ্গসাধনা [বরূপতা করে নি- সহায়কই 
হয়েছে । 


শরৎচন্দ্রের ভাবাদর্শ : বামুনের মেয়ে 
পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় 


শরংচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখক-জীবন মোটামুটিভাবে ১৯১২-১৯১৩ থেকে 
১৯৩৮ খ্রীন্টাব্₹-_এই পঁচিশ বছর, যাঁদও খোলাখুঁলভাবে তার স্াহত্যচর্চা 
শুরু হয়েছে সেই ১৮৯৬ থেকেই । শরৎচন্দ্রের আগে বাংলাদেশে ওপন্যাঁসক 
হিসাবে বাঁও্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই প্রধান ছিলেন-_আরও কয়েকজনের লেখ৷ 
যে জনাপ্রয় হয়ান, তা অবশ্য নয় ।* বাঁঞ্কমচন্দ্রু ছিলেন আমাদের দেশের 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শাক্ষত, ওপাঁনবোশক বুদ্ধজখবীর আর্কেটাইপ : একই সঙ্গে 
আধুঁনকতা ও ধমাঁয় দৃষ্টিকোণ তার মধ্যে সারুয় ছিল। এই ধরনের বৃদ্ধি- 
জীবীর মতই তার উপন্যাস বু্ধনর্ভর বিমূর্ত-বিষয়কোন্দিক : সুখ কপ; 
প্রকীতর কোলে মানুষ সমাজে এলে কেমন হয়, হিন্ত্ব জাতখয়তাবাদ, গীতার 
নিক্কাম ধর্ম ইত্যাঁদ প্রশ্নের উত্তর বাঁঙ্কম উপন্যাসে খু'জেছেন । চতুর্দিকে 
বাণ্তব বা তার আঁভজ্ঞত৷ নয়, বরণ বিদেশী গ্রন্থে পড়া বা স্বদেশণ শাস্ত্র থেকে 
পাওয়া নান সমস্য। তাকে আন্দোলিত করেছে বেশী । আসলে বাঁচ্কমের 
উপন্যাসকে নর্থপ ফ্লাই ঠার “আ্যানাটাম অবা ক্রাটাসজমে' রোমান্সের যে ব্যাখ্যা 
করেছেন, তার আলোকে দেখলে, সাঠক বচার কর৷ হয় । শরংচন্দেরে ক্ষেত্রে 
প্রীয়াট সম্পূর্ণ বপরীত : তার উপন্যাসের সবাকুই প্রত্যক্ষ-আভজ্ঞতা- 
নির্ভর, চতুর্দকের আভজ্ঞতাকে তিনি যেভাবে দেখেছেন, প্রায় ঠিক সেই 
ভাবেই গল্পেউপন্যাসে এনেছেন, আর এই আঁভিজ্ঞতা-নর্ভরতার জন্যই 
কাঁবতা ও নাট্যবোধ ছাড়াও জনীপ্রয়তায় তান অগ্রাতদ্বন্খ । তবে শরং- 
চন্দ্রের এই আভন্ঞতানর্ভর গঞ্পকেও চারঘপ্লটে স্বন্ধযুস্ত করে গেঁথে তুলতে 
হয়েছে, আর এই সম্বন্ধ- ব৷ সম্পর্ক-বুনোটের মধ্যেই শরংচন্দ্রের ভাবাদর্শগত 
জগৎং-বা জর্জ লুকাচ যাকে বলেন ওয়র্লড ভিশন-_.সট স্পন্ট হয়েছে; 
শরৎচন্দ্র যে এট সচেতনভাবে করেছেন তা নয় । এই বিশ্ববধক্ষার পটভূমি ও 
উপাদান কী? 

উনাবংশ শতাব্দীর 'দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাংলাদেশে ব্রিটিশ ভূমিনপীতর 
অন্যতম উদ্দেশ্য আর কেবল বড় জাঁমদারদের রক্ষা করা ছিল না। ১৮১৯-এর 
রেগুলেশনেই লক্ষা করা হয়োছল যে জামদারর খণ্ডীভবন শুরু হয়েছে 


* রবীজ্রনাথের নাম এ প্রসঙ্গে ইচ্ছা কবেই বাদ রাখছি । কারণ এই নক্ষত্রবিহ্থারী বিরাট 
প্রতিভার উপন্যাস-কীতির মুলা য়নের পটভূমি ও মানদণ্ড ছুই পৃথক হওয়া উচিত। বাংল! 
ভাষায় তিনি প্রথম আধুণিক ও সবশ্রেষ্ঠ উপন্তাসিক। 


&৫০ শরৎ-সম্পুট 


পত্তানদার ইত্যাঁদর সৃষ্টি হচ্ছে । পুরনে। বড় বড় জাঁমদারির ভাঙন ও বিভন্ত 
হওয়া থেকে মধ্যাবত্ত ভূমস্বার্থের জল্ম হচ্ছে । আঁধকাংশ ক্ষেন্নেই শহরের 
লোকই, ব৷ শহরের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন লোকই, এই পত্তন কনছে। 
অনুপাচ্থুত ভূমর মালকের সংখ্যাও বাড়ছে ; যাকে বল৷ যায় কীষাভান্তক 
এন্টারপ্রোনউর, তা থাকছে না। ১৮৫৫-য় জে. পি. গ্রান্ট দোঁখয়োছলেন, 
জাঁমর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই তালুকদার । ১৮৫৯-এ আইনে এই মধ্যাবস্ত 
ভূমির মালকদের আধকারই স্বীকৃত হল ।১ জমির এই মধ্যবিত্ত মালিকরাই 
মূলতঃ শরৎচল্দ্রের উপন্যাসের কুশীলব ; এছাড়। যে তান অন্য ধরনের চরিত্র 
নেনান, তা নয়; কিন্তু সামাঁজকভাবে গ্রামের জামিজমা-নির্ভর মধ্যবিত্তরাই 
তার উপন্যাসে সামাজক শ্রেণী হসাবে এসেছে । 

এই মধ্যাবত্ত শ্রেণীর অবস্থা, যখন শরৎচন্দ্র উপন্যাস-গল্প 'লখছেন, তখন 
শোচনীয়__ও্পাঁনবেশিক অর্থনশীতর জটিল বাধনে এই শ্রেণীর অনেকেই প্রায় 
কপর্দকশূন্য ; গ্রামের চৌহার্দতে প্রায় মুমূর্য । ১৯১৯এর ২২ অগস্টে 
নায়ক পান্রক। 'লিখোছল যে আমাদের সমাজের বৈপ্লাবক রূপান্তর না ঘটলে, 
সমাজবন্ধন শীথল ন। হলে, ব্যবসাবাণিজ্য বাড়তে পারবে না, অর্থ উপার্জত 
হবে না। সেইজন্যই 'বাভন্ন জাতিবর্ণের বাধ৷ ভাঙবার চেন্টা করতে হবে। 
বস্তুতঃ, এই দাঁবর বপক্ষে গ্রামীণ মধ্যাবত্ত ভূমিজীবীর৷ তাদের জামর 
মাঁলকানা, উচ্চবর্ণ ও কিছুটা লেখাপড়ার জন্য নিজেদের ভদ্রলোক ও বৃহত্তর 
জন্সসাধারণকে ছোটলোক ভাবত । তারা৷ সশঙ্ক হয়েছিল, চূড়ান্ত আর্থক 
সংকটের মধ্যেও সম্পাত্তর 'ভীন্ততেই ভোটাধকারের দাঁব তুলেছিল ১৯১৮ 
ও ১৯১৯-এ। অন্যাদকে 'নয়বর্ণের ভদ্রলোক শ্রেণার তখনই উত্তব ঘটেছে। 
১৯১৪-র ৩০শে ডসেম্বরের দৌনক বসুমতণ লিখোঁছল যে, কংগ্রেস হচ্ছে 
বাবুদের প্রাতচ্ঠান ; অধার্মিক, বিলাসাপ্রয় এই ভিখারীরা ইংরেজী শিক্ষার 
সৃন্টি। জনগণ তাদের জানে না, তারাও জনগণকে জানে না । ১৯১৫-র 
১৭ই এীপ্রল বসগুমতী আরও লিখোঁছল যে এই বাবুরা যা করে, তা নিজেদের 
স্বার্থাসদ্ধির জন্যই করে। আর মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে 
ভূমিজীবী ও পেশাজীবী মধ্যাবত্তের মধ্যে পার্থক্য ছিল, বাংলাদেশে তা 
ছিল না।২ শরৎচন্দ্র এই সংকটাক্রান্ত ভূমীনর্ভর মধ্যাবত্তর কথাই বলেছেন £ 
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শরংচন্দর ভাবাদর্শ : বামুনের মেয়ে $৬১ 


তাদের নশচতা, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতার কথা ; দৈন্য, করুণ পারাস্থিতির প্রীত 
দবন্ট নিক্ষেপ করেছেন । 

আর এই দৃণ্টানক্ষেপ করতে গিয়ে শরংচন্দ্র তার সময়কার চিন্তা-ভাবন। 
থেকে মু্তু থাকতে পারেনান। ১৯১৭-তেই চিত্তরঞ্জন দাশ দেশের প্রাত 
মনোষোগ না দেওয়ার, বাংলাদেশ ও বাঙালগদের প্রাত উদাসীন থাকার 
সমালোচনা করেন । অতীত ইতিহাসের প্রাত মনোযোগী না হওয়ার কথাও 
[তান বলেন । তবে শরংচন্দ্রের মত প্রত্যক্ষ-আভিন্্রতাণশীানভর লেখকের পক্ষে 
অততানর্ভর বা প্রাতহাসক উপন্যাস লেখা স্বধর্ম-অনুযায়ী ছিল না ; তান 
প্রায় লেখেনও নি। তু দেশ অর্থাৎ গ্রামের প্রাতি আমর। উদাসীন, একথা 
শরচন্দ্র নানাভাবে বলতে চেয়েছেন । কিন্ু এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র কোন সামাজিক 
আন্দোলন বা সংস্কারের কথ। বিশেষ বলেনান বা কৃষি-উৎপাদনগত কোন 
প্রোগ্রামও উপন্যাসের কাঠামোয় তান দেনান । বন্তৃতঃ, শরৎচন্দ্র গ্রামের মস্ত 
দেখেছিলেন রমেশ বা পারবার্তত জণীবানন্দদের মধ্যে ; উদারচেতা তৃস্বামীদের 
গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়েই গ্রামের পুনরৃচ্জবন আসবে, এমন একটা ধারণাই 
অন্ততঃ পরোক্ষভাবে শরংচন্দ্রের উপন্যাস থেকে পাই । এক্ষেত্রে গান্ধীর 
্রাস্টাশপের সঙ্গে তার চিন্তার কিছুটা সাদৃশ্য ছিল। এক্ষেত্রে পিতৃতানন্ক 
ভারতীয় সমাঞ্জের মূল প্রবণতার সঙ্গেই ঠার চিন্তার মল ছিল, তিনি নিজের 
মত করে *[1701811 101101)05 19 1901 ৪13৮৮০70১00] গ্ন102170০6 
0110 01711611101117701)175 বুঝোছিলেন । আলোকপ্রাপ্ত জীমদাররাই, বড় 
ভূম্বামণরাই গ্রামের উন্নাতির, রান্তাঘাট-স্কুল-হাসপা তাল 'নমাণের প্রধান মাধাম 
_.. একথ। শরংচন্দরের উপন্যাস থেকে জানতে পার যায়ঃ আর এদেরই ব্যান্তগত 
টযাজোডর কথা [তান 'লখেছেন । এাঁদক থেকে শরৎচন্দ্র ট্রাডিশনযাল বা 
প্রীতহ্যবাহণ বুদ্ধিজীবীর পর্যায়েই পড়েন : তার পথের দাবীর (১৯২৬) 
অবান্তবতা, রোমান্টিক আকাঁস্মকত৷ বা শেষ প্রশ্নর নীরন্ততা দেখায়__-এর বাইরে 
যখনই গেছেন, তখনই [তান আরোপিত চিন্তা, নিজ সবধরনের বাইরের ভাবাদর্শে 
পা বাঁড়য়েছেন | মনে হয়েছে, নিতান্ত ফ্যাশনেবল হতে চেয়েছেন [তান । 

শরংচন্দ্রে এই এ্রীতহ্যবাহণ ভাবাদর্শ কিন্তু তার ক্ষেত্রে শুভ হয়োছল। 
বাচ্ছল্নভাবে এ ভাবাদর্শ নিশ্চয়ই পণ্চাদ্মৃখী, কিন্তু বিশেষ শিল্পার ক্ষেত্র 
এই পণ্চাদ্মুখখন ভাবাদর্শই একটা এঁক/বদ্ধ জগৎ গঠনে সহায়ক হতে পারে । 
শরংচন্দরের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল । এই গ্রাতহ্যবাহণ চিন্তাই শরংচন্দরের দু'টি 


৩1 0, 11. 01৮001095 ও 1. 10. 210 1101) জম্পাদিত [1৩ 131001001) ০1 [73089 
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৫৫২ শরৎ-সম্পুট 


ৃরত্বপূর্ণ বৌশক্টোের জন্য দায়শ। প্রথমতঃ, এই চিন্তা থেকে জাঁমদারশাসত 
এক এঁকাবদ্ধ সমাজের কথা শরৎচন্দ্র ভাবাদর্শে থাকে ; আলোকিত জমি- 
দারের মানাবকতা৷ তার রচনায় প্রত্যক্ষভাবে ছায়৷ ফেলে_ দেবদাস, জীবানন্দ, 
রমেশ সকলেই খানকট! সমাজানাষদ্ধ মানীবকতার প্রাতিভূ শেষ পরন্ত হন, তার 
মূলে এই মানাবকতাই ৷ শরচন্দ্র একথা বলেনান__নিম্ববর্ণ, পতিত, বেশ্যা 
বিদ্রোহ করুক । তিনি বলেছেন, এরাও মানুষ, এদের মধ্যেও মনৃষ্যত্ব আছে। 
সমাজসখমান্তের এই আধবাসশরা তার রচনায় তাই তাদের কুশ্রীতা-উজ্জ্বলত৷ 
সমেত আঁসোন, এসেছে আমাদের ভুমানর্ভর মধ্যাবত্ত মানদণ্ডে, বুঁচর সঙ্গে 
খাপ খেয়ে । অর্থাৎ ভূঁমানর্ভর মধ্যাবত্ত মানসে, সেবাপরায়ণা, 'ক্পিগ্ধা, 
নারণর যে মূল্যবোধ; বা সং, সবল, নিয়নবর্ণ মানুষ সম্পর্কে যে অনুকম্পা, সেটাই 
এখানে কার্কর । এ মানাবকতা ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনেকাঁদনের ; সমগ্র 
সামাঁজক-অর্থনোতিক ব্যবস্থা অট্রট রেখেই এই মানবিকতা ছড়ায় । 

দ্বিতীয়তঃ, শরৎচন্দ্র তার এই মানাবকতার প্রাতবন্ধকস্বরূপ দেখোছলেন 
জাতি- ব। বর্ণপ্রথাকে | বস্তুতঃ শরৎচন্দ্র প্রধান কীর্তই আমি বলব, এই 
জাত- বা বর্ণপ্রথার কাঠামোকে উপন্যাষে অপারহার্যরূপে ব্যবহার করা । 
সমাজতাত্বকেরা এই সোদন পর্যন্ত জাতিবর্ণের দৃদ্টিকোণ থেকে ভারতবর্ষের 
সমাজকে ব্যাখ্যা করেছেন ; শরংচন্দ্রের জশবৎকালেই এই প্রসঙ্গে নানা রিপোর্ট 
গ্রন্থ রাচত হয়েছে । ১৯০৮-এ প্রকাঁশত 73070816-র ও ১৯৩৮-এ প্রকাশিত 
ঢা০০৪-এর বই দুটি এক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য__ভারতবর্ষের হীত্হাসের 
চাঁলিকাশান্ত যে জাতবর্ণ, একথ। শরৎচন্দ্রের সময়ে তো বটেই, এখনও সমাজ- 
তাত্তক-সমাজনৃতাত্বকদের মধ্যে খুবই চালু ৪ ব্রিটিশ যুগে, অনেকের ধারণা, 
ভারতবর্ষে জাতবর্ণপ্রথার ওপর নানা দক থেকে আঘাত আসে, তার 
ফলে এর প্রভাব কমতে থাকে । কিন্তু বান্তবে তা ঘটোন ; বরণ জাতিধর্সের 
প্রভাব ক্রমশঃ বাড়ে । প্রাক-ব্িটিশ যুগে আণুলিক সাঁমাবদ্ধতার জনা 
জাতিবর্ণপ্রথার কঠোরতা সর্তেও 'বাঁভন্ন জাতির মধ্যে আদানপ্রদান ছিল। 
বু প্যাক্স 'বলটানকার প্রাতজ্ঞার পর এই আণ্টালক সশমাবন্ধত। দূর হয়ে 
গেলে, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি হলে, রেলওয়ে-টেলিগ্রাফ চালু হলে জাতি- 
ধর্মপ্রথা আরও সংগঠিত হয়ে, 'বাভন্ প্রান্তের একছাতিরা পারস্পারক আদান- 
প্রদানের মধ্য দিয়ে এক্বদ্ধ হবার সুযোগ পায় । বিশ শতকের প্রথমে গ্রামে 


৪ | ইদানীং আন্দে বেতেই-এর মত লেখকদের হাতে ভারতীয় সমাজে শ্রেণী, স্বার্থ 
ইত্যাদির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা পাওয়া যাচ্ছে । তবে 14945 138)07-র মত লেখকদের 
লেখায় এখনও ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে জাতি-বর্ণই বড় কথা। 


শরংচল্দরের ভাবাদর্শ : বামুনের মেয়ে &৫৩ 


এই জাঁতভেদ আরও কঠোরভাবে প্রাতাষ্ঠত ।৭ এই অবস্থায় গ্রামের পট- 
ভূমিকায় শরংচন্দের উপন্যাসে জাতিবর্ণপ্রথার প্রাধান্য যে থাকবেঃ তা৷ 
স্বাভাবক : তার প্রতাক্ষ আভজ্ঞতাই এই নদকটিকে তার কাছে স্পক্ট করে 
তুলোছল । শ্রেণী হিসাবে গ্রামীণ মধ্যাব্ত শ্রেণী শরংচন্দ্রের উপন্যাসে প্রায় 
আসেইনি, এসেছে কাস্ট হিসাবে : আর জাতিবর্ণগত জটিলতা, 'নম্ছুরতা, 
অমানবিকতাই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দয়েছে। এক্ষেত্রে কু শরৎচন্দ্ু 
জাতি-বর্ভেদ উঠে যাক এমন কথা না বললেও অন্ততঃ এট। ষে অন্তঃসারশন্য 
একথ৷ প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে বুঝিয়েছেন, যাদও ঠার কুশীলবর৷ জ্রাতবর্দের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ। করে বেরিয়ে এল, এমন কোন দৃষ্টান্তও নেই । অথচ 
শরংচন্দ্রের লেখকজনীবন শূরু হবার আগেই রবনন্দ্রনাথের গোরা ( ৯৯১০ ) 
লেখ হয়ে গেছে : তার ছোট গজ্পের দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে । এতে 
শরংচন্দ্রের ্রীতহ্যবাহতা যেমন ধরা পড়ে, তেমান আমাদের সমাজে জাতি-১ 
বর্ণবোধ যে কত গভীর, সে সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতার তীব্রতাও বোকা 
যায়। একথা ঠিকই, শ্রেণী 'হসাবে গ্রামীণ মধ্যবিস্তকে না বোঝার দরুন 
শরৎচন্দ্র আধকাংশ ক্ষেত্রেই পারপ্রোক্ষত হারয়েছেন। তথাপ জাতবর্ণপ্রথার 
আ'নবার্ষ কাঠামোটির জন্য [তান নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য । তারাশঙ্করের ইতিহাস 
চেতনা-শ্রেণীচেতনার পটসমুদ্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তার 'নশ্চয়ই ছল না। 
ভারতায় সামাঁজক আন্দোলনের সাঁমাবদ্ধতার দায় পরবতাঁকালেও শরৎচন্দ্রে 
মত লেখকদের মধ্যে দেখা যায় £ অনুশ্নত সামাজিক-অর্থনৈোতিক শ্রেণার উন্নাতির 
জন্য নয়, এরতহ্যগত সমাজেই নতুন জাবনাচরণ আনবার জন্য এইসব 
আন্দোলন । সমাজ একই থাকবে, কেবল মানুষগুলে। পালটাবে । শরৎচন্দ্র 
তাই মানুষগুলোর কথা বলেছেন, কিন্তু সমাজের কথ নয়।১» একাঁদকে 
সামাঁজক আন্দোলনের প্রভাব, অন্যাদকে এতহ্যবাহতা,_শরৎচন্দ্ের এই 
উভয়মুখশনতা পারবর্তমান সময়ে এ্রীতহ্যবাহ? বুদ্ধিজীবীর দ্বন্বকেই দেখায় । 


৬ 


ওপন্যাঁসক যে চরিন্রাবল+, ব্যান্তদের তার উপন্যাসে আনেন তাদের একট। 
পার্সনা বা সামাঁজক মুখোশ পরাতেই হয়। একটি সৃপ্রাতাম্ঠত দৃঢ়মূল 
৫, 0816 1) 1৬০61010017 2170 (00167 চি5৪৮5 2 ৬1, বত 1001৩201962) 
পৃঃ ১-১৪। 
৬. [01217 ৪0101081151) 210 5000 ১০০1৭] 22; 01091016517, 10161705800 
(1964) পৃঃ £। 


৫৫৪ শরং-সম্পুট 


সমাজের কাঠামোর প্রয়োজন তার হয় _শরংচল্দু তার জাতিবর্ণচেতনায় 
সূতে এই নুপ্রাতষ্ঠিত সমাজকেই তার পটভূমি হিসাবে পান। এই পটভূঁমকেই 
তিনি তার নানা উপন্যাসে বাবহারও করেছেন : কিন্তু সর্বাপেক্ষা তাংপর্ষের 
সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে তার অপেক্ষাকৃত উপোক্ষত উপন্যাস বামুনের মেয়েতে 
(১৯২০ )। শরৎচন্দের লেখক-জশীবনের মধ্যপরের এই উপন্যাসটিতে শরং- 
চদ্দের ওপন্যাঁসক হসাবে বৈশিষ্টাগুলি যেমন উপাম্থত, তেমান তার দুর্বলতা- 
গুঁলও কম প্রকট। দেনাপাওন। (১৯২৩) ছাড়া আর বোধহয় কোন 
উপন্যাসেই, বামুনের মেয়ের মত এত তাৎপর্যের সঙ্গে গ্রামীণ প্যাটাননটি তান 
ধরেন নি । 

শরৎসাহিতাসংগ্রহ-র (এম. সি. সরকার আযগু সন্স-এর সংস্করণ ) চতুর্থ 
সন্ভারের ১৫৭ থেকে ২২৭ পৃণ্ঠা, এই সন্তর-একাত্তর পৃষ্ঠার ছোট উপন্যাস 
বামুনের মেয়ে । মেদহীন উপন্যাসটির তেরটি পারচ্ছেদ নাটকের তেরটি দৃশ্যের 
মত ; কোন অজ্কাবভাগ করা যায় না । শরৎচন্দ্র নাটক ধার৷ পড়েছেন, 
তারাই লক্ষ্য করে থাকবেন, সেই নাট্যবোধ ও কাঁবতা তার নাটকে কোন 
সময়ই ছিল না, যা নাটকটিকে রসোত্তীর্ণ করতে পারে ; কন সংলাপাঁনর্ভর 
বামুনের মেয়েকে বিজয়৷ ব৷ ষোড়শীর মত নাট্যরূপ দিতে 'বন্দ্রমাত্র অসুবিধে 
নেই । এমন কি নাটকের স্ছানকালচারন্রগত সেই প্রান এঁক্যের কাঠামোও 
এখানে উপাস্থিত । মাঝে মাঝে কেবল শরৎচন্দ্র, নাটকের 'নর্দেশনার মত, একটু 
ধাঁরয়ে দয়েছেন । যেমন প্রথমেই, “পাড়া বেড়ানো শেষ করিয়া রাসমণি 
অপরাহৃবেলায় ঘরে ফিরিতেছিলেন । সঙ্গে দশ-বারো বংসরের নাতনগীট 
আগে আগে চাঁলয়াছল । অগপ্রশন্ত পল্ল পথের এধারে বাধা একাটি ছাগ- 
শিশু ওধারে পাঁড়য়। ঘুমাইতেছিল | ( পৃঃ ১৫৭ ) 

'অকস্মাৎ তাহার দৃঁন্ট পাঁড়ল বারে তেরো৷ বছরের একটি দূলেদের মেয়ের 
প্রাত। সে নন্তব্ন্ত হইয়া তাহার ছাগাশশুটিকে সরাইবার জন্য আসতোছল।” 
(এ) 'পতার সম্বন্ধে এই অপমানকর উীন্ততে ক্রোধে সন্ধ্যার মুখ আরম্ত 
হইয়া উঠিল ।৮ ( পৃঃ ১৫৯ )। 

“যে গোলোক' চাটুয মহাশয়ের নামে বাঘে ও গরুতে একনে একঘাটে 
জলপান করে বাঁলয়া সোঁদন রাসমাঁণ বা-ংবার সম্ধ্যাকে ভয় প্রদর্শন কাঁরয়।- 
ছিলেন; সেই 'হন্দ্রকুলচুড়ামাণ পরাক্রান্ত বান্তটি এই মান্র তাহার বৈঠকথানায় 
আসিয়া বাঁসয়াছলেন । তাহার পরিধানের পট্রবন্ ও শিখাসংলগ্ন টাটকা 


৭. এ প্রসঙ্গে 4১:০1 [০60৩ সম্পাদিত 17170 01706066001) 06000 2০৬৩] । 
01009] 758553 2100 19000120676 (1972) দ্রষ্টব্য | 


শরৎচল্দর ভাবাদর্শ £ বামুনের মেয়ে ৫৫৫ 


করব" পুষ্প দেখিয়৷ মনে হয় অনাতাবিলম্বেই তাহার সকালের আহিক ও 
প্জ। সার হইয়াছে” (পৃঃ ১৭২)। 

“মেয়েটি বিধব। ॥। দোঁখতে কুগ্রী নয়, বয়সও বোধ কার চাববশ-পাঁচশের 
মধ্যেই ৷ পাঁরধানে মাহ সাদা ধুতি, হাতে কোন অলঙ্কার নাই, কু গলায় 
ইন্টকবচ-বাধা একছড়। মোটা সোনার হার 1” 

এর সঙ্গে পাশাপাঁশ শবজয়।' (এ) নাটকটর বন্ধনগীর মধ্যে বাক্গুলি দেখা 
যাক £ বজয়৷ ইতভ্ততঃ কাঁরতে লাগিল", 'ব্জয়া পা বাড়।ইয়। ছিল । 
বদ্যংবেগে ফাঁরয়। দাড়াইয়। পলকমান্র 'বলাসের গ্রাত দবাক্টপাত কন্রিয়া ঘর 
হইতে চলিয়৷ গেল। এমাঁন সময় বৃদ্ধ রাসাঁবহারশ ধরে ধীরে প্রবেশ কারলেই 
পুত্র বিলাসাবহার" লাফাইয়। উঠিল ॥' *শরত-অন্তে শীর্ণ সঙ্কীর্ণ সরস্বতী নদা। 
এ তটে বিল্তীর্ণ মাঠ ও তটে লতাগুল্মপারব্যাপ্ত ঘন বন । বনান্তরালে 'দঘড়া 
গ্রাম । নদীর উভয় তাঁর ক্ষুদ্র বাশের সেতু দিয়া সংৃত্ত । একট। পায়ে হাট। 
সও্কটর্ণ পথ বনের মধ্য দিয়া দিঘড়। গ্রামে গিয়া প্রবেশ কাঁরয়াছে। এই সকলের 
অন্তরালে নরেনের বৃহৎ অদ্রালকার 'কছু [কু দেখা যায় মানত।' বন্তুত উপন্যাস 
ও নাটকের এই উদ্কাতিগ্ীল এক কাজই করেছে £ চারন্রের বর্ণনায় ও গল্পের 
এগয়ে যাওয়ায় সহায়তা । অনেক ওপন্যাঁসকের মতই পোশাক, চেহার। ইত্যাদি 
দিয়ে শরৎচন্দ্র চারন্ুকে প্রাতাষ্ঠত করতেন । আর ওয়েন বৃথ যাকে উপন্যাসের” 
রেটারক বলেছেন, তাও শরৎচন্ড্রের উপন্যাসে এই সূত্রেই আসে ; বিমৃত হুান্ত 
দেখিয়ে 7 আলোচন৷ করে অনেক সময়ই উপন্যাসে লেখক তার মতামত প্রাতজ্ঠার 
সৃষোগ পান না। তখন তার আঁভজ্ঞতাদৃত্টির ষাথার্থ্য এই রেটরিকের সাহায্যে 
প্রাতিজ্ঞ। করতে চান, পাঠককে তার সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন । ( অবশ্য 
গোরা বা ডিকেন্সের হার্ড টাইমস-এর মত উপন্যাসের ছন্দে, সামাগ্রকতায় তক, 
যৃন্ত অনায়াসেই আচস |) শরংচন্দ্র “পাড়া বেড়ানো৷ শেষ কারয়া' 'দুলেদের 
মেয়ে" (দুলে মেয়ে নয়, জাতিবর্পণের ছাপ শরংচন্দ্র দিতে চান না ) রাসমাঁণর 
কণ্ঠস্বরের তাঁর সৌরভ ক্রমে ব্যাপ্ত হইবার উপরুম কারতেছে, গন্ধ পাইয়া পাছে 
পাড়ার সমজদার মধৃমক্ষণীর দল জ্টিয়৷ যায়”, “হন্দকুল-চুড়ামাঁণ পরাক্রান্ত 
ব্যান্তটি”, তাহার পাঁরধানের পর্রবস্ত ও শিখ সংলগ্ন টাটক। করবা পৃষ্প' ইত্যাঁদ 
বাক্য বা বাকাযাংশে শরৎচন্দ্র ষে রেটারক ব্যবহার করেন তাতে তার দৃান্টভঙ্গী ও 
তার ষাথার্থ ধীরে ধীরে স্পন্ট হয় । 


৮,116 [1)500110 01 চ1011077 2 ৬৪১৩0, 03০০৮ (1901)- বিশেষতঃ প্রথম 
৮৮ পাতা, তবে সমগ্র বইটিতে এ আলোচন। ছড়িয়ে আছে । 


৫৫৬ শরৎ-সচ্পৃট 


শরংচল্দ্ের উপন্যাসের প্রথম পারচ্ছেদ সর্বদাই গৃরুত্বপূর্ণ £ এই পারচ্ছেদেই 
উপন্যাসের মূল সুরটি বাধ! হয়ে যায়। রাসমাঁণ-নামধেয় শুঁচবাযুগরন্তা, পাড়া- 
গার টিপিক্যাল এক গ্রাম্য প্রোঢ়ার পাড়া বোঁড়য়ে বাঁড় ফেরার সময়ের একটি 
ঘটনায় উপন্যাসটির মাতা বীধা হয়, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সব চাই প্রায় এসে 
পড়ে । উৎকট জাতবর্ভেদ ও অহমিকা-চিহিত, সংকীর্ণমনা, কুৎসাপরায়ণ 
গ্রাম সমাজের কাঠামোটি অনিবার্ষভাবেই উপাস্থত হয় প্রথম পারচ্ছেদে £ ছাগলের 
দাঁড় ডিঙোবার কুসংস্কার, বামুনপাড়ায় দ্ূলেদের এনে বসানোয় কণ ভয়ক্কর 
অন্যায় ও এক বিত্তবান সমাজপাঁতির অস্তিত্ব রাসমাণর মারফত ঘোঁষত হয়। 
জমিজমার আয়ের ওপর নির্ভরশীল, শরংচন্দ্ের আপনভোলা সন্ধ/ার বাবা প্রিয়- 
বাবুর কথাও এসে পড়ে । এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে শরৎচন্দ্র বাস্তব টাইপ 
চারঘ্ত বেছে ?নতেই পছন্দ করেন ; রাসমাঁণ, গে।লোক, প্রিয়নাথ এসবই টাইপ 
চরিঘ্, যাদের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র এক-একটি আঁভজ্ঞতা মূর্ত হয়েছে । এই 
জাতবর্ণশাঁসত সমাজ ও তার পটে একটি প্রেমকে কেন্দ্র করে এই কাহনী 
এগোয়, কিনব এ উপন্যাসে আরও গভীর আয়রানকেই শরৎচন্দ্র ধরেন। এ 
প্রসঙ্গে শরংচন্দ্র যেো'ক্লয়ার কাল ব্যবহার করেন, তার প্রাঁত দৃষ্টি দেওয়া 
প্রয়োজন । রয় প্যাসকাল তার “টেন্স্‌ আ্যাগ্ড নভেল" নামক প্রবন্ধে দোখয়েছেন 
ক্রয়ার-কাল ব্যবহার ওপন্যাঁসকের জগতের িকশনাল চাঁরপ্ুকে স্পন্ট 
করে।৯ আঁধকাংশ উপন্যাসে ষে অতীত কাল ব্যবহৃত হয়, এ্রাতহাসিক 
ণঠববরণের অতশত' ক্রিয়া থেকে তা ভিন্ন_এখানে অতীত ক্রিয়া এমনভাবে 
বাবহৃত হয়, যা প্রচলিত ব্যাকরণে বর্তমান-ভাবষ্যং 'হসাবেও ব্যবহার কর! 
চলে। বামুনের মেয়ে আরন্ত হচ্ছে_-“পাড়া বেড়ানো শেষ কারয়া রাসমণি 
অপরাহু বেলায় ঘরে গফাঁরতোছিলেন । সঙ্গে দশবারো বৎসরের নাতনাীটি 
আগে আগে চাঁলয়াছল ।” 'ফাঁরতোছলেন, এই ঘটমান অতীত ক্রিয়াটি কত 
পাঠককে উপন্যাসের বর্তমানে পৌছে দেয় ; পরের বাক্যের চলিয়াছল' 'ক্রিয়ায় 
উপন্যাসে নাতনীর ভূমিকার নগণ্যতা স্পন্ট, 'কন্তু পরের বাক্যেই “ছাগাশশু"- 
ঘুমাইতেছিল” ছাগাঁশশুর ভূমিকা উপন্যাসটিতে যথেষ্ট । এ ঘটমান অতাঁত, 
যা আসলে বর্তমানে, পুনরায় প্রত্যাবর্তন । তাছাড়া ঘটমান অতাত ক্রিয়ায় 
উপন্যাস আরন্ত করার আরও তাৎপর্য, শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে উচ্চবর্ণ হিন্দুর 
পুরুষানুক্রামক এক বাঁভৎস প্রথ। ও লালসাকে উদঘাটিত করেছেন । যা অতশতের 
নয়, আবার অতাঁত থেকেই । এখানে আরও স্মরণীয় ছাগশিশু শব্দাট ; 
উচ্চবর্ণের কৌলান্যপ্রথার বলি অসংখ্য নারর প্রচ্ছন্ন রূপক 'নর্দোষ ছাগাঁশশৃি 
৯। 1,50201256 ০0151001015 : 10855 1405৩ (1906) দ্রষ্টবা। 
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আর এরই বৈপরীত্য, উপন্যাসটির মূল ভিলেন গোলোক চাটুযোর দক্ষিণ 
আফ্রিকায় ছাগল-ভেড়া চালানের বাবসা । শরংচন্দ্রের কাছে এই ঘটনার 
তাংপর্ষ অর্থনৌতক নয় : বরণ অরুণের সাগরপারে যাওয়ায় জাতিভ্রম্ট হওয়ার 
প্রীতিতুলনাতেই এসেছে । সাগরপারে ছাগল-ভেড়। রপ্তাঁন করে পয়স। করায় 
আপান্ত নেই, পড়তে গেলেই আপাঁত্ত _এতে ওপাঁনবোণক গ্রামীণ ?িবকাশের 
ছাঁবও ধর৷ পড়ে। মুনাফার জন্য যা ছু করতে চাও করতে পার, কিন্ত 
সমাজের জাতধর্ম-বাধন ঠিক রাখতে হবে। গুপানবোৌশক বাণাঁজ্যক 
[বিকৃত মনোভাব সপন্ট | 

গোলোক চাটুয্যের বপরাত চারত্র গজ্পের নায়ক সন্ধার পিতা প্রিয়নাথ 
মুখুয্যে। এই আপনভোল৷ হোমিওপ্যাথ-পাগল মানুষটার মধ্যেই কিন্ত 
শরংচন্দ্রু তার আদর্শের টাইপের আদল রাখেন ; এ আলোকিত প্রজ্ঞাবাংসল্যের 
জমিদারের আদর্শটাই খানিকটা আরোপ করেন প্রিয়নাথের ওপর । সে সুদ 
মকুব করে দেয়, বিন। পয়সায় যেমন হোক চাকৎসা করে । আর এদের 
ওপরই গ্রামের ভরসা, তাও স্পন্ট হয় : “ত্রেলোক্য কাঁহল লোকজনের চলাচলের 
বড় দৃঃখ হচ্চে জামাইবাবৃ, তাই খালটার ওপরে সাকো তোর করাচ। 
আপনার ওই বৈকুষ্ঠের দরুণ ছোট বাশঝাড়টা না দিলে ত আর কু হয় 
না।....-" আপাঁন দয়া করেন ত দশজনে চলে বাচবে, নইলে আমরা চাষী- 
মানুষ কোথায় পাব বাশ কেনবার টাক] ? ***শীপ্রয় চিন্তত মূখে কিছুক্ষণ 
দাড়াইয়া থাকিয়া বাঁললেন, লোকজনের কন্ট হচ্চে, আচ্ছা নাওগে যাও-াকন্তু 
গিন্নী যেন শুনতে ন। পায় ।.*'প্ৈলোক্য কহিল, ক্ষ্যাপাটে লোকে বলে বটে, কিন্ত 
থুড়ো, পাগলাঠাকুর ছাড়। গরীব দৃঃখীর দরদ কেউ বোঝে না । মন যেন 
গঙ্গাজলের মত সাদা । এই বাঁলয়৷ সে যোদকে পাগলাঠাকুর অন্তরিত হইয়া 
ছিল সেই দিকে মুখ কাঁরয়। দুই হাত জোড় করিয়।৷ একট নমস্কার করিল ।” 
(পৃঃ ১৮৭১ ৯৮৮ ) এই অংশে গ্রামীণ প্যাটার্ন সম্পর্কে শরৎচন্দ্র এীত্হ্য- 
বাহশ চিন্তার প্রকাশ অকুণ্ঠ : যাদের আছে, তারাই গ্রামকে উন্নত করবে । 
শেষের ওই নমস্কারাটিই তার পেটারানালজম-নিভর প্রত্যক্ষ-সম্পর্ক-নরভভর 
সমাজঠিন্তাকে দেখায় । প্রয় মুখুজো নিশ্চয়ই আদর্শ জমিদার নয়, বরণ 
বাস্তববৃদ্ধ-অভাবহন, গিন্নীভীত ঘরজামাই ৷ 'কন্তু এর মধ্যেই শরংচল্দরের 
আদর্শ ব্যান্তর ছাচ লুকিয়ে আছে । 

তবে রাসমাঁণ তার স্বার্থপরতা, মিথ্যাবাদিতা, কুৎসাপরায়ণতা, তোষামোদ' 
চারনত নিয়ে টাইপ, গোলোক চাট্ুষ্যে তার লালসা, নিম্টুরত। নয়েও টাইপ; 
প্রয়নাথও তাই । জ্ঞানদ। উচ্চবর্ণের সামাঁজক অন্যায়ের, অমানাবক নিষ্ঠুরতার 
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বলির নিদর্শন ।* কিন্তু সন্ধ্যার মধা দিয়ে শরৎচন্দ্র দৌখয়েছেন, এই জাতিধর্ম- 
বোধ ক বপুণ্ভাবে আমাদের সংস্কারাবদ্ধ করেছে । অবরুণের প্রাত ব্যাস্ত 
হিসাবে সন্ধ্যার আকর্ষণ কম নয়, বস্তুতঃ সেই তার ঈীগ্সত মানুষ । অবরুণের 
প্রাত তার মার আচরণে সে ক্ষুবই হয়। তথাপি অরুণ বিলেত যাওয়াতে যে 
তার জাত গেছে, ধর্ম গেছে এ কথাও সে কোন সময়েই ভূলতে পারোন । সন্ধা 
বলোছিল, অরুণের যে লাগ্থনা, তা কি সে নজেই ডেকে আনেনি । 

আভাসে হীঙ্গতে কতবার জানয়েছে অরুণ তাদের স্বজাতি, কিন্তু অবুণের 
জাত খোয়ানোয় তাদের বয়ে হতে পারে না । অন্যাদকে অবুণ সন্ধ্যার প্রাত 
ভালবাসাতে প্রায়শ্চিত্তও করতে চায় কিংব সন্ধ্যার ঘৃণ। থেকে চলে যেতে চায় 
দূরে । 

সন্ধ্যার ওপর গোলোকের দ্বান্ট পড়৷, অন্যাদকে জ্ঞানদার গর্ভসণ্টারে তাকে 
হত্য। করার চেন্টা, প্রয়নাথের মায়ের অতীত ইতিহাস টেনে বার করার মধ্য 
দিয়ে উপন্যাসের জট যেমন পাকায়, তেমাঁন খোলেও । সন্ধ্যারও বয়ের ঠক 
হয় এক কুলশনের সঙ্গেই_ এ বয়ের দিনই ভয়ঙ্কর সত্য উদঘাটত হয়ে 
পড়ে । অরুণ বা সন্ধ্যা যে জাতধর্মের গণ্ডখ তাদের সংস্কারে পেরোতে 
পারে ন।, প্রিয় নাথের জননী কালা তারা, কাশনবাঁসনী সন্ব্যাসনশ তা পোরয়ে 
গেছেন_ তার জীবনের বঈভংস আঁভজ্ঞতার জোরে । শরংচন্দ্র এখানে 
উচ্চাশক্ষার অসহায়ত৷ আমাদের ওপানবেশিক গ্রামীণ সমাজে অবুণের মেরুদণ্ড 
হশনতার মধ্যে দেখয়েছেন, তেমান প্রত্যক্ষ-আ'ভজ্ঞতা-নির্ভর ওপন্যাঁসক 
আ'ভজ্ঞতাকে মূল্য দিয়েছেন কালতারার বান্তব আভজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জাতি- 
ধর্মের গণ্ডীর বাইরে দাড়াবার দুঙ্টান্তে । সন্ধ্যার বিবাহের রাতেই গোলোক 
চাট্টয্যের নিয়োজিত লোকেরা তথ্য উদঘাটন করল : বিবাহের সাজেই সন্ধা 
অরুণের ঘরে এল। সন্ধ্যাকে দেখে, “ভয়ে 'বস্ময়ে তাহার সমস্ত বুকের 
'ভিতরট। সেই মুহূর্তেই একেবারে শুকাইয়৷ উঠিল । সেযে বালব, কি 
কাঁরবে, কিছুই ভাঁবয়৷ পাইল না ।” ( পৃঃ ২১৯) সন্ধ্যা হাহাকার করে উঠল, 
'কুল রক্ষ। হবে না বলাঁছিলে ? কার কুল অবুণদা ? আমি ত বামুনের মেয়ে 


% তবে শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্র আকার স্বাভাবিক দক্ষতা জ্ঞানদ] "রিত্র হিসাবে সজীব, 
তার শ্বশুর আসা ও তার না যাওয়ার ঘটনাটির বিববণে শবৎচন্দ্র চরিত্র-সচেতনতা ও 
পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ক্ষমতা দুইই দেখিয়েছেন। 

1 সমাজতাত্বিকদের . আলোচনায় জাতিবর্ণপ্রথায় কলুষিত হওয়া ও পবিত্রতার ধর্মা়- 
বোধ কত প্রখব তা দেখান হয়েছেঃ তাদের ভাষায় 0810 1170৭ 6020100002৭ 0০ 
[10881) 509010108% 180 2 (1958) দ্রক্টব্য। শরৎচন্দ্র সঠিক ভাবেই এটার ওপর ভোর 
দিয়েছেন । 
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নই__ আম নাপতের মেয়ে ; তাও ভাল মেয়ে নই । আজ আমার ছোয়৷ জল 
কেউ খাবে না । উঃ! এত বড় শান্ত আমাকে তাঁম কেন দিলে ভগবান ! 
আম তোমার কি করোছলাম ।' ( শরংচন্দ্রু বলেছিলেন তিনি যে কতবার 
গোরা পড়েছেন তার ঠিক নেই। গোরার জন্মরহস্যের ছায়া হয়তো এখানে 
আছে, তবে গোরার ব্যাপ্ত, মহত, তাৎপর্য নশ্চয়ই এখানে নেই )। এরপর 
কুলীনপ্রথার এক বভৎসতম কাহন? সে বলে £ “আট বছর বয়সে ঠাকুরমার বিয়ে 
হয়, তারপর চোদ্দ পনর বছর পরে একজন এসে জামাই বলে, মুকুন্দ মুখুষ্য 
বলে পাঁরচয় য়ে বাঁড় ঢোকে । পাঁচ টাকা আর একখানা কাপড় [নয়ে 
সে দদন বাস করে চলে যায় 1: সে লোকটা প্রায়ই আসত । ঠাকুরমা বড় 
সুন্দরী ছিলেন __আর সে টাকা নত না। তারপরে একাদন যখন সে হঠাৎ 
ধর পড়ে গেল, তখন বাবা জন্মেছেন ।' লোকট। ধরা পড়ে স্বীকার করল, এ 
কুকাজ সে ইচ্ছেয় করোন, তার মানব মুকুন্দ মুখুযর আদেশেই করেচে ॥ একে 
বৃড়োমানৃষ, তাতে পাচ'সাত বছর থেকে বাতে পঙ্থ, তাই অপারিচিত স্তুখদের 
কাছ থেকে আদায়ের তার উপরে দয়ে বলোছলেন, হিরু, তুই বামুনের পাঁরচয় 
মুখস্থ কর, একটা পৈতে তোর করে রাখ, এখন থেকে ষাণকছু রোজগার 
করে আনাব তার অর্ধেক ভাগ পাব ? (পৃঃ ,১৯১-পৃঃ ২২২ ) আরও দশবারো 
জায়গায় সে একাজ করেছে । সন্ধ্যার কিন্বু যল্লণামূল তার জাতি হারানোয় । 
আসলে জাতিবর্ণই হিন্দ্ব সমাজে ব্যান্তর আশ্রয়, সমাজের সঙ্গে তার যোগাযোগের 
মাধ্যম -_সেই আশ্রয় হারানে। একটি 'বষুন্তই, বিচ্ছিন্বতাই । তাই কালখতারার 
ভয়ানক আঁভন্্রতা তাকে এতটা নাড়া দেয় না, যতট। দেয় 'নজের জাতচু)ত 
হওয়ার আশঙ্কা, ঘটনা । আমাদের সমাজে বিচ্ছিন্ন তাবোধের স্ত্পাত এখানেই, 
অরুণের 'বচ্ছিন্নতাই এখানে । কিন্তু অরুণের বলেত যাওয়ার সাহসও এখানে 
স্তব্ধ £ কু এখনও তোমার সঙ্গে আম যেতে পাঁরনে সন্ধ্যা |” যে সন্ধ্যা জাত 
বজায় রাখার জন্য অবূণকেও প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেই সন্ধ্যাই বলল, “তুমি 
সঙ্গে না গেলে আম দাড়াব কোথায় ১ আম বাচব কি করে 2 তার জাত 
খোয়ানোর পরই এই আবেদন ; 'কন্তু অরুণ বলল, 'আজ আমাকে ক্ষমা কর 
সন্ধা আমাকে একটু ভাবতে দাও।” শরৎচন্দ্র এখানে আশ্চর্য সংষম? নিরপেক্ষ ই. 
ওপন্যাঁসকের 'নরাসান্ত ষে তার ছিল, বামুনের মেয়ের সমাপ্তিতে তা বোঝা 
যায়। ববিন্দবমান্ন আপোস না করে, শরংচন্দ্র জাতবর্ণপ্রথার বীভৎসতা. এর 
থেকে জাত সংস্কারের সর্বব্যাপী প্রভাব যেভাবে এ উপন্যাসে দোখয়েছেন, তা 
নঃসন্দেহেই তার শান্তরই পারচায়ক। বাংলাদেশের উচ্চবর্ণ সমাজের কুখাীসত 
চিত্রের এমন উদঘাটন খুব কমক্ষেত্রেই দেখা গেছে-_সন্ধ্যা ও তার পিতা প্রয়নাথ 


৫৬০ শরংসম্পুট 


যোঁদন গৃহত্যাগ করছে, সোঁদনই [বপত্ণীক গোলোক চাট্রয্যে একজন কিশোরণঁকে 
বয়ে করছেন। শ্যালিকা জ্ঞানদা তার সন্তান গর্ভে নিয়ে রাতের অঙ্কাকারে 
এদেরই সঙ্গী হল। জাতচ্যুত দুজন, 'হিন্্বকুলচুড়ামীণর লালসার বাঁল 
একজন ; জ্ঞানদা কোনক্রমেই তার সন্তানকে মারতে দেয়ান, যেমন দেয়ান 
প্রিয়নাথের মা কালীতারা । শরৎচন্দ্র দৌখয়েছেন গোলোক চাটয্যের মধ্যে 
মৃকুন্দ মুখুযোর। আরও বাঁভংসভাবে যেমন সমাজে উপাস্থিত। তেমনি জ্ঞানদার 
মধ্যে কালীতারা ৷ মূল পাঁরবর্তন কিছুই হয়নি ; জগন্দল ওপনিবেশিক গ্রামীণ 
প্যাটানে অরুণদের শিক্ষা, চার আর-এক ভী৭র্‌ শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে । তাদের 
আধুনকতা 'নজ স্বার্থের জন্য ; ব্রাটশ-আনাত ওপাঁনবোশক আর্ধীনকতায় 
চাকরির জন্য পড়তে বিলেত যেতে পারে, কিন সর্বগ্রাসী সামন্ততান্তিক 
স্বদেশের পারবেশের সামনে অসহায়, পালিয়ে যাওয়ায় উন্মুখ । এক শিকড়- 
হশন শ্রেণী তারা । শরংচন্দ্রের ধ্রীতহ্যবাহী ভাবাদর্শও গ্রামীণ সমাজের এই 
স্বরূপ উদঘাটনে তার যাথার্থ্য এইভাবেই প্রমাণত করে । প্রত্যক্ষ-অ ভিজ্ঞ তা- 
নর্ভরত। থেকেই, য। দেখেছেন তাকে যথাযথভাবে বলতে গয়ে, আর জাতি" 
ধর্মগত কাঠামোর প্রত মনোযোগে শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় কিছুটা অচেতনভ্তাবেই 
যে ইতিহাস-চেতনার পারচয় দিয়েছেন, তা তার এখনকার উত্তরাধকারখদের 
মধ্যে লভ্য নয় । 


বাঙউল৷ উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের ট্রাডিশন 


গোপাল হালদার 


বাংলা সাহত্যে শরৎসংবর্ধনা এক বিস্ময়কর বস্তু । এট সত্য যে তার মৃত্যুর 
চল্লিশ বছর পরেও আজও 'তনি বাংলার সবচেয়ে জনীপ্রয় ওপন্যাঁসিক । 
যাঁদও এই প্রসঙ্গে আমর শরৎ-পূর্ব “চোখের বাঁল-গোরা'র শ্রন্টার যুগান্তকা?া 
অবদান, বা তার অনুবতর্ঁ কানিষ্ঠ ওপন্যাঁসক-নক্ষন্রমগ্ুলী ধারা ১৯৩৫-৪০ 
সালে বাংল৷ সাঁহত্যে উপন্যাসের যুগ শুরু করেছিলেন-_ তাদের "বসত হাচ্ছ 
ন।। এ কথ। অনস্বীকার্য যে, পঁথবশীর অন্যান্য দেশের মতে বাঙাল? জীবন 
ও সা'হত্য এ সময় থেকে একটা বিদ্রান্তকর পারবর্তনের যুগে প্রবেশ করেছে, 
তবুও শরৎচন্দ্র এখনও সবচেয়ে জনাপ্রয় ওপন্যাঁসক 'হসেবে বর্তমান । দুই 
পুরুষ ধরে পাঠকদের আবিরত 'বিমূঢ় করে রাখা এক বিস্ময়কর ঘটন।। থে 
জনাপ্রয়তার ফলে এটা সম্ভব হয়েছে তা নশ্চয়ই শুভ এবং সুস্থ ; অন্যাদকে তা 
জনন্»ণ ও কালের পাঁরবার্তত আশার এরাতহাঁসিক দাবি প্রণে সমর্থ হয়েছে । 
এখন প্রশ্ন হল, 'প্রয় তম পূরোধার তুলনায় নূতন বাঙালী লেখককুল কিভাবে 
আম্তত্বরক্ষা করেছেন এবং বাংল উপন্যাসন্লোতে কোন্‌ কোন্‌ লক্ষণকে 'শরৎচন্দ্ 
ট্রাডশন' বলে আধখ্য। দেওয়৷ যায় ? 

[শশুসুলভ আতসরলীকরণের ঝুশীক [নয়েও আমর এই নিরাক্ষায় 
এগোতে পার । প্রথমত, শরৎচন্দ্রের সামাগ্রক অবদানের পশ্চাতে সামাজক, 
শোল্পক এবং আঁত্বক বোশন্ট্য বিচার্য। 

১. সমাজবিজ্ঞানের তাষায়, শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের সামাজক 
দগন্তকে 'বশাল গৃরৃত্বপ্ণ জাতীয় জীবনে অর্থাৎ সাধারণ ভদ্রলোকের, গারব- 
ও মধ্য-মধ্যাবত্তের জীবনে বিস্তুত করেছিলেন । এর মূলে জাতীয় অবস্থা এবং 
উপন্যাসের বর্গের দাবই সক্রিয় ছিল । 

২. সুতরাং উপন্যাসশিজ্পের দিক থেকে শরংচন্দ্দ্ধর্থহাঁনভাবে জীবনের 
বাস্তব 'চিগ্রণের ক্ষেত্রে বাংল৷ উপন্যাসকে এগয়ে 'দিয়োছিলেন ৷ বান্তববাদ 
উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকেই সঠিক পদ্ধাত হিসেবে অনুসৃত । শরংচন্দ্র শিল্পের 
এই ক্ষেত্রে কতট৷ দক্ষতা অর্জন করোছিলেন তা বস্তুত আলোচনার প্রয়োজন 
নেই। যেমনঃ (ক) চারন্র-চন্রণের ক্ষেত্রে আমরা কয়েক ধরনের নরনারণ 
উপন্যাসে দেখতে পাই যাদেরকে সহজে শরতচন্দ্টাইপ বলা যায় । 

(খ) শিংপশীরূপে তিন একজন দক্ষ গঞ্পকথক ছলেন ও আছেন, 
সেখানে বাঁঞ্কম ছাড়। তার কোন সমকক্ষ নেই। 


শ-স--৩৬ 


৬২ শরং-সম্পৃট 


(গ) স্টাইলে, সংলাপে, বর্ণনায় তান নিজেই একটি শ্রেণী এবং পরবতাঁ 
বাংলা উপন্যাসাশল্পের শিক্ষানীবশদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন । 

৩. য৷ ছাড়া কোন শল্পসৃষ্টি পরমামু পেতে পারে না__ সেই জাঁবন- 
ব্যাখ্যানের দিকে মানবতাই ছিল শরংচন্দ্রের জীবন ও রচনার মূল আবেগ । 
মানবত৷ এখানে 'বশেষরূপে মূর্ত । এই মানবতা তার দু'টি বিশ্বাসের দ্বারা 
মাওত হয়োছল : (ক) 1৬21)?5 171) 101" &]] (1১20 ; সে গারব-বড়লোক 
সাধূ-পাপী যাই হোক ন। কেন । (খ) 'সর্বহারা'দের জন্য আবেগামাশ্রত ভাল- 
বাস। ও সহানৃভূতি ; পুরুষের তুলনায় নারীর কেন্রে এটা ছিল আঁধক সব্রিয়। 
শরৎচন্দ্রের এই তন্ময় আঁত্বকবাদ ( 019)0001৮0 9])171009111% ) বাঙালী 
লেখকদের তার সমকক্ষ ও অনুসারক হওয়ার ট্রাডশন তোর করেছে । 

উপরের এই মূল্যায়ন শৃধু আতসরলশীকরণই নয়, সীমত আলোচনাও 
বটে। কিন ব্যাখ্। ছাড়। আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য__ যেমন, শরৎচন্দ্র 
পরে এ লক্ষণসমূহের শান্ত ও প্রাসাঙ্গকতার 'বচার সফল পাঁরপূর্ণ হয় না । 
সবাখত পাঁরসরের মধ্যে এই নিয়ে চেন্টার কোন প্রশ্নই ওঠে ন। যাদ না আপনাদের 
অনুগ্রহ ও বুঁদ্ধমন্তা। এই লেখকের দোষন্রাটকে আড়াল করে । 

উপন্যাসের সামাজক অগ্রশাতর শ্রথম লক্ষণ --বাংল।৷ উপন্যাসের সমাজ- 
দগন্ত বিদ্তার__এ সম্বন্ধে আমাদের মনে রাখতে হবে যে উপন্যাস পাশ্চমী 

দেশে বুর্জোয়াদের শিস্পমাধ্যম ছিল । আমাদের ওপাঁনবোৌশক পাঁরবেশে 
বৃর্জোয়াদের তখনও জন্ম হয়ান। একটি নার্দঘ্ট সামাঁজক কাঠামোয় সাঁঠিক 
শোঁল্পক তন্ময়তা-_নরনারণকে সমাজের ব্যান্তসত্তা হসাবে দেখানো বাঞ্কিমের 
উপন্যাসে থাকলেও তার সমাজসমস্যা সমাধানের উপায়ে ভুল ছিল। তার 
জগং ছিল মূলত আধা-সামন্ততাল্িক জমিদার ও ধনবানদের আভিজাত জগৎ। 
সাধারণ বাঙালী ভদ্দুলোক সেখানে প্রবেশাধকার পেলেও সে ছল বাঙ্গের পান্র। 
অন্যাদকে, তারকনাথ তার “ম্বর্ণলতা'য় সঠিক সামাজিক লক্ষ্য থেকে সাধারণ নিম 
ও মধ্য মধ্যাবত্তের জীবন একেছেন। কিন্তু এই সাফল্য ছিল সশীমত, কেননা 
লেখক [হসেবে তান ছিলেন স্বজ্পপ্রীতভাধর ; অন্যপক্ষে সমকালশন বাঁচ্কমের 
অনন্/সাধারণ প্রাতভা । রবীন্দুনাথের সান্টশীল অন্তর্দ্বান্ট তার ছোটোগল্পে 
ও উপন্যাসে তাকে সঠিক চিন্তায় সাহায্য করেছে । চোখের বালি ও গোরার 
মধ্যাবন্ত ভদ্রলোক .পারবেশ হলেও এই মধ্যাবন্ত জাতে আলাদা । এর শহরে, 
ব্ন্তকোন্দ্ুক এবং এমনই ভিন্ন ধরনের পাঁরবার-বন্ধ যে অসংখ্য গ্রামীণ ও 
শহুরে ভদ্রলোক এঁ মধ্যাবত্ত পারবারকে 'নজের বলে মানতে পারেন না। 
যাঁদও তার৷ ওপাঁনবোশক অবচ্থার সবচেয়ে জোরালে। সামাজিক শান্ত, তবুও 
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তার৷ নিজেদের উপন্যাসে উপোঁক্ষত মনে করেন । বড়াদাঁদ, বিন্দুর ছেলে, 
রামের সৃমতি। বরাজ বৌ, 'নচ্কতি, চন্দ্রনাথ ইত্যাদর লেখক দ্বারা এই 
সাধারণ ভদ্রলোকশ্রেণী বাংল৷ উপন্যাসে সংবার্ধত হয়েছিল | সৃতরাং আমাদের 
উপন্যাস সামাজিক 'ভীত্ত পেল এবং বাঙাল ভদ্রলোকশ্রেণী অদ্যাবাধ বাংলা 
উপন্যাসের প্রধান সামাঁজক উপাদান হিসেবে প্রাতিষ্ঠত হল । এই বিশাল 
'কাব্যেউপোক্ষিতা” শ্রেণী বাঙালী ভদ্রলোকেরা শরৎচন্দ্রকে তৎক্ষণাৎ স্বাগত 
জানাল : যাঁদও সংস্কীতবান পাঠক ও রক্ষণশীল নেতারা নিজেদের কর্তব্য 
সম্বন্ধে স্পত্ট অবাহত ছিলেন না। 

এই প্রসঙ্গে দুয়েকটি বিষয় স্মরণ করা যায় : (ক) শরংচন্দ্রের প্রথম ম পর্বের 
উপন্যাসগৃল শুধু সামাঁজক প্রগাত বা শিল্পাবচারে সতা ছিল না, তার৷ 
একট বছু-উপোক্ষত সমাজসত্যকে আলোকিত করেছিল । মঙ্গলাকাঙক্ষা হৃদয়, 
একটি মূলশভূত একা ও মানবতা যা উন্নত সমাজের উপরতলায় দুর্লভ, তা৷ 
অরক্ষণীয়ায় দীন-দাঁরন্র ভদ্রুলোকজীবনে এবং 'নক্কীততে যৌথ পারবার- 
ব্যবস্থায় প্রাতিভাত হয়েছিল । বাঙলা সাহিত্যে শরংচন্দ্রই প্রথম এই সত্যের 
উদঘাটন করেন এবং এ শ্রেণীকে অহংকার ও আত্মমর্ধাদায় ভূষিত করেন । 
(খ) শরৎচন্দ্রের এই ন্যায়াবচারের ফলে সত্যের আয়নায় এই সমাজের অসুন্দর 
বিকৃত মুখ, এর শুন্যগর্ভ ভণ্ডামি, দূর্বল ও দুর্ভাগার প্রাত অত্যাচার, ছোটো- 
খাটে ব্যাপারে অমানাবকতা স্পন্ট হল । ভদ্রলোক পাঠকের। মনে মনে এই 
প্রাতরূপ সত্য জেনেও পল্লীসমাজ, বামুনের মেয়ের লেখকের নিন্দা মেনে 
1নলেন। (গ) শরংচন্দ্রের দৃদ্টিভাঙ্গ ছিল এ সমাজেরই-ষাঁন দুঃখে 
করুণায় সাধারণ ভদ্রলোকেদেরই একজন । কোনে। প্রাসাদশনধ থেকে কথাবলা 
আগন্তুক, সংস্কারক, বাঁহরাগত ব্যাস্ত শরৎচন্দ্র ছিলেন না। বস্তুত তান 
তাদের সঙ্গে আভন্ন ছিলেন । আজও শরংচন্দ্রের কোনে পাক এই আভন্ন- 
তার শান্ত অস্কার করতে পারেন না । যাঁদও ইতোমধ্যে সামাঁজক অবন্থা। 
অনেক পাঁরবার্ভত এবং সঙ্গে সঙ্গে মধ্যাবত্ত শ্রেণীও বুল পারবাতিত 
হয়েছে । ১৯৪৭ থেকে বাঙালন ভদ্রলোকের ধার৷ শতবধের দ্রীডিশনে বেঁচে 
ছিলেন, নিজেদের ভূঁমক। হাঁরয়েছেন শ্রেণী হিসাবে । এর শ্রেণী এখন 
তাৎপর্যহীন, নরনারণও শতধা বিভাগে বিভন্ত হয়েছে । 

শরংচল্দের দ্রাডশনের আজকের দিনে 'ি যৌন্তকতা আছে ? তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায় যখন নিজের কর্মজীবন আরম্ভ করেন তখন এই ভাব ছিল 
প্রবল । 'কন্তু তারাশঞ্করের সঙ্গে সামন্ত-শ্রেণীর সংযোগ ছিল আরো গৃঢ, 
আরে৷ গভাীর। 


৫৬৪ শরং-সম্পুট 


শরংচল্দ্রের ট্রাঁডশনকে যাঁদ ঠিকমতে৷ উপলান্ধ কর৷ যায় তাহলে তা 
বাঙালী লেখকদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় ও সন্ভাবনাপূর্ণ অংশের_ সর্ব- 
হার নিপাঁড়ত জনতার-_কাহন+৭ লখতে উদৃবুদ্ধ করবে । অনেক উল্লেখ- 
যোগ্য প্রয়াস এই ক্ষেত্রে হলেও বাংল৷ উপন্যাস মূলত সেই অসারত্বের ম্লোতে 
ভাসমান আতীরন্ত ভদ্রলোকের জবনেই সীমাবদ্ধ । 

'দ্বতীয় প্রসঙ্গে আমাদের ধারণ। কতদূর সত্য তা দেখা যেতে পারে । 
শিল্পের বান্তবতার পথে বাংল। উপন্যাসকে শরৎচন্দ্রই এাগয়ে দিয়েছিলেন । 
বোশ না. বলেও আমরা এই প্রসঙ্গটিকে স্পন্ট করতে পারি। উপন্যাসকে 
নরনারণর সাধারণ আভিন্ঞতার ভিত্তিতে বান্তব ও সত্য হতে হবে জাঁবনচিন্রণ 
চর" ও ঘটনাবর্ণনে । বান্তববাদ পরে অনেক শাখায়ত হয়েছে । যে কটি 
আমাদের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ, তা হল ফিল্ডিং, ফ্লুবেয়ার, টলস্টয়ের ক্লাসকাল 
রয়ালিজমূ ১, জোলার 'প্রকীতিবাদ' ; হেনার জেমস্‌, প্রস্। জেমস জয়েসের 
মনন্তাত্তক বান্তববাদ । শরংচন্দ্রের বান্তববাদ প্রধানত রক্লাসকাল এবং 
রাঁশয়ানদের কথিত শক্রটিক্যাল 'রিয়ালজমে'র কাছাকাছি । যাঁদও তার 
আবেগপ্রবণতা আমাদের ডিকেন্সের কথ মনে পড়ায় । 

এখন, এ কথা অনস্বীকার্য যে শরৎচন্দ্র আমাদের সাহিত্যানুশীলনে বাচ্কিম- 
রবীন্দ্রনাথের তুলনায় বান্তববাদের 'দকে বেশি ঝুঁকেছিলেন। (ক) তিনি 
সাধারণ ভদ্রলোকের জীবনকে তার বিষয়বন্ত্র করোছলেন। (খ) তার শ্প- 
ভাবনায় সক্রিয় ছিল তার পাঁরচিত জ্ঞাত জখীবন। (গ) বিশেষত তান 
দুঃখ-যল্পণা, জীবনের নির্নমতা-হাীনতার সঙ্গে সত্যের প্রীতি আবেগময় আস্থাকে 
ফুটিয়ে তুলোছলেন ; যাঁদও তিনি কখনই মোট৷ স্থুল বিষয়ে বা 'জীবনটা- 
যেরকম' ব জীবনের নিন্দার্হ অংশ ( ভীতি, যৌন আবেদন বা শহরেপন। ), 
যাদের সঙ্গে বাণ্তববাদের প্রায়ই অয় দেখ। যায়, তার পক্ষে যান নি । শরৎচন্দু 
এঁদক থেকে চোখের বালির লেখকের মনন্ঞাঁত্বক বান্তববাদের অনুগামশ । 
কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে। চতুরঙ্গ-ব্যাখ্যাত আমত্বকে প্রধান করে 
দেখেন নি। 'তনি “চেতনাপ্রবাহ', ইনার মনোলগ' ইত্যাদ পদ্ধতি ব৷ 
গসনেমাটক ফ্ল্যাশ-ব্যাক, মন্তাজ ইত্যাদ কৌশল গ্রয়োগ করেন নি। শরংচল্দের 
উদ্দেশ্য ছিল সৎ, প্রত্যক্ষ, ক্ল্যাসকাল বান্তববাদের সাহায্যে ?শল্পনসৃললভ 
দ+তায় চাঁরত্রচন্্ণ, ঘটনাবর্ণন এবং গঞ্পকথনের অপূর্ব ভাঙ্গ। এই শৈল্পিক 
্রাডিশনই তিনি রেখে গেছেন । আবার তান একটি সতর্কবাণশও রেখে 
গেছেন- শরংচন্দের পথের দাবী, শেষপ্রশ্ন গ্রভীত শেষ পর্বের উপন্যাসের 
মতে ক্ষেত্রে এই আল্যে নাও স্বলতে পারে । যখাঁন তান অপারাচিত জগৎ বা 
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ধারণায় পদক্ষেপ করেছেন, তখাঁন ওপন্যাঁসকের বান্তবতার আভিজ্ঞত। জশবন 
ও সত্যের সেই পরম দশীপ্তকে হারায় কেননা তার আভজ্ঞতাই যে গভশর 
নয়। 

আমর। জান, এখন ক্ল্যাসকাল বান্তববাদের 'দিন ফরয়েছে। কিন্তু 
ফ্লুবেয়ার, টলস্টয় কোনাদনই অচিত হয়ে যাবেন না। পারবর্তনশীল সময় 
এবং জাঁটল আধুনিক যুগ মানবজাবনের বাহরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ নানা ভাবনার 
চিন্রণে আরে সম্ঘ রূপকলা ও পদ্ধাত দাঁৰ করে । রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই 
দাবি অগ্রাহ্য করেন ন। শৈলজানন্দের কয়লাকৃঠি এবং জগদ+ণশ গুধের 
অসাধু সিদ্ধার্থ প্রকাঁশত হয়োছল ; অন্নদাশজ্কর রায়ের সত্যাসত্য এবং 
ধূর্জাটপ্রসাদের অন্তঃশীল] নতুন উপন্যাসভীমর পত্তন করল । একই সময়ে 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আবির্ভূত হলেন জীবনের কতকগুলি অসন্দিগ্ধ অংশে 
বান্তববাদ প্রসারণের জন্য । আমাদের ওপন্যাঁসকরা পশ্চিমী ওপন্যাঁসকদের 
কাঁতত্বের সারাংশট্রকু স্বকরণের প্রয়াসী ছিলেন এবং তাদের সর্বশেষ পরণক্ষা- 
নিরীক্ষাকেও আমাদের উপন্যাসে আনতে চেয়োছলেন । স্পম্টতই শরংচল্দ্রে 
বান্তববাদের প্রাঁডশন 'বাভন্ন 'বাধানষেধের বেড়াজাল থেকে তাদের মুস্ত 
করেছিল এবং তাদের চরিন্রকম্পনায় শরংচন্দরে বান্তব এবং বিস্ময়কর চারন্র- 
গুল অলাক্ষতভাবে সাক্রয় ছিল । 'কন্তবু এ পর্যন্ত, তার বোশ 'কছু নয়। 
যে-সামাজিক সমস্যাগ্বলি শরৎচন্দ্রকে উদ্দীপিত করোছিল, সেগুলির মতোই 
শরং-এতিহ্য এখন সম্পূর্ণ সেকেলে হয়ে পড়েছে । 

“সেকেলে হওয়ার অর্থ এই নয় ষে ত৷ প্রাসাঙ্গকতা৷ বা জীবনের পরম 
স্বাক্ষর আঁয্মক মর্যাদাকে হারিয়েছে । এর অর্থ হল, আবেগময় আবেদন বা 
সামায়কত। হারানো-যা শরংচন্দ্রে আতারন্তই ছিল | ইন্দ্রনাথ, রাম, দিবাকর 
ইত্যাঁদ পৃরুষ-চরিত্রের কথা বাদ দলে তার আঞ্কিত বৌশর ভাগ পুরুষ-চরিন্ুই 
“বানানো” ॥ তার] কেউই ভদ্রলোকের নিরন্তর নির্মম জীবনসংগ্রামের আঘাতে 
গড়োপিটে তৈরি হয় নি। এক্সনকি কয়েকটি নারী-চরিত্র সম্পর্কেও পাঠক 
এই সন্দেহে ভোগেন । যাঁদও আকর্ষণীয় নারা-চারন্রের প্রদর্শশাল। শরংচন্দের 
মতে সহানুভ'তর আবেগ দিয়ে আর কেউ দেখান নি। 

বাঁঞকমের কাল থেকেই বাঙল! উপন্যাসে আকর্ষণীয় নারী-চারন্ব প্রচুর 
ছিল। এছাড়া এট। উপলব্ধি করতে হবে ষে তারা শরৎচন্দ্র মানবতা-_ 
তার আঁত্বক স্বভাবের সৃস্পন্ট আভব্যান্ত । এর মূল ছিল 'নর্যাতত মানব- 
সমাজের প্রত সমব্যথায়-_এবং নারীই তে। হীতহাসের ধারায় সবচেয়ে অত্যা- 
চাঁরত । শরংচল্দ্রের সহজাত এই ভালোবাসা কখনই নিঃশোষত হয় 'ন। 


$৬৬ শরৎ-সম্পুট 


পথের দাবীর কুয়াশাজাঁটলতায়, শ্রীকান্তের শেষের পর্গ্বালতে, শেষ প্রশ্নে এই 
ভালোবাসা তাকে চালনা করেছে । ছোটগঞ্পগাীলতে এই ভালোবাসা আঁব- 
স্মরণীয় শাল্ততে তীব্র ভাবে উপলব্ধ । একট৷ পাঁরণত সামাজিক আঁভজ্ঞতাঃ 
সহজাত শিজ্পবোধ এবং মানুষের অন্তানাহৃত তন্ময় আত্মকত। তার একটি 
রচনায় শীর্ষাবন্ত্রতে পৌছেছে । আম মহেশের কথাই বলছি, যেখানে কৃষক- 
সমাজের দুরবস্থা। এবং সর্বহারাকরণ__ষ। বর্তমান যুগের এ্রীতহাসক শান্তর 
ম্রন্টী, তা চনত হয়েছে । এখানেই তার চরম দাঁলল-_সাধারণ ভদ্রলোকের 
জবনশিজ্প এবং নির্যাতিত মানবাত্মার যোদ্ধ। অন্য কালের স্বার্থে সম্মিলত 
হয়েছেন। 

এদক দিয়ে বিচার করলে শরৎচন্দ্রের ট্র্যাডশন সামাঁজক, শৈল্পিক ও 
নন্দনতাত্বকভাবে কখনোই নিঃশোষত হবার নয়। একে বাঙালী 
ওপন্যাঁসকেরা-_-ধার। বিশ্বাস করেন, উপন্যাস শৃধু বিনোদন নয়ঃ একাঁট মনন- 
ধন্ধ শিক্পকর্ম- তারা এখনে শরৎ এতিহ্যকে ব্যবহার করতে পারেন । 


শরৎচন্দ্র, বিপ্লববাদ ও সাহিত্যসুফি 
অংশুমান পাল 


শরৎচন্দ্রের সাহত্যাবচারের সময় মনে রাখতে হবে ষে, আজকের 'দনে 
রাজনৌতক বা সামাজক 'িপ্রবের যে আন্দোলন, তখনকার 'দনের বিপ্লবের 
আন্দোলন থেকে কি আদর্শগত, "ক প্রকীতগত, কি সংগঠনগত--সবাদক 
থেকে বদলে গিয়েছে । এমন ক, বিপ্লব করবার মানুষগুলো পর্ষস্ত গিয়েছে 
পাল্টে । সৃতরাং আজকের দনে প্রগতি ও বিপ্রবের প্রয়োজনে যে চিন্তা- 
ভাবনাগুলো আমাদের কাছে সব্চেষে অগ্রসর বলে মনে হয়, তার মাপকাঠিতে 
শরংচন্দ্রের মূল্যায়ন করা যাবে না। আমাদের দেখতে হবে, শরৎচন্দ্র তার 
সমসামায়ককালে সাহত্যের মাধ্যমে যে জীবনদর্শন, চিন্তা-ভাবনা প্রাতিফলিত 
করোছলেন, সেট। তখনকার দিনে আমাদের দেশের প্রগাঁতশশল আন্দোলন ও 
বিপ্লবী আন্দোলনের পারপরক ছিল কিনা । 

শরৎচন্দ্র সময়ট। ছিল একাঁদকে সারা-ভারতব্যাপগ সমাজাবপ্লবের 
রেনেশী আন্দোলনের সময়, অপরাদকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধশ স্বাধীনতা 
আন্দোলনের উত্তাল জোয়ারের সময় । এই রেনেশ। বা জাতীয়তাবাদ 
আন্দোলনের শুরু হয়েছিল রাজ। রামমোহন রায় থেকে । ইউরোপীয় মানবতা- 
বাদী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনাগৃলোকে ধর্মের মূল সুরের সঙ্গে মলিয়ে 
ধমাঁয় সংস্কারের পথেই তান রেনেশ৷ বা সমাজাবপ্রবের আন্দোলনের জন্ম 
দেন। তাই প্রথম দিকে সমাজা 'প্রবের আন্দোলন প্রধানত ধমাঁয় সংস্কারের 
পথ ধরেই এাঁগয়েছিল। তারপর এলেন 'বদ্যাসাগ্রমশাই । তাঁনই প্রথম 
ধমাঁয় সংস্কারের পথে সমাজবিপ্লবের আন্দোলনের ছেদ ঘটিয়ে মানবতাবাদী 
আন্দোলনকে হীতিহাস, বিজ্ঞান ও যুন্তর শন্ত ভিতের উপর দীড় করাতে 
চাইলেন । তিনিই প্রথম ভারতাঁষ সভ্যতার সঙ্গে পাশ্চাতা বিজ্ঞান ও সভ্যতার 
একটা যুন্তীভীত্তক সংযোগ করতে চেয়োছলেন । তারপর আবার বিদ্যাসাগর 
মশায়ের যুগটা পার হয়ে এসে আমাদের রেনেশী আন্দোলন ধমাঁয় সংস্কারের 
পথেই এগোতে লাগল । একাঁদকে হল ব্রাহ্মধর্মের প্রবল জোয়ার, অপরাঁদকে 
হন্দ্ধর্মের পুনরুজ্জীীবনের তুমুল আন্দোলন । একাঁদকে মহার্ষ দেবেন্দ্রনাথ, 
কেশব সেন, অপরাদকে বাঁঙ্কনচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আ'বর্ভাব । 

তারপর যখন ধশরে ধশরে দেশের চাঁরাদকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও 
স্বাধীন তা-আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করল-_-ঠিক সেই সময়ে বাঙালশ 


৫৬৮ শরং-সম্পুট 


সমাজে সাহত্যিকরূপে শরংচন্দ্ের আবির্ভাব । শরৎংসাহত্য ও শরংঠন্তাই 
প্রথম বাংলার মাটিকে স্পর্শ করে- মানুষের মানাসকতাকে পাঁরবর্তন করবার 
জন্য একই সঙ্গে হন্দ্সমাজ এবং ব্রাহ্গসমাজ ও তাদের পুরানো৷ আচার, রণীত- 
নীতিগুলোর বিবৃদ্ধে তিনি লড়াই করেছেন। তার গল্প বা উপন্যাসে 
সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য একট! কথাও তান বলেন নি। প্রথমে তিনি 
মানুষের মনে ব্যথা ও বেদন। সৃদ্টি করেছেন । তারপর ধারে ধীরে বড় বড় 
চিন্ত। বা ভাবন। ও ধারণার বষয়বন্তুগুলো মানুষের মনে গেঁথে দিতে চেয়েছেন__ 
পেরেছেনও । এইভাবে শরৎচন্দ্র দেশের অগণিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন, লাগত ও 
শোষিত মানুষের সামনে নতুন বন্তব্য তুলে ধরেছেন এবং তাদের মনে মানুষের 
প্রয়োজনে, জাতির প্রয়োজনে নতুন মূল্যবোধের ভন্তিতে নতুন সমাজ গড়ে 
তোলার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ সৃম্টি করতে দেশের অগাঁণত লাঞ্ছিত ও শোধিত 
মানুষের সামনে নতুন বন্তব্য তুলে ধরেছেন । 

জাতীয় জীবনের এই অধ্যায়ে আমাদের দেশে যে দেশাত্মবোধ ও ব্যান্ত- 
স্বাধীনতার চিন্ত। এবং মানবতাবাদের জন্ম হয় ত৷ কিন্তু দুটো ধারায় প্রবাহিত 
হল-_-একাদকে মানবতাবাদের বিপ্রবাত্মক ভাবধারা, অপরাদকে অধ্যাত্ববাদ বা 
ধর্মের সঙ্গে আপোস-রক্ষাকারী মানবতাবাদী চিন্তাধারা । যৌবনদণপ, 
বিপ্লবাত্বক মানবতাবাদের প্রকাশ দেখতে পাওয়। যায় শরংচন্দ্র ও নজরুলের 
সাহত্যে, আর অধ্যাত্ববাদের দিকে মুখ-ফেরানে৷ মানবতাবাদী 'চন্তাধারার 
প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও সাহত্যে। তাই একজন সৃদ্টি করেন "পথের 
দাবী, অপরজন সৃন্টি করেন চার অধ্যায় । একজনের হাতৈ 'শেষপ্রশ্নের 
কমলের সৃষ্ট, আর একজন সৃন্টি করেন “শেষের কাবতা'র লাবণ্য । একজন 
উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান, ঘ। কিছু যুন্তর 'ভীত্ততে পুরানো এবং অতাত 
ত৷ অর্থহীন ; তাকে ভাঙে । আর একজন 'স্থিতলাভ করতে চান শাশ্বত 
সোন্দর্ষের আড়ালে । একজন চরম বান্তববাদী-দ্বন্বথসংঘাতের মাঝখানে 
দাঁড়য়ে জীবনকে উপলাবধ করতে চেয়েছেন, তাই তান জীবনদ্রুন্টা ; সাহত্য- 
চিন্তার ক্ষেত্রে সামাজ্যবাদাবরোধন আন্দোলনে তিনি হলেন জ্বলন্ত দেশপ্রেমের 
মূর্তপ্রতীক । অপরজন তত্বব্যাখ্যা ও অপূর্ব বাচনভঙ্গীর আড়ালে জাবন- 
সংগ্রাম থেকে দূরে সরে দাঁড়য়েছেন। সাম্রাজ্যবাদ ও ওপনিবোশকতার 
বিরদ্ধে একজনের দাঁণ্টভঙ্গী আপোসহীন 'বিপ্লবাত্মকঃ অপরজনের দৃদ্টিভঙ্গ 
উদারনোতিক, আপোসুমূলক ও সংস্কারপন্থী । একজনের চিন্তাধারারার সঙ্গে 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র চিন্তাধারার মল, অপরজনের মিল হল মহাস্বা গান্ধীর 
চিন্তাধারার সঙ্গে । 


শরং5ন্দু, বিপ্লববাদ ও সাহত্যসৃম্টি &৬৯ 


একথা সত্য যে, শরৎচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কোন বৃহৎ 
নেতৃত্বের সক্রিয় ভূমিকা নেন নি। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তার 
বুকে যে আগুন স্বেলোছল ত৷ তার কথাবার্তায় ও লেখায় বহুবার প্রকাশিত 
হয়েছে । অথচ, নিজে তিনি ছিলেন সামাঁজক গল্প ও উপন্যাসের সার্থক 
লেখক । মানুষের মনের অতলে ডুব দিয়ে গভীর সব রহস্য তান রূপায়িত 
করতে চেয়েছেন । তবু, যখনই দেশের কথা, গবশেষ করে পরাধীন মাতৃভূমির 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের কথা লেখবার সুযোগ পেয়েছেন, তখনই তান অন্য সব 
দিক উপেক্ষ। করে স্ই দিকে ঝু'কেছেন । তার সমকালীন কোন লেখক, তান 
যত তরুণই হোন, ষাঁদ দেশাত্মবোধক লেখ 'লখেছেন 'তানই শরৎচন্দ্র 
আন্তরিক শ্রদ্ধ। পেয়েছেন । কাজা নজরুল ইসলাম ঠার আগুন-ঝরানে। লেখার 
জন্যই শরংচন্দ্রের অত প্রিয় ছিলেন । এই প্রসঙ্গে ১৩৩৩ সালের ১০ই চৈন্ন 
'বেণু' পরান্রুকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রীকশোর রাক্ষিত রায়কে তান যে চিঠি 'লখে- 
ছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই [চিঠির একজায়গায় তানি লিখেছেন, 
“সমাজের মধ্যে আবজজনা অনেক জমেছে, বেদনা ও দুঃখেরও সীমা নেই__ 
একথ আমর। সবাই জান । কিন তোমর। যে কয়াট ছেলের দল এই ছোট 
কাগজথানকে কেন্দ্র করে একসঙ্গে মিলেছ__তোমরা যে নর-নারীর যৌন 
সমস্যাকেই সকল বেদনার পুরোভাগে স্থাপন করান, এইটি আমার সবচেয়ে 
আনন্দের হেতু । পরাধীনতার দ্বুঃখই তোমাদের সকল ব্যথার বড় হয়ে 
তোমাদের এই পান্রকায় বার বার ফুটে ওঠে । প্রার্থনা করি, এ কাগজে এ 
ননীতর যেন আর ব্যাতক্রম না হয় |» 

শরৎচন্দ্র মনেপ্রাণে চেয়োছলেন, প্রতিটি ভারতবাসী দেশের স্বাধীনতা- 
সংগ্রামে সজ্ঘবদ্ধভাবে আত্মনিয়োগ করুক | জয় তাদের হবেই । তিনি বিশ্বাস 
করতেন, জনগণ হচ্ছে অসাম ক্ষমতার আধকারী । তাদের মধ্যে যে অদম্য 
কর্মক্ষমতা রয়েছে, নেতৃত্ব শুধু সেই ক্ষমতাকে উদ্দীপ্ত করে সাক্রয় করতে 
পারে-_তাই যেখানে প্রয়োজন প্রেম, সাহস ও আত্মত্যাগের সেখান থেকে 
জনগণ কোনমতেই সরে থাকতে পারে না। “স্বদেশ ও সাহত্য' গ্রন্থের আমার 
কথা প্রবন্ধের এক জায়গায় তান বলেছেন, 

“স্বরাজ ব৷ স্বাধখীনত। যাঁদ আমাদের জন্মস্ত্ব, ঠিক ততখান কতব্যের দায় 
ণনয়েও তো আমাদের মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিম্ত হতে হয়েছে । একটাকে এাঁড়য়ে 
আর একটাকে পাবে এতবড় অন্যায়, এতবড় অসঙ্গত দাবৰ-__এত বড় 
পাগলামী আর ত কনক হতে পারে না।” 

রাম্ট্রনৌতক বিপ্লবের অন্যতম সাহত্যকণশীর্ত হিসেবে শরংচন্দ্রের “পথের 


৫৭০ শরৎ-সম্পৃট 


দাবী' বাংলা সাহত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস | রাজনোতিক 
বিপ্লবকে কেন্দ্র করে আরও যে-সব উপন্যাস লাখত হয়েছে, যেমন বাঁঞজ্কমচল্দের 
'আনন্দমঠ', রবশন্দ্রনাথের “চার অধ্যায়?) গোপাল হালদারের “একদা” সতশনাথ 
ভাদুড়ীর 'জাগর?' ইত্যাদ--এদের মধ্যে পথের দাবখই সবচেয়ে বেশি 
প্রশংাঁসত গ্রন্থ । বাজেয়াপ্ত থাকার কালে বাংলার তরুণ সম্প্রদায় “পথের 
দাবী'র একথণ্ড সংগ্রহ করবার জন্য বু দুঃখ ঝুঁশক গ্রহণ করেছিল । এই 
পথের দাবঈ' উপন্যাসেই শরংচন্দ্রের রান্্রনোতক 'বিপ্লবচেতনার সার্থক প্রকাশ 
ঘটেছে বূল। যেতে পারে । “পথের দাব+'র সেক্রেটার ভারতী বলেছেন, 

“আমর। সবাই পাঁথক । মানুষের মনৃষ্যত্বের পথে চলবার সর্বপ্রকার দাবা 
স্বীকার করে আমরা সকল বাধ। ভেঙেচুরে ফেলবো । আমাদের পরে যার৷ 
আসবে তারা যেন 'নবৃপদ্রবে হাটতে পারে, তাদের অবাধ মুস্ত গাঁতকে কেউ 
যেন না রোধ করতে পারে, এই আমাদের পণ ।৮ 

“পথের দাবী'র শ্রন্টা সব্যসাচী বলেছেন, 

“জীবনযান্রায় মানুষের পথচলবার আঁধকার যে কতবড় এবং কত পাব 
সেই সমন্ত সতাটাই মানুষ ভ্ঁলে গেছে । আপনারা অর্থাং দলের সভ্য ধার। 
তার! নিজেদের সমস্ত জীবন "দয়ে এই কথাটাই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে 
চান।” 

১৩৩৭ সালে চন্দননগরের এক আলোচনা-সভায় শরৎচন্দ্র নিজে বলে- 
ছিলেন, 

“আম সংস্কারের পক্ষপাতী নই । পুরানো জানষটার পোষাক বদলে 
নেওয়। আম চাই না । “পথের দাব+'তে বুঝয়োছি_ সংস্কার 'জানষটার মানে 
কি। ওটা ভালো কিছু নয়__যেট৷ খারাপ জানিষ অনেকাঁদন ধরে চলে ধড়- 
ধড়ে নড়নড়ে হয়ে পড়েছে__সেট। মেরামত করে আবার দাড় করানো । যেমন 
গভর্ণমেন্টের শাসনসংস্কার__10100)5, আর একদল যারা 1০৬০110 
চাইছে । 76৮০11101) মানে অন্য কিছু নয়, একট। আমূল পারবর্তন । 
আমাদের বন্ধের দল এটা চান না । তারা চান 76001173 অর্থাং মেরামত 
করা । আমার মনে হয় মেরামত করে জানষট। ভাল হয় না, যা আছে তার 
পরমায়ুটা বাঁড়য়ে তোল। হয় । যেট৷ অচল হয়ে পড়েছে, যেটা 106£1601 
দ্বারা আপান ধ্বংস হয়ে যেত- সেট শন্ত্ মজবৃত করে আবার খাড়া কর! হয়। 
যেট। থারাপ, তাকে মেরামত করে, সংস্কার করে দাড় করানে। উচিত নয় 1” 

“পথের দাবশ'তে সব্যসাচও ভারতকে বলেছেন, 

“সংদ্কার মানে মেরামত- উচ্ছেদ নয়। গৃরুভার ঘষে অপরাধ আজ 
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মানুষের অসহন"য় হয়ে উঠেছে তাকেই সুসহ করা, যে বল্ম বিকল হয়ে 
এসেছে মেরামত করে তাকেই সুপ্রতিষ্ঠু করার যে কৌশল, বোধ হয় তারই নাম: 
শাসনসংস্কার |” 

“পথের দাবশ'র নায়ক সব্যসাচী বিপ্লব । আমাদের জ্ঞাতীয় জীবনে ঘ। 
কিছু জগদল পাথরের মত চেপে বসে আছে 'তাঁন তার বিরোধী । তিনি ষে 
শুধু রাষ্ট্রশান্ত বা প্রাচীন সংস্কারকে ভেঙে ফেলতে চান, তাই নয়। সত্য 
সম্পর্কেও তার ধারণা নতুন । তান ভারতশকে স্পম্টই বলেছেন, 

«তোমরা বল চরম সত্য, পরম সত্য-_এই অর্থহীন নিষ্ফল, শব্দগুলে। 
তোমাদের কাছে মহামূল্যবান । মূর্থ ভোলাবার এতবড় যাদুমন্্র আর নেই | 
তোমরা জানো, মিথ্যাকেই বানাতে হয়, সত্যশাশ্বত, সনাতন, অপোৌরুষেয় 2 
ছে কথা । 'মথ্যার মতই একে মানবজাতি অহরহ সৃম্টি করে চলেছে । 
শাশ্বত, সনাতন নয়, এর জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। আমি মিথ্যা বলিনে, 
প্রয়োজন হলে সত্য সৃম্টি কার ।” 

সত্য সম্পর্কে সব্যসাচীর এই যে ধারণ তাই তাকে সকল কাজে উদৃবুন্ধ 
করেছে । তার পথ হংসার পথ | অপরকে ধ্বংস করে তিনি আদর্শ ব 
বা লক্ষো পৌছতে চান, এবং অভণন্ট 'সাদ্ধর জন্য তান যে-কোন কাজ 
করতে প্রন্তুত। তাই বলেন, 

“বৃথ। নরহত্যার আম কোন দিনও পক্ষপাত নই- আম সর্বান্তঃকরণে 
ঘ্ণা কার । নিজ হাতে 'পিপড়েও মারতে পারিনে । কিন্বু প্রয়োজন হলে ৫ 
আমার মনুষ্যত্ব, আমার মর্যাদা, আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃফকার জল-সমন্ত যে কেড়ে 
নল তারই রইল আমাকে হত্য। করবার আধকার, রইল না আমার ? 

তাই বলে কিন্তু সব্যসাচী মানবজীবনের বৃহত্তর প্রয়োজন ও আদর্শ 
সম্পর্কে অচেতন ছিলেন না । 'নজেই বলেছেন, 

“ভারতের স্বাধঈনত। ছাড়া আমার নজের কোন আর দ্বিতীয় লক্ষ্য নেই । 
নু মানবজীবনে এর চেয়ে বৃহত্তম কামা আর নেই, এমন ভলও আমার কোন 
দিন হয়ান। স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ নয়। ধর্ম, শান্ত, কাব্য, আনন্দ 
- এরা আরও বড় ॥। এদের একান্ত 'বকাশের জন্যই স্বাধীনতা, নইলে এর 
মূল্য ছিল কোথা 2 এই জন্যই তান শশী কাঁবকে উদ্দেশ করে বলেছেন, 

“তুমি কাব, তুমি দেশের বড় শিল্পী, রাজনীতির চেয়ে তুমি বড়, একথ। 
ভূলো না । তোমার পাঁরচয়েই তো৷ জাতির সাত্যকারের পরিচয় । তোমায় 
ছাড়। এর ওজন হবে কি দিয়ে 2 একাদন এই স্বাধশনতা-পরাধধনতার সমস্যার 
মশমাংসা হবেই-_এর দ্বঃখ-দৈন্যের কাহনী সোদন জনশ্রণতর আঁধক মূল্য 


৫৭২ শরৎ-সম্পৃট 


পাবে না, কিন্ত্ব তোমার কাজের মূল্যানরূপণ করবে কে? তুমিই তে। 'দিয়ে 
ঘাবে দেশের সমষ্ত 'বাচ্ছন্ন ভাবধারাকে মালার মত গেঁথে ।” 

সব্যসাচীর এই উীন্তর মধ্যে শুধু তারই নয়, আমরা 'বপ্লবী শরংচল্দ্েরও 
রাজনোতক ও সামাজিক চেতনার একটি স্পম্টতর পারচয় পাই । তবুও প্রশ্ন 
থেকে যায়_ শরৎচন্দ্র স্বাধীনতার জন্য আহংস ন৷ সাঁহংস আন্দোলনে বিশ্বাসী 
ছিলেন ? 

এ প্রশ্নের উত্তর শরংচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টির মধোই 'নীহত আছে । দেশ- 
প্রোমক শ্বরৎচন্দ্র দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য মত ও পথের গৌড়াম 
বর্জন করে বিদেশী রাজশান্তর বিরুদ্ধে সাহংস ও আহংস দুই রকমের 
আন্দোলনকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছিলেন । তাই দেখা যায় 
পথের দাবীতে তিনি সব্যসাচী ও ভারতীর মত দৃইটি িপরণতমুখখী 
আদর্শকে একান্ত কাছাকাছি সহাবস্থান কারয়ে উভয়েরই প্রাত শ্রদ্ধাশীলতার 
পারচয় দিয়েছেন । মোটের উপর, সামাজক বা রাজনৈতিক যে কোন পট- 
ভূমিতেই তিনি সাহতাস্ৃদ্টি করুন না কেন-__স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর মঙ্গল- 
চিন্ত। থেকে নিজেকে 'বাচ্ছন্ন করে রাখতে পারেন নি । বিদেশী শাসক ও 
শোষক এবং স্বদেশী স্বার্থপর, লোভণ ও অত্যাচার” শান্তমানদের বিরুদ্ধে তান 
সর্বদা কলম চালিয়েছেন । আমাদের দেশের দুর্বল অর্থনৌতিক কাঠামো, ধন- 
তান্মক সমাজে বণ্টনব্যবস্থার অসাম্য, দেশী ও বিদেশী শোষকদের আবরাম 
বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা ও তাদের আকাশপ্রমাণ লোভ ও লালসার শিকার দেশের 
সাধারণ মানুষের মনে হতাশ ও নিজেদের প্রাতান্ঠত করার উপযোগণী 
কর্মোংসাহ ব৷ উদ্দীপনার অভাব-_এ সবই শরংচন্দ্রের বুকে যে অসহ্য স্ত্বালা 
তার প্রতিফলন দেখতে পাই সমগ্রভাবে শরতমানসে তথা শরৎংসাহত্যে । 
অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঠার কাছে ছিল একটি পাবন্ধ কর্তবা। 
যে চেতনার অভাবে নিপাড়িত মানুষের! মাথা তুল দাড়াতে পারে না, সেই 
চেতনার সৃন্টি করাই ছিল শরংচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার মূল কথা । 


শরৎচন্দ্রের নাটক : উপন্যাসপাঠের স্মৃতি 
ভ. বিষুও বন্তু 


শরংচন্দ্র সাকুলো তিনখানি নাটক লিখোছলেন ।১ তিনটি নাটকই আগে 
লেখা নিজেরই উপন্যাসের নাট্যরূপ। কাঙ্জেই এদের ঠিক মৌলিক নাটক 
বল। যায় না। অর্থাং, সরাসাঁর লেখা নাটক একখানও নয | কাছেই প্রশ্ন 
জাগতে পারে, শরৎচন্দ্র একখানাও মৌলক নাটক লেখার প্রেরণা পেলেন না 
কেন? অন্যভাবেও প্রশ্নাট হার করা যেতে পারে- কেন 'তান শুধু আগে 
লেখা উপন্যাসেরই নাট্যরূপ দতে উৎসাহী হলেন ? 

অবশ্য উপন্যাসকে নাট্যরূপ দিয়ে রঙ্গমণ্টে অভিনয় করানোর ব্যাপারটি 
আমাদের দেশে অপারাচিত ছিল না। বাঁঙ্কমচন্দ্রের প্রায় সব বিখ্যাত উপন্যাসই 
একসময় নাট্যরূপ লাভ করে বাঙালী দর্শককে প্রীত করেছিল। এখনও করে। 
মণ্টের অধ্যক্ষরা এতে পয়সাও পেয়েছেন অনেক । সেই উপন্যাসগুলির 
নাটযরূপ কিন্তু বাঁ্কমচন্দ্র নজে দেন নি। রঙ্গমণ্ের সঙ্গে জাঁড়ত নাট্যকার 
ও আভনেতারাই সাধারণত সে ভার নিয়োছলেন। 

রবশন্দ্রনাথ নিজের লেখা বেশ কয়েকটি উপন্যাস ও গল্পকে নাটকে 
রূপান্তারত করেছিলেন। "প্রজাপতির নিরবন্ধ' প্রা নাট্যরূপ দেওয়াই ছিল, 
তাকে “চরকুমার সভা'তে প্রাতান্তঠত করতে লেখককে বোশ বেগ পেতে হয়নি । 
উপন্যাসের নাট্যরূপান্তরে শরৎচন্দ্র কোন্‌ কৌশল অবলম্বন কবেছেন এবং কতটা 
সাফল্যলাভ করেছেন, তা খাঁতয়ে দেখা দরকার । 

আরেকটি কথাও মনে রাখা দরকার । শরংচন্দ্রের নাটক কিনব এখন আর 
বিশেষ আভননীত হতে দোখ না। শাশিরকুমার ভাদুড়ী যতাঁদন বেচে ছিলেন 
“যোড়শী' মাঝে মাঝে আঁভনীত হত। এখন আর কোনো আভিনেতা বা 
মণ্টের মালিক তা নিয়মিত প্রযোজনায় আগ্রহী হন না। অবশ্য মধুস্দন- 
গারশচন্দ্র ব। দ্বিজেন্দ্ুলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদও আধধীনক বঙ্গরঙ্গমঙ্গে জনাপ্রয় 
নন। মধুস্দনের প্রহসন দুটিকে উৎপল দত্ত জীবিত করলেও কৃষ্কুমারী বেঁচে 
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যোড়শী £$ [ প্রকাশকাল_ শ্রাবণ ১৩৩৪) ইং ১৩ অগস্ট ১৯২৭] দেনাপাওনা উপন্তাসের 
নাট্যরূপ। 

রমাঁত [প্রকাশকাল- শ্রাবণ ১৩৩৫, ইং 8ঠ1 অগস্ট ১৯২৮] পলীসম'জ উপন্যাসের 
নাটারূপ। 

বিজয়! £ [প্রকাশকাল পৌধ ১৩৪১, ইং ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৩৪] দত্তা উপন্যাসের 
নাট্যন্ূপ। 


&৭৪ ণরৎ-সম্পুট 


ওঠে না। রবীন্দ্রনাটককেও সেকালের মতো একালেও শ্রদ্ধাভরে. দূরে সারয়ে 
রাখ। হয় । শরৎচন্দ্বের নাটকের প্রাত আধুনিক কালের উদাসীনতাকেও হয়তো 
একই মাপকাঠতে বচার করা চলে। তবু একটা কিন্তু থেকে যায়। 
গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ব। ক্ষীরোদপ্রসাদ শরংচন্দ্রের মতো “জশীবত' লেখক 
নন। ছান্ন আর গবেষক ছাড়। তাদের লেখা পড়ে আর কজন ? রবশন্দ্রনাথ 
বরাবরই লোকাপ্রয়, লোকরঞ্জক নন। তাকে নিয়ে আমরা যতট। বিহ্বল, 
তার লেখা আমাদের কাছে ততটাই দ্বরাঁধগম্য । [তান নিজের সম্মানের 
মাহমায় নিত্যনির্বাসত । শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কিন্তু এ কথ বল৷ চলে না। তার 
রচনা এখনে। জনপ্রুয়। শরংচল্দ্রের উপন্যাসগুলে। ভয়ানকভাবে “জশীবত' । 
শরংকাহিনন নিয়ে সনেম। হলে বক্স আফিস হিট করবেই | “যোড়শ+", ণবজয়।। 
'রমা'ও হয়তে। বঙ্গরঙ্গমণ্টে আজও সমান আদরণীয় হতে পারে । কিন্তু শরং- 
চন্দ্রের অন্যান্য গল্প বা উপন্যাস সম্পর্কেও সে কথা বলা যায় না। তাই 
আলাদা করে “ষোড়শ, বজয়। বা রমা" শরংগ্রাতভার কোন্‌ বোঁশঘ্ট্কে 
নর্দেশ করেছে, এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই তোল। যেতে পারে । বঙ্গরঙ্গমণ্ডে সাধারণত 
বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের ক্ল্যাসক উপেক্ষিত হয়ে থাকে । শরংচন্দের নাটক 
[তিনটির প্রাত বঙ্গরঙ্গমণ্টের উপেক্ষা কি তাদের ক্ল্যাসক বলে প্রমাণ করে ১ 

“ষোড়শী” সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে িখোঁছলেন-_ 
“তোমার নাটক. লেখবার শান্ত আছে।” শরংচন্্র নিজে অবশ্য একবার 
একখান চিঠিতে জানিয়োছিলেন “আম নাটক লিখি না, তার কারণ হচ্ছে 
আমার অক্ষমতা ।' নিজের সম্পর্কে এ মন্তবা তিনি করেছিলেন “ষোড়শখ' ও 
“রমা' লেখার অনেক পরে । ইতিমধ্যে কিন্তু দুটো নাটকই দারুণ জনাপ্রয় বলে 
প্রমাণিত হয়োছল। শিশিরকুমার ভাদৃড়ীর জীবানন্দ ব। রমেশ তখনই প্রায় 
ণিংবদন্তী। কাজেই শরংচন্দ্রের এ মন্তব্যকে বিনয় বলে ধরা যেতে পারে। 
1বশেষত সেই একই চিঠিতে তিন আবার জানিয়েছেন নাটক তান 'িখতে 
পারেন । এবং এ প্রসঙ্গে নাটক লিখতে গেলে কোন্‌ কোন্‌ উপাদানের উপর 
নাট্যকারের আধিপত্য প্রয়োজন তা নিয়েও আলোচনা করেছেন । সেসব 
উপাদান তিনি যথাযথ ব্যবহার করতে সক্ষম, একথাও জানিয়েছেন । এখানে 
শরংচন্দ্র-নর্দোশত উপাদানগ্ুলোর উল্লেখ কর! যেতে পারে | 

১. “নাটকের ঘ। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু, যা ভালে৷ না হলে নাটকের 
প্রাতপাদ্য কিছুতেই দর্শকের অন্তরে গিয়ে পৌছয় না, সেই ডায়লগ লেখার 
অভ্যাস আমার আছে । 

২. “নাটকে ঘটন৷ বা 1গচুয়েশান সৃষ্টি করতে হয় চারঘসৃষ্টির জন্যেই |” 


শরংচন্দের নাটক £ উপন্যাসপাঠের স্মৃতি ৫৭৫. 


৩. “চরিতসৃষ্ট দূরকমের হতে পারে :-_এক হচ্ছে, প্রকাশ অর্থাৎ পান্ন 
পানী যা, ঘটনাপরম্পরার সাহায্যে দর্শকের চোখের সৃমৃখে প্রকাঁশত কর।। 
আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে- চাঁরন্রের বিকাশ অর্থাৎ ঘটনাপরম্পরার মধ্যে দিয়ে 
তার জাবনে পাঁরবর্তন দেখানো । সে ভালোর দিকেও হতে পারে, মন্দের 
দিকেও যেতে পারে ।” 


৪. “উপন্যাসের মত নাটকের 919500) নেই । নাটককে একটা 
নার্দন্ট সময়ের বেশী এগুতে দেওয়া চলে না 1” 


অর্থাৎ চারন্রসৃন্টি, সচুয়েশান ও ডায়ালোগ : এ'তনটি উপাদানকে সঠিক- 
ভাবে কাজে লাগানোর উপর নাটক লেখার ক্ষমতা 'ির্ভর করে বলে শরৎচন্দ্ু 
মনে করেন। কথাগুলো এমন কিছু আভনব নয়, এবং এ উপাদানগুলে। 
উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রয়োগ কর চলে । 


আসলে, ভালে। নাটককে কোনে। 'নার্দন্ট সংজ্ঞ। দিয়ে মাপা বায় না। 
সার! পৃথিবীর নাট্যসাহত্যে-_তা সে ধ্রুপদী বা আধুনিক হোক না কেন__ 
নানা বৌচন্রয রয়েছে । বাভন্ন দেশের ও কালের নাটকের রচনাপদ্ধতি, 
জাতি ও স্বাদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান থাক। সত্তেও রাঁসকের কাছে তার! 
সমান আবেদন নিয়ে হাঁজর হতে পারে । 


আগেই বল৷ হয়েছে, শরত5ন্দ্রের সবগুলে। নাটকই উপন্যাসের পারবাতিত 
রূপ । নট-নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী লিখোছিলেন-__“ধাহার৷ 'দেনা-পাওনা।' 
এবং “ষোড়শ+' 'মিলাইয়। পাঁড়বেন তাহার৷ সহজেই দোখতে পাইবেন, একমান্ 
অঙ্ক ও দৃশ্যাবভাগ ছাড়। নাট্যরচাঁয়তাকে বিশেষ কম্ট কাঁরতে হয় নাই ।” 
সাধারণভাবে দেখতে গেলে কথাট। ভূল নয় । শরংচন্দ্রের উপন্যাসের গঠন- 
রীত নাট্যান্গ । এ রীত অবশ্য বাঙল৷ উপন্যাসে বাঁচ্কমচন্দ্রই প্রথম সার্থক" 
ভাবে প্রয়োগ করেছিলেন+ মনে রাখা দরকার, বঞ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লেখার 
সময় সমকালীন পাশ্চাত্য উপন্যাসের গঠনরীতিকে অনুসরণ করেন নি। 
সেকালের পাশ্চাত্য, বিশেষত ইংরেজী, উপন্যাসের আকার হতো বৃহৎ এবং 
চাল হতো মন্থর ॥ বাঁঞ্কিমচন্দ্রের ত৷ পছন্দ হয়ান। বরং তান গঠনরখীতর 
জন্য আদর্শ মেনেছিলেন শেক্সপীয়রকে । সেই তীব্র ঘটনাবর্ত, অসাধারণ 
প্যাশন ও গাঁতর আরোহ-অবরোহ বাত্কমের উপন্যাসেও লক্ষ্য কর৷ যায়! 
তাছাড়া তার উপন্যাসের পটভূমি বিশাল হলেও আয়তন কখনোই বৃহৎ হয়ান। 
সেজন্যেই বছ্কিমের উপন্যাসগুলোর নাট্যরূপ দিতে বাংল। থিয়েটারের নাটা- 
কারের। বিশেষ অসুবিধে বোধ করেন 'ন। শরৎচন্দ্র উপন্যাস জাতে পৃথক 


৬৭৬ শরং-সম্পৃট 


হলেও রীতির দক দিয়ে মোটামুটি বাঙ্কমকে মেনে চলেছে অবশ্য বাঁঞ্কম- 
উপন্যাসের দ্রুত ঘটনাবর্ত ও তীব্র প্যাশন শরৎচন্দ্র আয়ত্ত করতে পারেন 
[ন। সম্ভবত প্রয়োজনও হয়ান। 

এতে কন ক্ষাত হয়েছে নাটকের । উপন্যাসের ঘটনা ও 'সচুয়েশন 
নাটকে 'বশেষ পাঁরবার্তত হয়নি । অথচ তাতে তঈব্র আবেগ ও গাঁতবেগ ন। 
থাকায় তা অনেক সময় বর্ণহন হয়ে পড়েছে । তাছাড়া, আরেকটি কথাও 
মনে রাখা দরকার । উপন্যাস পড়ার জন্য লেখা হয় । আর নাটক লেখা 
হয় আভনয়ের জন্য । তাই ওপন্যাঁসক ও নাট্যকারকে কম্যানকেট করতে 
হয় দ্বুটে। পৃথক শ্রেণীর মানুষকে । কাজেই তাদের প্রকাশভঙ্গী আলাদ। হতে 
বাধ্য । গড়তে ভালে লাগে-__এমন বু বিষয় চোখের সামনে এলে আবেদন 
জাগায় না, বরং অনেক সময় বিরান্তর সণ্০ার করে । তাছাড়া, নাটক ও উপ- 
ন্যাসের 00016016 এক নয়। ওপন্যাঁসকদের 7005 [076010003 
85526 29 00186 ০ ৮০1০০-০061, 5000015 200 170101091], 
11000151176 21 11000102166 16120101051010 ৬/101) 006 762061- 
1,201 02:0169 10) 010 100011776 ৮2,30)655 01 06 90101- 
01101) | 

'দত্তা” শরংচন্দ্রের রোমান্টক উপন্যাসের মধ্যে সেরা । সমাজসমস্যা» 
গ্রাম্জীবন বা ধমাঁয় বাদানুবাদ এ উপন্যাসে নরেন-াবজয়ার হৃদয়গত সম্পর্কের 
পটভূমিতে প্রধান হয়ে ওঠোন ।॥ দুটি হৃদয় পরস্পরকে ভালোবেসেছে, আশা- 
নিরাশার টানাপোড়েনে তাদের জীবন আন্দোলিত হয়েছে, লেখক সাবলধল 
বর্ণনায় তাকে প্রকাশ করেছেন । কন যেই মুহ্তে 'দত্ত।' বজয়া"য় পাঁরণত 
হলো, নাট্যকার তার 1076 ০£ ৬০1০০-কে 'বনন্ট করলেন । ঘটনা ব। 
1সচুয়েশন হয়তো প্রায় একই রইলো । অথচ উপন্যাসের 619301019কে 
দমন করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র সম্ভাব্য বিশ্লেষণকে বর্জন করলেন । তাই নরেনের 
প্রীত বিজয়ার মনোভাবের পাঁরবর্তনের যুন্তসঙ্গত কারণ প্রায় সময়েই খুঁজে 
পাওয়। যায় না। এ বিষয়ে অবহিত হয়ে লেখক যখন আবার 'বন্তৃত 
ব্যাখ্যা করেছেন তা নিতান্ত জোলে৷ হয়ে উঠেছে । তাছাড়া, শরৎচন্দ্র যেন 
ভেবেই 1নয়োছলেন, ধারা নাটকটি দেখবেন উপন্যাসটি তাদের ভালো করে 
পড়া থাকবেই । তাই নাটক লিখতে গেলে 'সচুয়েশন ও সমস্যাকে অনেক 
সময় পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখ। দরকার__এমন কথ। শরংচন্দ্র ভাবেন নি ॥ 
রবীন্দ্রনাথ নু তা করেন নি। “বউঠাকুরানীর হাট' ও প্রায়শ্চিত্ত এবং 
'রাজার্ধ ও পবসর্জন'- এদের উৎস এক হলেও দৃঁদ্টকোণ পৃথক । 


শরংচল্দের নাটক : উপন্যাসপাঠের স্মৃত ৫৭৭ 


শরংচন্দ্রের উপন্যাসের একটি বোঁশল্ট্য লক্ষ্য করার মতো । তার উপন্যাস- 
গুলোতে সাধারণভাবে বান্ভবতার দুটো ভ্তর থাকে । প্রথম ম্তরকে আমরা 
বাহর্বান্তবতা (০96০1 16211 ) বলতে পারি; দ্বিতণয় শ্তরকে বল৷ যায় 
অন্তর্বান্তবতা। ( 1101)] 76211 ) | এই উভয় বাস্তবতা উপন্যাসে ওতপ্রোত- 
ভাবে জাঁড়য়ে থাকে । বাঁহ্বান্তবতা-চিত্রণে শরৎচন্দ্র নিপুণ । এই ভ্তরে 
থাকে সামাঁজক রী।তনশীত, অন্যায় আবিচার, ধমাঁয় অন্ধতা প্রভৃতি বিষয় । 
আর মানাবক সম্পর্ক, মনন্তাত্ক বিশ্লেষণ, অর্থাৎ যা থেকে লেখকের জশবন- 
দৃষ্টর গভনরত। ও স্থাতন্ত্যকে চিনে নেওয়। যায়, সে সকল 'বষয়কে দ্বিতীয় 
ভ্তর ব৷ অন্তর্বান্তবতার অন্তভৃন্ত করতে পাঁর। যে উপন্যাসগুলোতে শরৎচন্দ্র 
বান্তবতার এ উভয় ভ্ভরকে মেলাতে পেরেছেন, রচন৷ হিসেবে সেগুলোকে 
তুলনামূলকভাবে সার্থক বলা চলে । 'দত্ত।, 'বামুনের মেয়ে? “মহেশ? বা 
“অভাগর স্বর্ণ" প্রভীতি গল্প বা উপন্যাস এ ?হসেবে উৎকর্ষের দাঁব করতে 
পারে। 

“পল্লশীসমাজ”, *দেনাপাওন।' এবং আরো অনেক গল্প-উপন্যাসে বান্তবতার 
এ দ্বটে। ভ্তর নিঃশেষে মিশে যায় নি। পল্লসমাজে'র কথাই ধরা যাক । 
গ্রাম্যসমাজের অজ্ঞতা, ক্ষুদ্রুতা, সংকীর্ণতা, দলাদল এ উপন্যাসে আকা হয়েছে 
[নিপৃণভাবে ॥ ধর্মদাস, দীননাথ, আকবর, এমন ক ভৈরব আচার্ধও এখানে 
জীবন্ত ভামকা পেয়েছে । কিন্তু যেই মুহূর্তে রমেশ-রমার সম্পর্ক এবং 
জ্যেঠাইমার মাহাত্ম্য বর্ণন।৷ কর। হয়েছে, তা হয়ে উঠেছে বর্ণহঈন ও অবান্ডব । 
পল্লশীসমাজের বৈশিল্ট্যকে যাঁদ এ উপন্যাসে আমাদের প্রন্তাবত প্রথম শ্তরের 
অন্তর্ভৃন্ত কর। যায়, তাহলে রমেশ-রমা ব। জ্যেঠাইমাকে "দ্বতাঁয় ভ্তরে রাখা 
যেতে পারে । উপন্যাসে প্রথম ও "দ্বিতীয় ভরাট সমান গুরুত্ব পেয়েছে । 'কিংব৷ 
হয়তে৷ বল! যায়, প্রথম ভ্রটির 'দকে শরৎচন্দ্র মনোযোগ দিয়েছেন আধক 
( উপন্যাসটির নামকরণেও এ হীঙ্গত ধরা পড়েছে । ) কিন্তু নাটকে প্রথম ভ্তরটি 
হয়েছে অবহেলিত । ফলে পল্লীসমাজের চিন্ত নাটকে হয়েছে অসংলগ্ন । অথচ 
দুর্বল দ্বিতীয় ভুরাঁট নাটকে প্রাধান্য পাওয়ায় “রম।” নাটকটি উপন্যাসের মতো 
জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে নি। 'পল্লীসমাজ'কে কেটে-ছেঁটে “রমা'র শরারে 
পরানে। হয়েছে বটে, কিন্তু তা যথার্থ মাপমতো৷ হয় ন। 

“ষোড়শী? সম্পর্কেও একই কথা৷ বলা যেতে পারে । অবশ্য 'দেনাপাওনা” 
উপন্যাসে বান্তবতায় প্রথম চ্তরটি দ্বিতীয় স্তরের তুলনায় এমনিতেই 'নিষ্প্রভ 
করে রাখা হয়েছে । পল্লীসমাজ ও ভৈরবী প্রথার আনুষাঙ্গক এখানেও 
আছে বটে, কিন্তু উপন্যাস 'কছু এগুবার পরেই তা নিতান্তই পটভাীমতে 


শ-স-_-৩৭ 


&৭৮ শরৎ-সম্পুট 


পর্যবাসত হয়েছে । অলকা-জীবানন্দ ও [নর্মল-হৈম তাদের হাদয়গত সমস্যা 
নিয়ে এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে । বিশেষত, একদ। বিবাহত বর্তমানে বাধ্যতা- 
মূলক সম্নযাসী-জীবনে অভ্যন্ত ভৈরবণ ষোড়শীর জীবনে সামাজক প্রেম কতট৷ 
দ্ৰার্নবার হতে পারে, তার পারমাপ করতে চেয়েছেন লেখক | থাম হিসেবে 
এটি এমন কিছু আভনব নয়। বিশেষত শরৎসাহত্যে বিবাহিত স্তীকে 
আনবার্ষভাবে উচ্ছুঙ্খল স্বামর কাছে ফিরে আসতে হয় । একমান্ন ব্যাতক্রম 
অভয় । কিন্তু ঘটন৷ ব৷ 'সিচুয়েশনের যে ব্যাখ্য। উপন্যাসে আছে অথব৷ চাঁরনব- 
স্ম্টর বিকাশরাঁতিকে যেভাবে “দেনাপাওনা'য় অনুসরণ করা হয়েছে নাটকে সে 
বিষয়গুলো আড়ালে ঢাকা পড়েছে । ফলে সমস্যাটি আর বান্তব ও ব্ীস্তগ্রাহ্য 
থাকে ন। “যে ষোড়শীকে একেছ সে এখনকার কালের ফরমাসের মনগড়া 
জানস, সে অন্তরে বাহরে সত্য নয়। আম বাল নে ষে এইরকম ভাবের 
ভৈরবী হতে পারে না,কন্তব হতে গেলে যে ভাষ। যে কাঠামোর মধ্যে তার 
সঙ্গতি হতে পারত, সে এখনকার দিনের খবরের কাগজ পড়া চেহারার মধ্যে 
নয় ।”__-ষোড়শ' নাটক প্রসঙ্গে এ সমালোচন। স্বয়ং রবশল্দ্রনাথের । “ষোড়শী' 
নাটক রবীন্দ্রনাথকে এবং রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা শরংচন্দ্রকে খুশী করতে 
পারে নি। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে আরে জানিয়েছিলেন, গভতরের প্রকীতি 
আর বাইরের আকাতি এই দুইটিই যখন সতা ভাবে মেলে তখন চার সৃষ্টি 
খাটি হয়। এবং ষোড়শ যে ভেতরে বাইরে মলে সত্য হতে পারে নি, এ 
আভষোগও তান করোছলেন । 

ষোড়শীর ভেরবী থেকে নারীতে রূপান্তর দেখাতে চেয়েছেন শরৎচন্দ্র । 
এ রূপান্তরে নির্মল-হৈমের গারস্থ্য প্রেম মুখ্য ভূমিকা নিয়োছল ; তার বিশ্লেষণ 
“দেনাপাওনা” উপন্যাসে করেছেন তানি । রবীন্দ্রনাথের আভিযোগ মনে রেখেও 
বল৷ যায়, এ বিশ্লেষণে ফাক কম। ীকন্তু নাটকে এ বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য 
সন্তাব্যতায় স্থাপিত হয় নি। নাটকে হৈমর সঙ্গে ষোড়শীর প্রথম দেখা 
হয়েছে প্রথম অক্ষের চতুর্থ দৃশ্যে । সেখানে সমাজপাঁতিদের অপমান থেকে 
যোড়শীকে বাচাতে চেয়েছে হেম । অবশ্য ষোড়শী হৈমর আন্তরিকতাকে তখন 
বিশেষ মূল্য দেয় নি। কেন হৈমর ছেলের কল্যাণকামনায় পৃজে। করতে সে 
অক্ষম, অন্তত হৈমকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজনও সে মনে করে নি। অতঃপর 
তাদের "দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছে দ্বিতীয় অক্ফের প্রথম দৃশ্যে । এ দৃশ্যের 
নির্মল-হৈমের দাম্পতা জীবনের মাধূর্য দেখে ষোড়শী স্বগতোঁন্ত করেছে : হৈম, 
তুম ষেন আজ আমার কত যুগের চোখের ঠুঁলি খুলে দিয়ে গেলে বোন। 
খ্টপন্যাসেও যোড়শীর এ ধরনের মনোভাব ব্যস্ত হয়েছিলো, কিন্তু সেখানে 
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লেখকের বর্ণন। ও ষোড়শী আত্মাচন্তন মিলে দিয়ে একটি সুমিত বাঞ্জনা লাভ 
করোছলো৷ । নাটকে কু উপন্যাসের প্লিতো৷ কা্্ষিত ফলশ্রণত আসে 'ন। 
এখানে যেন দু'টি বয়স্ক নার? একাট পুরুষকে সামনে রেখে প্রগল্ভ আত্মকথনে 
মেতেছে । স্বামী, শিশু ও সংসার নিয়ে হৈমর উচ্ছাস প্রায় বুস্তহীনতার পর্যায়ে 
পৌছেছে । শরংচন্দের পুরুষর৷ সাধারণত অসহায় হয়ে থাকে-_-“বাইরের 
[দকে যিনি যত বড়, যত দুর্দাম, যত শান্তমান, ভেতরের দিকে তিনি তেমাঁন 
অক্ষম, তেমান দুর্বল, তেমান অপ” (দ্বিতীয় অঞ্ক, প্রথম দৃশ্য )| এই 
অক্ষমতা ও দুর্বলতার পটভূমিতে নরেন বিজয়ার প্রেম লাভ করেছে, বিজয় 
অনুরাধাকে পেয়েছে এবং উষা ও শৈলেশের মিলন হয়েছে । হৈমর এ 
উচ্ছ্বাসের জবাব ষোড়শীও শ্রান্তভাবে 'দতে পারে নি । সে বলেছে__“তোমার 
কথাট। আম বুঝোঁছ হৈম । এ ষেন তোমার আনন্দের মধুচক্র । ভার তই 
বাড়ছে ততই এর অন্ধ-রন্ধ মধুতে ভরে ভরে উঠছে” (দ্বিতীয় অক্ক প্রথম দৃশ্য) 
কথাগুলোতে স্বাভাঁবকতার সর বাজে নি । বিশেষত নাটকের সংলাপ অলগ্কার- 
মুখ্য হয়ে উঠতে গেলে প্রেক্ষাপটে যে সুতীব্র প্যাশনের প্রয়োজন হয়, এখানে 
তা নেই। এখানে ষোড়শী 'নাজে কথ বলে 'ন, তাকে 'দিয়ে কথাগুলো 
বলানে। হয়েছে । তাছাড়৷ নাটকে হৈমর অবাঁচ্থাত যে কত কীন্রুম, তা প্রমাণ 
হয় নাট্যাক্রয়ার সঙ্গে তার সংযোগের পারমাপ দিয়ে । দ্বিতীয় অক্ের প্রথম 
দুশ্যেই ষোড়শীর সঙ্গে হেমর ঘরোয়া জীবনের আলাপ হয়েছে, হৈম অলকার 
সৃপ্ধ সংসারকামনাকে জাগিয়ে দিয়েছে । অলক। যতই ভৈরবজনীবন যাপন 
করে দেবীমাহমায় নামত হোক, অন্তরে সে যে বাঙাল রমণী _একথ। 
এখানেই স্পন্টভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে । অতঃপর ষোড়শশীর জীবনে 
হৈমর আর প্রয়োজন হয় ন। উভয়ের মধ্যে নাটক চলাকালীন আরে দীখ- 
তর সময়ে একবারও দেখ। হয় নি। হৈম যে ষোড়শীর জীবন থেকে চলে 
গেছে তাই নয়, নাটক থেকেই সে প্রস্থান করেছে । নাটকে হৈমর আসা- 
যাওয়া শুধুমাত্র লেখকের প্রয়োজনেই ঘটেছে, নাটাক্রিয়ায় স্বাঙ্গ কৃত হয়ে অনিবার্ষ 
ও বান্তব হয়ে ওঠে নি। ফলে উভয়ের হার্দা আলাপকেও প্রাক্ষপ্ত বলে মনে 
হয়েছে । 

নাটক লিখতে গিয়ে শরৎচন্দ্র সাধারণভাবে উপন্যাসগুলোর আনৃগতা মেনে 
ণনয়েছেন । উপন্যাসের বর্ণন। ও বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে ঘটনাগুলোকে দৃশ্য ও 
সংলাপে সাঁজয়ে দিয়েছেন । নাটক ষে শুধূমান্ত ডায়ালোগ, 'সচুয়েশন ও 
চাঁরনরস্থাষ্টর সমাহার নয় তাকে মেনে চলতে হয় আরে কিছু আনবার্ধ নিয়ম, 
শরংচল্দু সম্ভবত তা ভাবেন 'ন। চরন্লাবকাশের 21751 £€21105-র ভ্তর- 
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গুলে৷ খাত হলে নাটক বিশ্বাসযোগ্য হয় না। [বিশেষত শরংচচ্দের 
নাটকগুলো৷ যেখানে চারন্রমুখ্য । 

এ কারণেই শরৎচন্দ্রের অন্যান্য গল্প-উপন্যাসের নাটারূপের তুলনায় 
শবজয়া' 'রমা” বা ষোড়শী” এমন কিছু ম্বৃতল্ল ও বৈশিল্ট্যপূর্ণ বলে নিজেদের 
প্রাতষ্ঠা করতে পারে নি। শরংচন্দরের গঞ্প-উপন্যাসের আকর্ষণ ও জনাপ্রয়তা 
বাঙালী মধ্যাবত্তের কাছে এখনো কম নয়। এই গল্প-উপন্যাসপাঠের স্মৃতির 
অনুষঙ্গ নিয়ে বাঙালী দর্শক শরৎকাহনীর নাট্যরূপ দেখতে যায় । নাটকে 
কিছু ন্যুনত। ঘটলেও স্মৃত থেকে তার পারপ্রণ করে নেওয়৷ হয়। ফলে 
নাটক হিসেবে কেমন, সে বিচার থাকে অবগৃণ্ঠিত। তাই “পাঁরণীতা", 'পথের 
দাবী' ব অন্য কোনো কাহনণর নাট্যরূপ “ষোড়শগ', রমা” বা শবজয়া' থেকে 
কম আলোড়ন স্ান্ট করে না। 

অবশ্য দেনাপাওনার নাট্যরূপ “ষোড়শী'র শেষ দৃশ্যে জীবনানন্দের মৃত্যু 
হয়েছে । উপন্যাসটি কিন্তু বিয়োগান্ত নয় । নাটকটি 'বিয়োগান্ত হবার জন্য 
শাশরকুমারের অবদান রয়েছে । শরংচন্দ্র প্রথমে যোড়শী'র উপসংহার 
উপন্যাসের অনুরূপ করোছলেন। কিন্তু শীশরকুমারের অনুরোধে তাকে 
'বয়োগান্ত করেন । 


বরং সরল মাধুর্য : “দত্তা" ও “পরিণীতা। 
জ্যোততআা গুপ্ত 


শরৎচন্দ্র দুখানি মধুর-রসের উপন্যাস পাঁরণীতা এবং দস্তা । পারণীতা প্রকাশত 
হয় ১৩২০ সালে এবং দত্তা ১৯১৮ সালে । 
শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুীলর প্রধান তিন বভাগ-_ 
(১) 'নক্কীত, রামের সুমাত -জাতীয় 'নছক পারিবারক ঘটনাভীত্তক। 
(২) গৃহদাহ, চরিন্রহীন -জাতাঁয় জটিল প্রেমসমস্যাভিত্তিক | 
(৩) চন্দ্রনাথ, পারণীতা দত্তার মত সুখান্ত উপন্যাস । 


প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসে শরৎচন্দ্র রমণীর মাতৃহৃদয়ের মহৎ বীন্তকে গ্রহণ 
করেছেন। মেজাদাঁদ, "বন্দু, নারায়ণী__-এরা উপন্যাসে উপাস্থত শিশুচারন্- 
গুলির গর্ভধাঁরণী নয়, অথচ এদের সকলেরই সন্তানয়েহ তীব্র একাগ্রভাবে 
বাত হয়েছে । সম্পর্কের এই তির্ধকতাই এদের আভনবত্ব এবং উপভোগ্যতার 
অন্যতম কারণ । দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসে 'চান্রত হয়েছে জটিল সমাজ- 
বিদ্রোহী প্রেম । শরৎচন্দ্র এইজাতীয় প্রেমীচন্রাঙ্কণে উৎসাহ বোধ করেছেন । 
সেই প্রসঙ্গে বাঙালীর সামাঁজক রক্ষণশীলতা এবং হৃদয়স্বাতন্ত্যঘটত কিছু 
সংঘর্ষ দেখাবার সুষোগ পেয়েছেন লেখক | এগুলি প্রায়ই বেদনাগর্ভঃ এবং 
কখনও কখনও 'নরাসান্তকে স্পর্শ করেছে । এইজাতীয় উপন্যাসগুুলতেই 
শরৎচন্দ্রের লেখকসত্তা সর্বাপেক্ষা বতার্কত | তৃত+য় শ্রেণীর উপন্যাসে-_বিশেষ 
করে পারণীত। এবং দত্তাতে- লেখক সম্পূর্ণ অন্য চিন্তা গ্রহণ করেছেন । এই 
দ্বখাঁন বইতেই সহজ-শোভন প্রেমের কথ বল! হয়েছে । এ প্রেম সমাজকে 
ব্রত ও বরন্ত করোন । উপযুস্ত পৃরৃষ এবং কুমার) কন্যার 'ববাহ-প্র স্পিগ্ধ 
প্রণয়কাহনী দত্ত। এবং পাঁরণশতার অবলম্বন । 


পারণীতাতে শেখর এবং ললিতার প্রণয়পথের অন্তরে অথব। বাইরে 
কোনখানেই কোন বাধাস্ৃ্টর সুযোগ ছিল না। শেখরের জননীর ম্লেহ, 
ধন্য লাঁলত। । নিজের ব্যবহারে যোগাতায় সে বাড়তে ললিতার ষদৃচ্ছ 
আধকার ছল । অনাবল এবং রোমাণ্টক সৃখপ্রদ কাহনীটিতে আস্বাদ 
সণ্চারত হয়েছে মান্র গিরীনের উপাস্থৃতিতে । ন্রিভজ প্রেমসমস্যার কোন 
সুযোগ তোর হয়নি । লালতা প্রথমাবাঁধ শেখর সম্বন্ধে সবনাশ্ত ৷ শেখরের 
ভূল-বোঝাই কাহনার সুখপ্রবাহে ক্ষণকালের জন্য বন্তরেখা সৃদ্টি করেছে । 


৫৮২ শরং-সম্পৃট 


দত্তা ঠিক এতখাঁন সহজ গাঁতর নয়। সেখানে প্রথম থেকেই প্রবল 
প্রতিপক্ষ রূপে রাসাবহারশী এবং তার ছেলে 'বলাসাবহারণ উপস্থিত । 
মানাসকতার 'দিক থেকেও ত্রাঙ্গধর্মের সঙ্গে বিজয়া অনেকখানি একাত্ম । 
নরেনের সঙ্গে মিলনে বিজয়াকে কয়েকটি শন্ত বাধা আঁতব্রম করতে হয়েছে । 

পারণীতা এবং দত্তা দুখানিই হালক। অনুভীতির ; 'মলনান্ত কাঁহন" দু'টির 
অনেক কিছু একে অন্যকে স্পর্শ করেছে । দুখান উপন্যাসেই নায়িকার প্রোমক 
হন্দধ্মস্ছিত এবং প্রাতপক্ষ ব্রাহ্ম ৷ গিরীন এবং রাসাবহারণ ্রাহ্ধ । সাহত্যে 
শরতচল্দ্র ব্রান্মধর্ম সম্পর্কে কোন গোড়া শত্র-মনোভাব পোষণ করতেন না, 
যাঁদও ব্যান্তগতভাবে তান ব্রাহ্গধর্মের প্রাতি তুন্ট ছিলেন না বলেই মনে হয়। 
তার শিল্পিস্বলভ নিরপেক্ষতার পাঁরচয় পাওয়৷ যায় প্রধানত পাঁরণতাতে 
1গিরশনের মতো সংস্বভাবের ব্রান্মের চারন্রাঙ্কণের মধ্যে । সে স্পম্টতই পরোপ- 
কারী সম্জন। লাঁলতার প্রেমে বণ্চিত হয়েও সে নিষ্ঠুরতার পারিচয় 
দেয়ান, বরং ললিতার ছোট বোনকে বিবাহ করে নিকট আত্মীয় 'হিসেবে 
তাদের সংসারে সাহায্য করেছে ষথাপূর্ম । লাঁলতার সঙ্গে বয়ে বা না- 
1বয়েতে তার ব্যবহারে কোন মৌলিক পাঁরবর্তন ঘটোন । 

দত্তার রাসাবহারী অবশ্যই মন্দস্বভাবাপন্ন । তার কাছে ধর্ম বিষয়াট 
নেহাতই গৌণ, তদপেক্ষা অনেক অর্থপ্রদ বিজয়ার পিতার সম্পাত্ত আধকার । 
প্রয়োজনে ধর্মবোধকে সংকুচিত করতে তার 'দ্বিধ। নেই। আবার এই 
উপন্যাসেই আচার্য 'দয়ালবাবু ব্রাহ্ম এবং প্রকৃত সৃনগীতপরায়ণ । বলতে গেলে 
[তাঁনই কাহনণর বিপত্তারণ । 

্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাত প্রগাঢ় প্লেহ শরংচন্দ্রের ছিল না। তার জশীবনধান্রায় 
বোহেমিয়ানিজমের স্পর্শ প্রত্যক্ষ । কিন্তু তা সত্ত্বেও তান বৃহত্তর সমাজ- 
জাবনের রক্ষণশীলতাকে সরাসার ভাঙতে পারেন নি, তার প্রমাণ রয়েছে 
বাভল্ল উপন্যাসে । বরং 'হিন্্রসমাজের প্রতি আক্রমণোদ্যত কোন শান্তকে 
তান পছন্দ করেন নি। শররৎচন্দ্র সেকালীন 'হন্দ্ধর্ম-পোষক “ভারতবর্ষ 
“বঙ্গবাণণীর' নিয়ামত লেখক ছিলেন । তার রবখন্দুণীবরোধিতার অন্যতম একাঁট 
কারণ এঁটও হতে পারে । সমাজ-পারপ্রেক্ষিত 'হিসেবে তান পল্লশসমাজ, 
অরক্ষণণয়া, বামুনের মেয়ে ইত্যাদিতে যেমন 'হন্দ সংস্কার ও গোৌড়ামি, তেমান 
দত্ত। এবং পারণাঁতাতে (অংশতঃ গৃহদাহতে ) ব্রাহ্মসমাজকে পটভূমিতে রেখে 
সে সম্বন্ধে কিছু সনার্দঘ্ট মনোভাবও ব্যস্ত করেছেন । উপন্যাসগঁলিতে ত্রাহ্াধর্ম 
সম্বন্ধে কটাক্ষও যেমন আছে তেমনই আবার লেখক বিজয়া ও অচলার মত 
স্লীচারনরনির্মাণে ব্রাঙ্গধর্মের আলোকবার্তকার সমণপ ॥ বিজয়ার মত সপগ্রীতভ 


বরং সরল মাধুর্য : “দত্ত” ও “পাঁরণীত।' ৫৮৩ 


বুদ্ধিমতা শাক্ষতা এবং মার্জতা বঙ্গনারী শরংচন্দর লেখায় ব্রাহ্মসমাজের 
অন্তরুন্ত হয়েই মান্ন সত্য হয়ে উঠেছে । 

অর্থনোতিক সমস্যার প্রাত লেখক আদ্যন্ত মনোযোগণ | কিনু এক্ষেত্রে 
লক্ষণীয়, এই দুটি উপন্যাসের একটিতে নায়ক লালতা দারদ্রু এবং নায়ক 
শেখর ধনশ। যাঁদও এই লাইনে কোন সমস্যাই তোর হয়ান। লালত। 
অনায়াসে শেখরের টাকা ব্যবহার করেছে, তার জন্যে দ্ূতরফের কোথাও কোন 
প্রশ্ন ওঠেন । আঁধিকারবোধ সেখানে সৃপ্রীতীষ্চত । অন্য উপন্যাসাটতে 
নরেন্দ্র দরিদ্র এবং বিজয়া অগাধধনশালিনী । কিন্তু প্রথম থেকেই, নরেন 
প্রায় সবরকম পার্থব সমস্য। সম্বন্ধে উদাসীন । দাঁরদ্ু তো সমস্যা নয়ই । 
মাইক্লোস্কোপ 'বাক্ুর ব্যাপারটিও আসলে বিজয়া-নরেনের প্রণয় 'িকাশের 
সুমন্ট উপকরণ । নরেনের টাকার দরকারের চেয়ে উপন্যাসক্ষেত্রে তা আরও 
জরুরী কাজে লেগেছে । নরেনের অর্থাভাব অনুভব করার সময়ই পাঠক 
পানীন। সে অল্প সময়ের মধ্যেই বারবার ভাল চাকার পেয়ে গেছে । 
দাঁরদ্রা এই দুটি উপন্যাসে প্রাতিবদ্ধক তো নয়ই, বরং এই কোমল অংশটির মধ্য 
দিয়ে অপর পক্ষের ভালবাসার প্রবেশপথ সৃগম হয়েছে । 

দত্তা ও পাঁরণীত৷ দৃহীট উপন্যাসে লেখক প্রেমে প্রাতপক্ষ উপাচ্থৃত 
করেছেন । শরৎচন্দ্র গৃহদাহ ব্যতীত প্রায় কোন গ্রন্থেই প্রাতপক্ষ হাঁজর 
করেন! ন | সমাজ, এবং কোন কোন জায়গায় ধর্মই প্রেমের বিরোধশ শান্ত । 
পাঁরণীতা এবং দত্তাতে প্রত্যক্ষভাবে তৃতীয় ব্যান্তর আন্তত্ব রয়েছে । সমাজ 
ও ধর্ম অপেক্ষা ব্যান্তমান্ষ আরও অনেক বোঁশ জটিলতার সৃষ্ট করতে পারে। 
ফলে, লেখককে আধকতর ঘোরপ্যাচে জড়িয়ে পড়তে হয়__চাঁরন্রগুল নতুন 
মাত্। পায় । অবশ লেখক এই ন্রিমান্িক জটিলতাকে এাঁড়য়ে গিয়েছেন । 
কমৌডর মায়াজালে সব সমস্যাই অনায়াসে সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছে । 
পাঁরণীতাতে গিরানের প্রথম ভাল-লাগ। নিবিড় প্রেমানুভবে পৌছুবার আগেই 
লালতা সেজাঁদদিতে পাঁরণত হয়েছে । মনের দিক থেকেও কারো কোন 
সমস্যা থাকৌন । কারণ, ললিতা প্রথমাবাধ গিরীন সম্পর্কে 'নরাসন্ত ৷ 
শেখর সম্বন্ধে তার চিন্তা অত্যন্ত স্পহ্ট । যেমন রাজলক্ষমীর বইচির মাল! 
তার সমন্ভ জগবনব]াপী জটিলতার কারণ হয়েছে, লাঁলতারও তেমাঁন ছেলে- 
মানুষির মালা-বদল নছক ছেলেমান্ীষতে সামাবদ্ধ থাকোন, বরং শেখরের 
তরফ থেকেই পরবতশবকালে সংশয় উপাচ্ছত হয়েছে । শরৎচন্দের অন্যান্য 
পূরুষ-চারত্রের মত শেখরও অনামনস্ক থেকেছে । অবশ্য একজন মেয়ে তার 
সহজাতসংস্কারবশে এই ঘটনাকে যতখান গুরুত্ব দেয় একজন পৃরুষের পক্ষে 
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তা সম্ভব নয়। শেখর লালতাকে ভালবাসে 'কন্তু লালতার মত এত দৃঢ় 
বিশ্বাস রাখতে পারোন, তাই তার মনে ঈর্ষা জাগাবার দরকার ছিল । এবং 
সেই প্রসঙ্গেই কাঁহনীতে তৃতীয় ব্যান্ত উপাচ্থছত। কন শেখরকে বোঝানোর 
পর এই তৃতাঁয় ব্যাস্ত সম্বন্ধে লেখক আর কোন দায় বোধ করেনান । কমেঁডর 
সরল রেখায় লেখক অনায়াসে জটিলতাকে পাশ কাটিয়ে বোরয়ে গেছেন । 
দন্তাতে তৃতাঁয় ব্যন্তি িলাসাবহারী অনেক বেশী বলশালী। তার 
বাব! রাসাবহারীর প্রভাব পিতৃমাতৃহার৷ বিজয়ার উপর অনেক দূর বিস্তারত 
ছিল । ' প্রথমত ধর্মমতের মিল, দ্বিতীয়ত নিঃসঙ্গ অবস্থার । অভিভাবক 
রাসবিহারীর পুত্রকে ববাহ না করার কোন কারণই ছিল না। নরেনের সঙ্গে 
দেখা হওয়া এবং প্রেম-অনুভবের পূর্ব পর্যন্ত বিজয়ার মনে 'ছ্বিতাঁয় কোন বাসনাই 
জাগে নি। নরেনের প্রাত বিজয়ার প্রেমই পাঠককে িলাসাবহারীর প্রাত 
[বরূপ করে । তখন থেকে কাহনীতে 'বলাসাঁবহারশ তৃতীয় পক্ষ এবং 
আচরণে কতকটা ভিলেন । বিজয়ার মনোভাবও এখানে পাঁরণধতার লালতা 
অপেক্ষা খানিকটা জাঁটল | বজয়। সর্বপ্রকারেই রাসাঁবহারন-আধগত | নরেনের 
প্রীতি আকর্ষণও তাকে সেখান থেকে সহজে সাঁরয়ে আনতে পারছে না। তার 
পক্ষে এদের অতিক্রম করা অনেক অস্বধের । শেষ পর্যন্ত বিজয়াকে পিতার 
শেষ ইচ্ছা এৰং চিঠির ওপর নির্ভর করতে হয়েছে । অবশ্য এখানেও প্রণয়- 
ক্ষেত্নে কোন মানাঁসক দ্বন্ব উপাস্থৃত নয় । 'বিলাসাবহারখকে বিজয়া মেনে 
নয়োছিল। হৃদগয়গত দুর্বলতার কোন প্রশ্নই সেখানে ওঠে নি। অতএব 
নরেনের প্রাতি প্রণয়-ভাবনাতেও তার মনের দিক থেকে কোন সমস্যা তৈবি 
হয়ান। বাধা যা তা নিতান্তই বাহরঙ্গ | বজয়ার তরফ থেকে নরেনের প্রাত 
প্রেম সরল ও একমুখঈ । বরং 'িলাসাবহারই অনেক দর প্রাতদ্বন্দধশ। সে 
আদ্যন্ত 'বিজয়াকে ভালবেসেছে । এইখানেই গিরন-চঁরন্নের সঙ্গে তার 
পার্থক্য । গিরীনের প্রেম প্রাথামক ভ্ভর আতক্রমের সৃযোগ পায়ান । সেখান 
থেকে তার চিত্তবান্ত অনায়াসে মোড় ফরেছে শ্রদ্ধা-আত্মীয়তার দকে | এঁদকে 
বলাসাবহারীর পক্ষে একই সঙ্গে রাজত্ব এবং রাজকন্যা লাভের বিপুল 
আকাঙ্গাকে নিবৃন্ত করা ততদূর সহজসাধ্য হচ্ছে না। বলাসাবহারী আবার 
চাতুর্ষে পুরোপুঁর পিতার মত নয় । সে সরল, একান্ত সাধারণ ম্লান । তার 
ঈর্যাবোধও নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে নিজস্ব পদ্ধাততে প্রকাশত হয়েছে । 
বিজয়ার প্রাতি তার আকর্ষণ, এমন কি সম্পা্তপ্রাপ্তির লোভকেও ছাড়য়ে 
গিয়েছে । তার ঈর্যাজাত রূঢ আচরণ অনেক সময় পাঠকের কাছে উৎকট 
বোধ হয়, কিন্তু ত। অবশাই স্বাভাবক ॥ নরেন-বজয়ার প্রেমের জগতে লেখক 
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তাকে অসহায়ভাবে ভিলেনরূপে ঠেলে দিয়েছেন, এবং কতকটা অধথাই 
হাস্যকর চরিত বাঁনয়েছেন । এর জন্য দায়ী কমোঁডর সহজ মীমাংসার সরল- 
পন্থার প্রাত লেখকের ঝৌক । 

নালনী নিতান্তই জয়ার মনকুটের সৃম্টি। উপন্যাসে তার ক্ষণকালের 
উপাঁচ্ছৃতি িজয়ার প্রেমকে দৃঢ় করা এবং পারণাতর পথ প্রশন্ত করার জন্য । 
নরেন- নালনশর সম্পর্ক বিজয়ার মানস-রচনা, নরেনের সঙ্গে তার মিলনে এই 
সামান্য ঈর্যার দহন আর একটু স্বাদ বাঁড়য়েছে । 

পারণীতার সামাঁজক পটভূমিতে রয়েছে কলকাতা শহর এবং দত্তাতে 
গ্রাম । আসলে লালতারা বা বিজয়ারা তৎকালখন 'শাক্ষত মার্জত পাঁরবারের 
প্রাতাঁনাধ ৷ বিজয়৷ ব্রাহ্মধর্ম পাঁরবেশে যতখানি আলোকপ্রাপ্ত। লালতা ততখানি 
হয়তে। নয়, 'কন্বু মনের দক থেকে দু কাঁহনাীর নায়ক-নায়কারাই যথেন্ট 
সংস্কীতসম্পন্ন ॥ অবশ্য তুলনায় তৎকাল+ন সমাজেও বলাতফেরত ডান্তার 
নরেন, শেখর অপেক্ষা আধকতর কৃম্টিসম্পন্ন বটে। লেখকও বত্রসহকারে 
এই মার্জনার অনুসরণ করেছেন । পাঁরণীতার কাহনব-নায়ক-নায়িক৷ দারদা, 
হন্্রত্ব ধর্মপারব্তন ইত্যাঁদ নিয়ে দুটি পারবারের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থেকেছে । অন্যন্র দন্তাতে শহরের লোক গ্রামে গিয়েছে, কিন্তু গ্রামের পরিবেশ, 
ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং গ্রামপ্রকতির একটি স্ীবস্তত প্রেক্ষাপট সমন্ত সময় 
কাহনীকে আধকার করে রেখেছে । 

পারণীত৷ এবং দত্তা দুটিই বৃত্তাকার একমৃখী গল্প রচনা করেছে । নায়ক- 
নায়কা-কোন্দ্রুক সমস্যা এবং সমস)-সমাধান এর লক্ষ্য । মূল চারব্গুল ছাড়। 
অপ্রধান সব চরিন্বই প্রায় অনুগামন হয়ে থেকেছে । কোন উপকাঁহনী গড়ার 
[দিকেও লেখকের ঝৌক নেই । 'নাবন্ট চিন্তে পাঠক শৃধু মান্টমধুর প্রণয় 
ঘটন। অনুসরণ করবে _দ্বাট উপন্যাসেই লেখকের ইচ্ছা বোধ হয় এই । 

শরংচন্দ্রের রচনার ঘরোয়। স্বাদ বাঙ্যল+ পাঠকের বড় প্রিয় । বিশেষ করে 
বাঙাল মেয়েদের মনটি যে ধনী-দারিদ্রু-শাক্ষিত-আঁশাক্ষত-নার্চারে এক 
জায়গায় একটি [বিশেষ সূরে বাধা) এই বড় সত্যট লেখক বৃঝে নিয়োছলেন ॥ 
তার উপন্যাসের সার্থক আঘাত এইখানে । সেবাপরায়ণতায় বাঙালশ মেয়ের 
প্রায় সহজাত আধকার । বলতে গেলে এইখানেই তার আন্তত্ব। শরংচন্দের 
সর্বপ্রকার উপন্যাসেই বাঙাল মেয়ের এই ঘরনশর পারচয় । এমন কি শরং- 
চন্দ্র এই প্রবণত৷ তার প্রয়োজনমত উপকরণ হিসেবেও বাবহার করেছেন । 
যেমন দত্তায় নরেনের মত অনামনস্ক পুরুষকে কাছে বাঁসয়ে খাইয়ে 'বজয়। 
তপ্ত পেল, এবং সেই তুষ্টই ক্রমে মমত্ব থেকে প্রণয়ে পৌছে দেবার সশড়র 


&৮৬ শরং-সম্পুট 


কাজ করেছে । লাঁলতা৷ তে বাল্যকাল থেকে শেখরের বাড়তে সেবার 
আঁধকার নিয়েই প্রবেশ করেছে, এবং শেখর ও শেখর-জননীর ম্লেহ-ভালবাসা 
জয় করে নিয়েছে । বিজয়। ধনখ, উচ্চশ্শিক্ষিতা, স্বাধণনচেতা ; আবার ললিত। 
দরিদ্র সাধারণ শাক্ষত। ; অথচ দুজনেই প্রিয়জনের প্রাতি সমানভাবে সেবা” 
পরায়ণ। অবশ্য একে প্রেমের ফাদ মনে করাও ভূল, কারণ এদের কল্যাণী 
চিন্তা কেবল প্রোমকের দিকেই ধাবিত নয়। ললিতা তার মামাবাবু প্রভৃতি 
সমন্ত পারজন এবং বিজয়াও দয়ালবাবু পর্যন্ত সকলের জন্যই সমানভাবে যত্ 
আদর বিলিয়েছে । 

লেখা দ্বটি সৃখপাঠ্য সহজবোধ্য । কিন্তু প্রায় কয়েকবারই মনে হয়েছে 
লেখক যেন জোর করে চিনের অভ্যন্তরে প্রবেশপথ বন্ধ রাখছেন । নরেনকে 
অদ্ভুত উপায়ে বহুগুণসম্পন্ন এবং খুব বোশ শান্তমান নায়কের গুণে ভূষিত 
করার জন্যই যেন একধারে নরেনকে উ্ুদরের ডান্তার, জীবাণুঁবিজ্ঞান”, কাঁষাঁবদ্‌ 
এবং চিন্রশিল্পী হবার সুযোগ দিয়েছেন লেখক ; তার লোহার মত আওঙলের 
শীস্ত দেখানো যেন বিজয়ার প্রেম উৎপাদনের জন্যই । নাহলে আর কোথাও তার 
দৈহিক শান্তর বাড়াবাড়র পাঁরচয় পাই না, তার দরকারও হয় না । পাঁরণীতার 
অনেক ঘটনাই এত সহজে মীমাধাসত, ষেন গল্প মেলানোর জন্যই । 

পাঁরণীতা এবং দন্তাতেও কতকটা প্রেমের গল্প বলা হয়েছে, কিন্তু প্রেম- 
প্রবাত্তর কোন তীব্র পাঁরচয় নেই । পাঁরণীতাতে শেখর তো৷ সহজাত বৃত্তর 
মত ললিতার প্রেমকে মেনে নিয়েছে । প্রেমের বাধ। তাকে দ্বিধাগ্রন্ত করেছে 
মাত্র__গল্পকার এগিয়ে এসে মীমাংসা করেছেন । লালত। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ 
করলে শেখরের তরফ থেকে ঘটন। কতদূর এগোতো। বল। শস্ত । নরেনের 
প্রীতি বিজয়ার প্রেম ছিল, কিন্তু শুধুই প্রেমের জন্য নয় ; লেখক জানয়ে দিলেন 
পিতার প্রতিশ্রাতর কথা, অর্থাৎ গল্প মিলিয়ে দেবার আর-একটি পথ খুলে 
গেল, 'নছক প্রেমানৃভাতির তীব্র তাড়নার অপেক্ষা করতে হোল না । 

অনেক অনেক জটিল, তির্যক প্রেমকাঁহনীর পাশে লেখকের এই দুটি 
উপন্যাসকে হাল্কাচালের বোধ হয়। মনে হয় লেখক ধর্ম বনাম প্রেম, সামাঁজক 
রক্ষণশীলতা৷ বনাম প্রেম, ভ্িভূজসমস্যা-তাঁড়ত প্রেমকে অত্যন্ত সরল পদ্ধাততে 
পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন । আবার অনেক অনেক কন্টকাঁষ্পত যল্পণামুখর 
দশর্ঘস্বাসের পাশে এ দুটি যেন স্থান্ডর মৃহূর্ত । নসুখপ্রদ পাঁরণাতিতে, রোমান্টিক 
অথচ জাবনমূখা প্রেমের স্বচ্ছন্দ আস্বাদে পাঠককে 'স্মত হাস্য উপহার দেয় । 
যাঁদ মহাকাল তার জটিল মনন্তাঁত্বক রচনাগুল স্থায়ী নাও করে, উপভোগ্য 
মধুর প্রণয়কাছনী দত্ত ও পাঁরণীতাকে অনেক কালই বাঁচিয়ে রাখবে । 


'শেষপ্রন্ন এর প্রশ্ন 
ড. অরবিন্দ পোদ্দার 


“শেষ গ্রশ্ন'"এর প্রশ্নের চমক আজ আর কু নেই, তা খুবই পূরাতন ; 
আর এ নিয়ে বাদ-ীবসম্বাদ তর্ক-বিতর্ক বহুকাল নীরব । সেজন্য, এ প্রশ্নাটকে 
কেন্দ্র করে আলোচনার অবতারণ। হওয়। অ-সময়োচিত বলে ীাববোঁচত হতে 
পারে। আম তথাঁপ একেই আমার নিবন্ধের বিষয়বন্তু বলে গ্রহণ ক্রোছ 
একারণে যে, এঁ প্রশ্নের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন যাঁদ কোন সত্য থেকে থাকে তে৷ 
শরৎচন্দ্র তার কি তাৎপর্য গ্রহণে সম্মত ছিলেন, এবং সমাজ-সংস্কৃতির 
ববর্তন ও রূপান্তরে এ্াতহ্যের দাব কতখান গ্রাহ্য, এই জিজ্ঞাসার উত্তর 
অন্বেষণের জন্য । 

কিন্তু সেজন্য প্রারভেই আলোচনার সঈমান। চিহৃত করা সংগত । আমার 
বশ্বাস, 'শেষপ্রশ্নে' ববিধ জিজ্ঞাসা ও সমস্যাকে তিন-চারটি মৌল জিজ্ঞাসার 
কেন্দ্রীভূত করা যায়। যথা--(ক) সামাঁজক মূল্য এবং সত্যের স্বরূপ কী ? 
কমলের কথায়, “অনেকে অনেকাঁদন ধরে কিছু একটা বলে আসছে বলেই 
আম মেনে নিইনে ।৮- এর হীঙ্গত, যে মন মেনে নেয়, সে মন স্বৃত বা বার্ধকো 
জরাগ্রন্ত ৷ “বর্তমান তার কাছে লুপ্ত, অনাবশ্যক, অনাগত অর্থহীন ! অতাতই 
তার সর্বস্ব ।৮ প্রশ্ন, মানুষ কি শুধুই তার অতীতের সংস্কার নিয়ে অচল, 
অবক্ষয়ের মধ্যেই সৃদ্টির সম্ভাবনাহীন অন্তিত্বের গ্রান বহন করে একদা 
নশ্চহ হবে ? 

(খ) আত্মপারচয়ের ষে বাশম্টত। জাতণয় আত্মন্তারতার জনক, পাঁরবর্তিত 
জাগাঁতক সম্পর্কের প্রোক্ষিতে তার মূল্য এবং গুবৃত্ব কতটুকু? কমলের 
বস্তবা, “কোন একটা জাতের কোন একটি বিশেষত্ব বহুদিন চলে আসছে বলেই 
সে ছাচে ঢেলে চিরদিন দেশের মানুষকে গড়ে তুলতে হবে তার অর্থ কই 2 
মানুষের চেয়ে মানুষের বিশেষত্বটাই বড় নয়। আর তাই যখন ভুল, 
[বশেষত্বও যায়, মানুষকেও হারাই |” “ভারতাঁয় বলে চেনা যাবে না এই ত 
ভয়? নাই বাগেলচেনা। বিশ্বের মানবজাতর একজন বলে পারচয় 
দিতে তে। কেউ বাধা দেবে না। তার গোৌরবই বাক কম?” পৃনশ্চ, 
«পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতার কাছে ভারতবর্ষ আজ ধরা দেয়, দস্তে আঘাত 
লাগবে। কিন্ত তার কল্যাণে ষা পড়বে না আম নিশ্চয় বলতে পারি” 

(গ) প্রেম-প্রশীত-ভালবাসার সহজাত প্রেরণা, হৃদয়বাত্ত অথব। তার দেহজ- 


৫৮৮ শরৎ-সম্পৃট 


উৎস কতটা অনুষ্ঠানানর্ভর, অথবা সামাঁজক বিধিশনষেধের শাসনে তাকে 
কতখানি বাধা সম্ভব 2? কমলের উীন্ত, “একাঁদন যাকে ভালবেসেছ কোনদিন 
কোন কারণেই আর তার পারবর্তন হবার যে৷ নেই । মনের এই অচল অনড়, 
জড় ধর্ম সুস্থও নয়-_সৃন্দরও নয় ।” “একাঁদনের একটা অনুষ্ঠানের জোয়ে 
তার অব্যাহতির পথ যাঁদ সার৷ জাঁবনের মত আবদ্ধ হয়ে আসে-_তাকে 
শ্রেয়ের বাবস্থা বলে মেনে নেওয়া চলে না।” “সংসারেও অনেক ঘটনার মধ্যে 
বিবাহও একট। ঘটনা, তার বেশ নয় ;-_-ওটাকেই নারখর সর্বস্ব বলে যোদন 
মেনে নিয়েছেন, সেহীদনই শুরু হয়েছে মেয়েদের জীবনে সবচেয়ে ট্রাঁজীড 1৮ 
“তাই ত বিবাহের স্থায়িত্ব আছে, নেই তার আনন্দ । দুঃসহ স্থাঁয়ত্বের মোটা 
দাঁড় গলায় সে আত্মহত্যা করে মরে 1» 

(ঘ) ব্যান্তক আভজ্ঞরতায় মান্তর স্বরূপ এবং তাৎপর্য ক? কমল সম্পর্কে 
নীলমার মন্তব্য : “এ কেউ কাউকে দিতে পারে না-_দেনাপাওনার বন্তুই এ 
নয়; কমলকে দেখলেই দেখ যায় এ নিজের পূর্ণতায়, আত্মার আপন বিস্তারে 
আপাঁন আসে । বাইরে থেকে ডিমের খোল৷ ঠুঁকরে ভিতরের জাবকে মুক্ত 
দিলে সে ম্বীন্ত পায় না-__মরে 1” আশুবাবু, “আর একজন কেউ ওর জীবনকে 
ফাঁক দয়েছে বলে সে নিজের জীবনকে ফাঁক দতে কোনমতেই সম্মত নয়। 
ওর আশা যেমন দুর্বার, আনন্দও তেমান অপরাজেয় ; ম্বান্ত অদৃন্টবাদের 
স্বীকীততে নেই, আছে সম্মুখের পথে দৃঃসাহসিক যাত্রায় ।” 

বল। বাহুল্য, এইসব প্রশ্ন এবং আক্রমণের লক্ষ্য হলো, ভারতাঁয় সমাজ- 
মানস, যা কালপ্রবাহের স্ব্রগুলে। আত্মস্থ করতে পারোনি, এবং পারোন বলেই 
সে প্রাণধা্তায় প্রবল এবং বোধের ব্যাপ্তুতে উজ্জ্বল সাড়া দিতে পারছে না। 
সেই সমাজমানসের শান্ত ও দুর্বলতা, সংস্কার ও পরমার্থ ইত্যাঁদ উপন্যাসে 
আশুবাবুর চরিন্রে রূপায়িত হয়েছে; আর, তার ছোট সংসারটি এবং নির্ভরতার 
শপ্তগুলে৷ হৃদয়বান্তর অপরিচিত বিক্ষেপে ধসে যাওয়ার মধ্য দিয়েই সম্ভবত 
সমাজ-মানসের আয়ুর ক্ষীণতার আভাস দেওয়। হয়েছে । আর পাশ্চাতা- 
করণের অনুকূলে কমলের যুন্ত-তর্ককে মান্রাতিরিস্ত গৃরৃত্ব দেওয়। হয়েছে । 


২ 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'শেষপ্রশ্নেই যে প্রোন্ত প্রশ্নগুলো সর্বপ্রথম উচ্চারত 
হয়েছে তা নয় ৷ এই উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৩১; এর পাচ বছর আগে 
অর্থাৎ ১৯২৬ সালে প্রকাশিত 'পথের দাব'তে এই প্রশ্নগুলো উত্বাপিত ও 
বতার্কত হয়েছে । তারও আগে রবীন্দ্রনাথ বহু প্রবন্ধে জাতীয় অহামকাকে 


“শেষপ্রশ্ন'"এর প্রশ্ন $৮% 


আক্রমণে বিদ্ধ করেছেন, এবং সাংস্কাতিক জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা যে বিশ্ব- 
মানবচিন্তের উপযুস্ত সাড়। নয়, আবেগপূর্ণ ভাষায় তা ব্ন্ত করেছেন। সং" 
বেদনশীল চিন্তের এই বিক্ষোভ এই হীঙ্গতই বহন করে যে, এ্রাতহা ও সংস্কার 
বনাম সমাজরূপান্তর-__এই স্মস্যাটি যুগমানসকে বিশেষভাবে সঞ্চালিত 
করেছিল । 'শেষপ্রশ্সে তা উচ্চারত হয়েছে উপলাব্ধর প্রথরতায়, বুদ্ধির 
অসামান্য দশীপ্ততে এবং আক্রমণের প্রচণ্ডতায় । 

কন, এই আক্রমণের তত্তগত বোঁশক্ট্য এবং 'বযয়গত সংকেত অনুধাবন 
করার জন্য সবাগ্রে আকব্রমণকার*কেই জানার প্রয়োজন । বল৷ বাছল্য” আগ্রার 
কদর প্রবাসখ বাঙালণ সমাজে যে আলোড়নের স্ান্ট করোছল সে একজন বিধবা 
যুবতখ নার, কমল। সে ইংরেজ পিতা এবং ভারতীয় মাতার সন্তান, 'কনু 
সামাঁজক আইনাঁসদ্ধ বিবাহের প্রসূন নয়। কমলের সামাঁজক আঁধঙ্ঠান 
ণনরূপণের সময় শরৎচন্দ্র কতটা কালসচেতন ছিলেন বল৷ কাঁঠন, 'কন্বু কমল 
আশ্চর্য সততায ওপাঁনবোশক শাসনব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত বুদ্ধজীবাদের প্রাতিভূ- 
রূপে নিজেকে উন্মোচিত ও প্রাতঘ্ঠিত করেছে । সাম্রাজ্যবাদপ্রবর্তিত শিক্ষা- 
ব্যবস্থার মাধ্যমে যে বুদ্ধজীবধ দলের আবর্ভাব, মানসবোশক্ট্যেরবচারে। 
তাদেরও পত। ইংল্যাণ্ড, জননশ ভারতবর্ষ । কমল তাদের সগোতু। 

দ্বিতীয়ত, ইংল্যাণ্ডের ভারতাবিজয় এবং পাঁরণামে সাংস্কীতক সংঘাত, 
তার মর্মবাণশটিও কমল আত্মঙ্থ কবেছে পর্ণ মানায় । ইংরেজের কণ্ঠকে আশ্রয় 
করে ইউরোপের প্রেয়োবাদখ সংস্কৃতি, য৷ হীন্দ্িয়সংবেদ্যতার মধ্যেই জীবনের 
পরমার্থ অন্বেষণ করে এসেছে, ভারতের অধ্যাত্মববাদী মননকে প্রচগ্ডভাবে 
আঘাত করে। প্রেয়োবাদ গ্রীহক সপ্তোগের গরজে ইউরোপকে সমগ্রবিশ্বে ছাঁড়য়ে 
দয়োছিল ; আর ভারতবর্ষ বন্তুসম্পর্কের প্রত্যক্ষ ভূবন থেকে মনকে সাঁরয়ে 
এনে এক অতগীন্দয় অনুভূতির সন্ধানে ছিল ব্যাপূত। এই দুই বিপরীতধমা 
সংস্কৃতির সংঘাত থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যান্তমানস আত স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যক্ষ" 
বাদশ জখবনদর্শনকেই জাবনসর্বস্বূপে গ্রহণ করে। উপাস্থৃত প্রাপ্ুটাই বড় 
আনশ্চিত স্বর্গ নয়__পাঁনবোশক বুঁদ্ধজীবশরাও পতৃত্বের আধকারে এ 
ইন্দ্িয়সংবেদ্যতার রস আকণ্ঠ পান করেছে । কমলও তাই; 'পতৃত্ব এবং 
শিক্ষা উভয় সূতেই সে ইওরোপের সন্তান। সেজন্, তার কণ্ঠ থেকে অপব্ধপ 
শান্ত ও আত্মীবস্থাম ধ্বানত হয়, “যে জীবনকে সবার মাঝখানে সহজ বৃদ্ধতে 
পাই, এই আমার সত্য, এই আমার মহৎ । ফুলে ফলে, শোভায় সম্পদে এই 
জশবনটাই যেন আমার ভরে ওঠে, পরকালের বৃহত্তর লাভের আশায় ইহলোককে 
যেন না আম অবহেলায় অপমান কার ।” 


৫৯০ শারং-সম্পুট 


তৃতাঁয়ত, কমল ভারতবষাঁয় সমাজের সাহত সম্পর্কহাীন, অনম্বিত। 


ভারতাঁয় বৃদ্ধজণবীদেরও এই একই সাধারদৃষ্ট চরঘবৈশিষ্টয। শিক্ষায় 
দাক্ষায়, আদর্শের অনুধ্যানে, ব্যন্তিক সংস্কৃতিতে তারা বৃহত্তর জনসমন্টির সঙ্গে 
সম্পর্কহণীন, অনান্ত | অনন্বয় সংবেদনশশল চিত্তে যেমন আত্মোপলবির ক্রন্দন 
সণ্টারে সক্ষম, তেমনি, অপরপক্ষে, লক্ষাবন্ত্রকে আঘাতে আঘাতে জর্জরত 
করার শান্তরও এর অভাব নেই । যেমন অভাব নেই কমলের । সেই শান্ততেই 
কমল পাশ্চাত্তা কালের প্রবস্তা | 


রি ৩ 


সেই শান্ততে বলীয়ান হয়েই কমল ভারতণয় সমাজের সংস্কার, তার মূল্য- 
বোধ, এ্রাতহ্য ইত্যাদকে অস্বীকার করেছে । এর উপযষোগতা আজ নঃ- 
শোঁষত ; এর প্রাণ নেই । সুতরাং সভ্যতাও নেই । এই উপলাবধকে প্রারথামক 
সোপান হিসেবে গ্রহণ করে যন্তপরম্পরার যে কাঠামো সে সৃম্টি করেছে তার 
সংকেত হলো; আধুনক কালের 'বশ্বব্যবস্থায় সব দেশেরই মানুষ আনবার্ষ 
গাততে এক 'বশ্বজনীনতার পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে । এ এমন এক 'বশ্ব- 
জনীন সন্ত যা দেশের সীমা, জাতিগত স্বাতল্না, সাংস্কীতিক বোশন্ট্য ইত্যাঁদর 
ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে একই নীল আকাশের নিচে সকলকে একাকার করে দেবে। 
এই সম্ভাবনা, কমলের ধারণায় দুর্বার ; এবং দুর্বার বলেই একে নমস্কার জানয়ে 
কমল দেশের এরীতহ্যকে অস্থীকারের আহ্বান জানয়েছে । বলেছে, ভারতায় 
[হিসেবে পাঁরচয় যাঁদ ঘোচেই, বিশ্বমানৃষ হিসেবে বৃহত্তর পারচয় তো রইলোই। 
কমলের আহ্বানের মধ্যে আত্যান্তকতার এবং অবশ্যন্তাঁবতার ছাপ সুস্পন্ট । 

এই আহ্বানে শরংচন্দ্রের সমর্থন আছে 'ক নেই, সে ?জজ্ঞাসা আপাতত 
মূলতৃঁব রেখে সাংস্কৃতিক রূপান্তরে এরীতহ্যের ভূমিকা কাঁ, সে সম্পর্কে ঈষং 
আলোচনা করা যাক । এাঁতিহোর সংজ্ঞানরূপণের শ্থান এ নয় ; তবে, একথা 
স্বীকার্য ষে আধৃীনক কালের মানুষের নিকট এরীতহ্যের আভধ। অনেক ব্যাপক ও 
গভীর । বিশেষ ভৌগোলিক সঈমায় আঁশ্রত বলে 'নজস্থ স্বা্টশীলতার যে 
গৌরব এরাতহ্োর বেগবান দিক, তার আঁধকার তো মানুষের বংশানুক্মিক ৷ 
এছাড়াও আছে সমগ্র মানবগোম্ঠীর সৃন্টিসস্তার, তার এরাতহ্যের সণয়, শ্রেয়ের 
ধ্যান, বিভেদজয়শ এঁক্যের সাধন। | এই লাধনায় শ্থানিক বিশেষত্ব ততটা স্বীকার্ষ 
নয়, যতটা স্বীকার্য বিশ্বাবহারের সত্যতা এবং মানাবক অভিজ্ঞানের সৌন্দর্য । 
অর্থাৎ ্রাতহ্যের বোধে জাতায় সাংস্কৃতিক প্রবহমানতার চেতনার সঙ্গে বিশ্ব- 
মানাবক উত্তরাধিকারের চেতন! সম্পৃন্ত ৷ 


“শেষপ্রশ্ন'-এর প্রশ্ন ৫৯১৯ 


কন বিকাশের অসমতার দরুন এ সাধনায় সব দেশ বা সব জাতির 
অবদান এন্বর্ষের গৃরুত্বে এক বা সমান নয়; [িশেষত, ধনবাদণ-সাম্রাজ্যবাদণ 
বিশ্বব্যবস্থায় বাভন্ন জাতির স্বাধীনত৷ ও মুন্তসংগ্রামের প্রশ্নটি জাঁড়ত বলে 
একটি পরাধীন দেশের মানুষের বোধ থেকে স্বতন্ত হতে বাধ্য । জাতীয় মবন্ত- 
সংগ্রামে লিপ্ত মানুষের নিকট এ্রাতহ্যের বোধ-_সেই গ্রাতহ্য যাঁদ তার বেগ- 
বান সন্ত। হারয়েও ফেলে থাকে_ আনে সংগ্রামের প্রেরণা, যেমন “শেষপ্রশ্ন' 
রচনাকালীন ভারতবর্ষেও এনোৌছল । সেই বোধে আঁশ্রত থেকে আক্রমণ- 
কারীকেও অনায়াসেই প্রত্যাক্রমণ করা যেতে পারত। ইওরোপে "প্রেয়োবাদ 
কমলের কণ্ঠ আশ্রয় করে যখন ভারতীয় সমাজ-সংস্কীতির মূল্যবোধগুলোকে 
আক্রমণে বিদ্ধ করেছিল, তখন পালটা এই প্রশ্ন উচ্চারণ কর! যেত- _ইওরোপণয় 
বিশ্বদর্শনকেই সর্বমানীবক আদর্শ বলে স্বীকাতি দানের দাবি কেন, যেখানে 
জানি ইউরোপনয় সভ্যতার মশালটি আলে। দেখাবার জন্য নয়, আগুন স্বালাবার 
জন্য ? (€ ধণস্বীকার-_রবীন্দ্রনাথ ) কিন্তু, আশুবাবু আবনাশবাবূর। এ্রীতহ্যের 
অবক্ষয় প্রভাবে সংকুচিত ছিলেন ; তাই, প্রাতগ্রশ্ন উ্থাপত হয় নি। 

এীতহ্যকে একটি প্রবাহরূপে গণ করাই যুন্তযুন্ত। প্রবাহে ক্লান্ত আস৷ 
স্বাভাবক, আর সেই ক্লান্তলগ্নে প্রবাহ গতি বৃদ্ধও হয় । বাঁহরাক্রমণ বা বহু- 
রাঁন্দ্ুক সংযোগ, বিশ্বমানীবক এ্রীতহ্যের আধকার দান করে, পুনরায় গাঁত- 
শলত৷ অথবা রূপান্তরের পথ উন্মুন্ত করে । এ সম্পর্কে স্মরণ রাখা কর্তব্য, 
এই নতুন আধকারের মাধ্যম কিন্তু বুঁদ্ধজশবীর দল। সেজন্য দেশের বৃহত্তম 
জনসমান্টর সাংস্কীতিক এাতহোর বোধ এবং অনাঁঘত বাঁদ্ধজৰবীদের বোধ 
এক নয়, হওয়া বোধ করি সম্তবও নয়। কারণ, হাজার হাজার বছর ধরে 
প্রবাহত হতে থাকা একটি সমাজের পুরাতত্তের বৃত্ত, প্রতীক মূল্যবোধ শ্রেয়ের 
আশ্রয় ইত্যাঁদ থেকে জনমানসকে বিচাত করা এক অবান্তব অভাবন?য় 
প্রস্তাব । সম্ভবত সেজন্য সহম্্র বছর ধরে সামাজক মনোভূমি কর্ণ করার 
প্রয়োজন হবে | তাই, জনসমন্টি প্রীতহ্যের সঙ্গে সংযোগের সম্পর্কে সম্পার্কত, 
ন্তু বুঁদ্ধজীবীরা যুগপৎ সংযোগ ও বয়োগের সম্পর্কে । সংযোগ তাদের 
জন্মগত ; আর বিয়োগের সম্পর্কে আর্জত মূল্যবোধ ও বিশ্বমানবিক সণয়ের 
মাধ্যম হিসেবে এ বিষয়ে জনমানসকে সচেতন ও শিক্ষিত করে তোলে তার! 
এরাতহ্যে গাঁতশশীলতা৷ অর্থাৎ রূপান্তরের জন্য জামকর্ণ করে। যেমন 
করোছিলেন, বিগত শতাব্দীর ভারতীয় বুঁদ্ধজীবীরা । তাদের ক্ষেত্রে একা- 
বরোধের দ্বান্ঘক সম্পর্কট। সৃন্টির পথ দোখয়েছে। কন্তু সম্পর্কটা যেখানে 
শুধুই অস্বীকারের, শৃধুই বিয়োগের, যেমন কমলের ক্ষেত্রে সেখানে সৃষ্টির 


৫৯২ শরং-সম্পৃট 


মন ও পথ দুইই অবরুদ্ধ । কমল তাই ব্যর্থ, তেমান বার্থ স্বদেশ-পলাতক 
বুঁদ্ধজীবীর দল ; তেমান বার্থ ও 'নার্প্ত ইওরোপায় প্রেয়োবাদে আশ্রিত 
উচ্চকোটির ভারতাঁয়র৷ । 

সত্য অর্থে, এ্রীতহ্য স্থিতিশীল বা কালাতীত সন্তা নয়, তা রূপান্তর- 
শীল ; মানুষের বান্ভব জীবনের রূপান্তরধার্মতার সঙ্গে এর সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। 
রূপান্তরের পথে অগ্রসর হতে হতে পারস্পারক আত্মীকরণের মাধ্যমে 
বিশ্বের সমন্ত মানুষ একাঁদন নিজীনজ ভৌগোলিক ও সংস্কারের সীম। 
লঙ্ঘন করে মিলিত হবে ;_ এই ভাবষ্যৎ-বাণীর সঙ্গেও বিবাদের কোন 
হেতু নেই। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ হয়তে। একে স্বীকার করে নিতে কুশ্ঠিত, 
কন্বু উদার জাতীয়তাবাদ তো৷ এই শতাব্দীর গোড়াতেই জাতায়তাবাদকে বিশ্ব- 
জাতীয়তাবাদের ওদার্য ও বিশালত৷ দান করেছে । মহামলনের সেই লগ্রট 
কোন্‌ সুদূর ভবিষ্যতের গহ্বরে নাহত,; এই মুহূর্তে তা অনুমান করা কঠিন। 
তবে এট৷ নিশ্চিত যে, বর্তমান অস্তিত্বশীল বিশ্বসংস্থাগুলোর 'বাঁবধ প্রকল্পের 
মধ্য দয়ে তার আবির্ভাবের সপ্তাবন। প্রশন্ততর হচ্ছে । 'কন্ু এহ বাহ্য। 
প্রশ্ন, সেই শুভাদনে বাঁভল্ন দেশ ও মানুষ কি উপঢোৌকন নিয়ে পরস্পরকে 
আলিঙ্গন করবে ? সে কি বাঁশন্টতাহীন সাদৃশা, না বাশক্টতাযুস্ত সহমীর্মত৷ ? 
যাঁদ সাৃশ্যটাই মৃখ্য হয়, তাহলে তার নবসৃদ্টির সন্ভাবনাহীন ক্লুবত্ব মানব- 
গোঙ্ঠীকে অবক্ষয়ের পথেই নিয়ে যাবে । আর যাঁদ দ্বিতীয় সন্তাবনাকে 
স্বীকার করে নেওয়৷ হয়, তাহলে সোঁদন প্রত্যেক জাতই আপন এ্রাতহোর 
সৃষ্টিসন্তার দয়েই 'বশ্বের মানাবক ভাগারকে সম্বদ্ধ করবে, পাশ্চাত্ত/ণকরণের 
প্রবনতা কমল যাই বন্দুক ন। কেন। কারণ, এ তে। পরণীক্ষত সত্য, মানুষ আপন 
সৃষ্টির এশ্বর্য দিয়েই অপরকে আকর্ষণ করে ; অনুকরণজানত সাদৃশো সৃষ্টি 
নেই) আকর্ষণও না। 

মানুষের হৃদয়বীত্ত কতটা অনুষ্ঠানানর্ভর, প্রচালত বৈবাহক সম্পর্কের 
মধ্যে নারীর ব্যন্তিত্ব বিকাশের অবকাশ আছে কি নেই, একনিম্ঠতা অথবা 
নিষ্ঠার অভাব, সেই সম্পর্কে ক আবর্তের সৃষ্টি করে, ইত্যাদি সমস্যার অব- 
তারণা শরং-সাহিত্যে নতুন নয়। িন্বু কমল সেই সমস্যাগুলোর বচারে 
গুরতঘ আরোপ করেছে দু'টি বিষয়ের উপর : (১) ব্যান্তমানসে সুখপ্রবণতা৷ 
এবং তা চাঁরতার্থ করার আত্যান্তক বাসনা, এবং (২) হৃদয়বাত্তকে তার 
স্বনিয়মে, এর উৎস, আভিব্যান্তি এবং সার্থকতার নিয়মে বিচারের দাব । 


'শেষপ্রশ্ন'এর প্রশ্ন ৫১৯৩ 


প্রথমেই স্থীকার্য, নর-নারীর প্রেম আতশয় জটিল ; এবং জটিল বলেই 
একে কোন স্তরে আবদ্ধ কর সুকঠিন ;-_অসন্ভব । আর এও স্বীকার্, 
মানুষের মন যেহেতু আত্মগত বিশ্বের বাইরে থেকে, অর্থাৎ যেসব উপাদান 
নিয়ে তার প্রীতবেশের স্বৃণ্টি, ত৷ থেকে প্রেরণা আহরণ করে রাঁসয়ে ওঠে, 
সেইহেতু তার রাঁসয়ে ওঠার সম্ভাবনাও অনন্ত ॥। সেজন্য কমলের দাঁব-__ 
একদ। কাউকে ভালবেসৌছ বলে আর কখনও আর কাউকে ভালবাসতে পারব 
নাঃ মনের এই জড়ধর্ম সুস্থ নয়__এর সঙ্গে ববাদ অচল । আঁধকনু, যে 
ব্যান্তস্বাতল্ম্য ও ব্যান্তক সুখান্েষণের দাঁবতে আধুনক মানুষ এতই সোচ্চার, 
সেই বান্তর মানসবৈশঙ্ট্যকে মর্যাদাদানের প্রশ্নেও অসঙ্গত দু নেই*। কিনু 
এপ্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয় ষেঃ একান্তভাবে স্বাধীন, অন্য-নিরপেক্ষ, পরম অর্থে 
স্বতন্ত্র ব্যন্তি আঁন্তত্বহন ; তাকে কোথাও খুজে পাওয়া যাবে না। কারণ, 
মানাঁবক বিশ্বে তার আঁধম্ঠান বলেই মানুষমানুই যুগপৎ সামাঁজক ও ব্যান্তক 
বোশন্ট্য-মাগুত। তা ছাড়। বৃহত্তর অর্থে, মানুষের প্রেমসম্পর্কও সামাঁজক 
সম্পর্কের অন্তর্ন্ত। কোন একজন মানুষের সঙ্গে বিবাহের সম্পর্কে আবদ্ধ 
হওয়ার অর্থই একটি 'বশেষ সামাঁজক সম্পর্কের অঙ্গীভূত হওয়া । সেজন্যই, 
[বশ্বের বাভন্ন দেশে 'বাভন্ন কালে 'বাভন্ন সমাজ-ীববর্তনের বিভিন্ন শ্তরে 
নর-নারীর প্রেমসম্পর্ককে 'নয়ল্ণ করার জন্য নানাগ্রকার অনুষ্ঠানগত প্রথা, 
বাঁধানষেধের অনুশাসন, দায়ত্বের বোঝা, ইত্যাঁদর প্রবর্তন হয়েছে। 
সামাঁজক সম্পর্ককে যুগপৎ সৃম্টিশল ও স্থিতিশীল, এবং ভবিষ্যৎ সন্তান- 
সন্তাতর পক্ষে নিরাপদ রাখার জন্যই এইসব আচরণাবাধ এবং নোতিক মান- 
দণ্ডের সৃন্টি। অর্থাৎ সমাজ তার 'নজদ্ব মূল্যবোধ এবং নোতিক দৃষ্টিমার্গই 
মানুষের প্রেমসম্পর্কের উপর আরোপ করেছে, করে আসছে । 

আর সেজন্যই ব্যান্তক কামনা-বাসনার সঙ্গে কোন একসময়ে এসব মূল্য- 
বোধের সংঘাত আনবার্ষ হয়ে ওঠে । কারণ, নৌতক মানদণ্ডের সীম পূর্ব- 
ণনর্ধারত ও শ্ছিতিশশল ; কিন্তু মানুষ রূপান্তরশীল সত্তা বলেই তার বূপান্তরের 
সম্ভাবনাও সশমাহণীন ৷ সুতরাং, বিবাহের সম্পর্কে আবদ্ধ দুজন মানুষের 
পক্ষে অন্যের আকর্ষণের প্রেরণায় নতুনভাবে রসিয়ে ওঠার সম্ভাবনাও সর্বথা- 
স্বীকার্য। আর, এই রসিয়ে -ওঠ৷ ব্যান্তসত্ত। যাঁদ প্রেরণার বন্ত্রকে অবলম্বন 
করে বেড়ে ওঠার পথে হাদয়বাত্তর চাঁরতার্থতা কামনা করে, তাহলে প্ৰতন 
1ববাহসম্পর্ক অচল হয়ে পড়ে । এই জটিলতার সমাধান কী £ মনের এই 
সৃ্টিশশল সম্পর্ক হ্থাপনের প্রবণতা ক স্বীকার্ষ, না৷ অবদমনীয় ১ কমল তার 
যবন্তিবাদণ মননের শাপত-বাণ এবং ব্যান্তগত আচরণ__উভয়ত এর যৌন্তকতা 


শ-স--৩৮ 


৫৯৪ শরং-সম্পৃট 


প্রমাণ করেছে । তাই শবনাথের মানাঁসক বিচলন প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গে 
সে তাকে স্বীস্ত দিয়েছে ; এবং স্বয়ং পারবার্তত পাঁরবেশে আঁজতকে কেন্দু 
করে রাঁসয়ে উঠেছে । গ্রন্থুশৈষে উভয়ে প্রেম-সমৃদ্ধ 'মালিত জীবন যাপনের 
দবৃন আগ্রা ত্যাগ করেছে, আনুষ্ঠানিক বিবাহসম্পর্কে আবদ্ধ হয়নি । অন্য, 
বিতর্কের সময়, সে নিঃশত্কাঁচত্তে ঘোষণ। করেছে_ প্রাণহীন প্রেমহীন 'িবাহ- 
সম্পর্ক থেকে ইওরোপায় নারীরা যেভাবে বিচ্ছেদের পথে মন্ত্র অর্জন করেছে 
এবং নতুনভাবে বাচার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হচ্ছে, ভারতাঁয় মাঁহলারাও যাঁদ সে 
পথ অনুসরণ করে তাহলে তার থেকে কল্যাণকর আর কিছুই হতে পারে না। 

ষন্তীবচার ও মানবিক মর্যাদার পরিপ্রোক্ষিতে কমলের বস্তব্য এবং 
আচরণের 'বরূদ্ধতার কোন যু্তাসদ্ধ হেতু নেই । কিন্তু সামাজিক মূল্যবোধ 
এবং নোৌতক মানদণ্ডের 'ারখে প্রশ্ন অনেক । নব-উন্মোষত প্রেমসম্পর্ক যাঁদ 
পূর্বতন বিবাহসম্পর্ক অস্বীকার করতে চায়, তাহলে 'ববাহসম্পর্কজাত সন্তান- 
সন্তাতর দায়ত্ব কার উপর বঠাবে 2 প্রেমসম্পর্কের মধ্যে নব-নব ভাবে 
উজ্জীবত হওয়ার বিশ্বজনীন সন্ভাবনার পটভূমিতে সামাঁজক সম্পর্কের স্ছিতি- 
শশলতা অথব। সামাঁজক সংহতির রক্ষাকবচ কোথায় ? যে সমাজসংগঠনে 
আমাদের আধিষ্ঠান এবং অদূর ভাবষ্যতের যে সমাজসংগঠনের চিন্র আমাদের 
মানসপটে উত্তাসত হয়, তা৷ নারাপুরুষের প্রেমসম্পর্কের সার্বভৌমত্ব কতট। 
স্বীকার করবে? প্রাতটি মানবসন্তান যাঁদ আপন আপন প্রেমসম্পর্ককে 
সামাঁজক সম্পর্কের উধ্বে স্থাপন করার দা'বতে সোচ্চার হয়, তাহলে মানব- 
সমাজের ভাবষ্যৎ কতট। নিশ্চিত ? আনুষ্ঠানিক 'বিবাহসম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা 
1ক নঃশোষত 2 প্রেম-প্রীত-ভালবাসার সম্পর্ক কি দায়হীন ? 


৪ 


'শেষ-প্রশ্ন'-এর প্রশ্নাটকে অবলম্বন করে এত সব জিজ্ঞাসার মুখোমনখ 
দাড়াতে হয় । মানব-আঁভন্ঞতার শেষ কথা আজও উচ্চারত হয় নি, কোন 
দিনই উচ্চারত হবে না। সেইজন্য, একথা কোনক্রমেই স্বীকার্য নয় ষে, 
ভারত-ইতিহাসের বা ইওরোপাঁয় হীতহাসের বা চোনক ইতিহাসের কোন এক 
শতরে উচ্চারিত বাণ সেই সেই দেশের জাতীয় জখবনসাধনার. চরম ও পরম 
বাণী । প্রাতটি রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের এ্রাতহোর 
লামাজিক সম্পর্কের রূপান্তর | যে 'বশ্বজনশীন এঁক্য ও একপকরণের পথে 
আধুনিক বিশ্ব দ্রুত ধাবমান, সেই এঁক্য সংসাধত হওয়ার পর মানবসমাজ 
সম্ভবত নতুনভাবে পোস্ত প্রশ্নগুলোর মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হবে। আর, অধুন। 


*শেষপ্রশ্ন'-এর প্রশ্ন ৫৯৫ 


পাশ্চাত্য ভূবনে যে সহনশীল আকজ্ঞাপ্রদায়ী ( পারামীসভ ) সমাজ আবির্ভূত 
হয়েছে, তা-ই যাঁদ 'বশ্বজনশন স্বীঁকীতি লাভ করে, তা হলে ভাঁবকালের সমাজ 
হয়তে৷। 'বিবাহসম্পর্ককে স্ীম্টঈশশল অথব। প্রয়োজনশয় সম্পক বলেই গণ্য 
করবে না। আনৃভূতিক সম্পর্কের দিক থেকে সেকালের সমাজসংগঠন হবে 
আভনব । আজকের মন আর চোখ 'দিয়ে সে সমাজকে চেন। দুচ্কর । 

নু মানাবক ইতিহাস-বিবর্তনের বর্তমান শুর পর্যন্ত ষে প্রেয়সের বোধে 
মানুষের উত্তরাধকার, তার চারে কমল-আজত সম্পর্ক নৈরাজ্যবাদী ; কেননা 
সামাঁজক সম্পর্কের মধ্যে এর স্বীকীত অনুপাস্থিত। এই সম্পর্ক বিস্ফোরণের 
বারুদে ভরা, ব্যান্তক স্বাধীনতা এবং সখান্েষণপ্রবৃত্তির চরম আঁভব্যান্ত ; কিন্তু 
সাংস্কীতক রূপান্তরে তাদের ভূমিকার সৃন্টিশীলতা৷ সন্দেহজনক । লক্ষণাঁয় যে, 
কমল বা আঁজত কেউই দেশের আর্থনশীতিক-সামাঁজক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সৃ্টি- 
শীল সম্পর্কে সংযুন্ত নয়। পর্বেই উল্লোখত হয়েছে, কমল সমাজের সঙ্গে 
অনান্ঘত ; শৃধু জন্মগত 'বিশিন্টতার দরুন নয়, শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণেও । 
আঁজতও তাই । পৈতৃক সম্পদের উত্তরাধিকার তাকে উচ্চকোটির এমন এক 
অংশে সংস্ছাপিত করেছে, যার৷ অনুপার্জত অর্থ সম্ভোগ করে। সুতরাং 
সমাজের প্রত্যক্ষ বান্তব কর্মসম্পর্ক ব৷ সৃম্টিশলতা থেকে তারা বহুদূরে 
অবাস্থত । আরো লক্ষণীয় যে, কোন সংগ্রামী এীতহ্য তারা৷ বরণ করে নেয় 
নন, নতৃন সমাজ ও সংস্কীত 'নর্মাণের কোন আন্দোলনে অথবা সংগঠিত ক্রিয়।- 
কাণ্ডের অংশীদার তারা নয়। তাদের একক এবং ষুগ্য আভজ্ঞতার ভূবন সে 
জন্যই আঁতশয় ক্ষুদ্র, এবং এ ক্ষুদ্র পারসরে স্বাধীনত। ও ম্বান্তর অনুভব, প্রথর 
এবং ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও, অনুর্বর । সুতরাং 'দ্বিধাহঈনভাবেই একথা। ঘোষণ। 
কর৷ চলে, তাদের পক্ষে নতুন সৃন্টিশশল বা গভর সামাজক-সংকেতবছ 
জশবনদর্শনের পাঁথকৃৎ হওয়া সম্ভবপর ছিল ন।। 

প্রসঙ্গত এ প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক, শরৎচন্দ্র স্বয়ং পূর-আলোচত প্রশ্ন- 
গুলোর উত্তর কিভাবে দিয়েছেন, বা আদৌ 'দয়েছেন কি না। পাশ্চান্ত্যঁ- 
করণের অনুকূলে কমলের ষে সুতীক্ষ যুন্তসওয়াল তার সপক্ষে শরংচন্দ্রের সায় 
বা সমর্থন আছে কি? উপন্যাসে কমল অপর সকলকে যুন্ততর্কের এবং 
ব্বহারক আচরণের সাহাঁসক বাঁলম্ঠতায় 'িধবন্তভ করে আঁজতের সঙ্গে চলে 
গেল । তার অসাম্যন্য বিজয়ে কমলের প্রতি লেখকের পক্ষপাতত্বের ধারণা 
পাঠকাঁচত্তে জাগ্রত হওয়া সম্ভব (রাজেনের সঙ্গে বিতর্কে কমলের নজ্প্রভ 
পাঁরচয় একাঁট অন্তর্বতাঁকালীন গৌণ অধ্যায় বলেই তেমন গৃর্ত্ববহ নয় )। 
নু এবধাবধ ধারণার কোন বাস্তব ভীন্ত নেই। শরৎচন্দ্র পাশ্চাত্তা করণের 


৫৯৬ শারং* সম্পৃট 


সমসাটিকে তার আপন শীল্তর এশ্বর্ষের মধ্যে চিত করেছেন এবং এর সপ্ভাবা 
গারণাত কী তার আভাস 'দিয়েছেন। কিন্তু আঁভমত ব্ন্ত করেন নি, প্রশ্নের 
উত্তরও দেন নি। সে উত্তর তান দিয়েছেন “শেষগ্রশ্ন“এ নয়, বিপ্রদাস'-এ | 
গবপ্রদাস'-এ তানি বন্দনাকে রক্ষণশীল মুখুজো পারবারের এীতহোর নিকট 
আত্মসমর্পণ করিয়েছেন । মানসবৈশিক্ট্যে পাশ্চান্তের সন্তান বন্দনার হিন্দু 
সমাজের সনাতন মূল্যবোধের নিকট আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে শরংচন্দের 
রক্ষণশীল মনোভাঙ্গ যেমন নতুন ভাবে পুনর্লিখিত হয়েছে তেমান এর মাধমে 
এ হীঙ্গতও তান দিয়েছেন যে এাতহ্যের প্রাণধার্মতা এখনও নিঃশোঁষত হয় 
1ন ; তা বর্তমান কালেও সজনীব এবং সম্ভাবনাময় । 

অন্যভাবে বান্ত করলে বল! যায়, বন্দনাকে তিনি এঁতহ্যের সঙ্গে আন্ত 
করেছেন । এীতহ্যের সঙ্গে কমলের সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণ বিয়োগের, বন্দনার 
গাঁরপূর্ণ সংযোগের, আত্মসমর্পণের | বিশুদ্ধ সংযোগের সম্পর্ক শৃধূ দায়িত্ 
আর কর্তব্যবোধের সচেতনতা জাগায়; যা আছে, চলে আসছে, তাকেই বাঁচিয়ে 
রাখার গরজে উদৃবৃদ্ধ করে । এাঁতহোর সঙ্গে ব্যান্তমানসের এই সম্পর্ক আদর্শ 
বা সৃষ্টিশীল সম্পর্ক নয়। বিশুদ্ধ বয়োগের সম্পর্কও সত্য সম্পর্ক নয়। পূর্বে 
যুগপৎ সংযোগশীবয়োগের যে সম্পর্কের বিষয় আলোচনা কর! হয়েছে, ব্যন্তি- 
মানসের সেই মনোভাঙ্গই মৃচ্টিশীল ; তাই রূপান্তরের জমি কর্ষণ করে 


সার্থকভাবে । 


শরৎচন্দ্র প্রগতিশীল কিনা 
সুধীর বেরা 


শরংচন্দ্র প্রগাতশশল ছিলেন কনা এই 'নয়ে এখন এক শ্রেণীর 'শাক্ষিত 
লোকদের মধ্যে প্রবল বিতর্ক দেখা যায় । তাদের একাংশের মতে, শরৎচন্দু 
আধুঁনক ছিলেন না। তান মধ্যযুগের সমাজের 'বরূদ্ধে 'বদ্রোহ করোছলেন 
ঠিকই : কিন্তু এই সমাজ ভেঙে যে নতুন সমাজের অভ্যাদয় হবে, তার হাদিসই 
রাখতেন না । তাদের মতে, বর্তমান যুগে শরৎচন্দ্র প্রায় অচল হয়ে পড়েছেন 
এবং এখনকার প্রগাঁতশীলতার মাপকাঠিতে তাকে প্রগতিশীল বল! চলে না। 
প্রকাশভঙ্গী এবং 'বষয়বন্ত্-_সবাঁদক থেকেই শরৎচন্দ্র আগের যুগের | বতমান 
যুগের সমস্যা ও জাটলতা তার লেখায় যেমন নেই, প্রকাশভঙ্গীও তার 
গতানুগতিক ধারায়ই চলে এসেছে । 


সাঁবনয়ে বাল, কোন লেখক প্রগাঁতশীল ক প্রগাতশনীল নয়, সেই বিচারের 
একটা মাপকাঠি ঠিক কর! উচত। নতুবা 'িচার করা যাবে না, কোন লেখ। 
প্রগাতশঈীল কিনা । প্রগাতশসলতার একটা 312170970 ঠিক কর! দৃরূহ। 
কেনন। প্র্গাতশনলতার ধারণাট। আপোঁক্ষক । আজকের 'দিনে যাকে প্রগতিশীল 
বল! হচ্ছে, আগামীকালে তাকেই হয়তে৷ প্রথার শিকল বলে ভাঙতে হবে। 
বিপরীত সত্যও মনে রাখতে হবে । আজ যা সহজ, শরংচন্দ্রের কালে ত৷ 
অনেক কঠিন, অনেক দুঃসাহাঁসক ছিল । 

মানবসভ্যতা ও ইতিহাসের যথাষথ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে 
মানবসভ্যতার একটি মূল স্বর ও সুনির্দিষ্ট গাঁত আছে । হাতিহাসের পথ ধরে 
পাঁরক্রম। শুরু করলে ত৷ মনে না৷ হয়ে উপায় নেই । মানবসভ্যতা ও ইতিহাসের 
সেই মূল সূর হচ্ছে মানবনস্ত__ক্ষধা থেকে মন্ত, ভয় থেকে মস্ত, শাসন 
থেকে মুন্ত; শোষণ থেকে মুন্ত । সেই সুদূর অতাঁতে যোদন মানুষ সমাজবন্ধ 
হয়ে বাস করতে 'শখলে। এবং সভ্যতার সোপানে প্রথম পদার্পণ করলে। তার 
থেকে নিরবাচ্ছুন্ন ভাবে মানুষ মুন্তর চেন্টায় রত আছে । অবশ্য সেই ম্ান্তই 
আবার যুদ্ধ-মারামাররও কারণ হয়েছে । যখন সেই মানবমন্তকে বৃহৎ মানব- 
ইতিহাসের ধার৷ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ক্ষুদ্র করে খণ্ড করে স্বার্থান্ধতায় পর্যবসিত 
কর৷ হয়েছে, তখনই হয়েছে মারামারি, লেগেছে যুদ্ধ, কিন্তু তাতেও মানবসভ্যতা 
ও ইতিহাস এই মূল পথ থেকে বচ্যুত হয় 'ন। সাক্ষী আমাদের ইতিহাস । 


৫৯৮ শরৎ-সম্পুট 


উদাহরণস্বরূপ কুরুক্ষেত্নের যুদ্ধের কথাই ধরা যাক না। 'পাগুব পাগুব 
থাক কৌরব কৌরব'__এই যাঁদ মেনে নেওয়া হত তাহলে কুরুক্ষেত্ন হতো না। 
কিন্তু সেই পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে কৌরবরা যখন স্সার্থাঙ্থতায় মগ্ন হল, তখন 
হল কুরুক্ষেত্র এবং কুরুবংশের ধবংস । গাঁতায় শ্রীকৃষ্ণ স্পন্টই বললেন 'যদ৷ যদাহ 
ধর্মস্য গ্লানর্ভবাঁত ভারত” তখনই আমি আসবো | এখানে “গ্লানি' অর্থে মানব 
ইীতিহাসের মূল সূর ও মূল পথ থেকে বিচ্যুত হওয়। । 

মানবমুন্ত মানবসভ্যতা ও ইতিহাসের পথকে বিধৃত করে আছে । মানব- 
মস্তর পথে যে যতট। এগিয়ে যেতে পারবে তাকে আমরা ততটা প্র্গাতশণল 
বলবে৷ ॥। মানবমুস্তকে লক্ষ! করে মার্কস, গান্ধী, এমন ক মাও সেতুংও 
চলেছেন। সকলেরই ্ল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কিন্তু মানবকল্যাণ ও মানবমুস্ত, 
যাঁদও পথের 'বাঁভন্নতা অনেক সময়ই দৃরতিক্রম্য । হিন্দ্ররা আরো একধাপ 
এঁগয়ে গেছেন । মানৃষের শুধু জড়জগতের অভাব-অনটন থেকে স্বীন্ত নয়, 
আত্মার আধ্যাত্বক মুন্তও তাদের লক্ষ্য । আধ্যাত্মক মুনন্তর কথ। ছেড়ে 'দিয়ে 
মানবকল্যাণ ও মানবমুন্তর বান্তব ও জড়বাদশ মতবাদ নিয়েই আমরা বলতে 
পার ষে মানবশ্মুস্তর জন্য যান যতটা এগিয়ে গেছেন বা পথের নিশান 'দয়ে- 
ছেন তাকে আমরা ততটা প্রগাতিশখল বলি । সেই অর্থে মাওসেতুংকে প্রগ্ীত- 
শীল বাল। সেই অর্থে ধার৷ মানবের মুন্তর জন্য প্রাণ দয়ে গেছেন তাদের 
আমর প্রগাতশটল বাল, 'বপ্লবী বাঁল। 

এখন আমরা প্রগ্গাতশনলতার একটা মাপকাঠি পেয়ে গোছ । এবার আমর! 
যে কোন লেখকের লেখাকে সেই মাপকাঠিতে দেখে তা প্রগাতিশীল 'কিন। 
স্বচ্ছন্দে | বজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার করতে পারবে। | 

এই 'নারখেই আমর৷ এখন দেখতে চেল্টা করব শরৎচন্দ্র প্রগাতশনল লেখক 
ছিলেন কিনা । 

শরৎচন্দ্র বাংলা-ভাষাভাষীদের সব থেকে প্রিয় লেখক, সে সম্বন্ধে সন্দেহ 
নেই। কিছু জনাপ্রয়তা এক, আর প্রগাতশীল হওয়া আর-এক | তাই আমাদের 
এই পূর্বস্বীকৃত ও 'নার্দন্ট মানদণ্ডের সাহায্যে তার লেখা মাপ করতে হবে । 

পূর্বেই বল। হয়েছে ষে মানবসভ্যতার ও ইতিহাসের মূলভাব বা সুর মানব- 
মনত এবং মূল সংগ্রাম মানবমন্তর সংগ্রাম । নদী বা খালকাটার সময় 
ইঞ্জনীয়ারর। যেমন তার মূল লাইন (01070911116 ) ঠিক করে নেন, তার 
পর নদণ বা খাল সেই 00170:9] 110৩-এর এধারে ওধারে কাট। হয়ে চলে, 
তেমাঁন মানুষ আমরা আর যাই কার ত৷ এ মূল লাইনের দুপাশে অঞ্পস্থৃ্প এধার 
ওধার করা মাত । 


শরৎচন্দ্র গ্রগাতিশীল 'কিন। &৯৯ 


শরংচন্দ্রের এই মূল বন্তব্য (0602] 01161)6) ক”, তাই নিয়ে আমরা 
যাঁদ আলোচনা কার আমরা দেখবে যে শরৎচন্দ্র সব লেখার মূলসূর বা ভাব 
হচ্ছে এই মানবন্ত__ ক্ষুধা থেকে মুন্ত, সংস্কার ভয় থেকে মস্ত) শাসন-শোষণ 
থেকে মুন্ত; সে 'মহেশ'এর কথাই ধর যাক বা “পথের দাব'র কথাই 
ধরা যাক-__এই মুলস্ত্র বা সুর শরৎচন্দ্রের সব লেখা ও চিন্তায় আগাগোড়। 
বিধৃত । তান সমাজের কুসংস্কার ও গৌড়ামর 'বরৃদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন 
সমাজকে মানুষের ম্বৃন্তর পাঁঠস্থান করতে । তিনি নারণমুন্তর জন্য সংগ্রাম 
করে গেছেন মানবসমাজের অর্ধেককে শাসন ও আবচারের হাত থেকে 
বাচাতে । [তান অর্থনোতিক অসাম্যের বিবৃদ্ধে সংগ্রাম করেছেন মানুষকে অর্থ- 
নোতক মুন্ত দেওয়ার জন্যে । 

প্রগাতশীলতার যে মাপকাঠি নিয়ে আমর। আরম্ভ করেছিলাম তার 'নারখে 
তার স্থান কোথায় দাড়ালো ? নিঃসন্দেহে তাকে প্রগাতশীল শিল্পী বল৷ যায় । 
আজও কি দেশে ক্ষুধা থেকে মুন্ত, ভয় থেকে মুক্তি, শাসন-শোষণ থেকে মুন্তির 
সংগ্রামর অবসান হয়েছে যে আমরা বলব শরৎচন্দ্র ষা নিয়ে সংগ্রাম শুরু করে- 
ছিলেন তা চুকেবৃকে গেছে, কাজেই তার সংগ্রাম শেষ হয়েছে, এবং আজকের 
যুগে তার আর প্রয়োজন নেই ; আজকের অন্যায়-আবচারশোষণ-শাসনে 
জর্জারত সমাজব্যবস্থায় আমার তে। মনে হয় শরংচন্দের প্রয়োজন আরো বেশী 
হয়ে দীড়য়েছে। 

ইদানীং কালের কিছ কথাশল্পী কথাচাতুর্ধ আশ্রয় করে মনন্তাত্বকতার 
নামে যে যৌনবীত্তগুলর নির্লজ্জ বর্ণনা দিয়ে থাকেন, তাকে আর ষাই বলা 
যাক, আধৃীনকতা ব৷ প্রশ্গাতশীলতা বলা যায় না। তাদের সাহত্যে সাধনা নেই, 
মানবন্বুন্তর কথাও নেই। সুতরাং শরৎসাহিত্যের মত যুগে যুগে তাদের 
সাহত্যকৃতির মৃল্যায়নেরও প্রয়োজন হবে না। 

আর শরংচন্দ্রের কালজয়ণ লেখার প্রয়োজন ফুরায় নি ও ফুরাবে না যতদিন 
ন। সেই মানবমুন্ত আসে । আর তা আনবার জন্য শরংচন্দরের অবদান হবে 
প্রগ্গাতশীলতা, বৈপ্লাবকতা, আধুনকতার সর্বোচ্চ নারখে স্বীকীতি ও সমাদর । 


নালনীকান্ত সরকারকে লাখিত একটি চিঠির প্রতালাপ 


তেলুগু সাহিত্যে শরৎচন্দ্র 
বোল্মান! বিশ্বনাথন 


দাক্ষণভারতের কাউকে প্রশ্ন করুন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বই পড়েছেন ? 
সঙ্গে সঙ্গে মাথ। নেড়ে জানিয়ে দেবেন, না । আবার জিজ্ঞেস করুন, শরৎবাবুর 
দেওয়াদাস্‌ পড়েছেন ? যাকে জিজ্ঞেস করবেন, তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে 
উঠবে । হেসে বলবেন, বহুবার পড়েছি । িল্মও দেখোঁছ । 

শরংচন্দ্রের অরক্ষণীয়।* বাংলায় প্রকাশিত হয় ২০শে নভেম্বর ১৯১৬তে, 
আর এই গ্রন্থ অন্ধের ভাষ৷ তেলুগুতে অনুদিত ও প্রকাশিত হয় ১৯২৯এ। এই 
ঘটনার থেকেই প্রমাণিত হয় যে শরৎসাহত্য কত দ্রুত ভারতের এক প্রান্ত 
থেকে অন্য প্রান্তে প্রসা'রত হতে পেরোছল । কোন সরকারখ বা বেসরকারা 
বড় প্রাতষ্ঠানের উদ্যোগে এই অনুবাদ ব৷ প্রকাশনের কাজ হয়ান। অনুবাদ 
করেছেন সাধারণ অনুবাদক | নাম মহদেব স্রষপ্রকাশ রাও । প্রকাশ করেছেন 
রাজামন্তরী, আদ্দেপল্লী আযাণগ্ড কোং। কয়েক বছর পরে নীলকণ্ঠম্‌, 
ছদ্মনামে আরও এক অনুবাদক অরক্ষণীয়৷ অনুবাদ করেন । 

তারপর থেকে বড়াদদ, িরাজবৌ, বিন্লুর ছেলে, পাঁরণীতা, পাঁগতমশাই, 
মেজাদাঁদ, পল্ল সমাজ, চন্দ্রনাথ, বৈকুণ্ঠের উইল, শ্রীকান্ত, দেবদাস, 'নক্কীত, 
কাশীনাথ, চাঁরন্রহীন, স্বামী, দ্তা, গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে, দেনাপাওনা, নব- 
[বধান, পথের দাবী, শুভদা, 'বপ্রদাস, দর্পচূর্ণ, ছেলেবেলার গল্প, রমা, 
শেষপ্রশ্ন প্রভীত গল্প, উপন্যাস, নাটক অনদিত হতে থাকে । এমনাক 
শরংচন্দ্রের বছ চিঠিপন্রের অনুবাদও তেলুগু ভাষায় অনদত হয়েছে । 

এইসব শ্রন্থাবলীর অনুবাদকদের মধ্যে নীলকণ্ঠমূ গাহ্ডোলঙ্গাইয়া, সহদেব 
সূর্যপ্রকাশ রাও, চক্রপাণি, বোগালাপাটি শিবরামকৃষ্ ভেলুর শিবরাম শাস্ী, 
পুরানমূ কুমাররাঘব শাস্তী, জোন্নালাগান্ড। সত্যনারায়ণ, লাবণ্য, কে. রমেশ, 
কারুয়র বৈকুণ্ঠ রাও অহল্যা রামকৃষ্ণ রাও, আন্নাপানোন সুববারাও, রাঁব ও 
শ্রীশঞ্করাইয়। শাস্তণ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

শরংচন্দরর গ্রন্থাবল' তেলুগু ভাষায় অন্্দিত হওয়ার ফলে তেলুগু ভাষায় 
প্রগাতশীল ধারার যে সম্মম রেখা মাঝে মাঝে তাক দিচ্ছিল, তা জশবনের 
ছোয়া পেল । 

শরৎসাহত্য এত দ্রুত প্রসার লাভ করতে লাগল যে, কোন গ্রন্থের 
সংদ্করণ শেষ হয়ে গেলে, পরবতাঁ সংস্করণ প্রকাশ করতে দোর হবে শুনে 


তেলুগু সাহত্যে শরংচন্দু ৬০৩ 


অন্য প্রকাশক অন্য কোন অনুবাদককে দিয়ে এ গ্রন্থের অনুবাদ কারয়ে সাত 
তাড়াতাড়ি প্রকাশ করে ফেলতেন । কয়েক মাসের মধ্যে দেখা যেত শেষের 
প্রকাশকের প্রকাশিত গ্রন্থ প্রথম প্রকাশকের গ্রন্থের চেয়ে বেশী 'বান্ত হয়েছে । 
তেলুগু সাহিত্যে এমন দৃণ্টান্তও আছে যে, শরৎচন্দ্র অন্দদিত গ্রন্থেরও অনুবাদ 
হয়েছে। 

অন্য চি্ও আছে। কিছু পাঠকের মতে শরৎসাহত্যে আছে একধাম৷ 
পায়ের ধূলো এবং এককলসাী চোখের জল ॥ এই-মতাবলম্বী পাঠকদের সংখ্যা 
বোঁশ না হলেও একেবারে নগণ্য বলা চলে না। 


আখ্যানের ভাষা ও শরৎচন্দ্র 
নির্মল দাশ 


আখ্যানের দুটি প্রধান অঙ্গ : ১ বর্ণনা, ২ সংলাপ । বর্ণনা-অংশে লেখকের 
ভূমিকা প্রত্যক্ষ | তিনি সেখানে সমন্ত ব্যাপারট। নিজের অভিজ্ঞতার জবানবন্দী 
হিসেবে বর্ণনা করে যান। এই জায়গায় লেখকের মানস-প্রবণতা৷ অনুসারে 
বর্ণনার ভাষার তারতম্য ঘটে । লেখক যাঁদ নিতান্ত বন্তুধমাঁ ও গ্রাতিবেদনশীল 
হন তবে তার গদ্যে এক ধরনের বর্ণহশন অনাসান্তর ছাপ পড়ে,আর লেখক যদ 
বর্ণনীয় বিষয় সম্পর্কে কিছুট। পক্ষপাতন হয়ে পড়েন, তবে তাতে তার পক্ষ- 
পাতের প্রকীতি অনুসারে কোথায়ও বর্ণাট্যতা, কোথাও বা কৌতুক-বক্রতা দেখ। 
দেয়। বাংল কথাসাহতোর বর্ণনার ভাষায় সাধারণতঃ এই পক্ষপাতের লক্ষণই 
ধর পড়েছে, কারণ বর্ণহাঁন অনাসান্ত খুব কিন ব্যাপার এবং তা মাত্র দু- 
একজন লেখকের লেখাতেই পাওয়া! যায় (যথা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় )। 
দ্বিতীয়তঃ) সংলাপ-অংশে লেখকের ভূমিকা 'নাক্ষুয় তথা পরোক্ষ । তিনি তার 
পান্র-পান্রীর মুখের কথাগুলোকে আঁবকল 'লাপবদ্ধ করে যান মান্ত। এখানে 
তাদের কথার মধ্যে তান যাঁদ 'নজেকে ঢোকাবার চেন্টা করেন তবে সেটা হবে 
তার অনাঁধকার-প্রবেশ ॥ কারণ পান্রপান্রধর শ্রেণবগত চারিতবৈশিত্ট্য সংলাপের 
ভাষাপ্রকীতিকে গভনর ও ব্যাপকভাবে নিয়ান্নিত করে । সংলাপের ওঁপভাষক 
কাঠামো, শব্দাবলশীর সমাবেশ, অর্থগত ( 561090110 ) বোশিষ্টা__সমন্তই 
নংলাপভাষকের শ্রেণবোশম্টের উপর নির্ভরশশীল। সেইজন্য লেখক যে 
ভাষায় বর্ণনা দেন, তার পান্-পান্ী যাঁদ তার শ্রেণীভুন্ত না হয়ঃ তবে ঠিক তার 
ভাষাতেই পান্র-পাত্শীর কথোপকথন রচন৷ করলে সংলাপের তথা পান্রপান্গর 
নিজস্ব পাঁরপ্রোক্ষিত বিচলিত হয়। এই কারণে বর্ণনার ভাষা ও সংলাপের 
ভাষ! বহুক্ষেত্রেই এক ও আভিন্ন হতে পারে না। এমনাক, পান্র-পান্রী ও 
লেখক শ্রেণীবিচারে সমপর্যায়তুন্ত হলেও ( যথা লেখকও মধ্যাবন্ত 'শাক্ষিত 
শ্রেণীতৃন্ত, আবার পান বা পান্লাঁও মধ্যাবত্ত শাক্ষিত শ্রেণীতুত্ত ) সংলাপের 
ভাষা ও বর্ণনার ভাষার মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকাটা আঁনবার্ষ | কারণ, বর্ণনায় 
লেখক সরল-জটিল-যোগক িংব। ইতিবাচক নোতবাচক প্রশ্নবাচক বস্ময়বাচক 
ইত্যাদ যে ধরনের বাকাই ব্যবহার করুন না কেন, সবটাই তার 'নিজের 
উীন্ত। এই উীন্ত অনর্গল ধারায় তার মন থেকে লেখার মধ্যে চলে আসছে । 
এইজন্য বর্ণনার ভাষায় বাক্যের গঠন ও অর্থগত বোঁন্র্য যদ থেকেও থাকে, 


আখ্যানের ভাষা ও শরৎচচ্দু ৬০৫ 


তবু সমগ্র বর্ণনা-অংশে একটা সার্বভৌম একমুখীনতা ও অবাধ প্রবহমানতা 
বিরাজ করে। পক্ষান্তরে সংলাপ সাধারণতঃ একেতর ব্যান্তবর্গের উন্তিসংকলন, 
সুতরাং তার মধ্যে সার্বভৌম একমৃখখীনত। আশা করা যায় না। অন্য দিকে, 
সংলাপ যেহেতু পান্রপান্রীর মনোভাবের স্থচ্ছতম প্রাতধ্বান, সেইজন্য 
সংলাপের ভাষায় ভাবান্তরের 'বাঁচন্র উত্থানপতন সহজেই ফুটে ওঠে। 
মনোভাবের বোঁশন্ট্যেরই জন্যই বাক্য কোথাও দীর্ঘ কোথাও হৃস্থ, কোথাও 
অসমাপ্ত বা এলোমেলো (91720010107) 1 সংলাপবাক্যের এইসব বৌশক্ট্য 
ব্যাকরণের সরল-যোৌগক-জটিল বা ইতিবাচক নোতবাচক প্রভৃতি মামীল 
মাপকাঠিতে মাপ। যায় না। অথচ এইসব বৈশিষ্ট্াই সংলাপকে জণীবন্ত 
করে তোলে এবং এইসব বোঁশিন্ট্য আছে বলেই সংলাপের ভাষায় বর্ণনার 
ভাষার অবাধ প্রবহমানত] লক্ষ্য কর যায় না। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বর্ণনা ও 
সংলাপের কাজ ও স্বভাব এক নয়,এবং এক নয় বলেই এই দৃইয়ের ভাষাভঙ্গীর 
কিছু না কছু তফাত অবশ্ন্তাবী । 

কত্ত বাংলা আখ্যানসাহত্যের গোড়ার দিকে আখ্যানের এই দুই খণ্ডের 
ভাষাভঙ্গীতে কোন ব্যবধান রক্ষা করা হয় নি। গড়-উইলিয়ম কলেজের 
লেখকের! প্রচালত অর্থে উপন্যাস না লিখলেও গদ্যচর্চার অবলম্বন 'হসাবে 
ছু কিছু উপাখ্যান রচনা করোছিলেন। কিন্তু তার৷ প্রায় সহম্তরাব্প্রাচীন 
পদ্যভাষার বিকল্প হসাবেই গদ্যভাষার নিম্মাণকর্মে ব্যাপৃত হয়েছিলেন । 
ফলে তাদের প্রয়াস গদ্যের প্রাথামক কাঠামে৷ তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, 
আলাদা করে আখ্যানের উপযোগন ভাষা নির্মাণের দিকে এরা নজর দিতে 
পারেননি । বিদ্যাসাগরের মধ্যে সংবেদনশীল শিল্পী-স্বভাব ছিল, এবং কিছু 
কিছু গদ্য উপাখ্যান 'তাঁন রচনা করেছেন, কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল টান। গদ্যে 
কীভাবে নাটক বা কাব্যের কাহন+কে প্রকাশ করা যায়। এইজন্য ঠার আখ্যানেও 
বর্ণন। ও সংলাপের ভাষ। স্বতন্ন্য লাভ করে 'ি। প্রচালত অর্থে উপন্যাসের 
প্রথম রচয়িতা বাঁঞ্কমচন্দ্র ৷ তার রচনাতেই বাংল আখ্যান সর্বপ্রথম ওপন্যাঁসক 
1শল্পমূর্তি লাভ করেছে । তান আখ্যানের ভাষাকে সামাগ্রক ভাবে সমৃদ্ধি দান 
করেছেন। কিন্তু বর্ণনার ভাষা ও সংলাপের ভাষার সুজ্ঘ ব্যবধান তিনি সর্ব 
রক্ষ। করেন নি। তবে তার রচনায় বর্ণনা ও সংলাপের ভাষার একটা আঁভনব 
বোঁচত্র্য দেখা গেল । লেখক 'হসাবে বঙ্কিম ছিলেন গদ্যভাষার নয়মানুসারতার 
প্রচারক ও অনুশনীলক, সেইজন্য বর্ণনার 'বষয় অনুসারে বর্ণনার ভাষার ইতর- 
1বশেষ ঘটেছে ( উদাহরণস্বরূপ বিষবৃক্ষ উপন্যাসের ৩৪তম পারচ্ছেদের 
প্রথম অনুচ্ছেদের সঙ্গে ৩৭তম পাঁরচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদ তুলন। কনুন।) 


৬০৬ শরৎ-সম্পুট 


আবার চারন্র অনুসারেও সংলাপের ভাষার উচ্চাবচতা ঘটেছে । আঁভজাত 
চারতগৃঁলর মুখে সর্বঘই তৎসমপ্রধান সাধুভাষা দিয়েছেন । কিন্তু অনাঁভজাত 
কিংবা লঘুভাবাপন্ন আভজাত চাঁরন্নের মুখে অনেকক্ষেত্রে মোটামুটি কথ্য- 
ভাষার অনুগত ভাষ৷ দেবার চেম্টা করেছেন । 

শুধু তাই নয়, বহুক্ষেত্রে পারবেশ ও চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য 
চারন্রের মুখে লৌকিক বাংল৷ ছাড়াও গঁড়য়া, হিন্দী ও 'হন্দন্থানী সংলাপ 
দিয়েছেন । এইসব সংলাপের ভাষা ব্যাকরণের দিক থেকে 'নিথু'ত হয়েছে 
[কন। সে প্রশ্ন স্বতল্, কিন্তু চাঁরন্রের ভাষাসাম্প্রদাঁয়ক শ্রেণীবোশিত্ট্ের কথ। 
যে? তিনি মনে রেখেছেন এট অত্যন্ত বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষণীয় । আখ্যান- 
সাহত্যে বর্ণনা ও সংলাপের ভাষা সর্বাঙ্গীণ আত্মস্থাতন্ত্য পায় ন বটে, কিন্ত 
[তান যে বর্ণনা ও সংলাপের ভাষার বিষয়ানৃসারী তারতম্য ঘটাবার কথা চিন্তা 
করেছেন, অসম্পূর্ণতা সত্তেও সেখানেই আধুনক ওপন্যাঁসক ভাষার সফল 
স্ত্রপাত। বাঁজ্কম যার স্চনামাত্র করলেন তার পূর্ণাঙ্গ পারস্ফুটন রবী ন্দ্ুনাথে । 
বর্ণনায় “সাধু ও সংলাপে 'চালতে'র ব্যবহার তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ । 
“গোরা” উপন্যাস এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণনয় | 'গোরা'র পর চতুরঙ্গ 
পুরোপৃীর সাধুভাষ৷ ও অন্যান্য বইতে পুরোপুীর চলিত ভাষ৷ ব্যবহৃত হয়েছে । 
কিন্তু তাতে আখ্যানের দুই অঙ্গের আত্মস্থাতন্ত্য ক্ষুণ্ন হবার কোন কারণ ঘটোন। 
তবে তার গদ্য যেহেতু মহাকবির হাতের গদ্য; সেইজন্য সেই গদ্য অনাতি- 
1বলয্বেই বাঙালীর কথনভঙ্গীর সাধারণ সীমাকে লঙ্ঘন করে এক অ-লোৌকিক 
মহত্তের মান্রাকে স্পর্শ করল ( পাঠককে শেষের কবিতা'র গদ্যকেই স্মরণ 
করতে বাল )। গদ্যের ব্যুৎপাত্তগত অর্থ যাঁদ মুখে বলার “ভাষা” হয়, তবে 
রবীন্দ্রগদ্য রুমশই তা থেকে সরে গিয়েছে । যে বপুলসংখ্যক অক্ষরজ্ঞান- 
সম্পন্ন জনসমান্ট জনীপ্রয়তার ভোটদাতা তারা রবীন্দুগদ্যে কোন অভা্ন্ত 
প্রত্যাশার পারিতীপ্ত পায় নি। এইজন্য রবীন্দ্রগদ্য তথ। রবনন্দ্র-উপন্যাস এ 
জনসমান্টর কাছে সুখপাঠা বলে বিবোচত হয় ন। তার আন্তর্জাতিক কাঁব- 
খ্যাত তার শ্রদ্ধার আসনকে অবিচল রেখেছে বটে, কিন্ত প্রীতর অর্ধ্য পেয়েছেন 
আর-একজন, 'যাঁন গদ্যভঙ্গঈতে অনেকটাই তাদের অভ্যন্ত প্রত্যাশার অত্যন্ত 
ীনকটবতাঁ। হীন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 

উপন্যাসের ভাষায় শরচচ্দ্র আকস্মিকভাবে কোন নতুন রাঁতর প্রয়োগ বা 
উদ্ভাবনের চেহ্টা করেন 'ন। পূর্বগ্রামী প্রথা অনুসারে বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধু ভাষা 
ও সংলাপের ক্ষেত্রে চলিত ভাষ৷ ব্যবহার করেছেন (চক্ষৃষ্মান পাঠকের কাছে 
উদ্ধাত নিষ্প্রয়োজন) । বর্ণনার ভাষ। অনেকক্ষে যে অবশ্য বষয়ের গুরুত্ব অনুসারে 
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কখনো কখনে। কথ্য ভাষার বপরীত মেরুকে স্পর্শ করেছে ( যেমন 'শ্রীকান্ত' 
উপন্যাসে শ্রীকান্তকর্তৃক আধারের রূপ বর্ণনা ; এক্ষেত্রে এ অংশ নায়কের বিমুগ্ধ 
চেতনার আঁবল্ট প্রাতন্রিয়।, বাস্তবের সঙ্গে তার ষোগ শিথিল, কল্পনাভাবাতুর 
বষয়ের বর্ণনা হিসাবে এ অংশ অমন মেদুর, মন্তুর ও অন্তমূ্খী হওয়াই 
স্বাভাঁবক | ) কিন্তু যোবষয়ের সঙ্গে বাস্তবের সাক্ষাৎ যোগ আছে, তার বর্ণনা 
কেমন সহজ, 'ক্ষপ্র ও মৌখক ভঙ্গীর অনুগামণ ( "শ্রীকান্ত; ২য় পর্বের সেই 
সাইক্লোন-কবাঁলত জাহাজটির বর্ণন। স্মরণ করুন।) 

সমগ্র শরৎসাহিত্যে অনুভূতিগাঢ অন্তম্খী বর্ণনা অপেক্ষ। সাংবাদকতা- 
ধম বাহমখী বর্ণনাই সংখ্যাগারষ্ত । হয়ত উপন্যাসের স্বাভাবিক বন্তানভ্ঠতা 
িংবা লেখকের বাহম্ুখী প্রবণতাই এর মুখ্য কারণ । আর এইজন্যই তার 
সমগ্র রচনায় “অশাধারের রূপ” বর্ণনাজাতাঁয় অন্তম্খী গদ্যের নিদর্শন খুবই 
কম। এই সঙ্গে এ কথাও বল। দরকার যে এই ধরনের গদ্যরচনাতে তার 
ণনজস্বতার ভাগ খুবই অস্পন্ট ও ক্ষণ : “এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত 
আন্ত, যত সঈমাহবীন__ তাহা ত ততই অন্ধকার | ইত্যাদ পঙীস্ততে 
যে অন্র্গততার আভাস আছে তাতে তে৷ রবী ন্দ্রপদ্যেরই অনুচিকীণ্য। প্রাতাবাস্্বত 
হতে দেখ যায়। 

শ্রীকান্ত তার অন্তজর্শবনের সঙ্গে সঙ্গীতশীল বলে এই গ্রন্থ থেকেই তার 
অন্তর্খ পদ্যের রবীন্দ্রানুকারিতার আরও কিন নমবন। দেওয়া যাক । 

৯: বায়ুলেশহীন, নিত্কম্প, নিন্তব, নিঃসঙ্গ নশীথননর সে যেন এক 
[বরাট কালীমূর্তি । 'নীবড় কালে চুলে দুযুলোক ও ভূলোক আছন্ন হইয়া 
গেছে, এবং সেই সুচিভেদ্য অন্ধকার বদীর্ণ কাঁরয়া করাল দ্রংস্টারেখার ন্যায় 
দগন্তাবন্কুত এই তীব্র জলধার৷ হইতে কি এক প্রকারের অপরূপ ম্তামত 
দ্াতি নিষ্ঠুর চাপা হাঁসর মত বিচ্ছারত হইতেছে । [ ১ম পর্ব : ২য় অধ্যায় ] 

২: অন্তগামী সের তির্যকৃ রাশ্ুছটা ধীরে ধধরে নামিয়৷ আসিয়া 
দর্শীঘর কালো জলে সোন। মাখাইয়। দিল, আম চাঁহয়৷ বাঁসয়া রহিলাম । 
[ ১ম পর্ব : ৯ম অধ্যায়] 

৩: আজ সারাঁদনটা কেমন একটা মেঘলাটে গোছের কাঁরয়াছল । 
অপরাহুসূর্য অসময়েই একখগ্ কালো মেঘের আড়ালে ঢাক পড়ায় আমাদের 
সামনের আকাশট। রাঙ্গ। হইয়। উঠিয়াছিল । তাহারই গোলাপী ছায়৷ সম্মুখের 
কঠিন ধূসর মাঠে ও ইহারই একান্তবতরশ একঝাড় বাশ ও গোটা-দৃুই তেতুল 
গাছে যেন সোন। মাখাইয়া 'দিয়াছিল ।**-হয়ত এ কেবল আকাশের রঙই নয়, 
হয়ত যে আলো আর এক নারণর কাছ হইতে এই মান্ন আম আহরণ কাঁরয়। 
আনিয়াছলাম, তাহারই অপরূপ দীপ্ত ইহারও অন্তরে খোঁলয়। বেড়াইতেছিল। 
[ ৩য় পর ৮ম অধ্যায়] 


৬০৮ শরং-সম্পুট 


তাহলে দেখ যাচ্ছে, শ্রীকান্তের মুখ 'দয়ে শরংচন্দ্র যে দন্তোন্ব করেছেন 
[ ভগবান আমার মধ্যে কম্পনা-কাবত্বের বাশ্পট্রকুও দেন নাই। এই 
দৃটো। পোড়া চোখ দিয়া আম যা কিছু দোখ ঠিক তাহাই দোঁথ। 
গ্রাছকে ঠিক গাছই দেখি-_পাহাড়-পর্বতকে পাহাড়-পর্বতই দোখ। জলের 
দকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আকাশে মেঘের 
পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া, ঘাড়ে ব্যথা কাঁরয়৷ ফোলিয়াছি, কি যে মেঘ সেই 
মেঘ । কাহারে 'নাঁবড় এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক-_একগাছ চুলের 
সন্ধানও কোন 'দন তাহার মধ্যে খুশীজয়া পাই নাই । ঠাদের পানে চাহিয়া! 
চাহয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে, 'িন্বু কাহারে মুখ-টুখ তো কখনে। নজরে 
পড়ে নাই । এমন করিয়া ভগবান ষাহাকে বিড়স্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা 
কাবত্ব সৃষ্ট করা তো৷ চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজ৷ কাঁরয়া বলা । 
অতএব আম তাহাই করিব ।' ] তা আসলে রবী ন্দ্রপ্রমুখ রোমান্টিক লেখকদের 
অন্তর্খী বন্তুবর্ণনার বির্দ্ধে লোকদেখানে। 'বন্তুবাদ' । এই বন্গুবাদের কোন 
প্রকৃত চেহারা নেই, এট৷ যতখান বিজ্ঞাঁপত ততখাঁন রূপায়িত নয় । নচেং 
যে পদ্ধতিকে তিনি মূখে বিদ্রপ করলেন, কাজের বেলায় আবার তাকেই 
অবলম্বন করলেন কেন ? এই স্বাবরোধ ক শরংচন্দ্ের গোট। শজ্পী-মানসের 
1ভতরেই আমূল প্রোথিত 2 পাঠকদের ভেবে দেখতে বাল । আমার তে। মনে 
হয়, শিল্পী হিসাবে তান রোমাণ্টকদের অন্তরীক্ষ ও রিয়্যালিস্টদের ভূতল 
খণ্ডের মাঝখানে ন্িশখুর মত রাজ করেছেন । সেইজন্য অন্তমূখন বর্ণনার 
গদ্যে তান রিয়্যালস্টদের মতো পুরোপুরি নারন্ত হতে পারেন 'ন, আবার 
রোমান্টকদের মতো কম্পনাশান্তর অসাধারণত্বও দেখাতে পারেন নি । এইজন্যই 
তার অন্তমূর্খীন গল্পে যে অনুভূতির রঙ দেখা যায় তা মনোহর হলেও 
অসাধারণ নয়, এবং এই কারণেই এঁ গদ্য কথ্য ভাষার বিপরাঁত মেরুকে স্পর্শ 
করলেও ত৷ পাঠকদের অপাঁরাঁচত ঠেকে 'ন, তাদের অভ্যন্ত প্রত্যাশাও প্রাতিহত 
হয় নি । এইজন্য তানি অন্তমুখীন গদ্যাংশেও সমান সুখপাঠ্য । 

তবে'আগেই!বলোছ, তার বর্ণনায় অনুভূতিরাঞ্জত অন্তমূখখ গদ্যের চেয়ে 
সাংবাঁদকতাধমর্শ বাহিমূখী গদ্যই বোঁশ ব্যবহৃত হয়েছে । এই গদ্য বাদ দিলে 
তার রচনায় অবাঁশন্ট থাকে সংলাপের গদ্য । বর্ণনার বাহমুর্খী গদ্য ও 
সংলাপের গদ্যের মধো সাধুচালতশ্ঘটিত একটা বাহ্য তফাত অবশাই আছে, 
1কনু ওই তফাত নিতান্তই রূপগত, উভয় শ্রেণীর গদ্যের ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের 
উপর সামান্য কিছু ব্যাকরণসম্মত অস্মোপচার করলেই একে অপরের রূপ 
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ধারণ করতে পারে-_ এই অস্মোপচারে বর্ণনার রস ব৷ সংলাপের প্রাণ 'বিন্দ্মানত 
ক্ষাতগ্রন্ত হয় না। প্রমাণ-ব্যাকুল পাঠকদের জন্য এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিই : 

১: “রমেশ 'ফাঁরয়া আঁসিয়৷ বাঁড় ঢুকতেই এক ভদ্রলোক শশব্যন্তে 
ঘরের হু'কাটা একপাশে রাখয়। 'দিয়া একেবারে পায়ের কাছে আসিয়া তাহাকে 
প্রণাম কারল। উঠিয়া কাঁহল, আম বনমালাঁ পাডুই__আপনাদের ইস্কুলের 
হেডমাস্টার, দ্বদিন এসে সাক্ষাৎ পাইনি ; তাই বাল-_ 

“রমেশ সমাদর করিয়। পাড়ুইমহাশয়কে চেয়ারে বসাইতে গেল; কন সে 
সসম্ভ্রমে দাড়াইয়া রাহল । কহিল, আজ্েঃ আম যে আপনার ভূত্য । 

«“লোকট৷ বয়সে প্রাচীন এবং আর যাই হোক একটা বিদ্যালয়ের শিক্ষক । 
তাহার এই অতি 'বনীত কুণ্ঠিত ব্যবহারে রমেশের মনের মধ্যে একট৷ অশ্রদ্ধার 
ভাব জাগয়া উাঠল। সে কিছুতেই আসন গ্রহণে স্বীকৃত হইল না, খাড় 
দড্রাইয়। নিজের বন্তব্য কাহতে লাগল । এ 'দকের মধ্যে এই একটা আত 
ছোট রকমের ইস্কুল মুখুষ্যে ও ঘোষালদের যত্ে প্রাতজ্ঠিত হইয়াছিল । প্রায় 
[ন্রশ-চাল্লশ জন ছাত্র পড়ে । দুইশাতন ক্রোশ দূর হইতেও কেহ কেহ আসে। 
ঘৎাকণৎ গভর্নমেন্ট সাহায্য আছে, তথাঁপ ইস্কুল আর চাঁলতে চাহতেছে 
ন।; ছেলেবয়সে এই বিদ্যালয়ে রমেশও কিছু দন পাঁড়য়াছল তাহার স্মরণ 
হইল । পাডুইমহাশয় জানাইল যে, চাল ছাওয়া না হইলে আগামী বর্ষায় 
বদ্যালয়ের ভিতর আর কেহ বাঁসতে পারবে না। কত সে নাহয় পরে 
15ন্ত। কারলে চাঁলবে, উপাস্থিত প্রধান দুর্ভাবনা হইতেছে ষে তন মাস হইতে 
রশক্ষকেরা কেহ মাহন। পায় নাই- সুতরাং ঘরের খাইয়৷ বন্য মাহষ তাড়াইয়া 
বেড়াইতে আর কেহ পাঁরতেছে না ।” 


২ : « বনমাল?ী পাড়ুই ধরে ধরে প্রবেশ করিয়া রমেশের পায়ের কাছে 
ভীম্ঠ প্রণাম করিয়। উঠিয়। দাড়াইলেন । ] 


রমেশ । আপাঁন কে ? 


বনমালী ।«আপনাদের ভৃত্য, বনমালা পাড়ুই । গ্রামের মাইনার ইস্কুলের 
প্রধান শিক্ষক। 


রমেশ । ( সসম্দ্রমে উঠিয়৷ দাড়াইয়৷ ) আপান ইস্কুলের হেডমাচ্টার ? 


বনমালশী। আপনার ভৃত্য । দু'দন আপনাকে প্রণাম জানাতে গিয়েও 
দেখ। হয় নি। 


রমেশ । আপনার ইস্কুলের ছান্রসংখ্যা কত ? 
শা-স- ৩৯ 


৬১০ শরৎ-সম্পুট 


বনমালশ। বিয়াল্লশ জন। গড়ে দু'জন পাস হয়। একবার নারায়ণ 
বাডুজোর সেজছেলে জলপানি পেয়েছিল । 

রমেশ। বটে? 

বনমাল। আজ্ঞে হা। কিন্তু এবছর চাল ছাওয়। না হলে বর্ষার জল 
আর বাইরে পড়বে না। 

রমেশ । সমন্তভই আপনাদের মাথায় পড়বে ? 

বনম।লশ। আজ্ঞে, হা । কিন সে এখনো দের আছে। কিন্তু সম্প্রাতি 
আমরা কেউ তিন মাসের মাইনে পাই নি। মান্টাররা বলচেন ঘরের খেয়ে 
ৰনের মেষ আর বেশিদিন তাড়ানে। যাবে না।৮ 

পাঠকদের অবশ্যই বলে দিতে হবে না যে প্রথম উদ্ধাতিটি “পল্লসমাজ' 
( ৫ম অধ্যায় ) ও দ্বিতণয় উদ্ধীতটি “রমা” (১০ অত্ক। ৪র্থ দৃশ্য ) নাটক 
থেকে নেয়৷ হয়েছে, তবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাছ উদ্ধতাংশদ্বুটির 'বিষয়বন্তুর 
দকে। বিষয়বন্ত্র উভয়ক্ষেত্রেই এক, তবে উভয়ের উপস্থাপনা-পদ্ধাত ভিন্ন 
প্রথম উদ্ধীততে প্রত্যক্ষ উীন্ত ও পরোক্ষ উীন্ত অর্থাৎ সংলাপ ও বর্ণনার মধ্য 
য়ে যা ব্যস্ত করা হয়েছে 'দ্বতীয় উদ্ধাতিতে তা-ই সম্পর্ণভাবে প্রত্যক্ষ টীন্ত 
অর্থাৎ সংলাপের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েয়েছে ( নাট্যাংশে যে ঈষং তফাত 
দেখ। যায় তা৷ নাটকের দৃশ্যপারকজ্পনাগত, মূল বিষয়ের উপর এর কোন 
নিয়ল্পণ নেই )। তাহলে দেখ! যাচ্ছে, শরৎচন্দ্র অনায়াসেই বর্ণনাকে সংলাপের 
ভাষায় এবং সংলাপকে বর্ণনার ভাষায় রূপান্তারত করতে পারেন। তার এই 
দক্ষতা দু-একটি ক্ষেত্রেই সগমাবদ্ধ নয়, সমগ্র রচনাতেই তা৷ পারব্যাপ্ত । প্রথার 
মুখ চেয়ে বর্ণনার সময় তাঁন হয়তে। ক্রিয়া ও সর্বনামের চেহারাটা দীর্ঘতর করে 
দিয়েছেন, কিন্তু সংলাপের হুস্থতর গদ্যের সঙ্গে তার কোন সাত্যকারের 'বভেদ 
নেই। তাহলে তার বর্ণনার গদ্যরূপ ও সংলাপের গদ্যরূপ বাহ্যতঃ বিভিন্ন 
হলেও আসলে কোনে অন্তলাঁন আভন্ন মৌল কাঠামোর উপর দী'ড়িয়ে আছে। 
এই অন্তলাঁন মৌল কাঠামোটি কী বা কেমন ? এই কাঠামোটি হচ্ছে তদানীন্তন 
পশ্চিমবঙ্গের আলোকপ্রাপ্ত বাঙালীর মুখের গদ্য । এই গদ্যের চেহার। 
কেমন তা শরংচন্দের লেখ চিঠিপন্র পড়লেই বেশ জান। যায় । তার চিঠি 
গন্েও দেখা যাচ্ছে, তান কখনে। তথাকাঁথত “সাধু' কখনো তথাকাঁথত 'চলাত 
রূপের গদ্য ব্যবহার করেছেন, িন্বু উভয়েরই ধরনটা মৌথক । চিঠিপত্র 
ব্যন্তগত ভাবাবনিময়ের ব্যাপার, তাছাড়া কৈফিয়ত দেবার কোন উপলক্ষও 
সেখানে থাকে না। সেইজন্য চিঠি, 'বশেষতঃ ব্যান্তগত 'চঠি মানুষ স্বাধীন ও 
শ্রসতর্ক হয়েও লিখতে পারে । সেই স্বাধীনতা ও অসতর্কত৷ নিয়ে চিঠি 


আখ্যানের ভাষা! ও শরৎচন্দু &৯% 


লিখতে গিয়ে শরৎচন্দ্র খন একই সময়ে একই ব্যান্তর কাছে কোথাও সাধু, 
কোথাও চিত ভাষা ব্যবহার করেন এবং কলাচিৎ একাধারে উভয় রীতির সিগ্রণ 
ঘটয়ে থাকেন, তখন বুঝতে হবে আসলে তান ব্যান্তগতভাবে উভয় রণীতির 
চূড়ান্ত স্বাতন্য্যে আস্থাবান ছিলেন না । অবশ্য সাহত্যের পোশাকণ ক্ষেত্রে তাফে 
সতর্ক হতে হয়েছে । এই সতর্কতার নমুনা 'হসাবে, 'তাঁন সাবেক প্রথার 
অনুসারে বর্ণনার ভাষাকে সংলাপের প্রতাক্ষত৷ থেকে আলাদা করার জন্য এঁ 
গদ্যের ক্রিয়া ও সর্বনামের রূপগ্ঁল দীর্ঘতর করেছেন এবং সংলাপের গদ্যে 
কথ্যরীতর মৌলক রূপাঁট অক্ষু্ন রেখেছেন । অবশ্য এই পার্থক্য নিতাহ্ই 
নামমাত্র, আসলে ভিতরের কাঠামোট। এক ও আঁভন্ন। এই কাঠামোটির 
ভাষাতাঁত্বক নাম রাঢ়ী উপভাষা | শরংচন্দ্ু একটি আগালক উপভাষাকে 
অবলম্বন করলেও এমন একটি উপভাষাকে অবলম্বন করেছেন নান। দক থেকে 
যার ভাষাতাত্বক প্রাতশ্রণত সৃবিপুল । এই উপভাষা অণ্টলাঁবশেষে সীমাবদ্ধ 
হলেও রাজনোতিক-সাংস্কাতিক প্রভাতি নানা কারণে সমগ্র বাংলার সমস্ত উপ- 
ভাষী সম্প্রদায়ের কাছেই এট সুপারচিত ও অনুকরণযোগ্য । শরংচন্দু 
ব্যাকরণের 'বচারে সাধু বা চাঁলত ষে রশীততেই 'লখুন ন। কেন, আসলে 'তাঁন 
আজধবন রাঢ়ণ উপভাষার কাঠামোর উপরই আবরলভাবে তার ওপন্যাঁসক 
সৌধ নির্মাণ করেছেন। এইজন্য তার ভাষা বাঙাল? পাঠকের সর্বাপেক্ষা 
পাঁরচিত ভাষা । রবীন্দ্রনাথসহ আরও কেউ কেউ চাঁলত গদ্যে লিখতে শুরু 
করোছলেন, 'কন্তু এঁ চাঁলত গদ্য ক্রিয়া ও সর্বনামের চেহারার দক থেকে 
“চালত', 'িন্বু বাকাবদ্ধের ধরন বা শব্দচয়নের ভঙ্গীতে সর্বাংশে বাঙালীর 
কথনভঙ্গণীর 'নকটবতারঁ নয়। আসলে রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ লেখকের। সাহিত্যে 
ব্যবহৃত চাঁলত ভাষার মাধ্যমে পাঁশ্চমবঙ্গীয় কথ্যভাষাকে উপভাষার সংকীর্ণ 
সীমার উধের্ব উন্নীত করেছেন । এই জন্য ওই গদ্য চাঁলত হয়েও গড়পড়তা 
উপন্যাসপাঠকের কাছে সুপারচিত ঠেকেনি। কিন্তু শরৎচন্দ্র সংলাপের গদ্যে 
তো বটেই, বর্ণনার গদ্যেও বাঙালীর বাচনভাঙ্গমাকে রূপান্তরে রক্ষা, করেছেন । 
এইজন্য মনে হয় শরৎচন্দ্র যেন বাঙালীর মুখের ভাষাতেই উপন্যাস রচন৷ 

করেছেন । তার রচনায় বৈদগ্ধোর দুর্মর আভিজাত্য ব অলঙ্কারের 'নাঁবড় 
প্রলেপ নেই ; এই কারণেই তান সর্বাপেক্ষা পাঁরচিত, সর্বাপেক্ষা সুখপাঠ্, 
সর্বাপেক্ষা জনাপ্রয় । 


শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প 
শ্যামল সেনগুপ্ত 


বাংলা সাহত্যে শরংচন্দের খ্যাঁতর মূল কারণ তার উপন্যাসগুঁলি | বাঁঙ্কিমচন্দ্র 
ও রবীন্দ্রনাথের ধারাপথে আ'বিভূঁত হয়ে জীবন সম্পর্কে এক স্বতন্ত্র ও 
লোকায়ত চেতনার গোরবেই তান বাঙালণীর প্রাণের আসনটি আঁধকার করে- 
ছিলেন। হয়তে৷ বাঁজ্কমচন্দ্র-প্রদার্শত ঘটনাগ্রন্থনের নিপুণ সার্থকত। বা! 
রবান্দ্রনাণ্রের উচ্চাঙ্গের কাবত্বশান্ত ও জীবনবোধ ঠার রচনায় ছিলো৷ না; কিন্ত 
সাধারণ মানুষের সহজ সরল জীবনবৃত্তটিকে তিনি অসাধারণ সমবেদনায় 
সন্ত করে বাঙালীকে উপহার 'দিয়োছিলেন | শরৎচন্দ্র জানতেন, জীবনের 
অসংখ্য বিস্মৃতরাশির ক্ষেত্র থেকে দু'টি-একটি আবিস্মরণীয় মুন্তা। আহরণ করতে, 
যার বর্ণচ্ছট। হৃদয়মনকে অনায়াসেই বিদ্ধ করতে পারে । স্বভাবতই মনোভাঙ্গর 
দক 'দিয়ে এই 'বাঁশন্টত। ওপন্যাঁসক অপেক্ষা ছোটগল্পকারের মধ্যেই আমর৷ 
আঁধক পাঁরমাণে প্রত্যাশা করে থাকি । কেননা, ছোটগঞ্জপের উৎসমূলেই 
রয়েছে একটি ব্রাত্য জীবনপ্রীতি, তুচ্ছতার মধ্যে মহত্বের দ্যোতনার আভাস, 
খণ্ডের মধো অখণ্ডের বাঞ্জনাধর্মিতা ৷ সার্থক ছোটগল্প শৃধুমা আকাতিতে 
ছোট এবং প্রকীতিতে গল্পমান্ই নয়, ত। বিন্দুর মধ্যে সন্ধুর স্বাদগ্রহণ, মৃহূতের 
স্মাতন্তন্তে অন্তরের অমূরতার ঘোষণা। শরৎচন্দ্রের মনোভাঙ্গর সাধারণ প্রবণতায় 
তাই ছোটগ্রল্পের একটি ঘ্রন্টা চৈতন্যকে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে । 

কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে আমাদের ধারণ তথ্যসাহচর্ষে সিদ্ধ হতে পারে না। 
ছোটগল্পের শিজ্পরূপ ষে শরংচন্দ্রকে বিশেষ আকৃন্ট করতে পারে নিঃ ত৷ 
তার বহুসংখ্যক উপন্যাসের পাশে স্থল্গসংখাক ছোটগল্পের অন্তিত্বের সূত্রেই 
প্রমাঁণত হয়। তার সমগ্র রচনাবলী অনুসন্ধান করলে ছোটগঞ্গকেই প্রাক্ষপ্ত 
ঘটনা বলে বোধ হয় । ছোট প্রাণ, ছোট কথার বষয়বন্ত্ব নয়ে তিনি কতে। 
অনায়াসেই না উপন্যাস রচনা করেছেন । সদাভাসমান সহম্্ বিস্বাতরাশি 
থেকে দু'টি একটি অশ্রুজলের আহরণে তিনি কি নিপুণভাবেই না তার আখ্যান 
রচন। করতে সক্ষম হয়েছেন । তুলনামূলকভাবে দেখ যায় ষে, “মহেশ' ও 
“অভাগণীর স্বর্গ” ছাড়। যথার্থ ছোটগঞ্প-নামধেয় রচন। তার রচনাবলশতে 
পাওয়া যায় না। শরংচন্দ্রের ছোটগঞ্পের আলোচনায় এই তথ্যটি সর্বাগ্রে 
স্মরণে রাখ প্রয়োজন । 

বাংল৷ সাহত্যে শরংচন্দ্রের আবিভভাবকালে বাংল! ছোটগৰ্গ রবাঁল্দ্রনাথের 
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হাতে যথার্থ 'শল্পরূপ অর্জনে সমর্থ হয়েছিলে। । কেননা, উানশ শতকের 
শেষাংশেই সামাঁয়ক পত্রের তাগিদে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প 'লখতে শুরু করেন 
এবং 'লারক প্রাতভার আধকারী এই লেখক স্বল্পকালমধ্যেই এই 'বাশিষ্ট 
শিজ্পরূপটিকে আপন আত্মপ্রকাশের অন্যতম উপায়রূপে গ্রহণ করেন । ছিত্বে- 
পন্রের চিঠিতে তানি তার নিভৃত মানস-সন্তোগের উপায় হিসাবে প্রত্যহ দু'টি 
একটি করে ছোটগল্প লেখার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন, আর “সোনার তরখ'র 
ধবর্যাযাপন' কাঁবতায় এই ছোটগল্পেরই এক রসান্গ্ধ শিজ্পরূপের ইঙ্গিত 
দিয়েছেন বাঙাল? পাঠক ও গঞ্পকারদের ৷ যাঁদও রবীন্দ্রনাথের প্রবতাঁ সময় 
থেকেই ছোটগল্প লেখবার একটা ক্ষীণ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এবং ছোটগল্সপের 
উৎস 'নর্ধারণ করতে গিয়ে গবেষক প্রাচ্ভূমি এই ভারতেই তার জন্মচ্ছান 
নর্দেশ করোছিলেন, তথাঁপ আধুনিক বাঙাল? ছোটগঞ্পকারেরা যে রবণচ্দু- 
সরণতে আপন আপন গন্তব্যের সন্ধান করেছেন ও করছেন, এ বিষয়ে 
কোনে দ্বিমতের অবকাশ নেই । বিশেষ করে একথা মনে রাখ। দরকার যে, 
ছোটগঞ্প যে বান্তবতাবোধ ও 'বিদ্রোহসংকেত আধুনিক যুগে সংযোজত হয়ে 
তাকে শিল্পীমনের সামাজিক বন্তব্য প্রকাশের উপযুন্ত সৃযোগ করে দিয়েছে, 
তা একান্তভাবে রবান্দ্রনাথেরই প্রবর্তন । বাঁঞকমচন্দ্ুও “উপকথা” নাম 'দিয়ে 
ষে সধক্ষপ্তাকার ও অজটিল কাঁহনাযুস্ত 'রাধারাণন' ও 'যুগলামুরীয় লিখে- 
ছিলেন, তার মূল লক্ষ্য ছিলে। আখ্যান-বর্ণন। । বহু সম্ভব ও অসম্ভব 
ব্যাপারের পর নায়ক-নায়কার প্রীতাল্পপ্ধ মিলনপাঁরবেশ গড়ে তোলাই 'ছল 
তার উদ্দেশ্য । পূর্বতন আখ্যানধার্মতা, যা একদা প্রাচ্যভাঁমির অরণ্য-জনপদে 
1কংব। মনুপ্রান্তরে উচ্ছাসত হয়োছল, এগুলি ষেন তারই উত্তরস্রী। কিন্তু 
ইউরোপের গল্পধারায় প্রথম যুগেই ষে বান্তবতাবোধ ও সমাজজিজ্ঞাসার নতুন 
মান্রাটি সংযোঁঙ্্ত হয়োছিল, বাংলা গল্পসাহিত্যে ত। আধুনিক যুগে রবান্দ্ুনাথই 
এনোৌছলেন । অবশ্য তার বান্ভবতাবোধ সব সময়েই সমাজাজজ্ঞাসায় রূপান্তর 
গ্রহণ করো'ন, বরং বহু ক্ষেত্রেই তার কাঁবত্বময় মানসধর্ম বাস্তব জীবনপ্রাতবেশে 
প্রকতি ও মানুষের অদ্বৈভ লীলামাধূর্ষের আস্বাদ নিয়েছে, অথবা কল্পনার 
উত্ত,ঙ্গ 'শিখরচূড়ায় পাষাণপ্রাসাদের ক্ষুধা কিংবা মানবহৃদয়ের দুরাশাকেই বান্ত 
করেছে । মোটকথা, রবীন্দ্রনাথই বাংল ছোটগল্পকে একটি শস্ত বানয়াদের 
ওপর স্থাপন করে এর যথার্থ শিল্প রূপটিকে 'নার্দন্ট করে দিয়েছেন । 
রবীন্দ্রনাথের ছোটগঞ্পধারার পাঁরাচত পাঁরবেশেই বাংলা সাহতো 
শরচন্দের আঁবর্ভাব । যাঁদও মধাবতাঁ পর্বে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বাংল। 
ছোটগল্পের আসরে তার স্বল্পকালীন আঁবর্ভাবেই বাঙালশীর মন কেড়ে 
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নিয়েছিলেন । তাকে বাংলার মোপাসী বলে তৎকালীন বাঙাজা পাঠক কতোখানি 
িচারবোধের পারচয় দিয়েছেন বল। যায় না। কিন্ত প্রীত ষে অনেকখানিই 
জানিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। শরৎচন্দুও যে-সমঞ্ভ রচনার সাহায্যে 
বাঙালী পাঠকাঁচত্বকে প্রথম আঁবর্ভাবেই জিতে নিয়োছলেন, তারা৷ সকলেই 
ছিলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় গল্প । “বড়াঁদাঁদ' 'িংবা 'মান্দরের' মতে। রচনাকে 
পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস আখ্যা দেওয়া কোনমতেই সমধচখীন হবে না। বলা 
যেতে পারে ষে, বাঙাল গল্পপাঠকের৷ রবণল্দুনাথের গঞ্পের উচ্চাঙ্গের কাবত্ব- 
শান্তহেতু “গঞ্পরস আস্বাদনের ক্ষেত্রে যেটুকু অতৃপ্ত বোধ করাছলেন, শরংচন্দ্ 
তাদের কাছে তার পূর্ণ উপচার নিয়ে হাজির হলেন । বলাবাছলা, আঁচরেই 
বাঙালী হৃদয়ে সাদরে স্বীকৃত হলেন। শরৎচন্দ্র বাঙালীকে তার ঘরের 
কথা গঞ্পাকারে শোনালেন ; 'কন্্ু কাঁবত্বের আবরণে ঢেকে নয়, হীঙ্গত্র 
স্জ্ম নৈপৃণ্যে নয়, আবেগের আবেদনে । 

ড. স্থবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বৃহদাকার উপন্যাস ও কিছু রচন। বাদ দিয়ে শরৎচন্দের 
অধিকাংশ সধাক্ষপ্তাকার রচনাকেই ছোটগল্পের পর্যায়তৃন্ত করেছেন । এই 
শ্রেণীবন্যাস ?াবচারের অপেক্ষা রাখে । কেবলমান্র আয়তনগত সধাক্ষপ্ততাই 
ছোটগল্পের একমান্র চারব্ললক্ষণ নয়, তা ছোটগল্পের যে কোনো আধুনিক 
পাঠকের কাছেই স্বীকৃত । রবখন্দ্রনাথের “নন্টনশড়” আকারের দিক 'দিয়ে 
“পরেশ' অপেক্ষা বিস্তৃততর । কিন্তু নন্টনীড়ের ছোটগল্পলক্ষণ যেমন 
আঁবসংবাদত, তেমান “পরেশ'কে কোনমতেই ছোটগঞ্প-শ্রেণীতৃন্ত করা চলে 
না। এই রচনাট অবলম্বন করেই শরংচন্দ্রের ছোটগঞ্পরচনার 'দ্বিধাটি বুঝে 
নেওয়া যায় । গুরুচরণ মন্ভবমদারের পারবধারক জশবনের অন্তর্কলহ ও ভ্রাতুষ্পুন্ 
পরেশকে ঘিরে গুরুচরণের একধরনের প্লেহবাৎসল্যাবশ্বাস-ীমাশ্রত মনোভাবের 
উপরেই গল্পটি দাঁড়য়ে আছে । কিন্তু যে রাঁতিতে শরৎচন্দ্র এটি লিখেছেন, 
ভাতে ছোটগল্পের হীঙ্গতধমণ তাৎপর্য অপেক্ষ। উপন্যাসের বর্ণনাধমর্শ 'ববৃতিই 
দেখা 'দয়েছে আধক পাঁরমাণে । সময়ের বিস্তার ঘটনার কেন্দ্ুদ্রন্টতা, রচনায় 
ণতর্কতার অভাব এটিকে উপন্যাসের ছোট সংস্করণ রূপেই পারাচিত করেছে । 
“মভেলেট' ব। “ছোট উপন্যাস' বলতে যা! বোঝায়, এটি বা এই ধরনের অন্যানা 
রচনাগবলি, যেমন, মামলার ফল, অনুপমার প্রেম ইত্যাঁদ, তারই সার্থক 
উদাহরণ । নম্টনীড়ের আয়তনিক বিশালতা সত্তেও কেন্দ্রীয় সংহতি, ভাষার 
তির্থক-কবিত্ব কিংবা পরিণামগত রহস্যময়তা তাকে সার্থক ছোটগঞ্পের শিল্প- 
ক্নাপে সমৃদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে । 

সুতরাং) শরংচন্দ্রের ছোটগল্প বলতে আমর! প্রধানত যে দুটি রচনাকে 


শরংচন্দের ছোটগল্প ৬১৫ 


বুঝবে।; সে দু'টি "মহেশ? ও “অভাগা স্বর্গ ; হরিচরণ' নামক একটি রচনাকেও 
এর স্বধমঁ বলে মনে কর! যায়, কিন সোঁটকে গল্প না বলে গল্পের খসড়া 
রূপে গ্রহণ করাই আঁধকতর সঙ্গত হবে । কেননা, এটতে চারন্র, বিষয়, সমস্যা 
ও পারণাত, সমন্তই যেন অনালোচিত ও আলাঁখত রয়ে গেছে । শরধচন্দের 
দ্বাট গল্প 'মহেশ' ও 'অভাগণীর স্বর্গ" 'বঙ্গবাণী' পান্ুকায় যথান্রমে ৯৩২৬ ও 
১৩২৯ বঙ্গাব্দে অর্থাং ১৯১৯ ও ১৯২২ খীন্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 


ঃ 


রবীন্দ্রনাথের গল্পসাধনা তখন তার রচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌছেছে । 
শহতবাদ৭”, সাধন।”, নবপর্যায় “বঙ্গদর্শন” কিংবা “বালক'-ভারতন'র পর্যায় 
উত্তীর্ণ হয়ে রবান্দ্ু-গজ্পসাহিত্য তখন “সবৃজপন্রে'র যুগে যাত্রা করেছে । বিশ্ব- 
বুদ্ধের স্চনা, নতুন করে ইউরোপ ভ্রমণ রবীন্দ্ু-মানীসকতায় একটি নতুন 
পর্যায় যোজন।৷ করেছে । গল্পরচনাকে শল্পরচনার ক্ষেত্র থেকে সাঁরয়ে তিনি 
সামাঁজক বন্তব্য প্রকাশের উপায় 'হসাবেই গ্রহণ করেছেন । সবৃজপন্রের 
যুন্তিধার্মতা ও নাগারক মনন তার গল্পে একটি অনাবক্কৃত দিগন্তকে পাঠকের 
সামনে উন্মোচিত করে দিয়েছে । বনওয়ার কংব। মৃণাল, কল্যাণী িংব। 
আনলা-_নতুনতম সামাজক বন্তব্য নিয়ে এসেছে । সোভয়েত রাশিয়ায় 
সর্বহারার বিপ্লব সংঘাঁটত ও জয়ন্ত হয়েছে । কল্লোলের কাল তখনো 
অনাগত । এই বিশেষ পাঁরাহ্থতিতে “মহেশ' ও 'অভাগাীর স্বর্গের আঁবভাব 
বাংলা গজ্পসাহত্যের গাঁতপথকে একটি স্মানার্দন্ট লক্ষ্যে পথ দোঁখয়েছে। 
শরৎচন্দ্র দুাটমান্র ছোটগল্প িখলেও বাংলা ছোটগল্পের রবীন্দ্রপরবতা 
ধারাটর 'তাঁনই পাথকৎ-স্বরূপ । গল্পকার হিসাবে তাই তার কৃতিত্ব যতটা 
না শিজ্পগত, তার চেয়ে অনেক বোশ এ্রাতহাঁসক । তার গফুর জোল। 
1কংবা৷ অভাগশী কাঙ্গালশ পরবতরঁ বাংল! সাহত্যের ব্রাত্চরিন্রের মিছিলে 
অগ্রবতাঁ ভূমিকা নিয়ে সাহতের শোভাযান্রায় স্থানলাভ করতে সমর্থ হয়েছে । 

গরপ দু'টি বাঙালী পাঠকের এতোই পাঁরচিত যে, তার পুনবুলেখ 
নজ্প্রয়োজন ৷ গল্প দির রচনারীতির একটি বৌশল্ট্য সহজেই দ্বৃচ্ট আকর্ষণ 
করে। আর্ুনিক চলাচ্চন্রের মতোই এই গরপগ্ীলতে একটি পার্থচারত ও 
অপ্রধান ঘটনার সূত্রে লেখক পাঠকের মনোযোগ ক্রমে মূল লক্ষ্য ও কেচ্ছে 
এনে ক্িত করেন। তারপর সমস্যাকেন্দ্রুট থেকে লেখকের মনোযোগ মুহূর্তের 
জন্যও শ্রণ্ট হয় না এবং গল্পাট একটি 'নটোল এঁক্যে পারপূর্ণ হয়ে ওঠে। 


৬১৬ শরং-সম্পুট 


দ্বাট গল্পেরই পটভূমিকা গ্রামীণ বাংলা । দুঁট গল্পেই সামাঁজর অনাচারের 
চেহারা স্পন্ট। জাঁমদারশাসিত বাংলার গ্রামীণ সমাজে নিয়্রেণীর মানুষের 
সামাঁজক ও অর্থনোতিক দুর্গাতই দ্বাট গঞ্পের উপজীব্য । কিন্তু দ্টি গল্পের 
সমস্যাকেন্দ্র স্বতন্, অভাগাঁর স্বর্গলাভকামন। যতোটা আবেগাশ্রত, ততোটা 
বান্তবভীয়ষ্ঠ নয়, মুখুজ্যে-গন্নশর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দৃশ্যাট তার বাত জাবনে 
একটি পারলোৌকিক প্রাপ্তর উজ্জ্বল ছাব জাগিয়ে তুলেছিলো, যার বান্তাঁবকতা 
সন্দেহাতীত নয়। ফলে, জামদারের গোমন্তার ছ্ৎমার্গ কংবা দারোয়ানের 
হৃদয়হীন্তা সত্বেও গল্পের সামাঁজক বন্তব্যাট অনেকাংশেই অননুভূত হয়ে 
থাকে । কয়েক ঘণ্টার আভজ্ঞতায় একট কিশোরের বৃদ্ধে পারণত হওয়ার 
ঘটনাটিকে বিস্ফোরণের বদলে সহানুভূতির বিষয়রূপেই লেখক চিহিত ক'রে 
তুলেছেন । ফলে গল্পাঁটর মধ্য দিয়ে সামাজিক বান্তবতার প্রকাশাট কিছুটা 
আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে । এাঁদক থেকে “মহেশ' গঞ্পাট অনেক বোঁশ পাঁরমাণে 
স্বাত্তকাঘাঁনত্ত । তর্করত্র, জমিদার, জাঁমদারের পেয়াদা, সবাই মলে গ্রাম- 
বাংলার শাসকগোষ্ঠীর একটি বিশ্বস্ত চিন্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। 
গফ়ুরের গৃহবর্ণনা, পিতা ও কন্যার সংসারযাঘ্রার স্পাক্ষর চিত্রণ, পর পর 
দু-সন অজন্ম৷ ও গ্রীষ্মের দিনে পানীয় জলের কন্ট ও সমস্যা- মোটামুটি 
বশ্বস্তভাবে পটভূমিকাঁটকে গ্রাতিষ্তঠত করেছে । গম্পাটতে সামাজিক 
অনাচার একসঙ্গে দু'ট প্রাণীকে পিম্ট করেছে,__একজন মানুষ গফুর জোলা, 
অপরজন একাঁট অবোল।৷ জাব- গফুরের গৃহপালিত বৃদ্ধ বলদ মহেশ । 
অবশ্য এক্ষেত্রে মুসলমান কৃষকের গৃহপালত বলদের নাম "মহেশ" রাখার 
ব্যাপারটি 'কিছুট। বিস্ময়ের উদ্রেক করে । কেননা, "হন্দ্রর দেবতার নামে নাম- 
করণ মুসলমানের পক্ষে কিছুটা বেমানান, কিন্তু মহেশ সম্পর্কে মমতা) গো- 
হাটায় বেচে-দেওয়ার প্রন্তাবে শিহরিত হয়ে ওঠা, কিংবা কসাইকে বায়নার 
টাকা ফেরত 'দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে গফুরের যে বিশেষ মনোভাঁঙ্গটি 
ফুটে উঠেছে; তা হন্দ্ব জামদারের গ্রামে দীর্ঘকালীন পারপার্খ্িক সংস্কাতিগত 
এীতহ্যের সূত্রে পাওয়া বলেই মনে হয় । যাই হোক, এই অত্যাচারত দুই 
প্রাণীর প্রাতক্রিয়ার দুটি ভিন্ন রূপ লেখক গল্পে দোঁখয়েছেন। গফুর 
নিরুপায়ের মতে৷ সমন্ত অত্যাচার 'শরোধার্য করে রান্র অন্ধকারে আপন 
ভিটেমাঁট ছেড়ে ফুলবেড়ের চটকলে চাকরি নিতে যাত্রা করেছে। তার নিরৃপার 
হৃদয় আল্লার কাছে নদলশ জানিয়েই সমন্ত হৃদয়ক্ষোভ প্রশামত করেছে । 
মহেশের প্রাতিক্লিয়াট কিন্তু অন্য রকম । লেখক বর্ণনা 1দয়েছেন, “গফুর বাটা 
হইতে বাহির হইবার পর সে দাঁড়ি ছিড়িয়৷ বাহির হুইয়। পড়ে এবং জামদারের 


শরংচন্দ্রের ছোটগল্প ৬১৭ 


প্রাঙ্গণে ঢুকিয়। ফুলগাছ খাইয়াছে, ধান শৃকাইতোছিল তাহা। ফৌঁলয়। ছড়াইয়। 
নন্ট কাঁরয়াছে, পাঁরশেষে ধারবার উপর্ম করায় বাবুর ছোটমেয়েকে ফোলয়। 
দিয় পলায়ন কাঁরয়াছে ।, ঘটনাটি অবশ্য নতুন নয়, আগেও কয়েকবার 
ঘটেছে । কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে তার তাৎপর্য কছুট। স্বল্প । তর্করত্বের 
হাতে চাল-কলার গন্ধ পেয়ে সে দীনভাবে প্রার্থনা করে যা পায়ান, এখানে 
তা সে জোর করে আদায় করে 'নতে চেয়েছে । গল্পটিতে দুটি প্রাণর 
প্রতীক্রিয়াগত এই দুই ভিন্ন রূপ গল্পাঁটর সাংকোতক তাংপর্ষকে বার্ধত করেছে 
বলেই মনে হয় । * 

গল্পের পাঁরণাতিতে আরো একটি বিষয়ে শরংচন্দ্রের বান্তবতাবোধ সত্যের 
সীমা যথাবথভাবে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে । দরিদ্র ভাগচাষীর জাঁবনের 
শোচনীয় দারিদ্র্য ও জামদারের 'নদাবুণ অত্যাচার তাকে তার পল্লীর শ্নেছু- 
সনাবড় আশ্রয়টি থেকে উৎখাত করে ফুঁলবেড়ের চটকলে শ্রামকের বীত্ত গ্রহণে 
বাধ্য করেছে । আপন িটেমাট ও জমির ওপর তার যে অসঈম মমতা, অর্থ- 
নোতিক দিক থেকে স্ৃতীন্র অভাব এসে তাকে কঠিন আঘাত করেছে । বাংলা- 
দেশের অর্থনীতি ও সমাজনগীতর এই জ্বলন্ত বান্তৰ সত্যটি নু শরংচল্দ্রে 
গ্রামবাংলাভাত্তক অন্য কোন রচনাতেই পাওয়া যায়ান। এঁদক থেকে মহেশ 
গল্পটি বাংলাদেশের নিজস্ব সামাজক-অর্থনোতিক বান্তবতাকে ষথাবথভাবে স্পর্শ 
করতে পেরেছে বলেই মনে হয় । প্রসঙ্গত, রন্তকরবণ নাটকের প্রন্তাবন। অংশে 
গ্রামের শ্যামাণুল ছেড়ে টিটাগড়ের কাগজকলে কৃষকের শ্রামকবীত্ত গ্রহণ করার 
সম্পর্কে রবান্দ্রনাথের মন্তব্যটি স্মরণীয় । সেখানে য৷ সাঞ্কেতিক তাৎপর্য পেয়েছে, 
এখানে তাই বান্তবজনীবনাশ্রয় রূপ পারগ্রহ করেছে । 


৩ 


শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একটি আধুনিক মূল্যায়ন এই যে, শরৎচন্দ্র সতোর 
প্রাতালপি-রচাঁয়ত৷ মানত, সমাজ-ম্স্তর পথপ্রদর্শক নন । তার গফুর অতাাচারিত 
কৃষক, বচারের আশায় যার দীন আবেদন ঈশ্বরের উদ্দোশে উচ্চারিত । 'তাঁন 
সামাঁজক ও অর্থনৌতিক সমস্যার হীঙ্গত দিয়েছেন মান্,স্পন্ট কোনে সমাধানের 
পথ ?নর্দেশ করেন নি। তাই গোকাঁশনর্দোশত বান্তবতার শ্রেণীবচারে তাকে 
50012115 62113 না বলে 01161091 1€2115 বলাই শ্রের়তর ; অথচ 
বান্তবতাবোধে জীবনের সত্যকে ফুটিয়ে তুলতে গেলে তার যথার্থ রূপ হওয়া 
উচিত সমাজতান্নিক বান্তবতাবোধ, যে লেখ শুধুমাত্র সামাঁজক অনাচারের 
ন্্রায়ণই করবে ন। মানত, শিষ্পশোভন রূপের মধ্য দিয়ে তা স্পন্টভাবে 


৬১৮ শরৎ-সম্পুট 


জনগণের আশা-আকাঞ্ফষাকে উদ্দশীপত করে সমাজ-বিপ্রব বা সমাজ-ুতির 
স্পচ্ট পথ নির্দেশ করবে । 

সমগ্রভাবে শরং-সাহত্য সম্পর্কে এই মূল্যায়ন গ্রহণায় হলেও তার ছোট- 
গঞ্প বিশেষত মহেশ সম্পর্কে এই কঠোর মূল্যায়নে কিছু বন্তব্যের অবকাশ 
থাকে । 'পল্লাসমাজ", “দেনাপাওনা” “বামূনের মেয়ে কিংবা “অরক্ষণীয়া'__ 
যেখানে শরৎচন্দ্রের সমাজভুয়ষ্ত চৈতন্যটি সর্বাপেক্ষ। জাগ্রত বলে প্রচারিত, 
সেখানে কিন্তু গ্রন্থের ফলশ্রাততে আমরা হতাশ ন৷ হয়ে পার না; কেনন৷ 
মনে প্রশ্ন জাগে লেখকের উদ্দেশ্য নিয়ে । কিন্তু 'মহেশ' গল্পে তার বন্তব্য 
অনেকটাই স্পন্ট, সমস্যার চেহারা বহুলাংশেই বান্তব এবং পাঁরণাঁতির ফলশ্রণতও 
দ্বিধামুন্ত । শরংচন্দ্ের পক্ষে কি সত্যই মহেশ" গল্সের মধ্য 'দিয়ে সমাজ- 
মুস্তর স্পন্ট পথানর্দেশ করা সে যুগে সম্ভব ছিল? টলস্টয়ের উত্তর-জীবন 
বা গোকাঁর সাহাত্যক জীবনের দেশকালগত প্রেক্ষাপট আর বাংলাদেশের 
ঘৎকালশন পারবেশের মধ্যে সাধর্ম্য কোথায় 2 গোকাঁয় চোখের সামনে একটি 
স্পন্ট, বাস্তব, জীবন্ত ও সার্থক বিপ্লবের নাঁজর দেখ 'দাচ্ছল ও 'দিয়োছল, 
ছিল লোননের মতো নেতার নেতৃত্ব, দেশজোড়া জার-ীবরোধস মনোভাব ও 
সর্বহারা বিপ্লবের বথাবথ বানিয়াদ । তাই 768115)কে তান খুব সঙ্গত- 
ভাবেই 309012115 1621131)-এর লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পেরোছলেন। আমর৷ 
জান যে, আমাদের সাহত্যে ধাদের মধ্যে গোকাঁকথত এই সুনির্দিষ্ট 
ব্ন্তবতাবোধ দেখতে পাওয়া গেছে, তার দ্বিতায় পর্বের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও সুকান্ত ভট্টাচার্য । “কল্লোলে'র যুগ ও কালকে আতিক্রম করেই এই সমাজ- 
তাঁন্মিক বান্তবতার চেহারা বাংল! সাহত্যে দেখা দিয়েছে । সুতরাং রুশ- 
বিপ্লবের ঠিক অব্যবাহত পরেই এবং সৃকান্ত-মানিকের প্রায় কুঁড় বছর আগে 
শরতচন্দ্রের কাছে এই 590191150 69.1150)-এর পাঁরপর্ণ প্রত্যাশা করা কি 
ঠিক? কিন ইতিহাসগতভাবে একথা সত্য যে, শরৎচন্দ্র কল্লোলীয়দের অন্যতম 
প্রেরণাদাতা ও 'কল্লোলে'র পথে এসেই আপন পথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়োছলেন 
মাঁনক বন্দ্যোপাধ্যায় । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাস্মত হয়েছিলেন কল্লোলগদের 
উপদেশে, ধারা হামসুন ও গোককে একসূত্রে গেথোছলেন । তারই ভাষায় 
«ভাবের আকাশের ঝড় ও “মাটির প্ৃথবশীর বন্যা'কে কি কখনে। মেলানো 
ধায়? কল্লোলীয়দের বান্তবচেতনায় এই কট অবশ্যই ছিল, 'কিন্ধু মানিক 
বান্দ্যোপাধ্যায়কেও ফ্পলেড থেকে মার্কসে এসে পৌছোতে অনেকট। সময় বায় 
করতে হয়োছল । আর একথাও সত্য যে “হারানের নাতজামাই” বা “ছোট 
বকুলপৃরের যাত'র মতো গঞ্পও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খুব বেশি লেখেন 'ন, 


শরংচল্দের ছোটগঞ্প ৮৯৯ 


কেননা সমাজতাদ্িক বান্তবতাবোধকে যথার্থ শি্পরূপ দেওয়া খুবই দুরূহ 
এবং এ বিষয়ে লৌনন কিংবা মাও সে-তুং-এর বন্তব্য অত্যন্ত স্পন্ট। 

আমর! জানি যে, নবাপদ্ৃশদের সঙ্গে রবীন্দুনাথের বিরোধের সময় শরৎচদ্দু 
কল্লোলীয়দের সমর্থন করোছলেন এবং তরুণেরা তাকেই গুরু রূপে বরণ 
করোছিলেন | যুবনাশ্ব বা৷ প্রেমেন্্র মের গঞ্প শরংচন্দের আদর্শেই আঁবর্ভূত 
হয়োছলো । আর শরৎসাহতে।র সারমীগ্রক ক্ষেত্ভৃমিটি থেকে মহেশ 
গরপটি উঠে এসেছিলো স্পন্ট একটি শাহাঁতিক পথানর্দেশরূপে ৷ রবীন্দ্রনাথের 
তর্যকতা ব প্রভাতকুমারের সরলীকরণ নয়) আপন যৃগ ও জীবনের টপষোগী 
বান্তবতাবোধ ও জধবনসমালোচনার ভাঙ্গ নিয়ে শরৎচন্দ্র এই পালাট 
লিখেছেন । শুধুমাত্র 50০19115 162115এর অভাবের জনই তার 
অবমূল্যায়ন কর! অর্থহীন । যা সমগ্রভাবে বাংল সাহতোই তথা 'ছলো৷ না, 
বা থাক! সম্ভবপর ছিলো না)__তার অভাববোধটাই খুব সম্ভব বাস্তব অভাববোধ 
নয়। বাংলা সাহত্যে শরৎচন্দ্র স্ব্পতম ছোটগল্পের রচয়িতা, প্রচুরতম গঞ্গপ- 
রচনার সনার্দনট প্রেরণাভীম ; রবীন্দুছোটগল্পের ধারাপথ থেকে বাংলা গল্পের 
ভন্বধারাপথপ্রদর্শক, বাংলার কৃষকসাধারণের যথার্থ প্রতীকের ্রন্টা । 


শরৎচন্দ্র ও টেগার্ট 
ভূপেক্্রকুমার দত্ত 


মনে হয় বছরখানেক আগের কথা । দেশ" পান্রকায় পড়েছিলাম শরৎচন্দু 
সম্বন্ধে জতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটা লেখা । দধর্ঘ লেখা । প্রধানত 
তার যা 'বিষয়বন্ু তা নয়ে আমার 'কছু জান। নেই, বন্তব্ও নেই। আমার 
যা কথা ত৷ শরৎচন্দ্রের “পথের দাব' নিয়ে উত্ত লেখায় যেটুকু ছিল সেই 
সম্পর্কে ৭ “পথের দাব?”' বের হবার পর টেগার্ট সাহেব নাক তাকে ডেকে 
ধমকৌছলেন : এতে নাক তিনি ভীষণ ভয় পেয়োছলেন । 

পথের দাবা প্রথম বের হয় “বঙ্গবাণী' মাঁসক পান্রকায় ধারাবাহক ভাবে । 
আমরা জেলে বসে পাঁড়। বলাবাহুল্য, ভাল লাগে । বঙ্গবাণী পারচালন। 
করেন তখন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । জেল থেকে বের হবার পর ডাঃ 
অমিয় বোস আমায় বলেন, পুরুলিয়ায় তাদের বাঁড় ছিল, সেখানেই শরৎবাবুর 
সঙ্গে তার আলাপ, ঘাঁনম্ঠতা | পরে আময়, উমাপ্রসাদ-_এ'রা শরতবাবুর কাছে 
প্রায়ই যেতেন । এ'র৷ তখন আমাদের দলে । এদের কাছে যতীন মুখার্জ, 
রাসাবহারী বোস, যাদুগোপাল মুখার্জ প্রমুখের গল্প শোনেন শরংবাবূ | 
এখানেই পথের দাবশ লেখার প্রেরণা । যখন 'লখতেন, এরা গেলে পড়ে 
শোনাতেন, আলোচনাও হত অনেক কথ্য নিয়ে । 

১৯২৮ সালে জেলে থেকে বের হবার পর আম ও অবুণদা । ( অরুণচন্দু 
গৃহ ) মাঝে মাঝে শরৎবাবুর বাঁড়তে গিয়ে দেখা করতাম । পরে আম ও 
ভূপেন্দ্রীকশোর রাক্ষত রায় প্রায়ই যেতাম । বছ কথা হত । গুর আলাপের 
ধরন ছিল এত 'মান্ট, এমন রাঁসকতায় ভরা, 81৫ ঘন্টা কোথ। 'দয়ে কেটে 
যেত টের পেতাম না। অনেক দন সহজে ছেড়েও 'দিতেন না । স্বভাবতঃই 
পথের দাবী নিয়ে অনেক কথ। হয়েছে । বহু আলোচনাও হয়েছে ও বই নিয়ে, 
টেগার্ট ওকে ধমকেছেন_ এমন কোনো কথ। কিন আমাদের বলেনানি । 

কথা চেপে গিয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ করেছেন, তেমন 'কন্তু আমরা 
কখনও অনুভব কারন । বরং মনে হয়েছে, অত্ন্ত সরল প্রকীতির মানুষ । 
আময়র মুখেও শৃনেছিঃ গুর কোনে দুর্বলতা কথায় প্রকাশ পেলে ধমক 
দিয়েছেন, শিশুর মতে। হেসেছেন । নিজের দোষ দুর্বলতা ঢেকে কথা 
বললে সে মানুষের সঙ্গে খুব একটা অন্তরঙ্গতা যেন আসে না । অথচ আমরা 
তার অনাত্মীয় এমন মনে করারও কোনো কারণ ঘটোন কখনও । এমনও 
শরতবাবু ভাবতে পারেন ন৷ যে টেগার্টের বিরুদ্ধে কোন টীন্ততে আমর৷ অসমৃষ্ট 


শরৎচঙ্দু ও টেগার্ট ২, 


হব। সাহাতাক মানুষ" প্রকৃতি কোমল । কোমলতা মানেই যে ভাঁরুতা 
নয় তাও তাকে দেখে মনে এসেছে । টেগার্ট ধমকাবে আর প্রাতিবাদ না করে 
তা হজম করে আসবেন, ভাবতে পার৷ যায় না। প্রাতবাদ করলে টেগার্ট 
মারবে 2 হাতকড়া পরাবে £ তাই চুপ করে এসেছেন ? শরতবাবু সম্পর্কে 
এমন চিন্তা, হদনতাও কখনও সন্দেহ কারান । প্রাতবাদ করে উঠে আসার 
পক্ষে বাধা 'ক ছিল? বই তো বাজেয়াপ্তই করেছে । আবার ধমক কেন? 

১৯২৮ সালে কংগ্রেস আঁধবেশন কলকাতায় । সুভাষচন্দ্র বোস 
ভলান্টিয়ার দলের জি-ওশস, দলের তরফ থেকে ীজ-ওশস কর! হয় । তান 
তখন জামসেদপৃরে এক ধর্মঘট পাঁরচালন৷ করছেন । সময় চলে যায়, তিনি 
আসছেন না। আম যাই। তাকে তাগিদ দিই, সব কাজ পড়ে রয়েছে, 
তুম এখানে, কবে হবে সব ? হেসে বললেন, তুমি দল-সংগ্রহ আরম্ভ কর, 
পার্কগুলতে প্যারেডের বাবস্থা কর, আম আসাঁছ। তাই করি । আমহাস্ট 
স্টরটে আফস করে কাগজে ঘোষণ৷ প্রচার কার । ১৯১৮ সালের ৪৯ নং 
বেঙ্গলী রোৌজমেন্টের ফেরত আমাদের দলের কমর্ঁ কয়েকঞনকে দিয়ে প্যারেড 
শুরু করাই । হেমন্ত বোস ছিলেন তাদের একজন | আবার তাদের ভিতর 
ছিলেন না, নিজের চেষ্টায় প্যারেড শিখেছেন, এমনও ছিলেন সত্যভূষণ গৃপ্ত । 
ভলাণ্টয়ারদের ভিতর থেকে দলে ছেলে পাওয়৷ যায় কিনা, সেই চেষ্টায় 
ডাঃ নারায়ণ রায় ও তার তন বন্ধু ডান্তারও ভলাটয়ারদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা 
করতেন । আয় তখন বলেতে । 

সৃভাষ আসার পর ভলা্টিয়ার আঁফস পার্কসার্কাসে যায় । সৃভাষকে 
অনেক সময় বাইরে কাটাতে হয়। আফিসের কাজ আঁমই দোখ । আমার 
অনেক সময় কাটে আফসে। শরংবাবু তখন প্রায়ই আসতেন । তিনি 
তখন হাওড়া জেল৷ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট । সুভাষের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বেশ 
গড়ে ওঠে, যাঁদও সৃভাষ ছিলেন অতান্ত স্বজ্পভাষী ৷ শরতবাবু উপহাস করতে 
ছাড়তেন না । লাল হয়ে উঠত সুভাষের মুখ । এসময় ক সুভাষের সঙ্গে, 
[ক আমার সঙ্গে যখন একলা থাকতেন টেগার্টের কথ। কখনও কন্ত্ব বলেনানি। 
সৃভাষ যখন না থাকতেন তারও ভালোমন্দ নিয়ে আলোচন। হত। কিন্তু শরৎ- 
বাবুর কথায় বিদ্বেষের বা নন্দার লেশ থাকতে। না৷ কখনও, প্রীতাঁট কথ। 
সৃভাষ সম্পর্কে ল্লেহীসন্ত । আর সুভাষের সঙ্গে আমার পারচয় সেই ১৯১৩- 
১৪ সালে, আম তখন দৌলতপুর কলেজে পাঁড়। ভিন্ন দলে তখন পুরা, 
তার অনেকে আসতেন । তার পর তো একসঙ্গেই আমরা অনা ক্লাসে 
পাঁড়। বয়সে আমার চেয়ে কিছু ছোট, সম্পর্ক 'নাবিড় প্রীতিশ্রদ্ধার | 


৬২২ শারৎ-সম্পুট 


১৯২৮-এর কংগ্নেসেই নেহেরু রিপোর্ট অনুযায়ী কংগ্রেসের ডোমানয়ন 
স্টেটাস প্রস্তাব পাশ করবার কথা । হীওপেখ্ম্স লীগের প্রধান শ্রীনবাস 
আয়েঙ্গার প্রোসডেণ্ট এবং জহরলাল নেহের্‌ ও সুভাষচন্দ্র বোস যুগ্ম-সম্পাদক । 
রাতারাঁত দুই বৃদ্ধ নেত। মোতলাল নেহর্‌ ও গান্ধীর চাপে পড়ে রাজা হয়ে 
এসেছেন-__ও প্রস্তাবে বাধা দেবেন না৷ । পরাদন ভলাশ্টিয়ার আফসে ধরি 
সুভাষকে ৷ বাঁল, দলের কারও সাথে পরামর্শ না করে কি করে রাজ হয়ে 
এলে ? 

_-এমন চেপে ধরলেন, বাধ। দিতে পারলাম না। 

--বাধা তোমাকে দিতে হবে । সকালে সাবজেকট কাঁমাটর মিটিংয়ে 
তোমার দাদ। শরৎবারুকে দিয়ে আমেগুমেন্ট কাঁরয়ে রাখ হয়েছে । কংগ্রেসে 
তা তোমায় তুলতে হবে । 

__কিন্বু কথ। দিয়ে এসোছ ষে ! 

পাশে থেকে শরৎচন্দ্র তণক্ষ 'বদ্রুপের পাড়াগেঁয়ে ভাষায় মন্তব্য কাটেন 
মুখের উপর হাত নেড়ে । সভাষের চোখ মুখ কান লাল হয়ে ওতে । নুখে 
কথা সরে না। 

পরাঁদন যুগান্তরের সব কর্মী ও নেতাদের এবং তাদের ধারা এ. আই সি. 
[স..ও ব* পি. সির সদস্য তাদের সভা ডাকা হয় । সুভাষকে ডেকে আন৷ 
হয়। অনেকে অনুরোধ জানান । সব চেয়ে আবেগ্গভরে বলেন আজকের 
অমর শহীদ সতঈন সেন। তার কথা শরৎ বোস বাংলার 'নেত। নয়, 
বাংলার নেতা সৃভাষ, 'তাঁনিই বাধ। দেবেন । 

সৃভাষ তখন 'জ-ও সর শরম্তাণ ছেড়ে দাঁড়য়ে বলেন, আপনার যাঁদ 
সকলে চান তাই হবে । সবাই খুঁশ । সৃভাব আমায় আড়ালে বললেন, গান্ধীর 
কাছে হারব তো৷ নিশ্চয়ই । দেখো যেন মান ২৪ ভোট না পাই । আমি 
বাল, সে ভাবন৷ তোমার নয়, সে ভার আমাদের । 

অরুণদাকে নিয়ে সব ক্যাম্প ঘর । অন্য প্রদেশের সহকমাঁদের বাল । 
সবাই মুষড়ে আছেন সুভাষ বাধ। দেবেন না শুনে । এখন তারা উৎসাহত । 
গান্ধী বিরন্ত হন, একট কথ 'দিয়ে কথ। রাখবেন না? আমাদের কিন্তু লাভ 
হয়। গ্ান্ধী বলেন, পূর্ণ স্বাধীনতা মুখে বললেই তে৷ হল না৷ । তার পেছনে 
জোর কোথায়, 9800007. কোথায়? ফাকা বালিতে কংগ্রেস থেলো 
হবে। তখন প্রস্মবের রূপ-বদল হয় । ইংরেজ সরকারকে এক বছরের সময 
দেওয়৷ হল । এর ভিতর যাঁদ ডো'মানয়ন স্টেটাস ন। দেয় তে৷ আগামণ কংগ্রেস 
আঁধবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ ঘোষণ৷ করে আইন অমান্য আন্দোলন বরা 
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শরংচন্দ্রের হিসাবের খাতার একটি পৃষ্ঠার প্রাতাঁলাঁপ 


৬২৪ শরৎ-সম্পুট 


হবে। এই আইন অমান্যই 8200001) । আমাদের "স্বাধণনতা” কাগজেরও 
সূর চড়লো ৷ 

কংগ্রেস আঁধবেশনের শেষ দিনে রাত ১টা পর্যন্ত ভোটগণনা হল, হকের 
গেলাম । কিন্তু বারশ ভোটের ভিতর মাত্র চারশরও কম ভোটে । সে 
ভিন্ন কথা । হাতিহাসের কথ। এই উপলক্ষে কিছু বল৷ হল। আমার আসল 
কথা, শরংবাবুকে যাঁদ টেগার্ট ধমকেই থাকেন, এত কথার ভিতর তিনি তা 
লুকোবেন কেন? কত তো ঘরোয়া কথ হয়েছে কত সময়ে) তান কাউকে 
ছেড়ে কথ বলেনান। 

আরও আগের কথা। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর উমাপ্রসাদ 

আমায় দেখান পথের দাব+ পড়ার পর রবীন্দ্রনাথ শরংচন্দ্রকে যে চিঠি লেখেন 
সেই চিঠি । উমাপ্রসাদের কাছেই রবান্দ্রনাথ চিঠিটি পাঠিয়োছলেন । শরৎ. 
বাবুকে তান ত৷ দোঁখয়েছেন । বুঝতেই পারা যায়, কী রকম আঘাত 
পেয়েছেন । ম্তবধ হয়ে গেছেন ৷ বললাম, এ চিঠি এখন প্রকাশ না৷ কর ভাল । 

ছু কাল পরে কিন্তু উমাপ্রসাদ ত৷ প্রকাশ করেন। হয়তো জন- 
সাধারণের প্রাতি কর্তব্য বড় মনে হয়েছে । হওয়াই স্বাভাবক, আর এমন ত 
হয়ই । বাঁঞ্ষমচন্দ্ের প্রাত দ্বিজেন্দ্রনাথের মনোভাবের কথা 'বাঁপনাবহারণ 
গুপ্ত লিখে গেছেন । 'শাশরকুমার ঘোষ সম্পর্কে বদ্যাসাগর মশাইয়ের উীন্তর 
উল্লেখ করেছেন শিবনাথ শাস্তী । রবীন্দ্রনাথ গভীর ফ্লেহ করতেন দ্বিজেন্দ্ু- 
লালকে, তবু রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই তার ব্যঙ্গনাটায “আনন্দাবদায়” । নশীরবে 
সহ্য করেন সে আঘাত রবীন্দ্রনাথ । অনুশোচনাই হয়ে দাড়ায় '্বিজেন্দ্ূলালের 
হৃদরোগের (162 260০ ) কারণ । তার পারচয় রবান্দ্ুনাথের উদ্দেশে 
তার শেষ চিঠি । “ভারতবর্ষে” তার অশ্রাঁসন্ত সেই চিঠির ছাব বোরয়েছিল ॥ 
মনে হয় রবীন্দ্রনাথের নশরবতাই এঁ 1)527 ৪0০,০%-এর মূলে । 

রবীন্দ্রনাথের চিঠির উল্লেখ শরত্বাবুর কাছে করা৷ আমাদের পক্ষে সম্ভব 
ছিল না । করোছলেন তান 'নজেই । করে আর কথা বলতে পারেনান। 
সৌদন আর আলোচন৷ জমোন । 

এতসবের পরেও ভাবতে পার ন। টেগার্টের কথাট। কেন তান আমাদের 
কাছে চেপে যাবেন। তবে িতেনৰাবুও পরে লিখেছেন, যা শুনেছিলেন 
তার ছাপ তার মনে যা থেকে গিয়োছল, তাই তান লিখেছেন । আমিও 
বাল, হতেও পারে । মানুষের সাইকোলজি সব সময় কোনে বাধা সিস্টেম 
মেনে চলে না। কথাটায় শরতবাবু হয়তো তেমন গ্নরৃত্ব দেনান, আমাদের 
কাছে তাই বলেনান ছু ॥ 'কন্বু তাও কি সপ্তব অত গঞ্পগুজবের ভিতর ? 


শরংচল্দরর গ্রন্থাগার ৬২৭ 


পরাশিষ্টে দেওয়া গেল । আত সহজেই এ থেকে আমরা বুঝতে পার 
শরংচন্দের প্রজ্ঞা ও মনীষার পারচয় । 

চন্দননগরের আলাপ-সভায় (১৯৩০ সালে ) শরৎচন্দ্র তার গ্রন্থাগার 
সম্পর্কে প্রসঙ্গত বলেছেন, “আমার বাড়ীতে যে বই আছে, তার আঁধকাংশ 
সায়েন্সের বই । সেইজন্যই আমার বইয়ে যুন্তর অবতারণা বা৷ 39710761010 
[310 বেশশী ।* শরংচন্দ্ের গ্রন্থাগারে কাঁথত এই সায়েন্সের বই কখ পারমাণে 
[ছিল ত৷ তালকাদৃষ্টে 'বচারের ভার সমালোচকদের ।? আপাততঃ তার 
গ্রন্থাগারে সাহত্য, সংস্কীত ও রাজনীতি সম্পার্কত আর যেসব বই, আছে__ 
মোটামুটি তার একটা আলোচনায় আসা ষাক। 

শরংচন্দ্রের গ্রন্থাগারের পুষ্তকতালিকায় দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের লেখা 
কোন বইয়ের সংগ্রহ নেই । শুধূমান্র কবি শরংচন্দ্রকে ষে 00106) 3০0০0. 
0£1[20075' বইখাঁন উপহার 'দিয়েছিলেন__-তা বর্তমান আছে। গ্রন্থাগারে 
[বশেষ করে নজরে পড়ে িকেন্স ও টলস্টয্বের সমস্ত রচনাবলশর সংগ্রহ | 
শরৎচন্দ্রের জীবনীকার আবনাশ ঘোষাল শরংচন্দ্রের গবদেশী সাহাত্যিকদের 
পুন্তক প্রীতি সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বন্তব্য তুলে ধরেছেন, “বদেশশদের দু'একখান। 
বই আম অনুবাদ করোছলৃম, 'কিন্বু সেগুলো নন্ট হয়ে যায়--ওদের মধ্যে 
ডিকেন্সের লেখা আমার খুব ভালে৷ লাগতে। 1 ভিকেন্স-এর লেখা যে 
সাঁত্যই ভালো লাগতো তার প্রমাণ তার গ্রন্থাগারে ডিকেন্সের বইয়ের এই 
সংগ্রহ । অন্যাদকে টলস্টয়ের পুন্তক সম্পর্কে ঠিক একই কথা বলা যেতে 
পারে । টলস্টয়ের ষে তান একজন বিশেষ অনুরাগণ ছিলেন তা বোঝ৷ যায় 
চরিন্রহীন উপন্যাসটির 11110)012] দুর্নাম খণ্ডন করার জন্যে, তান বছবার 
বছ চিঠিতে কাউন্ট টলস্টয়ের লেখার এবং তার াখত পরসারেকশন' বইটির 
উল্লেখ করেছেন । 

নারীঁজাতির আত্মসম্মান নিয়ে শরৎচন্দ্র “নারীর মূল্য” নামে এক প্রবন্ধ 
[লখোছলেন । পরবতাঁকালে তার পাঁরকল্পনা ছিলো-_-দ্বাদশ মূল্য নাম 
দয়ে তান খানকতক বই িখবেন। শরংচন্দের গ্রন্থাগারে দেখা যাচ্ছে, 
40102. 2) 4৯1] 4865 200. 11) 4৯1] 0090100063? সিরিজের সাত- 
খাঁন বইয়ের সংগ্রহ । বিভিন্ন দেশের নারীজাত সম্পর্কে একটা সুস্পন্ট 
ধারণ পাবার জন্যেই হয়তো বইগ্ীল তান সংগ্রহ করোছলেন । 

১৯১৩ সালে বন্ধু ফণী পালকে তান লিখেছেন, “আর একটা কথা আম 
কয়েকাঁদন ধরে ভাবাছ-_এক-একবার ইচ্ছে করে, এইচ. স্পেম্সারএর সমস্ত 
ধসন্থোটিক িলোসাঁফর' একটা বাঙ্গলা সমালোচনা-_ সমালোচনা ঠিক নয়, 


৬২৮ শরং-সম্পুট 


আলোচনা এবং ইউরোপের অন্যান) 'ফিলোসফার ধারা স্পেনসারএর শঙ্ষ 
নর তাদের লেখার ওপর একট। বড়ে। রকমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি ।' 
পরবতা কালে 'সমাজ-ধর্মের মূল্য? প্রবন্ধে তান স্পেন্সারের উদ্ধীতও 
দিয়েছেন । তার গ্রন্থাগারের সংগ্রহে স্পেন্সারের পুম্তকও দেখ যাচ্ছে । 

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর বাংলাদেশে সোস্যালিজমের চিন্তাধারা 
আমদান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুশ বিপ্লব ও রুশ-বিপ্রবের মহানায়কদের জশবন” 
ও চিন্তাধারা সম্পর্কে লিখিত পুন্তকের চাঁহদা হয়। এইসব পুন্তকের অধি- 
কাংশই তখন সংগ্রহ করা সহজসাধ্য ছল না; কন শরৎচল্দের গ্রন্থাগারে এই 
সম্পর্কে বছ পুন্তক সংগৃহীত হয়েছে এবং যথারীতি সংগ্রহের তারখও পুষ্তকের 
পৃষ্ঠায় নিজস্ব স্বাক্ষরের সঙ্গে উল্লীখত আছে । শরৎচন্দ্র রাজনোতিক জীবন 
সম্পর্কে শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন যে, «.*.এই সময়ে তাকে কেন্দ্র করে 
হাওড়া শিবপূরে পর পর কয়েকাঁট বৈঠক হয় । তিনি এই বৈঠকগুঁলিতে বাঙলা- 
দেশে একটি সোস্যাঁলস্ট পার্ট গঠনের পরিকল্পন৷ ঠিক করে দেন এবং অবি- 
লগ্বে কাজ আরস্ত করবার উপদেশ দেন ।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শরংচল্দ্রের এই 
“সমাজতন্দের, দিকে ঝৌক যে এইসব রাজনোতিক গ্রন্থুগুলি থেকে প্রভাবিত 
হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই । ১৯২২-২৩ সালে শরৎচল্দ্রের 
গ্রন্থাগারে মহাত্। গান্ধীর সম্পাঁদত “০716 17012, সাপ্তাহিকের সংগ্রহ 
আছে । সেই সঙ্গে বর্তমান কালের কামউীনিস্ট নেত৷ ডাঙ্গের সম্পাদত £[0)6 
209019]150 কাগজেরও যে 'তাঁন গ্রাহক হয়োছলেন- তার প্রমাণ তার 
গ্রন্থাগারে বর্তমান । তাই হয়তো৷ পরবতণঁকালে সমাজতন্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হয়ে গান্ধশজখর সমালোচনা করৌছিলেন এই বলে যে, তার আসল ভয় 
সোশিয়েলিজমৃকে । তাকে ঘিরে রয়েছেন ধাঁনকরা, ব্যবসায়ীরা । সমাজ- 
তাল্লিকদের তান গ্রহণ করবেন কি করে? 

সুতরাং মোটামুটিভাবে বল৷ যেতে পারে, শরংচন্দরর গ্রন্থাগারে সংগৃহীত 
পুষ্কগৃলি এবং পুষ্তকগ্ীলর পাতায় দাগ-সমান্বত শরৎচন্দ্র এই মন্তব্যগৃল 
শরৎচন্দ্রের ব্যান্তজীবন ও মনীষা সম্পর্কে যথেন্ট আলোকপাত করে। আগ্রহ" 
শীল গবেষকদের কাছে শরতগ্রাতভার মূল্যায়নে এই গ্রন্থাগারটি যে যথেন্ট 
সহায়ক হবে-_তা৷ বল৷ বাহুল্য । কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে অবহেলায় এবং 
কাঁটদন্ট হয়ে বইগুলির আমুদ্কাল আবলম্বেই শেষ হতে চলেছে । এখন 
সরকার উদ্যোগে রাহুমুন্ত হওয়ার অপেক্ষায় । 


শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগারে রক্ষিত 
বই ও পত্রিকার একটি তাঁলিক! 


( *শচাহত বইগ্ীলতে নিজের হাতে দাগানো আছে এবং তারখসহ স্থাক্ষারত 
বইগ্ীলর পারচয় বন্ধনশর মধ্যে উাল্লাখত । ) 
শাল্প, উপন্যাস, নাটক ( ইংরাজ? ) 


1360261766১ ,08.01100--01555, [6৮7 ৯০:৮১ 1923, 


-__-2170 91165. 
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-_-40) 961165. 


(518790576 200. 096 2. 8. 29 )। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা 
যেতে পারে, ১৯২৫ সালে নাট্যকার স্পেন থেকে কাব দনেশ দাশের সঙ্গে 
পত্ালাপ করোছলেন । 
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0৫ 0176 1171011)21101021 010 0105 [712000-1২093120 


ড/21 ), 2,0100017১ 1991, 


শরংচল্দের গ্রন্থাগার ৬৩৩ 


11105, পা, টব. 0100000108102] 0২6০০1:৭ 06 00৩ 
1159555 06 1)60101)776169 10, [170121) [0110 0011778 
1918. 

১০012070165 7360016 2170 4১], (1991) 

1017050), 9107909001-7)6 [,601001010 12109- 
0০0) 20 117019. [,01001, 1916. 

(51202016 200 09106 5. 91.) 

৭৪, নত 000917072-1,2%51655 [,2% 07 [২০৮01901020 
1] &736709] 0):01179706. 

707, 09007-179501310. [,077000, 1999, 

( 91809006 200. 096 9. 7, 25.) 

চ০31286, [ি. ৮৮050 730151,6511007601%- [,010005, 
1920. 

[২৪০১ 1৬. 1[২277201)97079--7005 106৮1070060 ০ 
10019]. [১0110 
( 510779015 200. 096 28. 4. 93.) 

১০০15, 7. হি) [50205107) 01 17121200. 1,000002) 
1918. 

(91£79006 2170 0265 16, 19. 29, ) 
১161010, 0), 1).--909082115]7, 5 ০০ 1911. 
11090910-1461011)-15010000, 1925. 

(51209960176 200. 026 19. 95.) 

৬০103676565 17. 96016 ১০০160163 200 ৯101 
51৬ 7৯10৬177610. ],0100.017১ 1920. 

(51520062150 0266 19, 29, ) 

৬%1111913) [0101173) [২2105017061 ,60110. 1,000010) 1919, 
(51070720076 2170 096 1923. ) 


বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধপুস্তক 


[36]] [12010210006]--0006 বিঞিত16 01,0৬6, 10100010 
1924. 
(51609 0016 200 09066 7, 7, 247) 

[31217021121 10. [২.4৯50106. 99100৮১ 1929, 


৬৩৪ শরৎ-সম্পৃট 


(01021002) [2108709580--76 11100-47/2 28068 
22 [45 5৮৭5 0096 01020 ০0610001520 
[60015 20] [10506000175 ৬৪1610019, 1২65621:01) 
১০০1০1০১ [২9.151721)1) 1916. 

00০100১ 06109--৬৪160106 ড০%. 106 ৬01010010- 
00191 1,017001). 

চ1০0 10179101705 90019] 07520152001 10 0700, 
[880 [10019 10 17300017279 001)6. (00 2 001৬615109 
01 01910002) 19290. 

11100, 7. ৬৬.407010. 0625 800 010101)0015)01)৯- 
11017 65901701925 210 15/01)09207215010 116207760 
1,07000109 1918. 

179,601561, 1211050--11)6 ৮০010061501 1,16০--2 201000121 
১৮০ ০01 731910921091 [01)11950015, 

(516020016 200 0966 2. 4, 10.) 

৬ 016 10016 ০01 076 [001৮০756--4৯ 0৫ 01959 01 
6 বি1756661)0) 00617001, 
(51670200716 210. 026 7. 5. 10.) 

779.60106], [71775071070 7৮010061020 0? 190 4 
7009197 ১০16170190 ১100. 
€( 51670720016 2000. 0909 30. 7. 10.) 

7211) 96001)61) [1706- ৬০517 01৮11159007 9100 006 
[21 1230. 1,020000. 

(51571026076 200. 099 16. 2. 29.) 
[7017651- 4১1010215 01 10191 13617021. 
(31577200165 2100. 0266 18. 2. 209.) 
[70516%) "]1)010725 1726105-1500102] 20৫. 00110109], 
[,0170010১ 1903. 
(51079006 200 026 19. 3. 19, ) 
» -16008063 ৪00. 12552,55. 150170017, 
(515709016 2170. 9906 19, এ, 12.) 


শরৎচন্দ্র গ্রন্থাগার ৬৩৫ 


+ 01200511206 17 বিত005 200 2. 90001910177611620 
15552.5. 1,0170010, 1908. 
(51802016200. 0285 5. 12. 09. ) 


15০91069১.0 01) 119570970- 7011০ 17001507710 001756- 
00161109501 0106 1১০৪,০০, 10100) 1920, 
৯ -1101065১ 121010106 9100. 15019066117 17019. 
(51270906200. 095 28. 4. 23.) 
1৬70100110১ ৮ 05512) [36575005165--195215 91090 
[২০2.11015, 
( 51870720016 200. 0965 1924.) 
17000117712 05312 11061206016, 1,0100010, 1910, 
1৬129017200 ১110 22065--1106 09000101 06172760000, 
[,0100.010. 


(51072006200 0206 18. 8. 23.) 


1$19.০210০১.] 95601172,6015615 00110105 4৯105৬72750. 
(5127720076 20 0266 21. 0. 10.) 

1৬101017, €912165--0901006 8০ 07001002155 06106 00০ 
১10119101005006 01 0111770, ],0180010) 1918. 

[৬101711702১ 1, 0,710019 0০7010600% &০ 150109026, 
1৬19.0125, 19329. 
(51677290916 200. 0206 26. 12. 26.) 

[২9556], 1300900--4৯ 09901105 06 10101195010189- 
হ.0700017. (51977290706 2100 0206 10. 9. 28.) 

9০1])) .]27764--4৯ ৯০ 0 ৮010981 10000100155, 
[,01009070, 1897. 

91061)007) 17611967৮17017501]0155 0£ ৮07105, ৬০1 হু 
হ,070001, 1904. 

০056০, 0০০09:2০-11)0 10720১ 1,0100070. 
( 5167090016 200 096 8, 7, 11.) 

9661010617১ 176707/--11670615 06 4১021901021 55০1০ 
105%. 0091089)১ 1907. 


৬৩৬ শরং-সম্পৃট 


11111921037 চু, 231)010০/-[10012 £) 1923-24-58 
51915716100 016192760. 101 75501719100] 60 1081012- 
17016 11) 20001021506 %/111) 0176 160001761701805 ০01 
5 260) 96000] ০6 06 090৮৮ 01 10019, 4১০0. 
(0০০৬৮, ০0 177019) 1994. 

( 515021016 200. 0266১091159 29.) 


/0100210-10 411 28855 2170 2) ৯01 90000016577 5610165 ২ 

৯.190003, 30101) [0056-_-৬%0]772৮1 01 1061109. 
1110161776১ 17160, 7৬৬০0100201 1৬109017), 1151006, 
13116091179 [২6৮ 4১1260--1২010721) ড৬07001. 
১0170206610) 17011719101) ৬০017797016 006 060- 
[01010 90101)5. 
(12701, 1৬110011611] 05660. ৮0101), 
130010]১ 1১16106-_-৬% 00061) 01 1৬150196৬21 1[191706, 
[7102109 1০৮, 4৯1060৬0106) 01 15211% (01005- 
0191)109) 710112,0611)1)12. 
€011517) 0£910153 1,07007). 

(51570900716 210. 0265 27, 7. 10.) 


বিবিধ 
[0170১ 1)1601767, 36176911501 1515210101-1)67 ১16 
[6৮ 9০915. (0010 41050617911) 01501)67) 117) 1001010501), ) 
(07110010721 700০600০ 6০০6১ 1924. (1000, 1৬. 0. 
9271067 & ১013. 0910009, 1924. ) 
[১০0০৮66 (01117011191 17217030901 (000. 17৬. 0. 98116 
& ১0175. 0210000, 1925 ) 
চ36601079 1$150109] 1010010091১ 1,0180017, 
1৬192705610, ).11:,7-05610805 06 117019-7610621) 797, 
199] (0০9৮. 01 117019১1921] ) 
19015 7/)0/010179,6019)১ ৬০11৬. [,01000017, 
15010199010) ৬৬, 17.0900905 01 [1018, ৬০1 1১192, 
(0৮০৮১ 01 [11)079, 1021, ) 


শরৎচন্দ্র গ্রন্থাগার ৬৩৭ 


পত্র-পত্রিকা 

1106 [00120 ঠ15া0021 2:651301 (06106 217 00021 
01101071016 2170 1015656 01 1১010110 4১78175 01 115019, 
1) 11200513 70116021) 100102010109]) 17/0017010010 
০০, 4 ৬০15. (0101) 1990- 19993 ) 
(১৯২০ সালের খণ্ডটতে পেন্সিলে স্বাক্ষর ও তাঁরখ আছে 
২৬।৬।২১ এবং ১৯২১ ও ১৯২২ সালের খণ্ড হাটতে শৃধূমান্র 
স্বাক্ষর আছে__-১., 00. 01090051055 1 

1176 10019 00152706115 16219057- -01772] 01 [17019 
1019110 4১09175, 27) 0020660506 01101081) 9০০19] 
200 15502010010 00০, 8 ৬০15. (€ ঘা0ো] 1924 0০ 
1939.) 
(১৯২৪ ও ১৯২৭ সালের খণ্ড দৃইটিতে পুন্তাঁনর ওপর শরৎচন্দ্র 
স্বাক্ষর ও তাঁরখ আছে যথাক্রমে ১. 0. 017900570০5 

20. 6. 25. এবং 21. 9. 28.) 

[1০ 1২০00 12015 (03002766115 [২6৬15%৮01 005 
10110105 01 006 131010191) 01000175. ) 

10 ৯9019115 (4৯ ৯1552210606 [10661720109] 

90019115]. ) 15016601095 ৯. 4৯. 19029066১ 1301010295০ 
৬0)],-1. ০ 2, 1923, 

০05 [1019১ 15900660109 1৬. 1, 0200101 
( ৬৬6০০চ]% ) ৬০1) 1921. ৬০1--]৬, 1922 
(১৯২১ সালের খণ্ডটির পুণ্তাঁনতে ১৮৭, ৩০৯, ও ৪১৮ পৃজ্চার 
উল্লেখ আছে এবং ইংরাজীতে শরৎচন্দ্রের স্বাক্ষর আছে । ) 

বঙ্গবাণ, ভান্র-মাঘ, ১৩২৯১, ১৩৩০১ (এই “বঙ্গবাণী'তেই মহেশ' 
ও “পথের দাবণ' প্রকাশিত হয়োছল । ) 

ভারতবর্ষ-_-১৩২৫৬১ ১৩২৬, ১৩২৭, ১৩২৮ 
(১৩২৬ সালের খণ্ডটিতে শরৎচন্দ্রের বাংলায় স্বাক্ষর ও তাঁরখ 
দেওয়া আছে ২রা পৌষ ১৩২৬) 

পাল্প, উপন্যাস, নাটক ( বাংল! ) 

আলী, সেখ মোহাম্মদ ইস্লাম- মর্মবীণ। ( কাঁবতার বই ) ইসলামক 
পাবালাঁশং হাউস, কাঁলকাত৷ ১৯২৫ ) 


৬৩৮ শরং-সম্পুট 


( প্রথম কবিতার উপরে নিয়লোন্ত কথা লেখা আছে £ “বঙ্গের গোৌরবরত। 
সুধীসমাজের শিরভূষণ, ওপন্যাসিক কুলগুরু, সাহতা-সম্াট পৃণ্যপ্লোক 
শ্রীবৃস্তবাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সৃ-কর-কমলে ভান্ত উপহার 
সরূপ প্রদত্ত হইল | দন গ্রন্থকার? ২৮।১।২৫। 

উত্তর ভারতায় বঙ্গসাহত্য সম্মেলন, ২য় আঁধবেশন, প্রয়াগ । 

কালিদাস-এর গ্রন্থাবলী_ রঘুবংশমূ । 

খী, মোহাম্মাদ আকরম- কোর আন শরীফ ( ১ম খণ্ড) মোহাম্মদশ 
প্মবালাশং কোং, কাঁলকাতা৷ । 

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র _-“বচ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থাবলখ' ( ২য় খণ্ড) 
বসৃমতাঁ কার্যালয় ৷ 

চৌধুরী প্রমথ-_ _নানাকথা, ( প্রকাশক : প্রমথ চৌধুরণ কাঁলকাত৷। )। 

প্রথম পাতার উপর লেখ আছে : 
্রীষুস্তবাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় করকমলেযু-_ 
শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরগ ৫1৬।১৯ 
চৌধুরস প্রমথ-_চার-ইয়ারণ কথা । 
উপহারপৃষ্ঠায় 'নয়োস্ত কথা লেখা আছে £ 
“০0 

১70) 92120 01020012 01)2661166 ৮10) 056 

20001001075 00700101117015, 
20, 9. 16. 

ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ-_-বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী, (শ্রীযুন্ত ধতেন্দ্নাথ 
ঠাকুর প্রকাশিত, ১৩১৪ ) 

পরশুরাম__কজ্জলী ( এম. সস. সরকার এগু সন্স, কাঁলকাতা )। 
পুন্তানিতে লেখা আছে “শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু 
_লেখক” । 

বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ রাখালদাস-_ ময়ুখ ( গুর্দাসঞ্চট্রোপাধ্যায়। ১৩২৩ ). 
উপহারপূঙ্ঠায় সবুজ কাঁলিতে লেখা আছে £ 
পরম পূজনীয় শ্রদ্ধাস্পদেযু, 

'**চন্দু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে 
শ্রীমহারাখাল । 
প্রকাশ থাকে যে, সাহিত্য-পরিষদে রাক্ষত রাখালদাসবাবুর সমন্ত পা 
লাঁপ সবুজ কালতে লেখা । 


শরংচন্দ্ের গ্রন্থাগার ৬৩৯ 


বেদজ্ঘাস--মহাভারত--_কাশীথণ্ড ( অনুবাদ ৬নবারণচন্দ্র দাস ) 
মনুসংধাহজ-_€ মলাটের উপরে বাংলায় স্বাক্ষর ও তাং ১. ৩, ১৩) 
মুকুন্দরাম_ কাঁবকঙ্কণ চণ্ডী (প্রথমভাগ ) কলিকাতা, ১৩২৫1 শ্রীদীনেশ- 


চন্দ্র সেন, শ্রীচার্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহষীকেশ বসু সম্পাঁদত, 
কাঁলকাত। 'বশ্বাবদ্যালয় । 


৮.  কাঁবকঙ্কণ চণ্ডী (২য় ভাগ) চগ্ডমঙ্গল বোধনখ ( চারুচন্দু 
বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদত ) 

প্রথম পাতায় শরৎচন্দ্রের ইংরাজীতে স্বাক্ষর তাঁরখ আছে ২২. ১০. ২৫, 
এবং একস্থানে শরৎংচন্দ্রের হন্তাক্ষরে লেখা আছে চারুর দেওয়া ) 

মুখোপাধ্যায়, হারসাধন-_রূপের বালাই ( গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ) 
( ইংরাজীতে পৌন্সলে সই ও তাঁরখ ২৭. ৩. ১৭. ) 

মল্লিক রমণীমোহন,_ চগ্দাস ( গুরৃদাস চট্টোপাধ্যায় ) 

রায় চৌধুরাঁ, বিভাস--অভিশাপ (দি বৃক স্টল, কলিকাতা ) 

রায়, দিলীপকুমার- বছবল্লভ, স্বপ্নভঙ্গ, দূধারা ( অরাঁবন্দ আশ্রম ) 
উপহারপৃত্তায় লেখা আছে £ 
এই বইখান অশেষ শ্রদ্ধাপ্রেমাস্পদ শরৎদাকে উপহার দিলাম । হাতি 
শ্লেহধন্য ন্ট, ; তাঁরখ ৮৭1৩৬ । 

রায়, যোগেশচন্দ্র-_বাঙ্গল৷ ভাষা ( ২য় ভাগ) 


প্রথম পাতায় স্বাক্ষর আছে নিয়োন্ত জনের : শ্রীপাবন্ত গঙ্গোপাধ্যায় 
১৯১৮ । 


শর্ম।, সোমেশচন্দ্র-_বোঁদিক সন্ধ্য--১ম খণ্ড ( বোদকা )। 
"-_-বোঁদক সন্ধ্যা, ২য়খণ্ড ( ক্রিয়াংশ ), ১৩৩৭ । 

সাদিক, মৌলভী চৌধুরী কাজেমাদ্দন আহাম্মদ্‌- শান্ত সোপান ব। 
পান্ুপ্রদীপ | 
( শরংচন্দ্রের স্বাক্ষর ও তারথ আছে ২৪. ৩. ১১৩৩ 1) 

হোসেন, কাজী মোতাহার __সণ্টরণ, ঢাকা । 


শরতচক্দ্রের অনুবাদ পুস্তক ( হিন্দী)। 

চট্টোপাধ্যায়, শরংচন্দ্র__মঝলী 'দাঁদ ( অনৃবাদক, বূপনারায়ণ পাণ্ডেয় ) 
হীগুয়ান প্রেস 'লীমটেড, প্রয়াগ | 
»-_-নবাবধান 
»_ পাঁগুতজাী। 


৬৪০ শর-সম্পৃট 
হিন্দী বই 
গিবন্স, এডোয়ার্ড এডমগুস্-_বর্তমান এশিয়া ( অনুবাদ শ্রীরামচন্দ বর্ম] ) 
প্রকাশক, হিন্দগগ্রন্থ রত্রাকর কার্যালয়, বোম্বাই । 
প্রেমচন্দ্র- প্রেম পৃর্ণমা (হিন্দী পুষ্তক এজেন্সী, কালকাতী ) 
স্টোয়শ, হ্যারয়েট এীলজাবেথ-টাম কাক। কী কুতিয়া ( অনুবাদ 
মহাবশরপ্রসাদ পোদ্দার ) প্রকাশক হীতুয়ান প্রেস, প্রয়াগ | 


শরৎচন্দ্র মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের শোকলিপি 
যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে 
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে । 
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি 
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি। 


